কলিকাত৷ | 
বাগবাজার, ১৩ নং আনন্দ চাটুযোর লেনস্থিত 
পত্রিক1 প্রেম হইতে 
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অশুদ্ধ 

পৃথি 

বিলেপন 
জিভামিশ্র 
কাঠ কাটা 
স্বামীর 
আরম্তিলাকৈল! 
অমি 

নাশ 

ভগারথে 
ভাগীরথ 

প্র 

পুরুষ 
তাহাদের 
নিতানন্দ 
পগ্মাবতী 
এগার সিন্দুরে 
উনিশে 

" ারেনদে 


শুদ্ধিপত্র | 


শুদ্ধ 
পৃথী 
বিলপন 
জিতাঁমিত্র 
কান্ঠ কাহার 
গোস্বামীর 
আরম্তণটকলা 
আমি 
আশ 
ভগীরথে 
'তগীরথ 
প্রভুর 
পর্ব 
তাহাদেরে 
নিত্যানন্দে 
পল্মাতীরে 
এগার সিন্দুরে 
উনিশে 
বরেন্দে 


৬ 


বা 


৬ 


এ কতিপয় শব্দের অর্থ। 
পৃষ্টা ভাগ পংক্তি 
 প্রয়াস_ অন্বেষণ ৩ বা ২৫ 
জগমোহন-- বারান্দার পর 
মন্দিরের মধ্যভাগ । ৩৪ ব৷ ২৮ 


প্রহেলী--হেয়ালী ; 

ছজ্ঞেয়ার্থা লক্ষণ,_- 

খতন্ত গোপনং যত্র, 

চাঁসত্যন্ত প্রকাশনং। 

অর্থ স্তাপাত মাত্রেণ, 

কম্ততে সা প্রহেলিক] ॥ 

যেখানে আপাততঃ সতা অর্থের 
গোপন ও অসত্য অর্থের প্রকাশ 


হয় তাহাকে প্রহেলিক! বলে। ৪ দ ২৫ 
আশোয়ার--অশ্বারোহী সৈন্য ৫৮ চ ২১ 
টহুল--ভোগাদির পরিচর্ধ্যা ৮৫ দ 

সাটোপ--গর্ব, ঠমক। ১০৬ বা ৩ 
আদ্র--তিভ!, ভিজা । ১৭৯ ূ 

নিশ্বাঞ্চন--আরাঁধন, সেবন, ১১৬ দ ১৭ 
আরতি। 

কোঁড়া--দড়ীর ন্যায় পাক 

দেওয়া কাপড় । ১৬৩ বা ১৯ 
শিরোপায়--বকপিস ১৬৩7 রদ ১৯ 
ফরমান_-হুকুমনামা, ই 
আঙ্ঞাপত্র সনদ | ১৬৭ বা ৮ ইক 
ফাঁু--আবির, ১৮২ বা ১ ১৯৪) 


পদ্থীলস্ত--পশুবধ যাগ ১৯৩ বা ' .৭. ৯ 


পেম-বিলসি 'পাচীন বৈধাবগ্র্। ইক | শ্রীচৈভন্য প্রলাদেন, পক্ষ ছি সিথি সনি 


বু অর্থবায়ে সংগৃহীত 
শোক সঙ্গ দশ্ভাজাব | 
*শ5 "সন্ধায়ে সম্পৃণ । 

গ্রন্থকার 
«কটা সী 


বড় পরিশ্রমে £ 
কইযাছে । ইভার 
৭৮ গ্রন্থ সাপ চড়? 
গেল অধায়ের নাম ব্লাস। 
'গান্িশয গনস্তুত্ত 


এত গ্রা্থের 


নাভাতুক এ 


বিস্কুত 


০602০ ও চা ব্বি- 


গগ্তকার ও 
পকার ক্ষ্রহই বলিক়াছেন। সেই 
স্ভীব নাম অর্থীবিলাস 
এটা বিলাস আছে । প্রন্যেক অধ্যায়েরই 
প্রক একটি শচী এক একটী অধায়রীপে 
বত ছইছে ! অদ্ধবিলাস পাঠ করিলেই 
এনে কি. বক বিষয় বর্ণিত হউক্াছে নাভ 
বিশ্দর।পে জান! হায় । 
১৫২২ শকাঁবে এই গ্রস্ত সম্পূর্ণ তই- 

রে । হস্ত লিখিত মূল গ্রন্থে বর্ণিত 
আছে? যথা-- 
“পনরশত বাইশ যখন শকাকের আসিল । 
সকন মাস আসিয়। উপস্থিত তৈল ॥ 

ফা অয়োদঘী তিথি মনের উল্লাঙ। 

পণ কররিল গ্রপ্ক আীপ্রেষবিলাস ।” 

২৪ বিলাস। 
একটী শেক ৪ 


অর্থ "বিলাসের শেষে 
আছে থা? 


সে শন 
থাপ ্ প্র স্পা পিজা তাপ শী পপ 
কলে, সাপ পর পপ 4০ ৪০ ০৯ পাপা | আপ পবা পা পা পা চি নু সপোন | পাস শিপ পাপ পার” জনন 
সা পাা্ালস্ত- 


শাকে “প্রমবিলাসোহর়ত, খান্তনে পূর্ণন্ডিং 
গাতঃ ॥ 
গ্রন্থেব বচগিতা খগ্তবাস জ্রীজাজবা 
দেবীর শিষা নভাানন দাস | বিংশ ফিলাত 
ভাভার পরিচয় পা ওযা যায় । 
"মা'র দাক্ষাগুক ভম জাজবা ঈশ্বনী। 
দে রূপা করিল মোবে কন্ধতে না পারি ॥ 
বীবচন্ধ্র প্রতি মোর শিক্ষণ গুরু হয়। 
আমারে করুণা তিহে! কৈলা। অতিশষ ॥ 
মাতা সৌদামিনী পিভ। আত্মারাম দাস । 
মন্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম শ্রীথগ্গেতে বাস ॥ 
রি & ৯ ক ঞ্ 
বলরাম দাল লাম পূর্বে মোর ছিল। 
বে নিত্যানন্ন দাস শ্রীমুখে রাখিল 1” 
'গট গ্রপ্ে জানিবার বিষয় অনেক আছে 
প্রতুত্রয় ও পণ্ডিত গোস্বামীর অনেক শি 
রণ এবং বংশারনী এই. 
শ্রীনিবাস ও নারোত 


দথা -- 


 নারোত্তমেব, ঠি ্‌ 


০/৩ 


জ্ীনিবাসাদির গ্রপান গ্রন্ধান শাখীগণের 
বিবরণ ও এই গ্রন্তে দেখিতে পাওর়। যার । 


গ্রন্থের চতুব্বিংশ বিলাসে রাঁটী“বাকৈজ্জ 


ব্রাহ্মণের বিস্তৃত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে 
--বলাপের কথা, পঞ্চ খধির আগমন, 
খংশ বর্ণন, কোৌলীন্ত স্থাপন, কুলমর্্যাদার 
বিষরণ, কাপ, বংশজ, পরিবর্ত,। করণ, 
গপপ্টী, প্রকৃতি, আর্তি, ক্ষেম্য ইত্যাদি 
মেল, পটী বন্ধন প্রভৃতি সামাজিক বহু 
বিবয় ইহাতে বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ 
শ্রীচৈতন্তভাগবত ও শ্রীচৈতন্ব-চরিতামূতের 
পরিশিষ্ট শ্বরূপ | 

চৈতন্যভীগবত এবং চৈতন্ত-চরিতামূতের 
রচনা! কালও এই গ্রন্থে পাওয়া যাঁয়। 
যথা 
চৌদ্দশত পচানব্বই শকান্দের যখন । 
জ্ীচৈতন্তভাগবত রচে দাস বুন্দাবন ॥ 
কষ্ণদ্বাস কবিরাজ থাকি বৃন্দাবন । 
গনর শত তিন শকাঁকের যখন ॥ 
জ্যৈষ্ঠ মাসে ববিবারে রুষ্তাপঞ্চমীতে । 
পূর্ণ কৈল গ্রন্থ শ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃতে ॥ 

এই সম্বন্ধে গ্রন্থকার চৈতন্যচরিতামুত 


হইতে সময় নিরূপণের একটী শ্লোকও | 


উদ্ধত করিয়াছেন । 
 . শাকেহাঁি বিন বাণেনৌ, 


তা 


রর টিং গত:॥ ১৫*৩। 
রচিত “কর্ণানন্দ” নামে 
চি আছে। গ্রন্থকার গঙ্গা 


শীব স্থিত নুধইপাড়াতে থাকিয়া এই গ্রন্থ 
প্রণরন করেন। সেই গ্রন্থ ১৫২৯ শকে 
“পীষ্পূর্ণ'হর | যথা, 
প্যুধই পাড়াতে বসি শ্রীমতী নিকটট। 
সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্গবীর তটে ॥ 
পঞ্চ দশ শত আর বৎসর উনব্রিশে | 
বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা! দিবসে | 
নিজ প্রভুর পাদপদন্ম মস্তকে ধরিয়া । 
সমাপ্ত করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া ॥৮ 
কর্ণানন্দ ষষ্ঠ নির্যাস । 
এই কর্ণানন্দে প্রেমবিলাসের উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়। 
ষে প্রকারে গৌড়দেশে গমন করিলা। 
প্রেমবিলাস গ্রন্থ মাঝে বিস্তারি কহিলা | 
লিখিলেন সে গ্রন্থ জানব! আদেশে । 
গ্রন্থ প্রকাশিল! তাহা নিত্যানন্দ দাসে॥ 
কর্ণানন্দ ষষ্ঠ নির্যাস । 


প্রভুর চরিতরকথা জারী আদেশে । 
রচিলেন প্রেমবিলাসে নিত্যানন্দ দীসে ॥ 
ৰ কর্ণানন্দ সপ্তম নির্যাস । 
| প্রেমবিলাসের বর্ণিত কৃষ্ণদাস কৰি- 
রাজের অন্তর্ধান প্রসঙ্গ লইয়। যনন্দন দীস 
| কর্ণানন্দের সপ্ুম নিধ্যাসে বিশেষ 0 
র চন। করিয়াছেন, 
“প্রেমবিলাসে ইহ ন! কৈলা! ভরকীশে | 
প্রথমে লিখিল! কিছু 'না লিখিলা শেষে ॥” 
শ্রীবন্দাবনের চূড়াধারী শৃগালাদি সহ- 


জিয়া প্রভৃতি দোষিগণৈর “বিরুদ্ধে ্ঁকখানা 
প্রাচীন পাতীতেও প্রেমবিলাসৈর প্রিমাঁপ 


$)9 


78থি5 গা! এয! সাব । 


'গাই সঙ্গে দেওয়া গেল । 
করিয়! মুশিবাবাদের বীমনারারণ বিদ্যার 
মহাশয় মুদ্রিত করেন। কিন্ত, জ্পূর্ণশ্রস্ত 
প্রচার হওয়া বিশেষ প্রদমধজন প্র আবগুক 


মনে করিয়। আময়া বহ্‌ অন্থপন্ধান করিয়া 


গগ্ছের বিংশাবশান পান্থ সংগ্রহ | 


আটথাণি শহগ্ুলিখিত গ্রেমব্ল'স সংগ্রহ 
করতঃ প্রথম হইতে শেব পর্যান্ত এই সাক 


ৰ 
ূ 
চতুর্বিংশতিবিলাসে সম্পুণ প্রেমবিলা শ্ুদ্রিত র 
করিলাম । ূ 

যে যে স্থান হইতে পুস্তক সংগ্রহ 
করিয়াছি, নিয়ে সেই বিবনণ প্রদত্ত হল । ৰ 

নবদ্বীপ শ্রীবান আঙ্গিনার পুর্বে শ্রীশাম- ূ 
সুন্দরের আখড়ার মতস্ত ত'ব্জমোহন দাস 
বাবাজি মহাশয় ভিনখানি পুস্তক সংগ্রও ূ 
করিয়। দ্য়াছিলেন, তন্মধ্যে একণানিত* ূ 
স্ব বিলাস্ধে কিয়দ"শ পশ্যন্ত আছে। ৰ 
এই হস্ত লিথিত পৃন্মকখাণন অনি 'প্রাগীন, | 
বোধ হয় ২০* বৎসরের পর্বের লিখি | ২ 

আন একখানিন্ছে বিংশবিলাসের আলি | 
কাংশ পর্যান্ত আছে, শেষে তই ভিনখান। 
পাত! নাই । প্রস্তকখানি অতান্ত গ্রাচীন ৰ 
জীর্ণ ও কীটদঈ, এই প্ৃস্তকখানি আড়াই | 
শত বংসরের ও অধিক কালের হইবে। । 

গাব একখানিতে নিংএবিলাস সম্প্ণ ৰ 
আছে। গাঁহাতে নকলের সময় নিদদি্ 
আছে । যথ-- ূ 

“যথা দৃষ্টং থা লিখিত 1 ১৭৭৯ 


শকাকে আবণ মাসে এই গ্রন্থ লেখা হইল।” ॥ 


( নকল দিমাছেন 


৮২০ 
নিস ১২ ৮71) চারা” লই 
নকলের বয় বত ১৯ এহন হতীয়া। 

1৭ | এ এগ তল 1557 হত রাত 1 
৮ 2 ৮০৯০০ ১ আয 
শপ: ইহ ভঙ্গ, হালাল গামবাসা 


শ্রীযুক্ত মধুন্দদন দে ভপ্তবর মহাশয় এক- 
খানি প্রাচীন ২% লিভ 
দিয়াছেন, বংখবিলাস পর্য্যস্থ 
আছ । শেষ পাছায় লাল কালান্ছে এই. 


7গমবলাদ 


দ্র পে শন 
জা খত; 1 চি 
৮ দ্র 
ক 


| জপ লেখা আছে, 


“প্রাচীন মুধে জানয়াছি, প্রেমবিলাস 
সাড়ে চন্দিশ বিলাসে পন । আমি বিশ- 
বিলাস মাত পাইয়াছি 1৮ এই পুন্ডাকে 
নকলের স্ময় নাই | ভক্ষবর দে 


লেখ 


| মভাশয় বলিলেন, চানার পিতা বুন্দাঝন 


০ 
হইতে এই প্রস্তক সংগ্রহ করিয়। আনিয়া. 
দে হতশাল্ন্ন্‌ বৃ তথ বহর 
[পিহ। প্রথলর বয়সে এই 


করন । 


পশ্কখানি ১৩৭ 


কিন্া ১৪৭ বংস?বহ লেখ হঈন্ছে পারে। 
তিপুর: চানপব, গুণানর্শা বাজে, 


: অপপ্পুন দক্তুবর ৬ প'্ঘক্মার চৌধুরী মহো- 


দয় একখানি প্রাচীন ভক্ত লিবিত প্রেম" 


| বিলাস দিরাচিলেন। তাহাতে বাইশ বিলাস 


পরান আছে। 


নকলে 
নাট! £ 


। 


বর সময় মিদিট 


৮১৭ 


তি 


4 
পু 


রশ 9) 
1 


৫০1৩০ পয 


পাল আছ। 


গভদ সম্বন্ধে অঢাঙ্। বাবু লিখিষাছেন-- 
"২৬২৭ বসর হইল হুগলী ব্দনগঞ্চ নিখাপী 


/হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি আমার লিখিত 
মতে আমার কাছে এক্থ্ন! প্রেমবিলাস 
প্রেরণ করেন, উহাতে ২২ বিলাস পর্ধ্ন্ত 


ছিল। আমি শেষের দুইটি বিলাস নকল 
করিয়! রাখিয়। মূল প্রাচীন পুথিখাঁন! তাহার 


কাছে ফেরত পাঠাইয়। ছিলাম। মূল পুখি- 


থানার মালিক ত্রিপুরা জেলার ভক্তদাস 


বৈরাগী নামক এক ব্যক্তি ছিলেন এবং উহা 
১১৫২ সালের লিখিত । সুতরাং প্রায় ১৬৭ 
বংদর পূর্বে লিখিত হইপ্নাছি্স। সে পুথি- 
থানা তুলট কাগজে লিখিত, মধ্যে মধ্যে 
কীটদষ্ট হইয়াছিল।” 

বর্ধমান মিঠুরীর শ্রীযুক্ত অভয়ানন্দ দাস 
জভ্যাগত বাবাজি মহাশয় একখানি প্রাচীন 
হস্ত লিখিত প্রেমবিলাঁস সংগ্রহ করিয়া 
নিয়াছিলেন, তাহা সাড়ে চব্বিশ বিলাসে 
সম্পূর্ণ। পুস্তকথানি দেড় শত বৎসরের 
অধিক কালের লেখা হইবে। 

বাকুড়া উন্দেশের শ্রীযুক্ত মণীন্রচন্্ 
বিদ্যারদ্র মহাশক্বের প্রাচীন হস্ত লিখিত 
প্রেমব্লীস এবং কলিকাত! ৮২১ নং নিম- 
তথ ফট নিবাসী ৮ উপেন্্রমোহন গোম্বামি 
প্র মহাশয়ের প্রাচীন হত্ত লিখিত প্রেম- 
বিলাস দেখিয়। খড়দহের ৬অখিলমোহন 
সামি গুড ৬ মুদ্রিত করিবাব 


থাঁনি এব এউাপন্মমোহন গোঙ্গামি পক 
মচাঁশয়র.সই প্র।চীন ভস্ক লিখিত পুস্তক" 
খানি খড়ের শ্রীযুক্ত গিবীন্দ্রমোহন 
গোস্বীমি প্রভু মহাশয় আমাদিগকে দিয়া- 
ছেন। সেই পুস্তক সাড়ে চব্বিশ বিলাসে 
সম্পূর্ণ। পুস্তকখানি শতেক বৎসরের লেখ। 
বলিয়া বোধ ভয় । ইহ] কীটদষ্ট, নকলের 
সন নাই। 

ছাপাতে কিছু কিছু ভূল রহিগ্নাছে, 'এই- 
জন্ঠ একখানা শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইল । শুদ্ধি- 
পর দেগিয়। পাঠকগণ তাভ। সংশোধন 
করিয়া লইবেন । নামের মধ্যে তুল আছে, 
তাহাও সংশোধন করিয়া শুদ্ধিপরে দেওয 
তইল এবং বিস্তৃত স্টীপত্রও দেওয়। গেল। 
পাঠকগণ স্টীপত্র পাঠ করিরা অগ্ধবিলাস 
পাঠ বপ্বিবেন, পরে মল গ্রন্থ দেখিবেন। 
যে স্কুল মাক্মার৷ আমাদিগকে হস্ত লিখিভ 
পুক্তক 'প্রদান করিয়াছেন, তাহাদিগকে ধন্থ- 
বাদ প্রদান করিতেছি, তাহাদিগের নিকট 
আমব। কৃতন্জঞভা পাশে আবদ্ধ গাকিলাম। 
সদি কে এই গ্রন্থ দুদিত করিতে ইচ্ছা 
করেন, তবে তিনি এই পুস্তকের সন্তবা 
সহিতে "অবিকল মুদ্রিত করিতে পারিবেন, 
ইহাতে আমরা কোন আপত্য করিব ন!। 
্রন্থেরবুল প্রচারই আমাদের উদ্দোগ্ত। 
যিনি মদ্রিত করেন, তিনি যেন শুদ্ধি পত্র 
দেখিয়া ভুল সংশোধন করিয়! লন। এইটাই 


আমাদের অনুরোধ । 
শ্রীশোদালাল তালুকদ!'র। 


১*নং বিশ্বস্তর মল্লিকের লেন । কলিকাও।। 


1,/$ 


চুড়াধারী প্রভৃতি দোষী বিষয়ক 
শ্রীধাম রূন্দ।বনের ব্যবস্থা পত্র ' 
ক্রীগোবিন্দো জয়তি | 
শ্রীগোবিন্দ, শ্ীগোপানাথ, মদনমোহন) 
শীরাবাঝিনাদলাল, শারাধারমণ, ঞরাবা- 
পামোদর, শ্রপ্তামন্তন্দর | (১) 
শায়াচড়াধারি কপীন্দ্রি এগ লার্দীন। 
মীশ্বরাভিমানিত্বেনাপরাধিতয়। সম্প্রদায়িত- 
হানি রবৈষ্ণবত্ব্। রাসাদি লীলা কারি" 
নাসত্বাৎ পাভিতাঞ্চ সঙ্জাত 
তাবলম্বিভিশ্চ সাকং সম্প্রাদাক্ি বৈষ্বানাং 
ন ভোজনাদ বাবহারঃ কর্তা ইতি বৈষ্ণব 
বশ্মাহলঙ্গিনাং শিছুমাং পবামশঃ | 1২ 


৮ বিপ্প শাস 


নতন্ৈ গুন্ম- 


(১) গাভী উল এই সাতটি নাঁম 
'অ1হরাহ্থিত । 
(২. 


হা২ংপন্যাঞ্গ ! 
কপাঞ্জী, এগলাদি নামদাবা 
বৈষ্বাভালণণ ঈশ্ববাণ্ভমান। করিও বল 
আপরাধা য় ইক তাহাদের সম্প্র- 
দায়ঝ ঠানি এবং আবঞ্$চবহ ঘটরাছে। আর 
তাহার। রাসাদিলীলার অনুকরণ করিত 
বলয়! অসং. এইজন্ত তাহাদের পান্তিতা ও 
জন্মিয়াছে। অতএব তাভাদিগের এবৎ তম্মতা- 
বলম্বিদিগের সহিভ সম্প্রদায়ী বৈষ্বগণের 
ভোজনাদি ব্যবহার কর্তব্য নহে। ইহ! 
বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী প্ডিতগণের অভিমত ॥ 
চুড়াধারী মাধব, বিষ্পদাস কাপীন্ত্রী এবং 
পরাল বাসুদেব ধোষী ও ত্যাগী । চূড়াঁধারী- 
মাধবের গণ “চুড়াধারী,” বিষুঃদাস। কী. 
স্রীর গণ “কপীন্দরী,” গলা বাস্থাদেবের গণ 
“শগাপ” শাষে অভিহিত । 


9, ডাধাগা, 


22 ৫ 


অত্র প্রমাণীনি গ্রাদশ্ত স্তে। (৩) 
ঈশ্বরাভিমানিত্ধ মেষাং শ্রীচৈতন্তভাগ- 
বতে। (৪) 
“মধ্যে মধ্যে কথোকথো পাপিগণ গিয়া । 
লোক নু করে আপনারে লওয়াইয়। ॥ 
উদর ভরণ লাগি পাপীষ্ঠ মকলে। 
রঘুনাথ করি কেভ আপনারে বোলে ॥ 
কোন মঙ্গাপাঁপী ছাড়ি কৃষ্ণ সন্কীর্ভন। 
আপনারে গা ওয়ায় বলিয়া নারায়ণ ॥ 


| আপনারে গাওয়ার কত বা ভূতগণ। 
' ক্ষ সঙ্কীর্ভন ছাড়ি ও 


ভুতের কীর্তন ॥ 
দেখিয়াছি দিনে দিনে অবস্তা তাহার । 
(কোন লাজে মাপনগরে গাওয়ার সে ছার ॥ 
রাঢদেশে আবো এক বঙ্গটদত্য আছে। 
অন্তনে রাঙ্গস বিপ্র কাচমাজ কাছে ॥ (৫) 
সে পাপাষ্ঠ আপনারে বোলকে গোঁপাণ | 
তিএব তার সভে বোলয়ে শরাল ॥ 
শ্রীচেতগ্ঠচন্ত্র বিনে অগ্ঠেরে ঈশ্বর | 
থে অধমে বোলে সেই ছার শোচ্যতর ॥" 
ইতি ॥ 
শীচৈতন্/ভাগবতে নাম ধেয়ানি ন দৃত্স্তে 
অত্র কারণং ৈতন্চিতামূতে । (৬) 


পণ পাপ পাপ পাগল ৮ 


(৩) এই বিষয়ে প্রমাণ প্রদশিত হ্ই- 
তেছে। 

(৪) এই সকলের ঈশবরাভিমানিত্ চৈতত 
ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে চুর এ 

(৫) কাচ অর্থ বেশ কু 
কান অর্থ অন্ের বেশ তা 

(৬) শ্রীচৈতগ্তভা গবন্তে 
তেছে না এই বিষের ভি 
চারতাযতে উক্ত হইয়াছে [রি 


“অসারের নামে ইহ| নাহি প্রয়োজন ।' 
্রন্থাত্তপে দৃশ্তাস্তেচ 
৩থাহি গৌরগণ ৮ক্রিঝায়াং। (৯ 
চৈতন্য চেবে জগদীশ বৃদ্ধীন্‌ 
কেচিজ্জনান বীক্ষাচ রাঃ বলে । 
স্বস্বেশ্বরত্বং পরিবোধন্স্তে। 
বৃত্তেশবেশংব্যচরন্‌ বিমুডাঃ । (২) 
তষাস্ত কৃশ্চিদ্দিজ বাস্ুদেবো, 
গোপালদেবঃ পশুপাঙ্গজোঙহং। 
এবংহি বিখাপয়ি৬ং প্রলাপ, 
শগাঁপ সংজ্ঞা সমবাপ বাঠে 6১) 
উঠবিঝু দাসো: রপুননানোহহং, 
বৈকুগধায়ঃ নমিতঃ কাকা । 
(১) কিন্ধ গ্র্থান্রে গোরগণ-চন্দিকীণ 
গ্বনূপতভ্ড নির্ণয়ে নাম দেখা খায়! 
(২) “লাক সকল গ্রুরুমঃ-৮ৈতস্তাদেবে 


1%/ ৬ 


| ওক্তা মমেতিচ্ছলন।পরাধা, 


্্যঞ্ত, কপীন্দ্রীতি সমাধ্যয়াধোঃ ॥ (৪) 
উদ্ধারাঞ, তি নিবদতাং 

শ্রাণ নারারণোহহং, 
লঃপ্রাপ্তোংশ্সিত্রজ বনভুবে। 

শুদ্ধি, চুড়াং নিধাঁয়। 
মন্ং হ্যানিতিচ কথয়ন্‌ 

গ্রাঙ্গণো যাববাখা, 
“১. ডাধারী খিতিজনগণৈঃ 

কীত্াতে বঙ্গদেশে ॥ (৫) 
রুঝ্ণালাং প্রকুব্বাণঃ কামুকঃ শঙ্রমাজক | 


 পখলেহসে। পরিতাক্ত, ১ স্তোনেতি 


পরমেখর বদি করিতেছে তদখষু। বিম চেতা। 


কোন কোন পাপিগন সা এবং বঙ্গাদেশে 


'নজের নিজের ঈশ্বর জাপন করিতে | 


করিতে ঈশ্ববের বেশ পারত ক্রিয়া বিগ 
করিতেছিল । 

(5 তন্মধ্যে বাস্তদেব নামক একটা 
ব্রাঙ্গণ “আমি নন্দপুঞ্জ গৌপাল” এইরূপে 
আপনাকে বিখ্যাত করাইবার নিমিত্ত 
প্রলাপ করিত । সে শগালের স্তার ফেউ 
ফেউ করিত বলিয়া পাঁচদোশে শগাল লাম 
মাপ ইইক্সাছিল | রাটাদেশে 55 শশগাল 
হদেক” নামে গুসিক্ষ। 


সিল ল পপ 


বিএদতঃ ॥ 
মিন াদযোওগ্যগ্রে, পরিতাক্তান 
বৈষবেঃ | 
তেলাং সঙ্গে। ন কশ্বাঠ, সঙ্গ ছধন্মোবিনশ্ত। ১। 
(5, বিফুদাস নামে £কটী কারও 
বাত “আমি লঘুনশ্দন পা, পৈকুঃপান 
55 সমাগ& হউয়াছ্ছি, ৯ন্মান অঙ্ষদাদি 
পপান্ধগণ আনার ভক্ত” এহন্ধপ হলনাপ- 
বাপে “ন আধ্য বৈষ্বগণ কতক কপীন্ী 
নাদ প্রাপ্থু হইরা পরিতাক্ত হইয়াছিল । 


! সে বঙ্গে “কপান্দ্রীণনামে বিখ্যাতি। 


(৫) মাধধ নামে একটা তআাঙগণ মন্তকে 


'৮ ডা ধারণ করিয়। মন্দ মন্দ হাসিতে হাঁদিতে 


এহ কথ! বলিত “আমি নারায়ণ কুষ্ণ, পৃথি” 
বীস্থ মানবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত বুন্নাৰন 
হইতে সমাগত হইয়াছি 1” বঙ্গদেশের 
জনগণ কুক সেই মাধৰ চুড়াধারী নামে 


বী্তত সর বঙ্গদেশে সে "চুড়ীধারী” 


পায় বাদি | 


গালাপাদশা রত পংষ্পশা, নিশ্বাসাৎ সঙ 
ভোঁজনাত। 


সঞ্চরত্তি হাঁপানি, তৈলবিন্দ্রিবান্ঠসি 1; (১ 


প্রেমধিলাসেচ । 
শ্ীচৈতন্ট দেবের কারু লক্ধজন । 
তীহারে ঈশ্বর বলি গায় অনক্ষণ | 
তাহ] দেখি কোন কোন ম্হাপাপিগণ | 
নিজ নিজ ঈশ্বরত্ব করয়ে স্থাপ্ন ॥ 
আপনার ঈ “রত বলিয়া বলিয়। | 
কুষ্ণবেশে লোক নাঁনে বাড়ে বে গিয়! ॥ 
বাজদেস নামে বিগ বড় হরাচাঁর | 
রাঢ়দেশে করে পাপা বড় আনাছার ? 
বোলে আমি ঈশ্বর ননের নন্দন গোপাল । 
শুনি সব লোকে তারে বোলয়ে শিয়াল ॥ 
এই মহাঁপাপী হৈল মহাপ্রহপ ভাজা, 
মহাপ্রভুর ভক্তগণের হইল অগ্বাঙ্গ ॥ 

(১) সে চৃ্ডাধারী ১২দব 
ছল, কৃষ্ণ-লাঁল! করত, 
দেল অর্থাৎ পুঙারী 
ঠছাঁকে পৰিতাগ ক 
প্রসিদ্ধি আছে । 

অভিবড়ী ( আমরা অত্ান্থ বড় £হব্নগ 
অভিমানী ) গ্রভৃতি অপর কঙতকজন দোষী, 
বৈষ্বগণ কত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল । সেই 


ছিগ 


রিয়াছিক্েন, এ 


নকল চড়াধারী প্রড়তির সংসর্গ কর্তবা নহে, 


রিলে ধর্মনষ্ হইবে। ইহাদের সহিত 
মালাপ, গাত্রম্পর্শ, নিশ্বাস ও একত্র 
ভোজন করিলে, জলে তৈল বিন্দুর শ্তায় 


পাঁগ সঙ প্রসারিত হইগ্া শরীরে স্গারিত 
হয় 
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): 
] . ূ 
। জগত উদ্দারার্প উপস্থিত অবনীতে ॥ 


| লার এক কায়স্ক পাপী নাম বিষ্ুদাদ। 
। আগন ইগর্ষা বঙ্গে করয়ে প্রকাশ | 
বোলে আমি রঘুনাথ বৈকুঠ হইতে | 


' হনুমান অঙ্গদাদি যত কপীন্দ্রগণ। 


১:০০ 


কাদার 


সকুল আমার ভক্ত জান সর্বক্কন | 
নান। ছলে লোকনই করে ঢুরাচার। 
কপীন্্রী বলিয়। নাম হইল তাহার ॥ 
সেই কপীন্দ্রী হৈল মহাগ্রভুর ত্যাজ্য। 


৷ মতাপ্রনথর ভক্তগণের হইল অগ্রাহা ॥ 


মাধব নামে বিপ্র কোন রাজার পূজারী । 
গ্রাবিগ্রহের অলঙ্কার নিল চরি করি ।! 
“কান স্থানে গোপের পল্লীতে চলি গেল। 
গোয়ালার পোরোহিতা করিতে লাগিল ॥ 
কামুক গাগীয় তথি কাচি চড়াধায়ী | 
অংপন।রে 2) গ্য়ায় “কৃষ্ণ নাররণ” করি ॥ 


্ [এ হিট হু ৮ স্পা ্ 
“বা শামি চড়াদারা “কিঞ্ক শারারণ।? 


[আমার ভজিলে যাবে বৈকুগ্ঠ ভবন ॥ 


॥ লও 
॥ 
॥ | ৪ 


চন ? / € 
?চতন্নাদর 


৪ গ।পীগণ ভার একস জান | 


শী শঞ়। সদ! নবন লাক্ন ॥ 


: চুড়াধারী ঝাচি গোর়ালিন' লঞ্চ লীলা । 


ৃ 


ূ 


| নারী সহ লীলা খেলা শু 


চুডাধারা নামে ইথে বিখাত তইলা ॥ 
চগলাদি ঘত অস্তাজের লারীগণ। 

কুঞ্ণ-লীলাচ্ছলে করে তাদের সঙ্গম ॥ 
কোন দিন মাধব নারী গ্ 
নীলাচলে উপস্থিত হইল 
চুড়াধারী কাঁচি মাধব 
মহাপ্রভুর সন্থীর্থনে করি 
গ্রথ কছে ইহো কোন্‌ ₹ 


$ছে তন্গণ চূড়াধারী ধর্ণজষ্ট। 

যে দেশে কারিবে বাদ দেশ হযে নই! 

ইত অপবাধী পতিত, মুখ না দেখিব। 

পুরুষোত্তম হৈতে শীত তাড়াইয়! দিলা ॥ 

শুনি ভক্কগণ তারে তাড়াইয়! দিল। 

চছ়াধাগী পন'ইয়! বঙ্গেশে গেল ॥ 

ঈশ্বরাভিমানী দৃষ্টে মর কি্কর । 

মক ভূ্জনব যাংং চক্র দিবাকর; ইতি 

'অপরাধিত্বং আচৈতন্ত-চরিতামৃতে মহা- 

প্রভু খাকে-- 

প্রীত বিষ্কমানি এই অপরীত চিই 1 
অপ্রাধি ব্জনং বারাঁহে ভগবদ্থকে-৮ 

যে বৈন বর্দরন্থোতানপরাধতন মযেদিন্ধান। 


সর্বপন্ম পরিট পচ্যন্তে নরকে চিরং 70২) 
কসবৈষবত্তং উ্াক্দনগ্ভপুত পুরে 
ভগবা কা 
শ্রতশ্মৃত মঈৈবাচ্ছে, সঙ্টে উল্লক্ধ্য বর্ধতে। 
তদ্ভাচস্ডণী মমন্ধেলা, মন্ুক্জোপি 
ন বৈষ্ণবঃ ॥ (৩) 

[বদ বরাহপুরাদে- 

এই অপরাধ দকল যাহালা 
বঞ্ কর, তাহার সর্দবন্ম হইতে 
পরি হুইগরা চিরকাল নরহক পচিতে 
থাকে । 
_ আমবৈষ্ণবন্তের প্রমাণ তক্কিসন্দর্ড-ধৃত 
 পুয়াণে 

শ্রুতি এবং স্কৃতি আমারই আজ্ঞা, 

ধে তাহা উল্লগঘন করিয়া চলে, সে আমার 
আন্ঞাচ্ছেণী এবং আনার ধিদ্বেবী। সে 
আমার ভক্ু হইলেও অর্থাৎ ভক্তির আচরণ 
করিণেকি বৈষব ছইতে পারে না) 


গণ নল 


হু 


০ 
তল 
চি 


প্রেম বিলাসেচ । 
গাপপত্তা মর সৌর আর শাজ, শৈব | 
অপরাধী আদি সভাকেই কহে ভবৈষ্ঃন ॥ 
অসথ্বঞ্জ শ্রীভাগবতে -- 
সঙ্গং ন কুর্ধ্যা দসতাং শিশ্বোদর তৃপাং কচিৎ। 
তত্যান্থগ স্তমস্তন্ধে গতত্যন্কানুগ'ন্ধবৎ |! 
টীকা দিগাশনী । অসতাং লক্ষণ মাত। 
শিখোদরে তর্পয়স্তীতি শিঙ্গোদরতপ ভেষাহ। 
কচি কদাচিদপি। আন্তাং তাবন্ারৃশানাঃ 


ওলা, বর লি 


৬ পাসে ৯ কপাট ও ওপর শপ পি শা আজ 


ব্নাঃ লঙ্গ স্ন্ৈকক্ঞাপা্গঃ আনবস্তী। 
$7তাম, | 1 


নি সীল | পিপি সপ ০ 


শাতিভাঞ্চ। আভাগিণত 
নৈঠংলসা'চরেজ্জাক, মনসাপিহ্নীশ্বরঃ ! 
বিনশ্তত্যাটরন “মাচাদ্‌, যথাকদ্রোহক্ধিজং 
বিষং ;' 
টীকাচ বৈষ্ব-/ঠাঁব্নী । এতত্বন্ম ব্যতি- 
। প্রুমময় মীশ্বরাচরিতং সাহসং ন সম্যগাচরেত। 
। সম্যগিত্যশ) নিষেধে তীৎপর্যাং, এক|ংশে- 
নাপিনাচরে দিত্যথঃ ৷ জাতু কণচিদপি তত্র 
মনপাপি, কিনৃত বাঁচ। কর্মাণা ব! 1 হি হেতৌ, 
নিশ্চয়ে বা, লোকদয় 
১১ অপতের প্রদাণ__জ্রীএকাদশে ! 
। অসতের লক্ষণ বসা! যাইতেছে__যে শিশ্ন 
এবং উদরের তর্গণ করে অর্থাৎ অগম্য- 
', গমন ও 'অতক্ষ)-ভক্ষণ করে, তাহাকে অসৎ 
র বলে। এই অসংগণের সংসর্গ কখনও 
ৰ করিবে না। তাদৃশ বধু অসতের সঙ্গ কর! 
হরে থাকুক, সেই একটি অসতের অনবরত 
হইলেও অন্ধের অনুগত অন্ধের চার অন্ত 
, মামক লকে পলিভত হয়: 


সপ পপ শি স্পা পাশা পাপী আস্পাপ পপি | পা শীল 


পরা | পি পাপন শশী শিপ পা আশ শী আস প্প সপ 


বিশেষে সঙ্লতয়! 
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বুঃথি্াদি প্রকারে লন্ততি ॥ মৌত্য। বীশ্ব- | 
রাঁণ। মৈশ্বধ্য মাসল শ্চাসানর্থ্য মঞ্জান্বেত্যর্থ। | 
ইতভ্যেষ। (২) 
ভোজন নিষেধঃ--পাঙ্ছে উমা-মহেশবর 
সংবাদে-_ | 
অট্ব্ম্ওবান্ব যে বিগ, প্চা শালাদধমা 
স্ৃতাঃ! | 
তসা* সম্ভাষণঃ স্পশং সোম পাশাদি- | 
বর্জয়েহ] 
2) পাতিতোর প্রমাণ ইরশমে | 
যেমন, সমুদ্র যথনে উখ্িত বিষের | 
জালায় অনীখর দেবামুরগ্প পলারিত হন, ! 


কিন্ত মহাদেব সেই বিষ পান করেন? সেই- 


ভিমর্ষণ এই ঈশ্বরাচরিত সান সঙগাক | 
আচরণ করিবে না । সমাক ইহার নিষেধে | 
তাৎপর্য, ফোন সমরেও মন দ্বারাও সম্যক । 
অর্থাৎ একাংশে & আঠরণ করিবে না, বাক্য | 
সারা এ্রধং কন্দ্ধার! যে আচরণ করিবে মা ৃ 
স্বাহাতে আর কথা কি? ৰ 

যদি মূর্ঘতা বশতঃ ঈশ্বরের উীশধর্্য এবং ূ 
নিজের অসামর্থা জানিতে না পারিয়া, বাকা । 
ক দুরের কথা, মনদ্বারা৭ আচরণ করে, | 
তবে নিশ্চয় বিশেষরূপে সমূলে লোকদ্বয় ৷ 


| 
[ 
র 
রাগ অনীশ্বন্নবাক্তি ধর্ম ব্যতিক্রম ময় পরদারা- ূ 
ৰ 


মুঃখিত্বানি প্রকারে নষ্ট হয়। অর্থাৎ ইহ- 


লোকে নিন্দা ও সমাজে অচলরূপ ছুঃখ এবং 
পরকালেও নরক যন্ত্রণা কপ ছুঃখ লাভ। 
কয়ে। ধাইজন উভয় লোকেই টিখন্দ 
ভগহান পরবারাভিমর্ষণচ্ছলে মচিশ্্য 
শক্তির গ্ভাষ 'আবিষ্কান্প করিয়াছিলেন । 


আরা এয দর ৮ সপ গন শন পনির পপ ্রজপ  উাজন পান 


কাক্া১ দিগদশর্নী। আদিশবেন সঙ 
বাসার ভক্ষপাঁদি। ইত্যো। ইতি। (৩) 
১। শ্রীজগদানবা গোস্বামনাং 
গ্রীকষ্চমণি গোস্বামিনাং 
শ্রীরামতনুশন্্ গোস্বামিনাং 
5; শ্রীগোপীশাল শ্বোস্ামিন'ং 
গোস্বামি শ্রুসখালাল শবর্মাং 


নক 


€ 


৬) ই।কেশবলাল গোস্বামিনাং 
৭। টহল! শ্রীকিশোরাননা পুক্গারী 
কাম্দ'র 


৮ প্রীত্রীমাচার্্য প্রভু টহলিঙা 
শ্রীপঞ্চানন শর্দপঃ লম্মতিরত্র 

৯। শ্রীঈশ্বরী জিউ কুঞ্জ টহলা প্রীউদ্ধৰ 
দাস। 

১৯ | শরীরী এগদীশ পঞথিত ঠাকুরাঞজ 
ভীমধুস্থদন দাস 

১১। শ্রীনিমাইদাসন্ত মন্মতং 


১২। শ্রীজগল্গাথ দাস টহলিয়। 
১৩1 শ্ীবক্ছকুণ্-বাদি বৈষ্ধ-গণেও 
সম্মতি 


১৪ । শ্রীকৃষ্-চৈতন্য দাস 

১৫: শ্রীরাধাগোবিন্দ দান 

১৬। শূর্ণাকুতবাসী আ্ীগৌরগোপাল 
নাস 
গোবদ্ীনবাসি 
( সিদ্ধ কুষ্দাস ) 


১ 


শ্ীরষ্ণদাধানাং, 


(৩) অবৈষব আ্াঙ্গণ মর 
অধম, ভাহাদের সহিতষ্ 
সোম-পান, সহবাস এব 


ব্্জান করিবে। 


11 € 


ক, শপ 
১৮ বাধাকু রাম গাজনদানন 


দালানাং (পভ বাবার 


১৯। শ্রীহরিদাসশ্য সম্মতিরত্র 

২*। যোগগীঠ নিবাসী শ্রীকুষ্খদাস 
২১। অত্রার্থে সম্মতিঃ জ্ীগোগীদাসম্ত 
২২। শ্রীসদ্ধানন্ৰ দাসস্ত সম্মভং 
২৩। শ্রীগোপালদাদ 

২৪। জ্রীমাধবদাস 


২৫। শ্রীনানায় দাস 


রী বিশ্বস্তর দাস 
২৭) সম্মতি বন শ্রীউদ্ধব দাপন্ত 
২৮ । শ্রীমোহন দাঁদ্‌ 
২৭। শ্রীগোক্ল দাসস্ত 
৩* | সল্মতি রস্মিন্‌, শ্রীমাপন দাঁসল্স 


ইত | 


ক পপ এ সপ 


(লাগে ১৯৮ পুঙ্গায় বথা “কাক 


2” এই শোকের শীপ্পনীতে ঠাকুর 


মহাশয়ের আঙ্গণন্তব সন্ধন্ধে মে মন্তব্য লেখ। 
হইয়াছে, তাভার পরিণটি অংশ এই স্তলে 


দেএরা গেল। 

যথাবিধি দীক্ষ' গ্রহণ করিলে দীক্ষার 
প্রভাবে মানবেরা ব্রাহ্মণ যোগাত্ব লাভ 
করিতে পাবে বাছগণর লাভ করিছে পাবে 


না! কারণ, হরিক্কিব্লাসে শাল গামশিলা, 
২৬1 শ্রীগোকুলানন্দ কিউ কামদার 


। গন্য “নিব বাদীক্ষা্ীভাবেন 


টন প্রসঙ্গ দিদশ্নীতে আীগাদ সনাতন 
শদাদীন'- 
নণ্প বিপ্রসাষাহ সিদ্ধমিদ্তি এইনূপ লিখি 
চেন) ইভাল শাহপা এই--ভগবাদীঙ্গগার 
গ্রাভংুল প্রাঙ্গণতুল্যতয সিদ্ধ 
হইল | এই “পিপসাময” পদ দ্বারা বাঙ্ষণ 
পায় 


সঈাতোছে 
কি 


৮০০ 47 সপ 
শানে!) নিল ও 


মাইােছে | 
কি 


1 গর্ত পার্যনত 


৫ 
হল দাবা বাণ 
ভাবায় থাকে । 

উৎকট পাস্তা দানা জন্মাস্তবে ব্রা্গণত্ 
ব] ভাত গাথিদদ জানো, অভাৎকট ভপস্ত। 
দার ইভজনোক জন্বামা থাকে | 

পতিগ্ষল দান হই আাহান দষ্টান্ক 
দেদাতা সহ াডে-- 

“রফ্লেশমূলঃ কক্াশয়ো। দুষ্ট জন্মাবেদ- 
নীয়ত। ইান্ত ভাষ্য টার সংবেগেন মন্ত্র 
তপঃ লমাধিছি লিব্ক্চিত ঈশ্বর দেব্ত। সঞর্ধি 
মহথাম্ভাবানামারাধনাদা যঃ পরিমিগ্গন: সসধ্যঃ 
পরিপ5াতত প্ণাবন্মীশষ কীতি! তথা, তীব্র 

ইবেগেন ভাত বাধিত কপণেয হিং মো 


॥5/৪ 


এপাঙ্বধু কতঃ পনঃ 
পুন রূপক্কারঃ স্চাপি পাপকল্মাশয়ং লা 
এব পরিপচ্যতে । যথা নন্দীশ্বরঃ কুমারে। 


5ম ন। মভাচিভাবেদ 


মন্থধা পণ্ণামং হিত্ব। দেবন্ধেন পরিণত্রঃ। ! 
খান মহেণবেন আরাধন! করিয়া ইহ্জান্মেই 


তথা নহুষোজ্পি দেবানা মিক্রঃ স্বকংপরি 
শামং ভিহ। তি্যকত্থেন পরিণত ইতি। 
ভোজ বুত্তোচ। অশ্মিন্‌ জণ্মনি অন্থ- 
ভবনীয়ং দ8 জন্মবেদনীয়ঃ, জন্মান্তরান্ত- 
ভবনীরঃ অনৃষ্ট জন্মবেদনীয়ঃ | তথাকি 
কানিঠিৎ পুণানি দেবতারাধনাদীন ভীব 


সংবেগেন কৃতানি ইন্ৈব জন্মনি জাত্যাযু- ! 


চোগলক্ষণ: ফলং প্রষচ্ছন্তি। যগ! নন্দী- 
স্বরস্ত তগবন্মহেশ্বরারাধন বলাদিহৈব জন্মানি 
জ্ঞাত্যাদয়ো! বিশিষ্টাঃ প্রাহুভৃতাং । এব- 
মন্তেষামপি বিশ্বামিত্রাদীনাং তপঃপ্রভাবা- 


জাত্যায়ষী। কেযাঞ্চিজ্ঞাতিরেব!। তথ 


তাত্র সংবেগেন দুষ্টকম্মরতাং নব্মার্দীনাং | 


জাত্যস্রাদি পরিণামঃ। 
কেয়বনে লতারূপতয়। ইতাদি।” 


উর্বন্ঠান্চ কার্ডি- ৷ 


| 


তাৎপর্্যার্থ। কর্মাশয় ক্লেশের মূল। 


কাম ক্রোধাদি বখতঃ কম্মীশয় অর্থাৎ ধশ্মা- 


পপ, 


পর্খা সঞ্চিত ভয়। এই কম্মাশয় দ্বিবিধ, | 
দষ্ট জনাব্ধেনীয় অর্থাৎ যাহার ফল সদা ৃ 
অর্থাৎ ইহজনো অনুভূত হয় এবং অদষ্ট জন্ম: 


ব্দেনীয় অর্থাত নাহার ফল জকন্মান্তরে * অন্গু- 
ভুত হয়। তীত্র সংবেগ সহকারে মন্ত্র 
ভতগ ও সমাধি দ্বার সম্পাদিত পরমেশ্বর 
দেবতা মহর্ধি ও মহান্ুভাবগণের আরাধন! 
হেতু সঞ্চিত পুণা কম্মাশর সঙ্গাঃ অর্থাৎ 
ই্জান্মেই পরিপক্ক অর্থাৎ বিপাকারস্তী 


সু 


০ শরহারারাহরাজ.৯ ». ৬ ৮০ 


ৰ গাতে, 


হথ। পেই বিথাকি প্রিবিধ। জাতি আঘু 
এবং ভোগ । ইহ'ই দৃষ্ট জন্ম বেদনীয় পুধা. 
কর্মাশয় | তাহার দৃটান্ত দনেখীন হাই- 
তেছে--আগনবর্ষী মানব শিপু নন্দী তগ- 


দেবহ লাভ করিরাছিলেন। বিশ্বামিত্রাদিও 


ইহজন্মেই তপঃ প্রভাবে ব্রাঙ্গণত্ব লাত 
করিয়াছিলেন। ভীত পীড়িত দরিদ্র 


শরণাগত মহান্্রভাব অথব! মহর্ধিগণেক গ্রতি 
ভীত সংবেগ সহকারে পুনঃ পুনঃ কৃত 
আঅপকার হেতু সঞ্চিত পাপকর্শীশয়ও সদা 
পবিপন্ধ ভয় । ইতাই দু জন্ম বেধনীয় -পাঁপ- 
কন্মাশয়। নারাজ নহুষ অত্যুতৎকট পাঁপ- 
কন্ম করিয়ঃ ইহজন্মেই তির্যাগোনি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। উর্বশীও কার্তিকের বনে 
ইহজন্মেই লতারূপে পরিণতা হইয়াছিলেন। 
ইতাদি। 
নীচকুলে জন্মিলেই যে নীচ হইবে এমন 
থাকে । এই বিষয় পঞ্চতন্ত্র বলিতেছেন,-_ 
কৌশেয়ং কৃমিজং, সুবর্ণ মুপলাঁ্‌, দৃ্বাপি 
গোক্সোমতঃ, 
পঙ্কাত্তামরসং, শশাঙ্ক উদধেঃ, রিন্দীবযং 
গোময়াৎথ। 
কাষ্ঠাদগ্রি রহেঃদপিমণি, ফণার্গোপিভতে। : 
রোচনা, 
প্রাকাহ্ং স্বগুণোদয়েন গুধিনো, গচ্ছত্িকিং 
জন্মনা ॥. 


ও 


ঝ্থ গরণিগণ স্বকীয় গুণের উপর ছারা খ্যাতি 
রুমি অথাৎ পোকা হইতে পষ্টবসন, | লাভ করিয়াছে) জন্ম বার কি হইবে। 
প্রত্বর হইতে স্বর্ণ গৌরোম হইতে ভূর, এইরূপ শ্রীঠাকুর মহাশগ শাল 
পন্ক হইতে পণ, সমুদ্র হইতে চন্দ্র, গোষয় | গোস্বামী প্রন্থৃতির! অভুাৎ্কট তপোবলেই 
হইতে নীলোৎপল, কাষ্ঠ হইতে অগ্মি, সর্প | ত্রাঙ্গণত্ব এবং ভগবত পার্ধত্ব লাভ করিয়া” 
ফখা হইতে মণি, গোৌপিত্ত হইতে রোচন!, | ছিলেন। জন্ম বারা কি হইবে। 
গজ হইতে মৃক্তা জন্মিয়াছে। এই সকল --- 


স্ঙ্থচ্গী সজ্জ ? 


প্রথম বিলাস। .. সনাতনের পত্র ও ডোর আসন প্রাপ্তি, 

নি ডি : শ্ীনিবাসের কথা, রে 
হা প্রভুর আদেশে নিতানন্দর গৌড়ে | রী লাকনাথ গোস্বামী এবং 
। ভাবি নরোদ্তিমেন কথা, ঈপ সনাতনের 


বিতরণ, মহাপ্রভুর গোক মুখে জ্ঞান” 
রে কথা-- রঃ 


। ভাবত." ১ | 
ণাঁদ প্রচারের কথা এব? ূ বাপ সলাতনেল গোপাল ভষ্টে ডোর 
অদৈতের দ্রিতীয় বার জ্ঞানবাদ প্রচারের , টির র 
লিলির ২.1 আসন 'অপ্গণ, গোপল ভট্ট ও রূপসনাতনের 
নন শি 
কথা শু নাজ ৰ কথোপকথন, সনাতনের স্বপ্প দর্শন, 
কদৈত ও নিত্যানন্দের নিক (গোস্বামী সভায় সনাতনের স্বপ্ন বর্ণন, 
“পিরণ তক্তিরক্ষার জন প্রভুর চিন্তাঃ ভক্ত" | গোপাল ভট্টের কথা, শ্রীনিবাসের কথা-_ 
পণ সহ পরামর্শ, দ্বিতীয়বার আ্লানবাদ প্রচা- ৯-১৪ 
ধের কারণ নিণৃর-. [পশ্ীণ্তয' ও চৈতন্ত দাসের স্ব দর্শন, 
কথোপকথন, লক্ষীপ্রিয়ার গর্জ সঞ্চার, গর্ত 
দাস ও লঙ্ষমীপ্রিরার, বিরণ,/ জগদানন্দের | মাহাস্মা, | জমিদারের অত্যাচার, ভুর্গা শি 
নীলাচল গমন, প্রভুর গ্তানে অদ্বৈত"প্রহেলী | নাম ঘোষণায় রাধারুষ্ ধ্বনি, লোকের 


| নহাগ্রতুর স্বপ্নে জ্গমাথ দশ্ন। টৈতন্ঠ- 


বর্শন-- £--৫ | আনন্দ--- ১৪ 
পৃথিবীর প্রেঘ প্রাপ্ি। প্র ও পৃথিবীর |. চৈতন্য দাস গুছে জমিদার দর্গাদাসের 
কথোপকথন-- &--৬৩ আগমন, তাহার গহে অবস্থান, 'লক্ষীপ্রিয়া 


; পৃথিবী দ্বার। লক্ষ্মী প্রিয়াকে প্রেম দান, স্বগ্র দন, চৈতগ্তদাস ও লক্ষমীপ্রিয়ার 
সন্কীর্ভনে প্রতুর শ্রীনিবাস নাম উচ্চারণ, কথোপকথন, | তাহা হুর্গাদাসের শ্রবণ, 
ভাবি প্রেমপাত্র ভ্ীনিবাসের কথ লিখিয়া “জমিদারের শ্বত্ে সঙ্কীর্ঘনে গৌরণনি তু 
নিত্যানন্কের নিকট পন্য প্রেরণ, তাহা গর্শন, চৈতগাদাস ও হর্গাদালের কথো রি 
অস্থৈতকে দেখাইতে আদেশ, প্রভুর, গোখাল কথন, ভীনিবাসের জন্ম ১১১২. 
ভট্রের বুন্ধাবম গমন শ্রবণ, গোপাল ভত্য টিটি | 
নিকট ডোর আসন প্রেরণ ও সনাতঙ্গের 
নিকট পত্র প্রেরণ 


|? ও 


দ্বিতীম্ন বিলাস |. 
জন্মোৎসব বর্গন-- ১৩ 


তৃতীয় বিলাস 
শ্ীনিবাসের অন্নারস্ত, চুড়া, বিদ্যারশু, 
উপলক্ষ, পাঠবাদ, দুঃখ, দৈববাপী, বিদ্যা- 
লাভ-- ১৪-১৫ 
চতুর্থ বিলাপ । 
গখ শ্রীনিবাস ও নরছরির পরিচয়, 


খোপকফথন, নরহরির প্রস্থান, শ্রীনিবঃসের ; 


খে, দৈববাপী, সুন্থতালাভ_-. ১৬-১৭ 


+চৈতন্ত দালের মৃত্যু, লক্ষীপ্রিয়া ও: 


ভীনিবাসের খেদ, আকাশবানী, সুস্থতা 
লাত,  শ্রাদ্ধান্তে শ্রীনিবাসের স্বপ্নে বৃন্দাবন 
বাইথার আক্াপ্রাণ্ডি, চিন্ত।- ১৭ 


»ল্রীনিবাসের চাকন্দি হইতে যাজিগ্রামে ৰ 
'ন, রত্থুনন্বন সহ পরিচয়, খোপকগন ; 


এৰং নরহরির সহিত কথোপকথন-_ ১৮ 


শ্রীনিষাসের স্বপ্ন দর্শন, বৃন্দাবন যাইবার | 


কথা, নরহরির নিকট স্বপ্ন বর্ণন, শ্রীনিবাসের 
ভাগবভ পড়িতে বাঁদন।, নীলাচল গমন, 


দির খেদ, পুনরায় খণ্ডে ' 


| আগমন, নরহরির সহিত সাক্ষাৎ, শ্রীনিবা- 
ূ সের নবদ্বীপ গমন, খংশীবদন সহ কথোপ- 
1 বখন, ঈপানর আগমন, পরিচয়, আলাপ, 
ধেুপ্রিয়ার নিকট ঈশানের সীনিবাসের 
| কথা বর্ণন, শ্রীনিবাসের ভোজনের জন্তা 
সিধা প্রদান-- ২০ 
|ভ্রীনিবাসের পাক শেষ হইলে দশজন 
বৈরাগীর আগমন, আধসের চাউলের অল্নে 
এগার জনের তৃপ্তি, ইহা শুনিয় ঈশ্বরীর 
আনন্দ, ঈশ্বরীর গঙ্গাঙ্গান সময়ে বালক দশন, 
বিষুঃপ্রিয়ার আজ্ঞায়, ঈশান সত শ্রীনিবাসের 
বিষ্ুপ্রিয়ার নিকটে গমন, কখোপকণন-ন 
২২-২৩ 
( বষুাপ্ররার নাঁম গ্রহণের নিয়ম, সাধন- 
| ভন ও নাম মাহাত্ম্য বর্ণন, খিকুপ্রিয়ার 
| স্বর দর্শন, ঈশীনকে আনয়ন, শ্রীনিবানে 
1 আননিতে আদেশ-- ২৩ 
|. স্রীনিবাসের আগমন, শ্রীনিবাঁসের গ্রাতি 
বিষ্তপ্রিয়ুল, কুপা, শাস্তিপুল ও খড়দহে 
৷ গাইন্ডে আজ্ঞাদান, শ্রীনিবাসের ঈশান সহ 
1 শান্তিপুর গমন, ভাবা.বশে অগ্রকট আদ্বৈত 
দশন.] কথোপকথন চ্ছণে দ্বিতীয় বার 
জ্ঞানবাদ প্রচারে প্রভূর ক্রোধ, তাহাতে 
' শ্রীনিবাসের জন্ম কথন, অদ্বৈতের অন্তর্ধান 


কাস, খা এ এক. এ 


] 
] 
1 


| সাক্ষাৎ, অচ্যুতানন্দ ও .সীতাদেবীর সহিত 


 শ্রানিবাসের ' কখোপর্থন/ুষ্ণের আরতি. 


ং ৪ 
| | সীভাদেবী স্হ প্রীনিবাণের গঙ্গার ঘাটে 
ৰ দর্শন, স্্রীনিবাসের অদ্বৈত গৌবিন্দরাদের 


কৃথা জিজ্ঞাস! নাগরাদির বিরুদ্ধমত, আইকন 


গুঙ্রগণের অচ্যুতের মতে ও নাগরের মতে 
অবস্থান । | শ্রীনিবাসের প্রতি সীতাদেবীর 
কৃপা” ২৫-২৬ 


পঞ্চম বিলাস । 
ঈশান সহ শ্রীনিবাসের খড়দহে গমন, 
জান্কবীদেবীর নিকট সংবাদ প্রেরণ, বীর- 
ভদ্রের সহিত শ্রীনিবাসের পরিচয় : বীরভদ্র, 
জাঙ্কবী ও শ্রীনিবাসের কথোপকথন, 
শ্রীনিবাসের প্রতি জান্কবীর কৃপা, জাঙুবীর 
আজ্ঞায় ঈশান সহ শ্রীনিবাসের অভিরামের 
নিকটে গমন, পত্র প্রদান, অভিরামের 
শ্রীনিবাকে পরীক্ষা-_ 
অভিরামের শ্রীনিবাঁসকে চাবুক মারিয়া 
প্রেমদান, শ্রীনিবাসের প্রতি মালিনীর রুপা, 
অভিরাম ও শ্রীনিবাসে্ন কথোপকথন-_ 
২৮০২৯ 
শ্রীনিবাসের থণ্ডে গমন, নরহরির 
সহিত কথোপকথন, শ্ীনিবাসের গৃহে 
আগমন, মাতার স্থানে বিদর গ্রহণ, বুন্দা- 
বন যাত্রা, বৃন্দাবনে রূপ ও ভীবের কথোপ- 
কথন--- ২৯-৩০ 
শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন গমন, পথের 
বৃত্তান্ত, কাশীতে চদ্রাশেখরের শিষ্য সহ 
শ্রীনিবাসের কথোপকথন-_ 


২৬-২৮ 


ও 
প্রয়াগ তিবেণী হইতে বৃন্দাবন যাইবার 
পথে ব্রন্নবাসীর সহিত শ্রীনিবাসের কথোপ- 
কথন, সনাতনের অগ্রকট শুনিয়! ছুঃখ, 
মখুরায় ব্রজবামীর নিকট রূপ ও রঘুনাথ 
ভট্টের অপ্রকট গুনিয়। খেদ-- ৩১-৩২ 
(গ) 


৮/৬ 


য্ঠ বিলাস। 
শ্রীনিবাসের খেদ, ভাবাবেশে রূপ সনা- 
তন দর্শন, উপদেশ শ্রবণ, কপালাত, স্বপ্নে 
জীষের রূপ সনাতন নিকটে শ্রীনিবাসের 
বৃন্দাবন গমন শবণ 2 কথোপকথন-- 
৩২৩৪ 
স্বপ্পে গোপাল ভট্ট নিকটে শ্রীরূপের 
শ্রীনিবাসের আগমন বর্ণন, শ্্রীনিবাসের 
রন্দাবন গমন, গোবিন্দ দর্শন, ভাবাবেশে 
অচেতন, শ্রীনিবাসকে লইয়া জীবের নিজ 
কুঙ্জে গমন, শ্রীনিবাসের চেতন, শ্রীনিবাস 
ও জীবের কথোপকথন-_ 
জীবসহ শ্রীনিবাসের গোপাল ভট্টের 
নিকটে আগমন, গোপাল ভট্ট ও শ্রীনিবা- 
সের কথোপকথন-_ ৩৫ 
গোপাল ভট্ের নিকটে শ্রীনিবাসের 
দীক্ষা-শিক্ষা লাভ-_ 


৩৪ 


৩৬-৩৭ 


সপ্তম বিলাস । 


রুষ্ণাবতারের পারিষদ গণের গৌর- 
লীলায় প্রকট-_ ৩৭ 

শচীর_ পিতার বংশাবলী, লোকনাথ 
পণ্ডিতের কথা, বিশ্বরূপের অদ্বৈত স্থানে 
অধায়়ন, সন্ন্যাস গ্রহণ, বিশ্বরূপের সিদ্ধি- 
প্রাপ্তি, হাড়াইপপ্ডিত ও পল্মাবতীর কথা, 
নিত্যানন্দের জন্ম, হাড়াই গ্রহে সঙ্লাসী 
ঈশ্ররপুরীর আগমন, হাড়াই নিকট হইতে 
ভিক্ষা করিয়! নিত্যানন্দকে গ্রহণ, নিতাই 
লইয়! ঈশ্বরপুরীর তীর্থে গমন, ঈশ্বরপুরীর 


১৯ 


নিকটে নিতাইর দীক্ষা ও সন্যাস গ্রহণ, 
আবধৃত নাম লাভ-_ ৩৮ 
নিতাই ও ঈশ্বরপুরীর কথোপকথন, 
মহাপ্রভুর জন্ম কথন, লোকনাথ গোস্বামীর 
বিবরণ, লোকনাথের গ্রভ্ত্যাগ, মাত পিতার 
খেদ, লোকনাথের নবদ্বীপে আগমন--৩৯ 
মহাপ্রভুর সহিন্ত লোকনাথের মিলন র 
এবং অদ্বৈত ও নিতাই সহ মিলন, মহা প্রভু ৃ 
ও লৌকনাথের কথোপকথন, মহাপ্রভুর ূ 
সন্ন্যাস গ্রহণের কথ, লোকনাথের শিলণ, 
ব্রজভাব উদ্দীপন ও শ্মরণ-- ূ 
₹ মহাপ্রভুর আজ্ঞা লোকনাথ ও | 
ভূগর্তের বুন্দীবন গমন, পথের বৃত্তান্ত 'ও ৃ 
বন্দাবন ভমণ বৃত্তান্ত বর্ণন-__ 
অঃ ম বিলাল। 
নাস মাহাা, মাগার বৃন্দাবন যাত্রা 
৪৮ 
প্রভুর ত্তত্তিবপুরের ঘাটে পল্পাপার, 
পঞ্মার শোনা দর্শন, নিত্যানন্দ ও মহা প্রতুর 
কথোপকথন, গৌড়ের নিকট চত্বরপূর 
হইয়। বামকেলিতে বপসনাতন সহ সাক্ষাৎ, 
কানাইর নাটশালায় গমন, সঙ্কীর্ভনে মহা- 
প্রভুর নরোত্বমকে আহ্বান, বরন্দীবনের 
ভাব উদ্দীপন, নিত্যানন্ধাদির জগন্নাথ নাম: 
উচ্চারণ___ ৪৯-৫৩ 
প্রভুর বাহ্‌, নরোভ্তম বলিয়! ক্রন্দন, 
ভক্তগণের নরোত্তম নামক ভক্তের আবি- 
াব অনুমান, নিতাই ও মহাপ্রভুর 


চর 


৪০-৪৫ 


ও 


৪8৫-8৮ 


কথোপকথন, সন্কীর্তন, পল্মায় প্রেম স্থাপন, 

নরোত্তমে দিতে আজ্ঞা দান, নরোত্বম 

চিনিবার উপায় নির্দেশ-_- ৫০-৫১ 
নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভুর কথোপকথন, 


| গড়ের হাট হৈতে প্রভূর নীলাচল গমন-_ 


৫২ 
নবম বিলাস। 

রুষ্তানন্দ মন্ত্রম্ধানের পুত্রের জন্য 
আরাপন|, দৈববাণী, নরোভ্তম নামে পৃত্রর 
কগা শ্রবণ, নারায়ণীর গর্ুসধশার, স্বপ্ন 
দশন, কৃষণানন্দ ও নারায়শীর কথোপকথন, 
দৈবজ্ঞের গণনা, গর্ত মাভাত্মা বর্ণন, নরো- 
ভমের জন্ম, জন্মোৎসব কথন-_ '৫২-৫৪ 


দশম বিলাম। 

নরোভমের অন্নাশন, বিদ্যারস্ক, অধ্য- 
য়ন, মাতা পিতার বিবাহের উদ্যোগ, নরো- 
ভ্তমের স্বপ্নদর্শন, নিত্যানন্দের নরোত্তমকে 
পন্মায় ম্লান করিতে আদেশ, নরোত্তমের 
পদ্মায় মান, পন্থা ও নরোত্ুমের কথোপ- 
কথন, পদ্মার নরোত্তমকে প্রেম প্রদান, 
প্রেমরূপে নরোগ্ীষে গৌরাঙ্গের প্রবেশ, 
নরোত্তমের প্রেমোন্নাদ, নরোত্তম_ না 
দেখিয়! মাতা পিতার খেদ, পদ্মাতীরে 
আগমন, নরোত্বম লইয়া! গৃহে গমন, নরুর 
বাহ, মাতা পিতা! সহ নরুর কথোপকথন, 
ওঝা! আনয়ন, বায়ুরোগ জ্ঞানে শিবাদবতের 


ব্যবস্থা-. ৫৫-৫৭' 


নরুর শিয়াল মারিতে নিষেধ, বৃন্দাবন 


যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ, মাতা_পিতার 
বারণ, বিষয়ে নরুর অভিনিবেশ প্রদশন, 
বৃন্দাবন যাওয়া চিন্তা, নরুকে নিতে জায়- 
গীরদারের আশোয়ারের আগমন, আশো- 
যার সঙ্গে নরুর গমন-- ৫৮ 
* পথে নরুর পলায়ন, বাড়ীতে সংবাদ 
প্রেরণ, নরুর মাতার খেদ, নরু আনিতে 
লোক প্রেরণ, নরুর বাড়ীতে আসিতে 


অস্বীকার সংবাদ পাইয়া! মাতা পিতার : 


খে, নরুর বৃন্দাবন গমন, পথের বর্ণন, বন্থ 
উপবাসে নরুর অবসন্নতা, বৃক্ষতলে শয়ন, 
খেদ-_ ৫৯ 
* গৌরবর্ণ বিপ্রের নরোত্তমকে ভুগ্ধদান, 
বিপ্রের অন্তদ্ধীন, নরুর নিদ্র।, স্বপ্নে বূপ- 
সনাতন দর্শন, গৌরাঙ্গের আনিত দুগ্ধ পান 
করিতে আদেশ, নরোভমের চৈতন্ত লাত, 
রূপ সনাতন সহ নরুর কথোপকথন, 
নরুর প্রতি ক্কপ1, গোস্বামীদয়ের অন্ত- 
দ্বান-- ৬৩০-৬১ 


একাদশ বিলাস । 
নরোত্তমের শ্রমদূর, গোঁড়ীয়া বৈষ্ণব 
সহ মিলন, বৈষ্ণব সহ বৃন্দাবন গমন, 
কাশীতে বিশ্বেশ্বর দর্শন, চন্দ্রশেখর শিষ্য 
সহ কথোপকথন, তথা হইতে প্রয়াগ হইয়। 
মথুরায় গমন, মথুরা হইতে নরোত্তম 
আনিতে জীবের প্রতি স্বপ্নে রূপের আদেশ, 


নর আনিতে জীবের মথুরায় বৈষ্ণব 


প্রেরণ, বৈধ সহ নকর বৃন্দাবন গমন, 


১/৬ 


গোবিন্দের মন্দির দর্শন করিরা মুচ্ছা, 
জীবের লোকনাথ গোম্বামীর নিকটে গমন, 
জীব ও লোকনাথের কথোপকথন, জীবসহ 
লোকনাথের নরুর নিকট গমন-_৬১-৬২ 

লোকনাথের হস্তম্পশে নরুূর চেতন, 
জীব ও লোকনাথ সঙ্গ নরুর গোবিন্। দর্শন, 
অচেতন, নরোত্তমকে লোকনাথের কুঞ্জে 
আনয়ন, চেতন, নক ও লোকনাথের 
কথোপকথন, গোবিনের প্রসাদ ভক্ষণ, 
লোকনাথের নরোত্বমকে হরিনাম প্রদান, 


৭ পিস 


| গুরু শিষা নির্ণয,__ ৬৪-৬৫ 
নরোত্তমের গুরুসেবা-- ৬৫-৬৬ 
ননোত্তমের দীক্ষা-_ ৬৭ 
নরোত্তমের শিক্ষা-_- ৬৮০৭২ 


* নরোত্তমের ভজন, নরুর প্রতি রাধি- 
কার ককপা, তগ্ধ আবর্তন সেবার আজ্ঞাদান, 
চম্পকমঞ্জরী নাম প্রদান, লোকনাথের 
নিকট নরুর তাহা বর্ণন, লোকনাথের 
আনন্দ, নরুর প্রতি লোকনাথের চম্পক- 
মঞ্জরী নামে ঢপ্ধ আবর্তন সেবা করিতে 
আজ্ঞানদান-- ৭২ 

নরোভমের মানস সেবায় হুপ্ধ আবর্তন, 
উযোলিত দুগ্ধ হস্তে বারণ করায় হস্তদগ্ধ, 
নরুর ভজন দেখিয়া লোকনাথের এবং 
জীব গোসাঞ্চির আননা 'ও কৃপা, নরুর 
ভজনের প্রশংসা-. 


কিনরততামরা তে 


ছাদশ বিলাস। 
জীব নিকটে নরোত্তমের অধ্যয়ন, জীব 
| ও নরুর কথোপকথন, জীব তাহার ভজ- 


সপ শর এরর (যর সপ থা» 


ণ৩ 


নের কথ শুনিয়া! তাহাকে বিলাস মঞ্জরী 
নাম প্রদান, এবং ঠাকুর মহাশয় উপাঁধি- 
প্রদান-- থ৪ 
জীব নিকট নরুর রাধিকাদত্ত চম্পক- 
মঞ্জরী নামের কথা, গোস্বামীগন কর্তৃক 
নরোত্মের প্রশংসা, কষ্চদাস কবিরাজ ও 
দাস গোস্বামীর কথোপকথন, লোকনাথ 
ও গোপাল ভট্টের কথোপকথন, শ্রীনিবাস 
ও নরোতমের কথোপকথন -- ৭৫ 
শ্রীনিবাস ও গোপাল ভট্টরের কথোপ- 
কথন, শ্রীনিবাসের জীব নিকটে অধ্যয়ন, 
জীব গোস্বামী ও শ্রীনিবাসের কথোপকথন, 
শ্রীনিবাসের আচার্য্য উপাধি লীভ--৭৬-৭৭ 
জীব গোন্বামীর কাণ্তিকী ব্রত মহোৎসবে 
গোস্বামী ও বৈষ্ণবগণের ভোজন, শ্রীনিবা- 
সকে গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে যাইতে অন্নতি 
প্রদান-- ৭৮-৭৯ 
শ্রীনিবা ও নরোত্তমের প্রতি গোপাল 
ভট্ট এবং লোকনাথের আশীর্বাদ, পুস্তক 
নিবার জন্য মথুরা হইতে গাড়ী আনিবার 
নিমিত্ত জীব গোস্বামীর আদেশ-_ 
জীব গোস্বামী কর্তৃক নরোত্তমের 
সহিত শ্টামানন্দের পরিচয় করণ, শ্যামানন্ন 
বিবরণ,-শ্যামানন্দের গৃহ্ত্যাগ, অন্থিকায় 
গমন, গৌরনিতাই দর্শন, হৃদরটৈতন্তা ও 
শ্টামানন্দের কথোপকথন, শ্রামানন্দের 
দীক্ষা, গৌরীদাস পণ্ডিতের বিবরণ, গৌর- 
নিতাই স্থাপনের কথা, ছুই প্রভু ও দুই 
বিগ্রহের ভোঙন বর্ণন, শ্টামানন্দের বৃন্দাবন 
গমন ৮১৮৩ 


৮০ 


১%৬ 


স্যামানন্দের গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদন- 
মোহন দর্শন, বৃন্জাবন ভ্রমণ, দাস গোস্বামী 
ও কৃষ্দাস কবিরাজ সহ শ্তামানন্দের 
পরিচয় ও কথোপকথন, শ্ঠামাইর জীবপহ 
পরিচয় 'ও কথোপকথন, জীব গোস্বামী 
স্থানে শ্ামানন্দের অধ্যয়ন-- 

জীব গোস্বামীর নিকট শ্যামানন্দের 
শিক্ষা, শ্তামানন্দের স্বপ্নে রাসলীলা দশন, 
রাধিকার পদ হইতে নূপুর পতন, রাধা-কৃষণ 
ও সথীগণের অন্তদ্ধীন, নিদ্রাভঙ্গে শ্তামাইর 
রাসস্থলী গমন, পদচিহ্ন দেখিয়৷ প্রণাম, 
নূপুর লাভ, জীব গোস্বানীর নিকট গমন ও 
কথোপকথন, জীব গোস্বামীর দুঃখী কৃষঃ- 
দাসকে শ্ামাননা নাম প্রদান এবং বিন্দযুক্ত 
নূপুর তিলক ধারণ করিতে আদেশ প্রদান, 
ম্তামাইর প্রশংসা, ঠাকুর মহাশয় হস্তে 
শ্যামানন্দকে সদর্পণ-_ 

লোকনাথ ও নরোত্ুমের কথোপকথন, 
গৌরাঙ্গ সেবা এবং রুষ্ সেবা করিতে 
আজ্ঞাদান, গোপাল ভ্র ও শ্রীনিবাসের 
কথোপকথন--- 


৮৪-৮৫ 


৮৬-৮৭ 


৮৮০৮৪ 


জেরী 


ত্রয়োদশ বিলান। 
শ্রীনিবাস ও নরোত্মের গোপাল ভট্ট 
ও লোকনাথ গোঙ্গামীর নিকট হইতে 
বিদায়, শ্রাজীব গোত্বামীর নিকট আগমন, 
সিন্ধুকে পুস্তক সাজাইয়৷ গোবিন্দের দ্বারে 
আনয়ন, গোবিন্দের নিকট আজ্ঞা মাগিয়া 
্রনথ প্রদান, শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও গ্থামা- 


ননৈর জীব গোস্বামী হইতে বিদায় হইয়া 
রস্থ লইয়া! গৌড়ে গমন, পথের বৃত্তাস্ত-_ 
৯০০১ 
গোপালপুরে বীরহাম্বীর রাজার ধন 
জ্ঞানে গ্রন্থচুরি, সৈম্তনহ রাজার কথোপ- 
কথন, সি্কৃক খুলিয়া গ্রন্থ দশন, ভাগারে 
স্থাপন-- 
গ্রন্থ চুরি হওয়ার শ্রানিবাপাদির থেদ, 
গ্রন্থ চুরির সংবাদ বুন্দাবনে প্রেরণ, 
গোস্বামীগণের ছুঃখ, কষ্*দাস কবিরাজের 
অন্তদ্ধান, দাস গোস্ব।মীর খেদ, প্রীনিবাসের 
নিকট হইতে বিদায় ভইয়। নরোভত্তম ও 


ক 


্যামানন্দের দেশে গমন ৯৩-৯৪ 
শ্ামানন্দ সহ নরোত্তমের খেতরী 
আগমন, মাতা পিতার আনন ৪৫ 


নরোত্তমের শ্তামাইকে ভজনে।পদেশ, 
শ্তামানন্দের বিদায়, গ্তামাইর দেশে গমন, 
শ্রীনিবাদের গ্রন্থ অন্থেবণ, বিষুঃপুরে কৃষণ- 
বল্লভের সহিত শ্রীনিবাসের পরিচর, 
কথোপকথন, বীরহান্বীর রাজার কথা--৯৬ 

গাড়ী চুরির সংবাদ জ্ঞাপন, রাজার 
ভীগবত শ্রবণের কথা, কৃষ্ণবল্পত ও শ্রীনিঝ।- 
পের বিচার, শ্রীনিবাসের দেউলী গ্রামে 
কুষ্ণবল্লভের বাড়ীতে গমন, আ্ীনিবাসের 
নিকট কুষঃবল্লু-ভর অধ্যয়ন, কুষণবল্লভর 
সহিত শ্রীনিবাসের রাজবাড়ী গমন, ভাগ- 
ব্ত শ্রবণ, ভাগবতের সদর্থ হয় না বলিয়া 
শ্রীনিব সের প্রতিবাদ, পঞ্ডিতের ক্রোধ, 
রাজার আজ্তায় শ্রীনিবাসের ভাগবত ব্যাখ্যা, 


১৩৫ 


পপ পপ পপ পপ সী 


শ্রীনিবাসের কথোপকখন, শ্রীনিবাসের 
রাজবাড়ীতে অবস্থিতি-_- ৯৭-৯৮ 

রাজ! ও শ্রীনিবাসের কথোপকথন, রাজা 
এবং রাজপণ্ডিতের কথোপকথন, রাজার 
স্বপ্ন দর্শন, ভাগবত শুনিরা রাজা ও রাজ- 
পণ্ডতের ভক্তি, শ্রানিবাসের বিশেষন্ধপ 
পরিচয় গ্রভণ, বিষুণপুর আনার কারণ শ্রবণ, 
গ্রন্থচুরির কথা _- ৯৯ 
রাজার দন্ত, শ্রীনিবাগকে রাজার গ্রন্থ 
প্রদশন, শ্রীনিবাসের গ্রস্থপুজা, রাজার দীক্ষা, 
রাজপণ্ডিত ব্যাস আচার্য্যের দীক্ষা, শ্রীনিবা- 
সের নিকট ব্যাসের অধ্যয়ন, শ্রানিবাম 
কতৃক রাজ! বীরহান্বীরের “হরিচরণ দাস, 
নাম প্রদ্ধান, ব্যাসের “আচাধ্য” উপাধি 
লাভ, নরোতুম নিকটে গ্রন্থ প্রাপ্তির সংবাদ 
প্রেরণ, বাজার নিকট নরোত্তমের পরিচয় 
প্রদান, গ্রন্থ প্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া নরে!- 
স্তমের আনন্দ, নরোত্তমের পত্র পাইয়া 
জ্ীনিবাসের আনন্দ, শ্রীনিবাসের দেশে 
গমন, মাতার আনন-- 
,০শ্রীনিবাসের মহিমা শুনিষ্াা! রামচন্দ্র 
কবিরাজের যাজিখ্রাম আগমন- 


৯৬০০১৩২ 


৯৩৩ 


চতুর্দশ বিল!স। 
/শ্রিনিবাসের খণ্ডে গমন, /খঘুনন্দনের 
সহিত কথোপকথন, রব্রহরির অদশনে 
দুঃখ, )নিবামের যাজিগ্রামে আগমন-__ 
১৪৪ 
/স্রীনিবাসের নিকট রামচন্দ্রের পরিচয় 


প্ডিতের ভয়, রাজা ও রাজপঙ্িত লহ ] গ্রীন, কথোপকথন, ব্যাস আচার্য ও 


রামচন্দ্রের বিচার, ব্যাসের পরাজয়, 
শ্রীনিবাস ও রামচন্ত্রের বিচার__ 
/রামচত্ত্রর দীক্ষা, শ্রীনিবাস নিকট 
রামচন্দ্রের ভাগবত ও গোস্বামী শান্তর অধ্য- 
যন ১০৩ 
গাবিদ কবিরাজের বিবরণ, হষ্টদেবীর 
ও গোবিন্দের কথোপকথন, শ্রীনিবাস 
নিয় আসিতে গোখিনের বামচন্্র নিকটে 
লোক প্রেরণ, রামচন্ত্র সহ শ্রীনিবাসের 
তেলিয়াবুধরি আগমন, শ্রীনিবাসের প্রসাদে 
গোবিন্দের বাধিনাশ, গোবিন্দের দীক্ষ1-_ 
১৪০৭-১৯০৭৯ 
শ্রীনিবাসের নিকট গোবিন্দের অধ্যয়ন 
এবং শ্রীনিবাসের আন্ঞা লই! গৌব-লীল! 
ও কষ্খ-লীল গান বর্ণন-_- ১১০ 
রোত্তমের তেলিরাবুধৰি আগমন, 
ছি ও গোবিন্দের সহ পরিচয়, শ্রী নিবাঁস 
ও নৰৌভ্তমের কথোপকথন, শ্রীনিবাসের 
খ্বাজিগ্রীম গমন-_ উঠ 
নরোত্তমের খেতরী গমন, গৌরাঙ্গ ও 
বল্লভীকাত্ত নিন্দীণ, রামচন্দ্র এবং শ্রীনিবা- 
সের খেতরী আগমন, মহাঁস্তগণের খেতরী 
আগমন, ফাল্নী পূর্ণিমার গৌরাঙ্গ এবং 
বল্লবীকাস্তের প্রকাশ, মহা সঙ্গীর্ভন, ভাবা- 
বেশ, ম্হান্থগণের প্রসাদ ভঙগণ - 
১১২-১১৩ 
অন্ত দিনে মহা সঙ্কীর্তন ও নরোত্তমের 
ভাবাবেশ, চৈতন্য, মহান্তগণের বিদায়-_ 
১১৪ 
প্রীনিবাস, রামচন্্র ও নরোতমের কৃষ- 


১৩৫ 


কথা, শ্রানিবাসের বিদায়, রামচন্দ্র ও নরো- 
ত্বমের প্রীতির বর্ণন, ব।মচন্দ্র ও নরোত্বমের 
পল্ায় নান, হরিরাম ও রামকৃষ্ণের আগ- 
ধন ১১৪---১১৫ 
রামচন্দ্র ও নরোত্তম সহ হরিরাম ও 
রামরুঞ্জের বিচার, হরিরাম ও রামকৃষ্জের 
পরাজয় এবং স্বপ্র দর্শন, রামচন্দ্রের নিকট 
হরিরামের দীক্ষা, নরোত্তমের নিকট রাম- 
রুছ্ছের দীক্ষ।-- ১১৬-+১১৭ 
১৫ পঞ্চদশ বিলাম। 
জাহ্বার দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যাইতে 
খেতরী আগমন, নরোত্তম ও. জাহবার 
কথোপকথন, জাহ্ৃবার বৃন্দাবন গমন, 
জাহুবার সহিত গোস্বামীগণের কথোপ- 
কথন, লোকনাথ ও গোপাল ভট্ট নিকট 


স্তম ও শ্রীনিবাসের প্রশংসা বর্ণন-_ 
১১৭--১২ও 


নরো 


/ 
_যোঁড়শ বিলাস । 

গ্র্থকর্তার দৈহ্য-__ ১২৭ 

অধিকারী নির্ণয়, সাধন ভজন কথা-- 
প্র ১২১-১২০ 

জাঙ্লবার প্রথমবার বৃন্দাবন গমন, 
জা! ও রূপ গোসাঞ্চির কথোপকথন, 
রূপ কর্তৃক গোসম্বামীগণের গুণ বর্ণন, জুুহ- 
বার দানকেলীকৌমুদ্রীর বিষয় শ্রবণ, মদন- 
মেখহন বামে রাধা! না দেখিয়া তাহা ্র্তত 
করিয়া দিতে প্রৃতিশ্রাতি, জাহবার স্ব 


৷ দশ ও ব্বাধাকুত্তোগমন-- ১২৪-১৯ ৫ 


১1/৬ 


দস গোস্বামী_ও কৃষ্দাস কবিরাজের রামদাল 'ও কষ্জদাস নামক বৈষ্ণব- 
সহিত সাক্ষাৎ, রাধাকুণ্ডের মহিমা বর্ণন, | ছয়ে গোস্বমীগণের সংবাদ লইয়া! গৌড়ে 
লীলা স্থানের পরিমাণ নির্ণর প্রভৃতি, জাহ্বা | খেতরী গমন - ১৩৩ 
ও দাস গোস্বামীর কথোপকথন, রাধাকুণ্ বৈষ্ণবদ্বয়ের নরেতম ও রামচন্দ্র 


হইতে জানবার বৃন্দাবন গমন--১২৬-১২৭ | গোস্বামীগণের সংবাদ জ্ঞাপন, জীবের 
জাঙ্বা 'ও গোস্বামীগণের কথোপকথন, | আঙ্ঞায় ভোগের আগে বৈষ্ববদ্ধয়ের ভোজন, 
ব্রন্দাবন হইতে জাজবার দেশে যাত্রা-১২৮ বৈষ্ঞবদয় সহ নরোত্তমের কথোপকথন, 
_ পথের বৃত্তান্ত, গ্রন্ককারের এস্সে জা; ; নরোত্তনের স্বপ্ধে ভোগের "আগে বৈষ্ব- 
বার বৈষ্ণব উচ্ছিট 2 পাদোদক মাহাম্য | দয়ের ভোজনের কারণ শ্রবণ, /বৈঞ্চবদয়ের 
বর্ণন, কালিদাসের কথা, গ্রন্থকারের প্রতি | যাজিগ্রামে গমণ, /িনিবাস সহ কথোপ- 
ভাঙ্গবার সাধনভজন উপদেশ ১২১ | কথন, /বৈষ্ণবদয়ের দক্ষিণ দেশে শ্ামা- 
্দাবন হইতে জাজবার খণ্ডে গমন, | নন্দের নিকট গমন, ষঠামানন্দ সহ বৈষ্ণব" 
দ্যয়ের কথোপকণন, বৈষ্ঞবদ্ধয় কর্তৃক ঠ্ঠাম।- 

নন্দ ও দুরারি দাসের প্রশংসা বর্ণন__ 
১৩৪-১৩৬ 


০সশস্ফি পাশ পিপি 


রীরচন্দ্রের খণ্ডে আগমন, শ্রীনিবাসকে বৃন্দা- 
'বন পাঠাইতে আদেশ করিয়া! জাঙ্গবার 
খড়দহে গমন, গ্রন্থকারের খণ্ডে অবস্থান, 
ললিনিবাসের খণ্ডে আগমন//গরস্থকার নিতা- ৃ বৈষ্ণবদ্য়ের বৃন্দাবন গমন, গৌড়ের 
নন্দ দাস সহ .পরিচয়, বুন্দাবন যাইবার | সংবাদ জ্ঞাপন, শ্রীনিবাসের মাতার অদশন, 
কথা! জ্ঞাপন ক্াউলিয়া চৈতন্তদীসের বিব- ; ভট্ট গোস্বামীর আজ্ঞা লইয়! শ্রীনিবাসের 
রণ,--গোপাল ভর ও চৈতন্তদাসের | ঢুই বিবাহ, শ্তালক শ্ঠামদাস ও রামচরণের 
কথোপকথন, শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের | শ্রীনিবাস নিকট 'অধায়ন, শ্রীনিবাসের 
কথা, জ্লাউলিয়া চৈতন্যদীসের দেশে আগ- | বিষুপুরে স্থিতি, বিষুঃপুরে বীরচন্ত্রের আগ- 
মন, শ্রীনিবাস ও চৈতত্তদাসের কথোপ- ! মন, আচার্য গৃহে বীরচন্দ্রের ভোজন-_ 
| 
র 
ৰ 
ূ 


কখন টিন? ১৩৭-_১৩৮ 


“বীর গ্রভুকে গ্রীনিবাসের প্থীদয়ের 
মালাচন্দন প্রদান, শ্রীনিবাস ও বীরচন্দ্রের 
কথোপকথন, শ্রীনিবাসের পত্বীকে বীর- 
চন্দ্রের পুত্র ররদান, শ্রীনিবাসের গতি- 
গোবিন্দ নামে খপ্জ পুত্র লাভ, গতিগোবি- 
এ দীক্ষা ২৩৯-১৪ ৭ 


সপ্তদশ বিলাস। 
গৌড়বাসী বৈষব সহ জীব গোস্বামীর 
কখোপকথন, নরোত্তম, শ্রীনিবাস ও রাম- 
চন্ত্রের কথা, লোকনাথ ও গোপাল নু সহ 
বৈষণবের আলাপ-- 


১1৮৩ 


শ্রীঠাকুর মহাশয়ের ছয় বিগ্রহ সেবার 
কথা, বিগ্রহ সেবার নিয়ম, ভোগাদি বর্ণন, 
বাৎসরিক মহোৌতৎসবের কথা, ঠাকুর মহা"; 
শয়ের রামচন্দ্র সহ প্রীতি বর্ণন ও ঠাকুর 
মহাশয়ের সাধন ভজন নিয়মাদি বর্ণন-_ 
১৪০---৮১৪২ 
কবিরাজকে বাড়ী পাঠাইবার জন্য ; 
ঠাকুর মহাশয়ের নিকট কবিরাজের, পরীর : 
পত্র প্রেরণ, ঠাকুর মহাশয়ের অনুরোধে 
কবিরাজের গৃহে গমন, কবিরাজের গৃহ 
' হইতে আসিয়া মঙ্গল আরতি দর্শন, 
আক্ষেপ, নিজ অঙ্গে বাটার মাঘাত, 
কবিরাজেব অঙ্গে ঝাটা মারাতে ঠাক্কুর 
মহাশয়ের অঙ্গ ফুলা, কবিরাজের অঙ্গে : 
ঝাঁট। মারিতে ঠাকুর মহাশয়ের নিষেধে-- 


হরিরাম ও রামরুষ্ণের সহিত রা 


অগ্রীদশ বিলাল । 


বুন্দাবনবাপী গোস্বামীগণের শাখা 
প্রশাখা বর্ন, দাস গোস্বামীর ভঙ্গন বিব- 


বণ, গোবদ্ধনশিল! পুজনের কথা, কৃষঃ- 
দাস কবিরাজের দা 
| দীক্ষা__ 


গোস্বামীর নিকট 


১৫০-১৫১ 


গোপাল ভট্টের বিবরণ,-_ মহাপ্রভুর ত্রিমল্ল 
। শট গৃহে অবস্থিতি, ব্রিমল্ল ও মহাপ্রভুর 
কথোপকথন, ত্রিমল্লের প্রতি ও তাঁহার 
বংশের প্রতি মহাপ্রভুর কপা, প্রবোধানন্দ 


সহ কথোপকথন, গোপাল ভট্রকে বুন্নাবন 


পাঠাতে আদেশ করিয়া প্রভুর বিদায় 
১৫১৯-১৫৭ 
- 'গ্রবোধানন্দ সর্বতীর আদেশে গোপাল 
ভট্টের বৃন্দাবন গমন, বূপপনাতনাদি সহ 


র মিলন, গোপাল ভট্ের হরিভক্তিবিলাস 


ব্রাহ্মণ পঙ্ডিত গঙ্গানারারণের কথোপকথন, ূ প্রণয়ন, গোপাল ভষ্টরের শাখা বর্ণন, 


বিচার, গঙ্গানারায়ণের পরাজয়, বৈষ্ণবধন্থু 
গ্রহণে আগ্রহ, ঠাকুর মহাশয় সহ গঙ্গ।- 
নারায়ণের কথোপকথন, গঙ্গানারায়ণের 
দীক্ষা _. 

গঙ্গানারায়ণের ঠাকুর মহাশয় নিকট 
অধ্যয়ন, জলাপছ্ছের জমীদার হবিশ্চন্ 
রায়ের বিবরণ, হরিশ্চন্রের দীক্ষা, ঠাকুর 
মহাশয়ের হরিরাম, রামরুষ্ 'ও গঙ্গানারা- 
ক্নণকে সাধন ভজন উপদেশ প্রদান, ঠাকুর 
মহাশয়ের “প্রেমভক্তিচন্ত্রিক1” গ্রন্থ প্রণ- 
য়ন, কবিরাজের সাধন ভজন প্রদঙ্গ বর্ণন, 
কভক্কের নিন্দা ১৪৫-১৪৯ 


১৪১-১৪৪ 


গোপাল ভর্টের ভ্রিবংশকে ত্যাগ, হরি- 
বংশের বিবরণ_- ১৫৩-:১৫৪ 
ঠাকুর মহাশয়ের গুণ বর্ণন, গড়েরহাটের 
উত্তর ভাগ রাজমহলের জমীদাঁর ব্রাঙ্গণ 
চান্দ রায়ের বিবরণ,--চান্দ রায়ের নবাবকে 
জয় করিয়! স্বাধীনতা অবলম্বন, চান্দরায়ের 
পাপের কথা - 
চান্দরায়ের শরীরে ব্রহ্মদৈত্যের প্রবেশ, 
চিকিৎসায় আরোগ্য না হওয়ায় দৈবজ্ঞ 
আনয়ন, ঠাকুর মহাশয়ের কৃপায় আরোগ্য 
লাভ হইবার কথ! বর্ণন, থেতরী কৃষ্ণনন্দন 


১৫৫ 


মভুমদার নিকট পত্র প্রেরণ, চানারার়ের 


স্বপ্ন দর্শন, তগবতীর উক্তি, নরোত্তম ূ 


আনিতে থেতরী লোক প্রেরণ, রামচন্দ্র ও 
নরোত্তমের কথোপকথন, চান্দরায় উদ্ধা 
রিতে দ্বপ্পে মহাপ্রভুর আজ্ঞা-_-১৫৫-১৫৭ 
ঠাকুর মহাশয়ের চান্দরার়ের বাড়ীতে 
গমন, চান্দরায়ের নিকট অবস্থিতি, ব্রহ্গ- 


১1৩/ ও 


নিকট চান্দের আহিদ্দি পরগণার সনদ 
প্রার্তি, শ্রীনিবাস এবং ঠাকুর মহাশয়ের 
প্রশংসা বর্ণন-- ১৬৬-১৬৮ 


উনবিংশ বিলাস । 
রামচন্দ্রের মহিমা-_-শ্রীনিবাসের সমাধি, 


দৈত্যের উক্তি, ব্রন্ধদৈত্যের উদ্ধার, চান্দ ও | রাধা-কৃষ্ণের জলক্রীড়া দর্শন, দ্বিতীয় 


সস্ভোষের উক্তি, চান্দরায়ের আরোগা 


লাভ, ঠাকুর মহাশয় স্থানে রাঘব, চান্দ ও. 


সন্তোষের দীক্ষা! ঠাকুর মহাশর ও চান্দ- 
রায়ের কথোপকথন--- 

ঠাকুর মহাশয় সহ চান্দ, সন্তোষ ও 
রাঘবের খেতরী গমন, বিগ্রহ দর্শন, সম্কী- 
ভন শ্রবণ, ভাবোদয় বর্ণন, চান্দ, সম্ভোষ 
ও রাঘরের গৃহে গমন--. 


৯৫৮-১৩৬০ 


১৬৩১-১৬২ 


চান্দরায় আনিতে রাঘবের লোক প্রেরণ, 
লোক সহ চান্রায়ের কথোপকথন, চান্দ- 
রায়ের পলাইতে অসম্মতি, বন্দিশালে চান্দ- 
রায়ের ভজন-- 

হন্তি ছারা মাবিতে চান্খরায়কে নবাবের 
- আনয়ন, চান্দরায় হস্তে হস্তির বিনাশ, 
নবাব সত চান্দরায়ের কথোপরুথন, চান্দ- 
রায়ের মুক্কি--_ 


১৬৩-৯৩৪ 


১৬৪-১৬৫ 


হইয়া চীন্দের খেতরী গমন, চান্দের পত্র 

পাইয়া! সম্তোষ ও রাঘবের খেতরী আগমন, 

'পিতা.ও ভ্রাতার নৃহিত ন্লিলন, পিতা। পুত্রে 

কখোপকথন, চাঁদের এদেশে গমন, নবাব 
(খ) 


ূ 


দিনেও সমাধি ভঙ্গ না দেখিয়। সকলের 
চিন্তা, রামচন্ত্রের বিষুপুরে আগমন, রাম- 
চন্দ্রের সমাধি, লীলা দর্শন, রামচন্দ্র ও 
শ্রীনিবাসের বাহ, শ্রীনিবাস সহ তক্তগণের 
ভোঁজন-_- ১৬৮-১৭৩ 

গ্যামানন্দের মহিমা,-_খেতরী হইয়া! 
হমানন্দের অশ্িকায় গমন, হৃয়টৈতনত 


৷ সহ কথোপকথন, শ্যামানন্দের দেশে গমন, 
চান্দরায়ের গঙ্গাঙ্গানে গমন, পাৎসার 


লোকের হাতে বন্দি, কারাগারে অবরোধ, 


সঙ্ীর্তন প্রচার, সের খা বনের অত্যাচার 
ও তাহার উদ্ধার, শ্ামানন্দের রক্সণী গস্ন, 


। রসিক ও মুরারির দীক্ষা, শ্তামানন্দের গোপী- 


বলপভপুরে প্রেম বিতরণ, গোবিন্দের লেধা - 
প্রকাশ, দামোদর সন্গ্যাসীর গোপীবল্লভপুরে 
আগমন, শ্তামানন্দ ,সহ বিচার, পরাজয়, 
শ্টামানন্দ হইতে দামে'দর বৈদাস্তিক 
সন্গযাসীর দীক্ষা, শ্তামানন্দের তেজ প্রকাশ, 


 যজ্ঞোপবীত প্রদর্শন, ভক্তগণের আগমন, 
নবাবের চান্দরায়কে সম্পতি দান, মুক্ত |. 


১৭৬১ ৭২ 
বিদ্ুপ্রিয়ার _অবর্শন, দাস, গদাধর ও 


নররি সরকারে থেদ, দাস গদাধর এবং 


নরহরির সঙ্গোপন, পরিস্বনের খেদ, .যদু- 
নন্দন ও রঘুমন্দনের কথোপকথন, কাটো- 
যার মহোৎসব, মহস্তগণের আগমন, খেখের 


১৩ 


ট পাশার রর ঁ 
ঘন্োংসব, মহস্তগণের খে গমন, বীরচন্দ 
কর্তক অন্ধের নয়ন দান, মহস্ত বিদবায়-_ ৰ 


১৭২-১৭৪ 


ীঠাক্র মহাশয়ের ছয় বিগ্রছের পুন”; 


পত্রে শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্রের বিষুৎপুর 
আগমন সংবাদ প্রাপ্তি, শ্রীনিবাস ও রাষ- 
চন্দ্রের বাজিগ্রাম হইয়া ভেলি়া বুধরীতে 
। আগমন, /শরোত্বনের বুধরীতে গমন, 


রভিষেক বর্ণন আরম্ত-_পুনরডিষেকের | | কথোপকথন, রামচম্্রকে লইয়। নরোত্বমের 
কারণ নির্ণর। জাহবার দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন |  খেতরী আগমন, অভিষেকের উদ্যোগ, 
হইতে খেত্তরী আগমন, জাহ্বা, নরোত্তম ূ নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ, মহস্তগণের আগমন 


ও রামচজক্জের কথোপকথন, জাক্কবার 
যাজিগ্রাম গমন, শ্রীনিবাস সহ কথোপ- 
ৰখন, জাহবার থড়দহে গমন, কোন 
দিন নরোত্তমের প্রিয় শূন্ত বিগ্রহ দেখিয়া 
শ্রিয়াসহ শ্রীমূর্তি স্থাপনের চিন্তা, নারো- 
ত্বমের স্বপপ বর্ণন, স্বগ্গে শ্রমুর্ডি স্থাপনের 


ূ 
| ৭ 


ূ 
র 
ূ 
ৰ 
ৃ 
ূ 
ূ 


বর্ণন,-- ১৭৮-১৭৯ 

নরোতমের স্বপ্পে গৌরাঙ্গ দর্শন, 
অভিষেক আরঞ্ভ,--শ্রীবিগ্রছের নাম প্রকাশ, 
গোপালমন্ত্রে বিগ্রহ পুজা, জাহ্বার প্রশ্ন, 
গোপাল মন্ধে গৌরাঙ্গ পুজার কথা, মস্ত 
গণে মাল! চন্দন প্রদান, মহা সন্ধীর্তন 


আজ! লাভ, স্বপ্নে শ্রিয়াসহ ছয় মূর্তির , আরম, ভক্তগণ সঙ গৌরা্গের সঙ্্ীর্ঘনে 


দর্শন, নাম শ্রবণ, গৌরাঙ্গ এবং বল্লভা- 
কাস্তের অন্ধর্ধান, পুনরাবির্াবের কথ, 
এ্রোভমের নিজ্রাভঙ্গ, শ্ীমন্দিরে ্রীবিগ্রহ 
না দেখিয়া খেদ, বামচন্ত্র নিকট স্বপ্ন 
বর্ন, নরোত্ধম ও রামচন্ত্রের কথোপ- 
কথন, শালগ্রামে শ্রীবিগ্রহ পৃঁজার ব্যবস্থা, 
জীনিবাসের বৃন্াবন গমন গুনিয়! স্তাহাকে 
আনিতে -রাধচন্ত্রকে বৃন্দাবন প্রেরণ, 
নরোত্বমের নীলাচলাদি ভ্রমণ --১৭৪-১৭৬ 
নরোত্তমের দেশে আগমন, স্বপ্ন দর্শন, 
প্রিয়া সহ .ছয় বিগ্রহ নির্শাগ, গৌর মূর্তির 
গঠন ভাল না৷ হওয়ায় নরোত্তমের চিন্তা, 
নয়োতমের স্বপ্ন দর্শন, বিপ্রদাসের বাড়ীতে 
গমন, নরোত্তম ও বিগ্রদাসের কথোপ- 
কখন, বিপ্রদাসের ধান্ত গোলায় গৌরাঙ্গ- 
মুর্থি লাস্ধ-.. ৯৭৭ 


1 
॥ 


আবির্ভাব ও তিরোভাব_. ১৮*-১৮১ 
শ্রীবিগ্রছে ফাণ্ড (আবির ) প্রদান, 
মৃহস্তগণের ফাগুখেলা, কীর্নাস্তে মহস্ত- 
গণের প্রসাদ ভক্ষণ, রাত্রিতে কৃষ্ণের জন্ম- 
যাত্র। বিধি অনুমারে গৌরাজের জন্মাভিষেক, 
মহস্তগগণের প্রসাদ গ্রহণ, কৃষ্চলীলা গানে 
রাত্রি যাপন, মঙ্গল আরতি দর্শন, মহস্ত 
ব্দীয়, চৈতন্তমঙ্গল গান, লোচন দাসের 
বিবরণ-. ১৮২ 
, ক্ুষ্-মঙল গান, মাধব আচার্ধের 
বিবরণ, বিগ্রহ নেবার পারিপাট্য ধর্ণন, 
চৈতন্য-মঙ্গলের চৈতন্ত-ভাগত্ত নাম প্রদান, 
নিযমিতরূপ গান বর্ন ১৮৩-১৮৩ 
জাফবার বৃন্দাবন যাইতে ভুতব্উন্দিন 
নামক যবন দন উদর, রার়ীয় নিত্যাননদ 
কন্ঠা গঙ্গা-বনভ বারেঙজ মাধব আচারের 


১|/০ 


বিবরণ, বারেন্ত্র কুলে জন্মিয়। পরে গঙ্গা- 
বল্পডের রাটীত্ব প্রাপণ বর্ণন, অন্ত বৎসরে 
ফাল্তনী-পুর্ণিমায় খেতরীর মহোৎসব আরম্ত, 
মহাসন্কীর্তন, বাধা-কফ্খের আবির্ভাব-_ 
১৮৫-১৮৩ 
নরোত্তমের তিনদিন ব্যাপি সমাধি, 
রাস-লীলা দশন, শ্রানিবাসের যত্ধে বাহ্‌-কুষ্ঠ- 
ব্যাধিযুক্ত গুরুদাস ভট্টাচার্য্যের উদ্ধার-_ 
১৮৭ 
নরোত্তম নিকট জগক্লাথখ আচাধ্যের 
দীক্ষ1, বঙ্গদেশী বিপ্র দস্যুপতিগথের উদ্ধার, 
ন সিংহ রাজার কথা, রূপনারায়ণ পণ্ডিতের 
বিবরণ,__রূপনারায়ণের গৃহত্যাগ, পশ্ডিত- 
বাড়ী গ্রামে ও নবন্বীপাদি নানাস্থানে অধ্য- 
য়ন, পাণ্ডিত্য লাভ, দিখ্বিজয়, জীব গোস্বামি 
সহ বিচারে পরাজয়, চৈতন্য মত গ্রহণ, রূপ 
ও সনাতনের কপা, নীলাচলবাসী ভক্তগণের 
কপ।, হ্প্নে চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত 
দশন, কৃপা লাভ, রাজা নরসিংহ সহ মিলন, 
মন্ত্রিত্ব লাঁভ--_ ১৮৮-১৯২ 
নরধিংহছের সভায় ব্রাহ্গণগণ কর্তৃক 
নরোত্বমের নিন্দা, ত্রাক্মণগণের দর্প, নর- 
ংহ ও দ্নপনারায়ণের কথোপকথন, পঙ্ডিত 
লইয়া নরসিংছের থেগুরী গমন, পথে 
দোকানদার সহ বিচারে পঙিতগণের 
পরাজর, পঠিতগণের ম্বপ্পে নয়োত্তমের 
প্রশংসা শ্রবথ -.. ১৯৩-১৯৪ 


সস প্র ্ 


পণ্তিতগণ সহ রূজি। নরসিংছের খেতরী | 


গমন, পঙ্গিতগণের দীক্ষা, রাজা নরসিংহের 
দীক্ষা) নয়সিংহ কর ঠাবুল্স মহীপয়েক 


সহিত রূপনারায়ণের পরিচয় প্রদান, রূপ- 
নারায়ণের দীক্ষা, রাজা নরসিংহ্র পড়ীর 
দীক্ষা. ১৯৫ 
বলরাম পুজারী ও রূপনারায়ণ পুজারীর 
দীক্ষা, অন্ত বসর শ্রফান্তনী-পূর্ণিমার তৃতীয় 
দিবসে মহাসভ1, বীরভদ্্র গোস্বামীর বন্তৃতা, 
বৈষ্ণব ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণন, অসম্প্রদায় 
মন্ত্রের নিন্দা; সম্প্রদায় মন্ত্রের প্রশংসা) অবৈ- 
ষঃবোপদিষ্ বিজু-মন্ত্ের নিরয়গামিত/; বৈষ্ঞব 
লক্ষণ, বিষু-ভক্তের প্রশংসা-_ ১৯৬-১৯৭ 
কু দীক্ষায় মানবের ব্রাঙ্গণত্ব লাভের 
যোগাতা, বরোত্তমের প্রশংসা, ভপঃগ্রভাবে 
নরোতমের . ব্রান্ধণত্ব লাভ, যজ্জোপবীত 
প্রদশন-_ ১৯৮০১৯৯ 
রূপনারায়ণ পণ্ডিতের গান, রূপনারা- 
রণের প্রতি বীরভদ্রের অনুগ্রহ, গোস্বামী 
উপাধি প্রদান, রূপনারার়ণের সিদ্ধ নাম 


লাভ.” ৮ ও 
মদনমোহনের নিমিত বুন্দাবনে জানবার 
টং 


রাধ মূর্তি প্রেরণ, মদনমোহনের বামে রাধ। 
মৃত স্থাপন, রামাই নামক অন্ধের নয়ন 
প্রান্তির কথা, গুরুর প্রসাদ লঙ্ঘনে বীর- 
ভদ্র কর্তৃক কাড়ার জয়গোপাল দাসের 
বর্জন, বীয়ভদ্রের নীলাচলাদি ভ্রমণ, দেশে 
আগমন, বৃন্দাবন গধন, বৃন্দাবন হইজে 
খেতরী, যাজিগ্রাম হইয়া! খড়দ্ছে গমল-- 


৬০২৬৩ 
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"বিংশ বিলাঁস। 
ুর্রীনিবাসের শাখা বর্ন-_ ২*৩-২০৬ 
,লিরোত্বমের শাখা বর্ন-- ২০৬-২১৯ 

/প্তামানন্দের শাখা বর্ন ২১০-২১১ 
রি শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্তামানন্দের 
স্বরূপ তত্ব বর্ণন, /রামচন্দ্রের শাখা বর্ণন, 
্রস্থকারের দৈন্য € পরিচয়-- ২১২-২১৩ 


এচবিংশ বিল!স। 

বারেক বিশ্বেশ্বর আচাধ্য এবং রাট়ীয় 
ভগীরথ আচাধ্যের বিবরণ, গঙ্গাবল্পলভ মাধ- 
বের জন্ম, মহালক্ষমী কর্তৃক মাধবকে জয়- 
ুর্গীরে দান, নহালঙ্্ীর অন্তদ্ধান, বিশ্বেশ্বর 
কর্তৃক মাধবকে ভগীরথেরে প্রদ্দান, বিশ্বে- 
শ্ববের কাণাতে গিয়া সন্গযাস গ্রহণ, মাধবকে 
ভগ্গীরথের পুত্রবূপে গ্রহণ, মাধবের অধ্য- 
রন, পার্ডত্য লাভ, গঙ্গা সহ মাধবের 
বিবাহ, নিত্যাননের কৃপায় এবং ভগীরথের 
পুত্ররূপে গ্রহণ করার মাধবের বাটীত্ব প্রাপ্তি 
ও চট্ট বংশে কৌলীন্ত লাভ_ ২১৩ ২১৪ 
জগাই মাধাইর বংশাবলী সহ জগাই 
কিস টা এবং ' উদ্ধার' বর্ণন__ 
টি? 40৭ ২১৪-২ ১৬ 


র্‌ 
আসলে 


_ দ্বাত্খিশ বিলাপ । 
ভন্বষ্ঠ মুকুন্দ দত্ত এবং বান্ুদেব দত্তের 
বিবরণ, বাসুদেব দত্তের মহিম! কীর্ডভন-_ 
ই১৩৩-১১৭ 


পুগ্ডরীক বিদ্যানিধি এবং মাধব আচার্য্য 
বিবরণ, গদণধর পণ্ডিতের জন্ম, গদাধরের 
বিবরণ, মুকুন্দ ও পুগ্তরীকের কথোপকথন, 
গদাধরের দীক্ষা, গদাধরের গীতায় মহা- 
প্রভুর শ্লোক লেখা মহাপ্রভু ও গদাধরের 
কথোপকথন, বাণীনাথের কথা, নয়নানন্দ 
মিশর বিবরণ, নয়নাননদ ও গদাধরের 
ব্থোপকথন, নয়নানন্দকে গোপীনাথের 
সেবা সমর্পণ, গদাধরের অন্তদ্ধান, নয়নের 


ভরতপুরে বসতি-_ ২১৭-২১৯ 


ওখে।বিহশ বিলাস। 
ঈশ্বরপুরী এবং কেশবভারতার বিবরণ, 
শ্রীবাসের পুর্বব বিবরণ, মহাপ্রকাশের দিন 
নহাপ্রস্তর আজ্ঞায় প্রবাসের যৌবন কালের 
অবস্থা বন, পরম পুরুষের চাপড়ে 
শ্রীবাসের পরম।ঘু লাভ ইত্যাদ্দি-- 
২২*-২২১ 
নারায়ণীর কথা, নারায়ণীর চারি বৎসর 
বয়সের সময় প্রভুর কৃপ! লাভ, কুমারহ্র- 
বাসী বৈকুঞ বিগ্রের সহিত নারা়ণীর বিবাহ, 
বৃন্দাবনের জম্ম, মাতাসহ বৃন্দাবনের মাম- 
গাছিতে বাস, অধ্যয়ন, পাঞ্ডিত্য লাভ, 
চৈতন্ত-ভাগবত রচনা, প্রতুত্রয়ের অন্তদ্ধান 
বর্ণন, দেসুড় গ্রামে বৃন্দাবনের বাদ--২২২ 
রূপসনাতনের পূর্ব বিবরণ, কুমারের 
নৈহাটী হইতে বঙ্গে চন্ত্রদ্বীপে বাস, রূপ; 
সনাতন ও বল্পতের রাঁমকেলিতে বনি, রূপ 
সনাতনের প্রতি, প্রভুর রুপা, কোন [দগ 


১1৬০ 


কীটে রপকে দংশন, তৎপন্থীর সেবাপুঞ্ষা, 
রূপ ও _তৎপত্ঠীর কথোপকথন, রূপের 
গৃহত্যাগ, রূপের সনাতন নিকট সঙ্কেত 
পত্র প্রেরণ, সনাতনের পত্র মন উদ্ধার, 
সনাতনের গৃহত্যাগ, বৃদ্ধার উপদেশ লাভ, 
রূপ ও. সনাতনের শিক্ষণ, বৃন্দাবন গমন-_ 
২২২-২২৪ 
চৌবের মাহাত্ম্য, মদনমোহনের কথা, 
রূপের বৃন্দীবনে মদনমোহন স্থাপন, জীব 
গোস্বামীর বিবরণ, জীব গোস্বামীর অধ্যয়ন, 
পাঙিত্য লাভ, জীব ও তন্মাতার কথোপ- 
কথন, জীবের সন্গ্যাস গ্রহণ, বুন্দাবন গমন, 
রূপের নিকট দীক্ষা, ষটসন্দর্ভ প্রণয়ন, 
জীবের দিপ্বিজয়ী জয়, রূপের জীবকে পরি- 
তাগ, জীবের বনাস্তরে গমন, সর্ব সম্বাদিনী 
প্রণয়ন, জীবের প্রতি রূপ মনাতনের কৃপাঃ 
ক্রমসন্দভাদি গ্রন্থ প্রণয়ন-- ২২৪-২২৬ 


চতুর্ক্রিংশ বিলাস । 
কৃষ্, বলরাম, সদাশিব, মহাবিষু্র তত্ব 
বর্ণন, সদাশিবের তপত্তা, কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার, 
কৃষ্ণ ও সদাশিবের কথোপকথন, সদাশিবের 
অদ্বৈত রূপে জন্ম হইবার কথা-__ 
২২৬-২২৭ 
কুবের জমচা্য, দিব্যসিংহ ও বিজয়- 
পুরীর বিবরণ, কুবেরের চারি পুত্রের মৃত্যু, 
ছই জনের বিদেশে গমন, পুত্র শোকে 
কুষেয়ের শাস্তিপুরে বাস, নারায়ণের অর্চনা, 
নাভাদেবীর় গর্ত, কুবেরের নবগ্রাম গমন, 


৯ পপ ইরা. পপ 


মাধী-সপ্তমীতে অদৈতের জন্ম; নাম করণ 
অদ্বৈতৈর কমলাকান্ত নাম, বিদযারস্ত, 
রাজপুত্র সহ 'অদ্বৈতৈর খেলা, অদৈত 
ঙ্কারে রাজপুত্রের মুচ্ছা, অধৈতের 
পলায়ন, অদ্বৈতকে খুলিয়া আনয়ন, অদ্বৈত 
কর্তৃক রাজপুঘের মুঙ্ছা অপনোদন, 
অদ্বৈতৈর কালী মন্দিরে গমন, কালীকে 
গধাম না করায় বুবেরের ভতসিনাঁ, পিউ 
বাক্যে কালীকে প্রণাম, কালীর অন্তদ্ধান, 
মুক্তি ভগ্ন, অদ্বৈত ও দিধাসিংহ্র কথোপ- 
কথন, অদৈতের উপদেশে দিব্যসিংহের 
কালী ও বিষুমুত্তি স্থাপন, অদ্বৈতৈর শীস্তি- 
পুরে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন-_- ২২৮-২২৯ 
অদ্বৈতৈর আচাধ্য উপাধি লাভ, অছৈ- 
তের সর্পময় বিল হইতে স্থলের ন্যায় জলে 
হাঁচির। পন্ম আনিয়া শাস্তীচার্যযকে :প্রঙ্গান, 
অদ্বৈতৈর পাঠ সমাপন, মাতা _ পিতার 
অন্তদ্ধান, অদ্বৈতের গয়! গমন, অন্তান্ত তীর্থ 
ভ্রমণ, দক্ষিণে মাধবেন্্র সহ মিলন, মীধ” 
কেন্দ্র নিকটে অদ্বৈতের ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন, 
মাধবেন্ত্র অদ্বৈত সংবাদ, অদ্বৈতের বিজয়- 
পুরী সহ মিলন, অদ্বৈতের স্বপ্ে মদনমোহন 
দশন, কুঞ্জ হইতে অদ্বৈতৈর মদনমোহন 
উত্তৌলন-_ 
অভিষেক সদাচারী ব্রাঙ্গণকে পুজার 
নিয়োজন, শ্রীমন্দিরে যবনের আগমন, 
ঠাঝুরের পুষ্প তলে পলায়ন, শ্লেচ্ছগণের 
প্রস্থান, ঠাকুর না দেখিয়। সেবাইতের ছঃখ, 
সম্ধ্যাকালে অত্বৈতের প্রীমন্দিরে আগমন, 
ঈকুর না দেখিয়া অন্ৈতভির খেদ, অনাহারে 


২৩৪ 


১৭৬ 


শয়ন, অদ্বৈতের স্বপ্ন দর্শন, পুষ্পতল হইতে 
ঠাকুর আনিয়া ফলমূলের ভোগ নিবেদন, 
প্রসাদ পাইয়া অদ্বৈতৈর শয়ন, প্রভাতে 
সেবাইতকে শ্রীমন্দিরে যাইতে আদেশ, 
মদনমোহন দেখিয়া সেবাইতের আনন্দ, 
মদনমোহনের মদনগে।পাল নাম, আদ্বোতের 
্বপ্রে মথুরার চৌবেকে মবনমোহন দিতে 
আদেশ প্রদান-_ ২৩১ 


অ্ৈত ও ভগবানের কথোপকথন, মখু- 


রাঁর চৌবে ব্রাহ্মণের আগমন, অদ্বৈদ্ভর : 
চৌবেকে মদনমোহন প্রদান, অদৈতের 


বিশাধার চিত্রপট মুর্তি লাভ, সেই মুর্তি 
শাস্তিপুরে আনয়ন, মদনগোপাল নামে 
অভিষেক, মাধবেন্্রপুরীর শাস্তিপুরে আগ- 
মন, ভাহার দক্ষিণে গমন, গোবিনের অঙ্গ 
তাপ নিবারণের জন্ত মল্যচন্দন অ'নয়ন। 


গোবিন্দের আদেশে রেমুনায় গোপীনাথে | 


চন্দন অর্পণ, গোপীনাথের ক্ষীরচোরা 
নামের কথা, মাধবেন্রের বৃন্দাবন গমন-_ 
্ ১৬০০২ 


দিবাসিংহ রাজার শাস্তিপুর আগমন, 
আফ্ৈত স্থানে দীক্ষা, কৃষ্ণণাস নাম প্রান্তি, 
রুষদাসের বৈরাগ্য, বৃন্দাবন গমন, কৃ্খ- 
দাস ব্রঙ্গচারী নামে খ্যাতি লাভ, কাশীশ্বর 
গোস্বামীর কথা; কৃষ্ণদাসের ও কানীশ্বরের 
গসখাতাব, বড় শ্টামদাস আচার্য্যের বিবরণ, 
বড় ঈ্টাষদাসের ভাগবত আচার্য মামে 
খ্যাতি লাভ, ভ্রীনাথ আচার্দের বিধরণ 


টা 


চৈতন্ত মতমঞ্জুষা নামী ভাগবতের টীকা 
প্রশয়ন, কুমারহট্রে কষ্খরায় বিগ্রচ স্থাপন-- 
ূ ২৩২-২৩৪ 
ূ রঙ্গ হরিদীসের বিস্তৃত বিবরণ,_-হুরি- 

দাসের ব্রাঙ্গণ বংশে জদ্ম, যবনত্ব প্রাপ্তি, 
ৰ অদ্বৈত নিকট হরিদাসের দীক্গ, অধ্যয়ন, 
ৃ 


৷ পাগ্ডত্য লাভ, তাহার তিন লক্ষ নাম গ্রহণ, 
| হরিদাপ সহ খিচারে যন্রনন্দনের পরাজয়, 
ৰ অদ্বৈত স্থানে বছুনন্দনের দীক্ষা, ভাগবত 
| অধ্যরন, দান গোস্বামীর কথ হরিদাসের 
৷ মহিমা হরিদাসের শ্রাদ্ধ-পাত্র ভোঞন 
৷ দেখিয়া! ব্রান্মণ সমাজে অদ্বৈতের নিন্দা, 
ূ হরিদাসের অগ্মি হরণ, হবরিদ।সের নিকটে 
সকলের গমন, হরিদাসের অগ্থি দান-__ 
*₹২৩-২৩৪ 
ৃ 
ৃ 


ভ্রিদাসের প্রশংস!, হরিদাস নিকটে 
ফুপিয়াবাসী রামদাস প্রভৃতি বিপ্রগণের 
দীক্ষা, হরিদাসের কুলিয়া গমন, হরিদাসের 
নাম শ্রবণে সর্প ও ব্যাসত্রের যুক্তি, হরিদীসের 
পুনরায় শাস্তিপুর আগমন, গঙ্গাতীরে 
নির্জনে তপন্তা, হরিদাসের শ্রান্ধ-পান্জ 
| ভোব্রন লইয়া সমাজে দলাদলী, ত্রান্দণ 
ূ সমাজে অদ্বৈতেরে বঙ্জন, ব্রাহ্মণগণের হরি- 
র দাসের তেজ এবং জ্যোতিশয় যজ্ঞোপবীত 
দর্শন, ভরিদাসকে লইয়া অদ্বৈত বিপক্ষ 
র ্রাঙ্মণগণের ভোজন) অ্বৈতের আগমন; 
' অদ্বৈত চক়্ণে হরিদাসেয় প্রণাম, ব্রাঙ্গণ- 
| গণের হরিদাসের পরিচয় প্রাণ, অধৈড়ের 
| রতি ব্রাক্ষণগণের স্বতি, হর়িদাসের নবববীপ 


১৮/৪ 


গমন, হরিদাস ও কাজির কগৌপকথন, | চতুভু্ু প্রদর্শন, নদিয়! ছাড়িয়া অদ্বৈতের 
হরিদামকে কারাগারে স্থাপন, হরিদাসের ৰ শাস্তিপুরে টোল স্থাপন, শ্রী ও সীতার 
ৰঙ্ধশালে সঙ্গীর্তন, কাজির হরিদাসকে ' দীক্ষা, অদ্বৈতের ছয় পুত্রের কথা, ছোট 
ছানা বাদ্ধিয়া গঙ্গায় বিসর্্ন, কিছু দিন | শ্তামদাদের বিবয়ণ, ছোট শ্রামদাসকে 
পরে জালোয়ার জালে ছালা উদ্ভ্োলন, ; সীত৷ মাতা স্তন পান করান, 'এবং চত্ুতূ্জা 
জ্ালোর়ার কাজিকে ছাল! অর্পণ, ছাল! : রূপ প্রদশন করান-__ ২৩৭-২৩৯ 

কাটিয়। হরিদাসকে জীবিত দেবিয়! কাজির | 
স্ততি, হরিদাসের বেণাপোলে গমন, 
হরিদাস নিকটে কাজির নুন্দরী_ বেশ্তা 


| 
ূ 
ূ জন্গলী ও নন্দিনীর বিবরণ, জঙ্গলীর তপ 
| মাহাক্মা, ঈশানের কথা, ঈশান অদ্বৈত 
নংবার্দ, সপরিকর মহাপ্রভুর প্রকট, মহা- 
প্রেরণ, বেশ! ও হরিদাসের কথোপ- প্রভুর অছৈতের প্রতি গুরু-ভক্তি, অদ্বৈতের 
কিবনি ২০৪-২৫ | যোগ বাশিষ্ঠ ব্যাথ্যা, প্রভুর ক্রোধোদয়, 

তিন চারি রাত্র চেষ্টা কগিয়াও হরি- | অধ্ৈতকে শাস্তি প্রদান, অধৈতের জ্ঞান 
দাসের ধর্ম নষ্ট করিতে অসমর্থ হইস| বাদী শিষাদিগকে ত্যাগ-_-  ২৩৯-২৪০ 


বেশ্তার. জ্ঞান লাভ, হরিদাস ও বেশ্তার 

কথোপকথন, বেশ্তার বৈরাগা, ধন বিতরণ, অদৈত-শিষ্য মাধব আঁচার্যের বিবরণ, 

হরিদাপের কৃপা, বেশ্যার হরিনান লা, | মাধবের বংশাখলী বর্ণন, মহাগ্রকাশের দিন 

বেশ্তার তপন্তা, বেস্তার সদ্গতি, বেপ্তা উদ্ধা- | মহাপ্রভুর মুখে মাধবের হরিনাম শুনিয়া 

রিয়া হরিদাসের তার্থ পর্যটনে গমন, তরি- ৰ দাসীন্ত লাভ, নবদ্বীপ হইতে মাধবের 
ূ 


সস সক 


দাসের স্বরূপ বনি, খচীক সুনিবব পুত্র রক্গার | কুলিয়ায় বসতি, অদ্বৈত স্থানে অধ্যয়ন, " 
বিবরণ) প্রহলাদের বৈষ্ণবাপরাধ বন, | আচার্য উপাধিলাভ, কৃঞ্চমঙ্গল গ্রন্থ রচনা 
গোবৎস হরণ পাপে বিশ্বত্রষ্টা ব্রহ্মা, পিতৃ | করিয়া মহাপ্রভুকে সমর্পণ, মহাপ্রভুর কূপ, 
শাপে খ্নচীক সনির পুত্র ব্রহ্মা, বৈষ্ণবাপরাধে | অদ্বৈত স্থানে দীক্ষা, মাধবের কবিবল্লুভ 
তাগবন প্রহলাদ, তিনে মিলি হরিদাস রূপ | আচার্য নামে খ্যাতি লাভ, মাধবের সন্ন্যাসী 
ধারণ-_ ২৩৬-২৩৭ | হইতে অভিলাষ, লীলাচল হইতে মঙ্রাপ্রভুর 

অদ্ধৈতের বিবাহ বর্ন, নৃসিংহ ভাছুড়ীর | গৌড়দেশীয় পথে বৃন্দাবন যাত্রা, পাণিহাটা 
কথ। শ্রী ও সীতার কথা, নৃসিংহ ভাছুড়ীর | বাঘবের ঘরে গমন, কুমারহস্ে শ্রীবাস গৃহে 
বপন দর্শন, বড় শ্তামদাসের বিবাহ ঘটনা, শ্রী | ভোজন, বাসুদেব 'ও শিবানন্দের বাড়ী হই 
ও সীতার সহিত ফুলিয়াগ্রামে অদ্বৈতের | শাস্তিপুর অদ্বৈত গৃছে গমন, তথা হইতে 
বিবাহ, হির্য গোবর্ধনের ব্যয় নির্ব্বাহণ, 1 কুলিয়ায় মাধব্দাস আচার্য্য গুহে সাত দিন 
পাগন্পর্শ দিনে জন্ম পরিবেশন সমগ্নে সীতার | আবস্থিতি, তথা হৈতে রামকেলি রূপ 


১৮৮ « 


সনাতন গৃহে গমন, কানাইর নাটশাণ। 
হুইতে পুনরায় নীলাচল গমন-_-২৪০-২৪১ 
আবার ঝারিখণ্ড পথে মহাপ্রভুর বুন্দা- 

বন থমন, তথ। হুইতে মহাপ্রহ্বর নীলাচল । 
আগমন, ইহা শুনিয়া মাধবের বিশেষ উদা- 
সীন্ঘ, মাত ক্তীক বিবাহের উদ্যোগ, 
মাধবের পলায়ন, বৃন্দাবন গিয়া সন্্যাস 
গ্রহণ, পুত্রশোকে মাধবের মাতার মৃত্তা, 
ইহা শুনিয়া মাধবের শান্তিপুর আগ্মন, | 
খেতরী হইয়! পুনরায় বৃন্দাবন গমন _ 
২৪১-২৪২ 

মহাপ্রভূর বংশাবলী বর্ণন, চন্দরশেধর 
আচার্ষ্যরত্ব বিবর্ণ, নীলাগ্বর চক্রবর্তীর বিব- 
রণ, বিশ্বরূপ ও লৌকনাথ পণ্ডিতের বিবরণ, 
ঈশ্বরপুরীর কথ!, নিত্যানন্দের বিশেষ বিব- 
রণ, ইঈস্বরপুরীর একচাক্কা আগমন, নিত্যা- 
নন্দকে হাড়া'ওবা হইতে গ্রহণ, নিহ্যা্ন্দের | কথা, নিত্যানন্দ নিকটে কূর্যাদাসের আগমন, 
দীক্ষা, সন্ন্যাস প্রস্থতি বর্ণন, ঈশ্বরপুরী ও | স্বপ্ন বর্ণন, নিত্যানন্দের শালিগ্রামে গমন, 
নিত্যানন্দের কথোপকথন, ঈশ্বরপুরী ও | বন্গধার সপ্গৃঘাতে মৃত্যু, নিত্যানন্দেরক্কগায় 
নিত্যানন্দের তীর্থ পধ্যটন, মাধবেন্্র সহ | প্রাণলাভ, নিত্যানন্দ সহ বস্থধা ও জাহ্ুবার 
মিলন, পুনরান্স সকলের তীর্থ পর্যটনে গমন, | পরিণক্-_ ২৪৯-২৫৬ 
ঈশ্বরপুরী ও নিত)ানন্দের পুনর্িলন, | কন্ন্যাসীর স্ত্রী সংসর্দ নিষেধক প্রমাণাবলী, 
নিত্যানন্দের নবদ্বীপ আগমন, মহাপ্রভুর | বাস্তাণী দোষ বর্ণন, নিত্যানন্দের পক্ষে 


শ্রেষ্ঠ কুলীন লক্ষীনাথ লাহিড়ীর গৃচে 
কিছুদিন অধস্থিতি, লক্ষমীনাথে পুত্রবর 
দান, রূপনারায়ণের কথা, পন্ন-গর্তাচাধধয 
বিবরণ, পুরু ষাত্তম আচার্যের বিবরণ বর্ণন, 
মহা প্রভুর শ্ীহট্রে উপেন্দ্র মিশ্র ভবনে গমন, 
পিভামহী ও পিতামহ সহ পরিচয়, পিতামহ 
গৃহে প্রভুর চগ্তী লিখা, উপেক্ মিশ্র ও 
তৎপত্থীর কথোপকণন, প্রন্থুর পিতামহী দত্ত 
কাঠাল ভক্ষণ, প্রভূ ও পিতামহীর কথোপ- 
কথন, প্রহর পিন্তামভী ৪ শিতামহকে রুপা 
করিয়া পল্মাতীরে আগমন--  ২৪৪-২৪৬ 
চুড়াধারী মাধব, কপীন্ত্রী বিষুদাস ও 
শগাল বাস্ুদেবের বিবরণ-- ২৪৬-২৪৯ 
নিত্যানন্দের বিবাহ বর্ণন, নিত্যানন্দের 
দোগাছিয়। কষ্ণদাস পর্ডিতের ঘরে আগ- 
মন) উদ্ধারণ দত্তের কথা, কুর্যাদাম সরখেলের 


র 
ূ 
ৃ 
ৃ 
ৃ 
ৰ 


স্পস্পেপপাশপিসপী শপ িসিসিসাশাশি শিপ পিপিপি পাপ প্সপপ্প্ + 


সহিত মিলন--- ২৪২.২৪৪ | দৌষের সমাধান, বীরওদ্রী দোষের কথা, 
মহাপ্রড়ুর বঙ্গদেশ বিলাস বর্ণন, পদ্মা টপ করিয়া নিত্যানন্দের খড়দহে “বাস, 
তীরে বিদ্যার বিলাস, নাম সঙ্কীর্ভন, নরো- | অভিরামের প্রণামে নি ট্যানন্দ বংশ ধ্বংশ, 


স্তমে আকর্ষণ, মহা'প্রহ্ুর শ্রীহট্ট যাত্রা, বা ভদ্র এবং গঙ্গার জন্ম, প্রণামে মৃত্যু না 
ফরিদপুর হুইয়। বিক্রমপুর নূরপুরে গমন, | হওয়ায় অভিরামের আনন্দ-_ ২৫*-২৫১ 
সুবর্ণ গ্রাম হুইয়। এগার সিন্দুরে আগমন, গঙ্লাবল্পভ মাধবের বিবরণ, গঙ্গাবলগন্ত 
তথা হইতে বেতাল হন! ভিটাদিয়া বৈষ্ব- | মাধৰের বংশাবলী। মাধব সহ গঙ্গার বিবাহ, 


১৮৩/ 


গুরু কন্তা বিবাহ নিনেপক প্রমাণাবলা, ! অভিশাপ, দেবীবরের বীরছদ্র নিকটে 
দেৰীবর কর্তৃক_মাধবের বৌলান্য স্থাপন, ' বিঞ্-মন্ত্রে দীক্ষা-_ ২৫৪-২৫৭ 
মাধবের স্বব্ূপ-- ২৫১-২৫২ |  নিত্যানন্দের বংশাবলী, অদ্বৈতের বংশা- 

বীরভদ্রের বিবরণ, দীক্ষা লইতে বীর- । বলী ও গদাধর পণ্ডিতের বংশাবলী বর্ণন, 
ভদ্রের শান্তিপুর যাত্রা, বীরভদ্রে ফিরাইতে ৷ চিত্রসেন রাজ ও বিশাস আচার্যের কথা, 
জাহ্ছবার অভিরামকে আদেশ, অভিরামের মাধব নিশ্রাচার্ধ্যের বিবরণ, পু'ওরীক বিদ্যা- 
বংনীর আঘাতে নৌকা ভগ্ন, বীরের সঁণতা- | নিধির কথা, গদাপর, বাণীনাথ ও নয়ন- 


রিয়া তীরে উঠ, বীরভদ্র ও অভিরামের ! মিশরের কথা ২৫৭-২৬৪ 
কথোপকথন, বীরভদ্রের জান্কবা! নিকটে | রাট়ী বারেন্্র গাঙ্গণের বিবরণ»-_মাদিশূরর 
গমন, তাহার চতুভুর্জ দর্শন, জাহবা | রাজার বর্ণন, রাঢ় বরেন্্র দেশ নির্ণর, পঞ্চ 
নিকটে বীরভদ্রের দীক্ষা. ২৫২-২৫৩ | কৌশিকের বিবরণ, আদিশুরের যজ্ঞ, যজ্জে 


ফল ন৷ হওয়ায় কান্তকুজ হইতে পঞ্চ ব্াহ্মণ 
বীরভদ্র মাহাজ্ম্য,-শ্যামন্তন্দর প্রকটন, & 
আনয়ন তৎবৃত্বান্ত ও ততৎসঙ্গীর় ভূত্যের 


পাৎসাহ নিকট বীরের গমন, এশ্বর্দ্য ্ 

.. * কথা, ব্রাহ্মণের আশার্বাদে মৃত বৃক্ষের 
প্রকাশ, পাৎসাহ হইতে পাতর লাভ, শ্বাম- 1. 
| 1 জীবন সঞ্চার, চান্ছ্রার়ণ বত করিয়া পুজি 
সুন্দর মুর্তি নির্মাণ, অচাতানন্দ কর্তৃক: 

. গা « ' যাগ করায় আ।দিশুবরের পু কন্ঠা লাভ-- 
অভিষেক, অবশিষ্ট পাতরে স্বামীবনে নন্দা- বি 
ছুলাল মূর্তি প্রতিষ্ঠা, বীরভদ্রের বিবাহ ূ 
হারার, ভীতি কনোজ ব্রাঙ্মণগণের দেশে গমন, 
'নি, র দুই রস ্ নি 
রর ্ রঃ রে চরহ জ্ঞাতি কর্তৃক বর্জন, স্ত্রী-পুত্রাদি সহ গড়ে 

্ ঠা পু আগমন, গঙ্গাতীরে পঞ্চগ্রাম লাভ, 'পঞ্চ- 
৫ ২৫৩-২৫ 
বডি ব্রাহ্মণের অধস্তন বংশ বর্ণন, পঞ্চত্রাঙ্গণের 
দেবীবরের বৃত্তাত্ত, মেলবন্ধনের কথা, | পুকব্রগণের রাঢ় বরেন্দ্রে বাস, রাট়ী, বারেক্ত্র 
যোগেশ্বরের মাসীর অন্ন ত্যাগ, মাসীর খেদ, | এবং সগ্তশতি বিভাগ, বল্লালের সভাপত্ডিত- 
দেবীবরের মৃতার দেবীবরকে ভত্পনা, | গণের নাম, কুল লাগরের কথা-_-২৬৩-২ ১৬ 
দেবীবরের তপন্তা, বর লাভ, দোষাহুদারে রা়ী ও বারেন্রের কোলীন্ত স্থাপন, 
কুলনির্ণয়, ধাধা, নার্ধা, বীরভপ্রা, মুলুক- | কুলীন শ্রোত্রিয়াদি বিভাগ, উদয়ন আচাধ্য 
জুরী, প্রভৃতি দোষের বর্ণন, ফুলিয়া এবং | ভাছুড়ী এবং দ্বেবীবর ঘটকের কথা, রাট়ী 
খড়দরহ মেলের উৎপত্তি ও বিশেষ বিবরণ, | বারেন্দ্রের বিবাদ, রাটী, বারেন্্র কুলীন- 
ছয়ত্রিশ মেলে কুলীন বিভাগের কথা, | গণের নাম-- ২৬৭-২৬৯ 
দেবীবরের গুরুকে নিছুশ করন, গুরুর | রাট়ীয় কুলীনের বংশাবলী--২৬৯-২৭৩ 
(উড) 


সপ সদা শিস 


২. 
বারেন্্র কুলীনের বংশাবলী--২৭৩-২৭৭ | বর্ণন, দায়ের করণের বিশেষ বিবরণ ও 
রাট়ী, বারেন্দের সিদ্ধ, সাধ্য, কষ্ট | অর্থ ২৯১-২৯২ 
শ্রোত্রিয় বর্ন _ ২৭৭-২৭৯ রাজা কংস নারায়ণ কৃত একাবর্তের 
রাট়ীর বংশজের বিবরণ-- ২৮০-২৮ ূ কথা, অন্থর্ূপ দায়ের করণের শ্গ্টি, তার 
বারেন্দ্রের কাপের বিবরণ_উদয়ন লক্ষণ ও অর্থ, কুশে কৌলীন্ত স্তাপন, কুশ- 
আচার্যের বৃত্বাস্ত, উদয়ন আচার্ধ্য কৃত : ময় করণের সৃষ্টি, করণ ছাড়া কুলীনের 
পরিবর্ড ও করণাদি নিয়ম, কাপের কথা, | কুলীন কন্' গ্রহণ নিষেধ, করণে কন্যাকে 
কাপোৎপত্তি, ভানড়ের কৌলীন্তা নাশ, | অন্তের বিবাহ করিতে নিষেধ, অন্যপূর্বা 
ভাদড়ে মান দান, আঘাত, অবসাংদের কণ।, | বা .টমনার অথ, কংসনারায়ণ কন্তৃক কাঁপে 
পটার কথা-- ২৮১-২৮৩ ; কুলীনে এবং কাপে কাপেও দায়ের করণ 
ধেঞ্চি বাগছী এচং মধু সৈত্রের বিবরণ, বিধান, কাপে অন্ত করণ নিষেধ, কাপে 


, একাবর্ত বা পবিবর্ত নিয়মের মনাবশ্রাকত', 
নরসিংছ নাড়িয়ালের রৰাত্ত, নরসিংতের | এও রি রি রি 
রা কাপে সম্মান দান, কাপ কুলালনর বিবাদ 


কন্তা বিবাহ করিরা মধু মৈত্রের একঘরিয়া মিলার 
ংসা, আট, লক্ষণ - ২৯২-২৯৪ 
অবস্থ!, মধু মৈত্রের পুর্ব পক্ষের পুত্র ত্যাগ, চর 
'একাবন্ড ও র্₹ ৫ 
কাপের বুদ্ধি, কাঁপের দৌরায্মরো কুলীনের কুশময় করণের কথা, 
একাবর্তের লক্ষণ ও অর্থ, কুশময় করণের 


কুল নষ্ট ছইন্ছে আরম্তভ-- ২৮৩-২৮৬ 
লক্ষণ ও অর্থ, কুগজ করণ ও উপকারের 
করণের কথা, কুশ ছাড়ানী কন্যার বিব- 
রণ ও লক্ষণ, নিবান্ধবা কন্তার লক্ষণ, 
কুলীনের নিবান্ধবা কন্তা গ্রহণ নিষিদ্ধ, 
কাপ শ্রোত্রিয়ের পক্ষে বিধান, ফোটার 
অর্থ বর্ণন-_ ২৯৪---২ ৯৬ 
আোত্রিয়ে শোত্রিয়ে পত্রের বিধান, 


স্বগোত্রে করণ নিষিদ্ধ, করণের অধিকারী 
রাটীর পরিবর্তের বিশেষ বিবরণ, পরি- | নির্ণর, পিতা বর্তমানে কুলীন পুত্রগণের 


বর্তের অর্থ, পাণ্ট, প্রন্কৃতি, সপর্ধ্যায়, বর, | করণে অনধিক্কার, পোকরাদোষ, স্থৃগিদ 
আর্তি, ক্ষেম্য, উচিত, লভ্য, এই সকলের কুলীনের কথা, কুলজ করণ ও তাহার অর্থ, 
লক্ষণ ও অর্থ বর্ণন__ ২৮৭-২৯১ | শ্রোত্রিয়ের নায়কত্ব লাভের কথা, ভাই 

উদয়ন কৃত পরিবর্ত ও করণের বিশেষ | কর! পোষ, অবাধ্যতা গ্বোষ, উপকারের 
বিবরগ, করণ ও পরিবর্তের অর্থ ও লঙ্গণ | করণ-_” ২৯৭ * 


পা পিস পা কী ৯ পাপা 


০৯০ ০ সপ্প্সপ শ প সপ্ত প্ পাপী শপ পপ 


রাজা কংসনারারণের বৃস্তান্ত, কুলীনের 
কুল রক্ষা, কাপে সন্মান প্রদান, কাপ 
কুলীনের বিপাদ মীমা*দা, রাজা! কংসনারার়ণ 
রুত শন নিয়ম, একাবর্ভ স্তাপন, কশে 
কৌলীস্ স্কাপন, কশময় করণ স্থষ্টির কগা, 
রাটীর মেল এবং বারেন্দের পটার নাম - 
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উপকারের করণের লক্ষণ, পানি নামা 


দোষ, ছয় শ্রোত্রিয় দোষ, কুলীনে কুলীনে | 
] 
সমস্ত করণ বিধান, কাপে কাপে দায়ের ! 


করণ বিধান, কাপের করণ ছাড়া নিবান্ধব! 
কন্া গ্রহণের ব্যবস্থা, কুলীনের কাপত্ব, 
করণ বিধির প্রভেদ__ ২৯৮-২৯৯ 
কাপের কুশ বিভাগ, গর্ত শুড়া দোষ, 
কুলীনের কাপত্ব এবং শ্রোত্রিয়ত্ব, কাপের 
শ্রোত্রিয়ত্ব, কাপত্ব কুলীনের শ্রোত্রিয়াস্ত 
নাম। শ্রোত্রিয়ের প্রশংসা, কাঁপ কুলীনের 
অন্তন্ধপে শ্রোত্রিযত্ব-__ ৯৯ 
কুলজ করণে দায়ের করণ নিষিদ্ধ, 
দায়ের করণে কুলজের কুশ ভাঙ্গার বিধান, 
প্রোত্রিয়ের নীচ পটী হঈতে উচ্চ পটাতে 
যাইবার ব্যবস্থা, কাপের শ্রোত্রিয় কন্ত। 
লাভে সম্মান, কাঁপ কুলীনের বিবাদ ভঞ্জন, 
ংসনারায়ণের প্রশংসা, রাট়ী ও বারেজ্রের 
পরিবর্ত প্রভেদ-_ 
ঞ্ীচৈতন্ত-ভাগব্ত ও শ্রীচৈতন্ত-চরিত।- 
মুক্ত রচনার সময় নির্ণয়, গ্রন্থে পুনরুক্তি 
দোষের কারণ নির্ণয়-_- 
্রন্থকায়ের দৈন্য-_ 
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| জীঠাকুর মহাশয়ের অন্তদ্ধান 


পেশ পাসপাসস্পারার৮-. এস ০ সপ 


, ভন নল জন্ম, 


প্রসঙ্গ । 

প্রেমবিলাসে শ্রাঠাকুর মহাশয়ের শেষ 
চরিত বর্ণিত হয় নাই। নরোত্তমবিলাসে তাহা 
বণিত হইয়াছে । নরোপ্তমবিলাসের একা - 
দশ বিলাস হইতে শ্রীঠাকুর মহাশয়ের অস্ত- 
দ্ধান প্রসঙ্গটা এই স্তনে উদ্ধত করা গেল । 

একদিন ঠাকুন মহাশয় ও বরামচন্তর 
কবিরাজ নিঞ্জনে বসিয়া “ক পরামশ 
করিলেন। অনন্তর রাষচন্ত্র ব্যাকুল অন্তরে 
ধাঁজিগ্রাম চলিয়া গেলেন। কিছু দিন 
পল বামচন্দছের জন্তদ্ধানের কথা শুনিয়া 


শীঠাকুর মহা*য় স্দোকে ব্যাকুল তই! 
বলতে লাগিলেন _ 
গৌরাঙ্গ সহচর, শ্ীশ্রীবাস গদাধর, 


নরহরি মুকুন্দ মুরারি। 

প্রীস্বরূ'প দামোদর, হরিদাস বক্রেখর, 
এ সব প্রেমের অধধকারী ॥ 

করিলা ষে সব লীল!. শুনিতে গলায় শীলা, 
তাহা মুগ্চি না পাই দেখিতে । 

না বুঝিষ্ত সেনা মন্ম, 
এ ন। শেল বহি গেল চিতে ॥ 

প্রভু সনাতন রুপ, রঘুনাথ ভট্ট যুগ, 

ভূগন্ত শ্রীজীধ লোকনাথ । 

এ সকল প্রভু মিলি কৈলা কি মধুর কেলি, 
বৃন্দাবনে তক্তগণ সাথ ॥ 

সবে হৈলা অদর্শন, শুন ভেল ত্রিভুবন, 
আধল হইল এ না জাখি। 


কাহারে কহিব দ্বঃখ, ন। দেখাও ছার মুখ, 
আছি যেন মর! পণ্ড পাখী ॥ 
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আচাধ্য শ্রীশ্রীনিবাস, আছিনু বাহার দীদ, 
কথা শুনি জুড়াইত প্রাণ। 
তেঁহো৷ মোরে ছাড়ি গেল।, 
রামচন্দ্র না আইন, 
ঃখে জিই করে আনচান ॥ 
যে মোর মনের বাথা, কাহারে কহি কথা, 
এ ছার জীবনে নাহি আশ। 
অন্নজল বিষ খাই, মরিয়া নাহিক বাই, 
ধিক ধিক নরোত্বম দ্াস॥ 
এত কহিতেই সবে করিল। শ্রবণ । 
রামচন্দ্র কবিরাজ হৈল! অদশন ॥ 
প্রীঠাকুর মহাশয় স্থির হতে নারে। 
নির্জন বনেতে গিয়া কান্দে উচ্চস্বরে ॥ 
কান্দিভে কান্দিতে অচেতন হইয়। 
ভূমীতলে পড়িলেন। রাঙ্গ৷ নরসিংহ, 
পণ্ডিত রূপনারায়ণ, রাজা গোবিন্দ এবং 
সন্তোষ প্রভভভি কতক জন ভক্ত চৌদিক 
বেড়িয়া বসিলেন, খেদবুক্ত ভইয়া শুশ্বষা 
করিতে লাগিলেন । ভক্তগণের গুঠামায় 
কিছুকাল পরে মহাশর চৈহ্ম্ত লাভ করি- 
লেন। 
পরে 
সব লঞা আসিলেন গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে । 
কতক্ষণ স্থির হৈলা প্রভুর দর্শনে ॥ 
দিনে দিনে ঠাকুর মহাশয়ের রামচন্্র- 
বিরহ হইতেই কৃষ্ণবিরহ উপস্থিত হইল। 
রুষ্ণ-বিরহে আবিষ্ট হইয়! প্রার্থনা গ্রন্থ 
প্রণয়ন করিলেন, এইরূপে কিছু দিন গেলে 
পরে, গঙ্গাল্লান যাওয়ার আভিগ্রায় প্রকাশ 
করিলেন। 


ূ 
! 


! 
! 
| 


) 


পরছে দিন পাচ সাত রহি মহাশয় । 
গঙ্গান্গান যাইব সবার প্রতি কয় ॥ 
পরে মহাশয় ভক্তগণ সহ বুধরী হইয়া 


। গঙ্গাতীরে গাম্তিলায় উপস্থিত হইলেন। 


তথ! হৈতে আইলা গাস্তিলা গঙ্গাতীরে | 

অকস্মাৎ জর আসি ব্যাপিল শরীরে ॥ 

চিতাশধ্যা কর সবে এই আজ্ঞা দিয়। | 

রহিলেন মহাশয় নীরব হইয়া ॥ 

অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন শিষ্যগণ । 

সবারে করিল! স্থির গঙ্গানারায়ণ ॥ 

ব্রাহ্মণ পঙ্ডিত আইসে লৈয়া'নিজ গণে। 

দেখা মাত্র হয় কথা নাহি কারো! সনে । 
তিন দিন পর্যন্ত তিনি কাহারও সহিত 

কথ! কহিলেন না। 

ছে মহাশয় তিন দিন গোডাইলা । 

লোক দৃষ্টে দেহ হইতে পৃথক হুইলা ॥ 


তখন সকলেই তাহার অন্তগান 
দেখিলেন। সকলেই বুঝিলেন, তিনি নিত্য- 
ধামে চলিয়া গিয়াছেন। তখন ভক্তগণ 
অতিশয় পেদান্বিত হইলেও খেদ সম্বরণ 
করিয়। দিব্য চিতা সাজাইলেন। ন্নান 
করাইয়! দিব্য শধ্যায় চিতার উপরে তাহার 
দেহ শয়ন করাইলেন । তখন-_ 
পরম্পর কহে সুখে ব্রাঙ্গণ সকল। 
বিপ্র-শিষ্য কৈল যৈছে ছৈল তার ফল ॥ 
গঙ্গানারারণ ব্রহ্গ কিছু না কহিন। 
বাক্যরোধ হৈয়া নরোভম দাস মৈল | 
গঙ্গানারায়ণ এছে পণ্ডিত হইয়া । 
ঈইলেন শিষ্য নিজ পশ্ম ভেয়াগিয়া ॥ . 
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দেখিণ গুরুর দশা হইল যেমন । ূ নিন্দুক ব্রাহ্মণ সব অপরাধী হঞা। 
না জানি ইহার দশা হৈব বা কেমন ॥ ৷ গঙ্গানারারণ পদে পড়ে প্রণমিয়া ॥ 
পুনঃ পুনঃ গঙ্গানারায়ণে শুনাইয়া । কাতরে কহয়ে রক্ষা কর মে। সবারে। 
হছে কতে। কহে সবে হাসিয়া হাসিয়। ॥ | বুথা জন্ম গোঙাইন্ বিপ্র অহঙ্কারে ॥ 


পাঁষপ্তীর বাক্যে দয়া উপজিল মনে । । শ্রীমহাক্সীরের আগে বাইতে না পারি। 
গঙ্গানারায়ণ আইলা চিত। সন্গিধানে ॥ করাহ তাহার অনুগ্রহ, পা করি। 
কর যোড় করিয়া কহরে বার বার। শুনিয়া! ব্যাকুল বাক্য গঙ্গানারারণ । 
নিজ গুণে কৈল প্রভু পাষণ্ডী উদ্ধার ॥ মহাশয় সমীপে গেলেন সেইঙ্ষণ ॥ 
এবে এ পাষগ্ডিগণ মন্মন না জানিয় | করযোড় করিয়। কহয়ে ধীরে ধীরে । 
নিন্দে তোমায়, সবে ছুঃখ পায়েন শুনিয। । | অনুগ্রহ কর প্রভু এ সব বিপ্রেরে ॥ 
এ সবার হৈল ঘোর নরকে গমন । এত কহি সেই বিপ্রগণ ভূমে পড়ি । 
রক্ষা কর কপাদৃষ্টে করি নিরীক্ষণ ॥ প্রণমিয়া কাতরে কহয়ে করযোড়ি ॥ 
গঙ্গানারায়ণের এ ব্যাকুল বচনে। মো সবার সম বিপ্রধম নাহি আর। 
নিজ দেহে মভাশয় আইল! সেইক্ষণে ॥ করিন্ু যতেক নিন্দা লেখা নাহি তার ॥ 
রাধা-কু্জ চৈতন্য বলিয়া নরোত্ম । বর্ণ মধ্যে শ্রেষ্ট এই মিথ্যা অহঙ্কারে। 
উঠিলেন চিতা হৈতে তেজ্‌ শুধ্য সম ॥ সামান্ত মনুষ্য বুদ্ধি করিন্ু তৌমারে ॥ 
চতুদ্দিগে হরিধ্ননি করে সর্ববজনে । হুইল বিফল সবে, পড়ি যে সব। 
অকস্মাৎ পুষ্প বরিনয়ে দেবগণে॥ বু না স্পিন সে ইত ভক্তি লব 
কপ! করি নাশহ ছুদ্দেব মো৷ সবার । 
লইন্ু এব্ণ এই চরণে তোমার ॥ 
দেখিয়! ব্যাকুল, ঠাকুর মহাশয় । 
ভাক্তরত্র দিয়া সে সবারে আলিঙ্গয় ॥ 
সবে আজ্ঞা কৈল গঙ্গানারায়ণ স্থানে । 
ভক্তি গ্রন্থ অধায়ন কর সাবধানে ॥ 
'কিছু দিন পরে সবে যাইব! খেতরী। 
অদ্য আমি এথা হৈতে যাইব বুধরি ॥ 
কেহ£কারো! প্রতি কহে কি কাধ্য করিন্গ। | এত কহি শীঘ্র করিলেন গঞ্গ! স্নান। 
আপন খাইয়া হেন জনেরে নিন্দিনু ॥ নয়ন ভয়িয়া দেখিলেন ভাগ্যবান ॥ 
উছে;কত কহি শিরে করে করাঘাত। শ্রীমহাশয়ের এই প্রসঙ্গ সকল। 
কাপয়ে অন্তর নেত্রে হয় 'অশ্রপাত ॥ ব্যাপিল সর্ব হৈল সবার মঙ্গল | 


ব্রাহ্মণগণ বলিতে লাগিল, বে নরো- 
স্তমের শরীরে সমস্ত মৃত্যুর লক্ষণ দেখা 
গিয়াছিল, চিত! শব্যায় শায়িত ছিল, সে 
হঠাৎ জীবিত হুইল, কুষ্যের সায় তেজধী 
হইল, একি আশ্চর্য্য ! 
দূরে থাকি দেখি তবে নিন্দুক ব্রাঙ্ষণ। ' 
মহাভয় হৈল স্থির নহে কোন জন ॥ 


শপ শপ পা পপ পপর উপ. পর এ স 
সি, পন স্পা সপ শপ পপ পপ পপ পপ 


পেশ শপ খা ০ পপ পপ পপ পাপ পপ ০৯ আসি শা 


গঙ্গাতীর হৈতে মহাশয় সব! সনে। 

গঙ্গানারায়ণ গৃহে গেলা কথোক্ষণে ॥ 
তথ। নানা মিষ্টান্ন ভূঙ্জিল সবা লঞা। 
অতি শীঘ্ব বুধরি আইলা হৃষ্ট হএ। ॥ 


গোবিন্দ কবিরাজ, কর্ণপুর আর । ট* 


কবিরাজ গোকুল বল্পভী মজুমদার ॥ 

এ সব! সহিতে গিয়া খেতরী গ্রামেতে । 

নিরন্তর রহে কঙ্ক কথা আলাপেতে ॥ 

শ্ীপ্রভূগণের সেবা পরিচর্য্যা ষত। 

তাহাতেই নিযুক্ত হইল! অবিরত ॥ 

গৌরাঙ্গ অঙ্গন ধূলি ধুসরিত হৈয়া। 

ক্রয়ে ক্রন্দন প্রভূ মুখ পানে চাঞা ॥ 

হা হা প্রভু গৌরাঙ্গ বল্পভীকান্ত কৃষ্ণ । 

করুণা করহ মুগ বিষয় সহষ্ও ॥ 

ওহে প্রভু রাধাকাস্ত শ্রীব্রজনোহন । 
ংসার বাতন৷ হৈতে করহ মোচন ॥ 

হে ধাধারমণ মোরে রাখহ চরণে । 

তোম! না ভুলিয়ে হেন জীবনে মরণে | 

ছে কত প্রকার করয়ে নিবেদন । 

সে সব শুনিতে কান্দে পশুপক্ষীগণ ॥ 

লোক ভিড় দেখি প্রভূ নির্জনে যাইয়া । 

নাম উচ্চারর়ে মহাব্যাকুল হইছু। ॥ 

ওহে নবদ্বীপচন্দ গৌরাঙ্গস্তন্দর | 

ওহে নিত্যানন্দ পল্মাবতীর কোঙার | 

ওহে লীতানাথ শ্রীঅদৈত দয়াময় । 

ওহে শ্রীপগ্ডিত গদ্দাধর প্রেমময় ॥ 

ওহে করুণাসিন্ধু পণ্ডিত জীবাস। 

ওহে বক্রেশ্বর মুরারি হরিদাস ॥ 

ওহে শ্রস্বরূপ রামানন্দ দামোদর । 

ওক শ্রী্বাচার্ন্য খোপীনাথ কাশী | 


৬ 


ওহে বা চম্পতি সার্বভৌম ভষ্টাচাধ্য। 
ওতে সুর্যযদাস গৌরীদাস পণ্ডিত আর্ধ্য ॥ 
ওহে ই্ীপপ্তিত জগদীশ শুর্রাম্বর । 
ওহে শ্রীগোবিন্দ ঘোষ দাস গদাধর ॥ 
ওহে পুগরীক বিদ্যা।নধি মহাশয় | 
মুকু্দ মাধব বাস্থঘোষ ধনঞ্জয় ॥ 
ওহে শ্ীজগদানন্দ সঞ্জয় শ্রীধর। 
ওহে শ্রীমুকুন্দ নরহরি বিজ্ঞর ! 
ওহে শ্রীমদ্ধপ লনাতন গুণসিন্ধু। 
ওহে শ্রীভূগর্ত লোকনাথ দীনবন্ধু ॥ 
ওহে শ্রীগোপাল হট পতিত্ের প্রাণ । 
ওহে রঘুনাথ ভট্ট গুণের নিধান ॥ 
ওহে কুগ্ডবাসী শ্বরূপেরু রঘুনাথ । 
ওহে শ্রীজীব গোস্বামী করহ দৃষ্টিপাত ॥ 
ওহে গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রিয়গণ । 
ক্রহ করুণ! মুঞ্চি লইনু শরণ ॥ 
দেখি অন্ত পামর মোরে নাহি উপেক্ষিব। | 
মোর অভিলাৰ পূর্ণ অবগত করিব! ! 
এছে কত কিয়া নারয়ে স্থির হৈতে । 
পুন বিলপয়ে কূপ করহে ললিতে ॥ 
শ্ীবিশাখ। সুচিত্রা ইচম্পক লতিক।। 
রঙ্গদেবী সুদেবী পরম গুণাধিক1 ॥ 
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখ! সখী সুচতুরী । 
শ্রীরূপমঞ্জরী, রতি মঞ্জরী কন্তুরী ॥ 
লবঙ্গমঞ্জরী মঞ্জলালী সর্বজনে । 
রাখ মোরে শ্রীরাধিফ! চরণ সেবনে ॥ 
হে রাধিকে কৃষ্ণ সে তোমার প্রাণেশ্বর | 
তার পাদপন্স সেবা দেহ নিরন্তর ॥ 
তোমা দৌহ। বসাইব রত্ব সিংহাসনে । 
নে সরি দেখিধ খে্িত সখীগণে ॥ 


২/০ 


সথীর ঈঙ্গিতে চীমর ব্যজন করি লুখে। 
সমর্পিব তাম্ুল দৌহার টাদ মুখে ॥ 
হইবে কি পুর্ন এ মনের অভিলাষ । 

এত কহি মহাশয় ছাড়ে দীর্ঘখীস ॥ 
কতক্ষণ মৌন ধরি রহে মহাশয় 
নবদ্বীপ লীল৷ আগত হইল দয় | 

উর্ধে ছুই বাহু তুশি কহে বার বার। 
দেখিব কি নেত্রভরি নদিয়৷ বিহার ॥ 
চতুদ্দিগে শ্রীবাসাদি প্র প্রিরগণ। 
সম্মুখে অদ্বৈত দেব ভুধনপাবন ॥ 
নিত্যানন্দ দক্ষিণে বামেতে গদাধর | 
মধো বিলসিব নবদ্বীপ সুধাকর ॥ 

দেখিব কি এঁছে গণ সহ গোরারায়। 
এত কাহ ভাসে ছুই নেত্রের ধারায় ॥ 
কে বুঝিতে পারে মহাশয়ের চরিত । 
দিনে দিনে বাড়য়ে উদ্বেগ বিপরীত ॥ 
শ্রীমহাশয়ের উ“ছ চেষ্টা নিরথিয়া । 
শ্রীরাধাবল্পভের ব্যাকুল হয় হিয়া ॥ 

ছে পরস্পর সবে ভাবে মনে মনে । 
মনা শন্ন যত্বে স্থির করে প্রিয়গণে ॥ 

কে বুঝে সে মনোবৃত্তি প্রিয়গণ লঞ1। 
সদ! নাম সংকীর্তনে রছে মগ্ন হঞা ॥ 
একদিন মহাশয় কহে প্রিয়গণে । 
গঙ্গানারায়ণের বিলস্ব হেল কেনে ॥ 
হেনকালে রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণ। 
দৌোঁছে আইল, সঙ্গে সেই বিপ্র কথোজন ॥ 
পড়িলেন শ্রীমহাশয়ের পদতলে । 
ভক্তিরসে মগ্ন বিপ্র ভাসে নেত্র জলে ॥ * 
শ্রীঠাকুর মহাশয় করি অনুগ্রহ । 
কথোজনে শিষা কৈলা দেখিয়া! আগ্রহ ॥ 


মহাশয় প্রিয় গঙ্গানারায়ণ স্থানে । 

কপা করি শিষ্য করাইলা কথোজনে ॥ 
সবে গিয়া গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে প্রণথমিল! | 
শ্রীমহা প্রসাদ শ্রীপুঙ্জারী আনি দিলা! ॥ 
গো'বন্দ কতিরাজ আদি বিজ্ঞগণ। 
দেখি বিপ্র চেষ্টা হৈলা উল্লামিত মন ॥ 


| শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য আদি বিপ্র যত। 


| 


| 


দীন হৈয়া সে সবার পদে হৈল নত ॥ 
লীসন্তোষ, রাজ। নরসিংহ আদি সব। 


1 দেখিলেন |বপ্রবর্গে পরম বৈষ্ণব ॥ 


1 
। 


মভামহোতসব কৈলা তার পর দিনে । 
ব্প্রগণ উন্নত 5হইলা সঙ্গীভনে ॥ 


সবে হইলেন প্রেমনক্তি অধিকারী । 


: 


এছে অনুগ্রহের বালাই লৈয়া মরি ॥ 

প্রমহাশয়ের চারু চরিত্র অপার 

সর্ব মনোরথ পুর্ন করিলা সবার ॥ 

একদিন মহাশয় অতি প্রাতঃকালে। 

হৈয়! মহা ব্যাকুল ভাসে নেত্র জলে ॥ 

অগ্নিশিখা প্রায় দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া । 

কতক্ষণ ক্ষিতিতলে রহয়ে পড়িয়া ॥ 

সে হেন বদন পদ্ম শুকাইয় যায়। 

গদ গদ স্বরে কহে কি হইল হায় ॥ 
শ্রীঠাকুর মহাশয় শ্রানিবাস ও রামচন্দ্রের 

বন্ধুত স্মরণ কাঁরলে তাহাদের বিরহে কুষ- 


বির ব্যাধি অত্যন্ত বদ্ধিত হইয়া পড়িল, 


ংসার কৃষ্ময় দেখিতে লাগিলেন, প্রলাপ 
করিতে লাগিলেন, ইহা৷ দেখিয়া ডক্কগগ 
অত্যন্ত চিত্তিত হইলেন, তখন,-_ 
মহাশয় জানি প্রিয় গণের অন্তর । 
সবারে প্রবোধবাকা কছিলা বিস্তর ॥. 


২০ 


প্রকুর প্রাঙ্গণে খাসি বিদায় ইলা! । ৰ করিয়া সকলে ছেরে উদ হই- 
প্রভূগণ চরণে জীবন সমর্পিল! ॥ লেন। হরিরাম, রামকৃষ, গঙ্গানারায়ণ, 
কে বুঝে অন্তর অতি অধৈর্যা হইয়া! | গোবিন্দ কবিরাজ, রাজা নরসিংহ, পত্তিত 
চলিলা বুধরি গোবিন্দাদি সঙ্গে লৈয়া ॥ রূপনারায়ণ, কৃষ্ণসিংহ, চান্দরায়, গোগী- 
বুধরি গ্রামেতে একদিন স্থিতি কৈলা। রমণ, রাজ। গোবিন্দ এবং সন্তোষ দত্ত 
শ্রীগোবিন' চক্রবর্তী শাদি তথা আইল ॥ | প্রভৃতি ঠাকুর মহাশয়ের ভক্তগণ খেতরী- 
অতি স্তমধুর বাক্যে সবে প্রবোধিলা । তেও মহাসঙ্কীর্ভন ও মহামহোতৎসব কাধ্যাু 
শ্ীনাম কীর্ভনে দিবাধাতি গোডাইলা ॥ সম্পন্ন করিলেন । 
বুধরী হইতে গাপ্ব চলিলা গাণ্ছিলে। 
গঙ্গানান করিয়া বসিলা গঙ্গাকুলে ॥ 
আজ্ঞা কৈল! রামকৃ্ণ গঙ্গানারার়ণে। 
মোর অঙ্গ মাঙ্জন করহ ছুই জনে ॥ 
দোহে কিবা মাঞ্জন করিব, পরশিতে | 
ছুগ্ধ প্রায় মিলাইল গঙ্গার জলে ॥ 
দেখিতে দেখিতে শীপ্প হৈলা অন্থর্ধান। 
াত্যত্ত ঢ'্দরয় ইভা বুঝিব কি আন ॥ 
অকন্মাৎ গঙ্গার তরঙ্গ উলিল। 
দেখিয়। লোকের মহ! বিশ্ময় হইল ॥ 
ভীমহাশয়ের এছে দেখি সঙ্গোপন | 
বরিষে কুম্ম স্বর্গে রহি দেবগণ ॥ 
চতুর্দিগে হইল মহা! ভরি হরিধ্বনি | 

কেহু ধৈর্য ধরিতে নারয়ে ইহ শুনি ॥ 
সবে ঠাকুর নবোত্তম গুণ গায় । 
ব্যাপিল জগৎ 'গুণে পাষাণ মিলায় ॥ 
শ্রীমভাশয়ের সঙ্গে ছিল যত জন। 
সবে লঞ। গেল! গুছে গঙ্গানারার়ণ ॥ 
হরিরাম রামকুষ্জ আর বত জন । 
পরম্পর কৈলা সবে ধৈর্যাবলঙ্গন ॥ 

. শ্রাস্তিলার গঙ্গানারায়ণের বাড়ীতে 
ঠাকুর মহাশয়ের অন্তেষ্টি'মহোৎসব সুসম্পন্ন 


স্মল পাইকা অক্ষরে গোল পেজি 
ডিমাই ২৫ দক্্মায় প্রেমবিলাস সম্পূর্ণ 
হইল । 


পুস্তক প্রাপ্তির ঠিকানা-_ 
১০নং বিশ্বস্তর মল্লিকের লেন, 
কুমারটুলি, কলিকাতা । 
শ্রুক্ত বাবু যশোদালাল তালুকদার । 
মূল্য ১২, ডাক মাশুল **। 
গ্রাহকের ঠিকান৷ স্পষ্ট করিয়! লিখিতে 
হইবে। 


এ পপ প্র ৯ আস টি শাপলাসপশ পল ও) পাগিল শপিশা শীর্পি | পা ৯ পপর» পেশ | সপ ০ স্পা শপ পপ সপ | শি পি শ্রী শি শপ শপ পা পাপা পাপ 


প্রেম-বিলান । 


| গৌড়দেশ হইতে যে ষে বৈষ্ণব আইসে। 

ূ জিজ্ঞাসিলা মহাপ্রভু অশেষ বিশেষে ॥ 

| কেহো কহে গৌড়দেশে নাহি হরিনাম । 
সজ্জন দুজন লোকের নাহি পরিত্রাণ ॥ (১) 


€থম বিলাস্‌। 
স্পট 
শ্রীীরুষ্জচৈতন্তচন্জায় নমঃ 


নারাধিতং কলিণুগে তব পাদপদ্মং, ৰ ৃ 

লো রঃ কেহ কহে ভক্তি ছাড়ি আচাধ্য গোসাঞ্ি। 
নালোকিতঃ কলিষুগে তব গৌরদেহঃ ্ 

রা | র | যুক্তিকে প্রধান করি লওয়াইলা ঠাঞ্ি ঠাঞ্জি 
নাকণিত! কলিযুগে তব ত ব্রগাথা, 
ঃ 4 ৃঁ রা রা কেহ কহে মুক্তি বিনা বাক্য নাহি আর। 
চতন্যচন্ত্র । ভবতা পত্রিবঞ্চিতোশহ হং ॥ 

৫৫ রর শু মুক্তি কহি কহি গোসাঞ্চি ভাসাইল সংসা 
জয় ভয় চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। রি রাযি 
শুনিতে শুনিতে প্রডর ক্রোধ উপজিল। 

নিত্যানন্দ বিচ্ছেদ ঢুঃখ অধিক বাড়িল ॥ 

। এই কালে প্রু-স্বানে স্বরূপ বানরায় । 


| কহিবারে চাহে প্র আনন্দ হিয়ায় ॥ 


] 
] 
[ 
ৃ 
ওয়াদৈতচন্দ জয় গৌরভক্ত বন্দ ! ূ 
| 
| 
শ্রীনিবাস জয় জয় আচাধ্য ঠাকুর । ৰ রর: 
শ্ানিবা রর | আইস আইস ভাল হইল আইলা দুই জন । 
ৃ 


জয় জয় এ'জাহুবা জদ্র পারচন্ত্র | 
জয় জয় কলিযুগে হরিনাম মন্্ 1 


ধার শিষা রামচন্দ্র প্রেমের অনুনে ॥ 
জয় জয় কবিরাজ ঠাঁক্র গোবিন্দ । 

বশর গুণে সশুদ্ীপে জীবের আনন্দ ।' 
০ এ ক 'বুঝিতে নারিস্থ আমি অদ্বৈতের মন। 
রাধারুঞ্ঃ-লীল। পার হইবেক প্রাণ? কিসে চালা তান জেরা 
'আচার্স্য ঠাকুরের রা হৈল যেন মতে। ট্রিক 
ভক্তি করি শুন ভীত রঃ করি চিতে । নানার 
নিত্যানন্দ প্রড়কে গৌড়ে দরিল| পাঠাইয়া। |... . ৮২ ০০-5, 

তেঙ। গৌড় ভাসাইলা প্রেমভক্তি দিয়া ॥ | (১) কেহ কহে নাহি দেশে সংকীর্ভন নাম। 


| ভদ্কিশৃন্ত হইল গৌড় শুনহ কারণ 
অদ্বৈত আচার্ধা হইল ঈ*রের হুটি। 
ভক্তি ছাড়ি বাখানেন পৰ'বিধা মুক্তি ॥ 


২ প্রেম-বিলাস। 


লোকের মুখে ত গুনি না হয় প্রতীত। 
ভক্তি ছাড়ি মুক্তি ব্যাখা তার নহে চিত ॥ 
এই কালে নিত্যানন্েের পত্রিকা আইল । 


ৰ 
| 


| 


| প্রথম বিলাম। 


এ বাকা শুনিয়৷ ভট্টাচার্য্য মহামতি | 
কর যোড় করি কহে আপন ছুগতি ॥ 
তর্ক পড়ি ভক্তি নাতি জানি লব লেশ। 


*ভক্তিপথ ছাড়ি আচার্য মুক্তি বাখানিল' ॥ মুক্তি ব্যাখ্য। ছাড়ি ভক্তিতে আনন্দ বিশেষ ॥ 


লিখন পাইঞা বড় ভয় উপজিল। 
শ্রীহস্তে লিখন করি দর্শনে চলিল ॥ 
ভক্তগণ সঙ্গে প্রন পুরীর ভিতরে । 
গরুড়ের নিকটে দর্শন আনন্দ অন্তরে ॥ 
সেই কালে আইল! ভট্টাচার্য্য সার্বভৌম । 
তাহারে দ্রেখিয়! প্রভুর হইল ভাবোদগম ॥ 
ভক্তি ভক্তি করি প্রভুর প্রেম উপজিল। 
মুক্তি ব্যাখ্যা ছাড়ি প্র ভক্তি বাখানিল ॥ 
ভট্টাচার্য কোলে করি হইল বাহির। 
মিশ্রের আবাসে আসি হৈলা কিছু স্থির ॥ 
নিত্যানন্দ প্রভুর পন হস্তে ত আছিল। 
পত্র পড় ভট্টাচার্ষা, প্রশ্ন আজ্ঞা কৈল ॥ 
পত্রপড়ি ভটাচাধ্য হৈলা মহাক্রোধ। 

হেন বুঝি গৌড়দেশে নাহি কার বোধ ॥ 
ভক্তি ছাড়ি মুক্তিকে বাখানে কোন জন। 
সেই স্থানে আমরা যাইব তিন জন ॥ 
বিচার করি তারে প্রত নিরস্ত করিব। 
প্রৌট়ি করেন ষদদি বান্ধিয়া আনিব ॥ (১) 
ভঠ্'চার্ম্যের বাক্যে গুভুর আনন্দ হৃদয় । 
না হইব ভক্তিবাধ শুন মহাশয় ॥ 
হ্বাক্ষরেতে এক পত্র যায় অদ্বৈতেরে | (২) 
আর পত্র লিখেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরে ॥ 
তাঁল ভাল বলি এই যুক্তি £ট কৈল। 
বৈষ্ণব দ্বারা পত্র গৌড়ে পাঠাইল ॥ 


(১) অবিচার করেন, যদি বান্ধিয়া আনিব ॥ 
(২ স্বাক্ষরেতে এক পত্র পাঠাও জদ্বৈতেরে 


পা পাপ্পু 
বি 


শুষ্ক তর্ক খলি খাইতে কত কাল গেল। 
গোঁপীনাথ আচার্য সঙ্গে গুসঙ্গ হইল ॥ 
ছুম্মতি মায়িক নহে তিহো। প্রভুর ভক্ত । 
কেন ন! জানিবেন প্রহর স্বরূপের তত্ব ॥ 
তাহার সণন্ধে প্রন কুপা কৈলা মোরে । 
সকল দুর্মতি গেল, ভক্তি জন্মিল অন্তরে ॥ 
তিহো৷ অতি প্রকরর প্রিয় ভক্তমহারাজ । 
ংসারে বুঝাবার হয় তার হেন কাজ ॥ 
নিজ নিজ স্থানে সবে করিল! গধন । 
তথাপি যে স্থখোতপন্তি না হইল মন ॥ 
ভাঁবিতে 'ভাবিতে প্রভুর উদ্বেগ বাড়িল। 
ভক্তিশুন্য হল জীব ভয় উপজিল ॥ 
কিরূপেতে ভক্তি রহিবেক পুথিবীতে। 
গৌড়ে কিছু প্রেম নাম চাহি পাঠাতে ॥ 
নিত্যানন্; সাক্ষাতে ইহা কেমতে ভইবে। 
অবি্দামানে ভক্তি জীবের কেমনে রহিবে ॥ 
ভকক্তশান্ত্ প্রকাশিতে রূপ সনাতন । 
বুন্দাবনে ছুই ভাই কৰিলা গমন ॥ 
সেই ভক্তিনিল! চাহি গড়ে 'প্রকাশিতে। 
প্রেনরূপ এক পাত্র চাহি জন্মাইতে ॥ 
“অবনি অবনি !” বলি প্রভূ আজ্ঞ! কৈলা। 
যোড়হাতে পৃথিবী তবে প্রভুর নিকটে আইল 
গুন গুন পৃথিবী তুমি হএ] সাবধান । 
প্রেমরূপ পাত্র আনি কর অধিষ্ঠান ॥ 
যেই প্রেম রাখিয়াছ প্রভু মোর ঠাঞ্চি। 
আজ্ঞ৷ দেহ প্রেমরূপ প্রকাশিতে চাই ॥ 


প্রথম বিলাস | ] 


আনন্দিত হঞা৷ পৃথিবীরে আজ্ঞ! দিল । (১) 
পারাপাত্র অবধি কথা নাম না ভইল ॥ 
এই কালে প্রত স্থানে স্বরূপ রামরায়। 
প্রন্নুরে প্রণতি করি নিবেদিতে চায় ॥ 

কি করিব কি হইবে ভাল ভইল আইলা । 
পৃথিবীতে যে কথা হৈল সকল কহিলা৷ ॥ 
প্রেম প্রেম বলি প্রভু আবিই হইলা । 
নিতানন্দ বলি প্রভ় কান্দিতে লাগিলা ॥ 
মু্ছিত হইলা প্র, ততীর প্রহর গেল। 
মধুরস্বরে হরিনাম স্বরূপ শুনাইল ॥ 
হরিনাম শ্রবণে প্রভৃর হঈল চেতন । 

চল যাই করি স্বরূপ ! ঈশ্বর দরশন ॥ 

এই কালে সার্বভৌম প্রহর সন্তুখে ৷ 
সার্বভৌম দেখি প্রত্ত পাইলা বড় সুখে ॥ 
ভাল হৈল আইলা তুমি বৈস এই খানে । 
বিশেষ আছয়ে কথা শুন সাবধানে ॥ 
ভক্তিপথ দূর কৈল অগ্ৈত আচাধ্য । 

কি কহিব কি করিব কহ ভট্টাচার্য্য ॥ 
ভক্তিবাধ শুনি ভটের বড় ছুঃখ হৈল। 
মহাপ্রভুর পায়ে তবে নিবেদন কৈল ॥ 
অদ্বৈত আচাধ্য হন জগতের প্রভু । 

তার মুখে হেন বাক্য না হইবে কভু ॥ 
উদ্ধত লোক আসি শুনাইল প্রভুকে । (২) 
সেই লোক আন দেখি আমার সন্যুথে ॥ 
প্রয়াম করিল লোক দেখা না পাইল . 
বড় অজ্ঞ সেই লোক ভট আনাইল ॥ 

শুন গুন ভটাচাধ্য পূর্ববকথা কই। 
নবদ্বীপ ছাড়ি তেহ বড় ছুংখ পাই ॥ 


(১) আনন্দিত হঞ। পৃথিবীরে আলিঙ্গিল। 
€২) অবিজ্ঞ লৌক আসি শুনাইল প্রকে । 


প্রেম-বিলাম। 


| 


ৃ 


৩: 


বুঝি নাহি সেই হুঃখে কি ষে আছে মনে । 
তর দেখাইতে করে স্বতন্ব আচরণে ॥ 
সকল করিতে 0ভে। ধরেন সামর্থ | 

যাহা করে তাহা হয় নাহি হয় বার্থ ॥ 
আমার প্রতীতি আছে তাহার কথাতে। 
ভার আজ্ঞা না পারি আমি অন্তথ! করিতে ॥ 
এই যুক্তি কর আজ্ঞ! না হর হেলন। 

প্রেম রক্ষ! পায় পশ্চাৎ যুক্তির কারণ ॥ 

ভট্ট চাধ্য কহে প্রভু নিত্যানন্দের সাক্ষাতে । 
বিদামানে প্রেম বেন নহিবেক বাধে ॥ 
অবিদামানের কথা কি কহিব আমি | « 

যে তোমার মনে হয় তাহা কর তুমি ॥ 

তার সাক্ষী আছে প্রভু ৷ মোর মায়াবাদ। 


মুক্তি ছাড়ি ভক্তিব্যাখ্য। তোমার প্রসাদ ॥ 


প্রভুর দর্শনে মোর বন্ধ গেল নাশ। 

মুক্তি ছাড়ি ভক্তিপথে হৈনু তবে দাস॥ 
কলিবুগের লোক সব বড় হুরাচার। 
তাহার প্রধান কৈল রাজা'র অধিকার ॥ (৩) 
অধিকার রাজার যেই সব দূর কৈল। 
মহোৌষধি হরিনাম-মন্্র প্রকাশিল ॥ 

নামের আভাসে পাপ করিলেন ধ্বংস। 
ভক্তিকে স্থাপন কৈল নিত্যানন্দ অংশ ॥ 
হেন নিত্যানন্দ প্রভু গৌড়ে পাঠাইলা । 
পশ্চাতে কি লাগি তুমি ভাবিতে লাগিলা ॥ 
সেই সব সত্য কিছু শুন মন দিয়া। 


ভক্ত সঙ্গে করি নিত্যানন্দেরে লইয়া ॥ : '"" 


সঙ্গ ছাড়৷ নিত্যানন্দ করিলাম আমি । 
কি করিব যেবা হয় যুক্তি দেহ তুমি ॥ 


(৩) তার প্রধান কারণ ঘবন রাজার অধিকার 


প্রম-বিলাস । 


[ প্রথম বিলাস। 


তোমারে যুক্তি দিতে কেহ নারে অন্তথায় ।১] চৈতন্তদাস আচার্য তার নাম হ 


এক নীলাচলে আছে জগনাথ রায় ॥ 
ভাল সমাধান কৈল ভট মহাশয় । (২) 


জগন্নাথ বিনা ইহা! সমাধা! না হয় ॥ 

এই যুক্তি করি সবে গেল! দরশনে। 
পশ্চাৎ রাখিতে প্রেম কৈলা নিবেদনে ॥ 
করুণাসাগর তুমি বড় দয়াময় । 

শনবেদন করি প্র কহিবে নিশ্চয় ॥ 
কলিষুগে জগন্নাথরূপে অবতার । 

দশনে বিশ্বাসে লোকের হইল নিস্তার ॥ 
প্রসাদ-মাধুরী গন্ধে দেশ ভাসাইলা । 
বর্াশ্রম চণ্ডালাদি এক করিলা ॥ 
এইমত রাধারুঞ্চ লীলার বিস্তার। 
অনুওহ নিগ্রহ পাত্রের না! হবে বিচার ॥ 
চৌদ্দ হাত দোলন মালা গলার ছিড়িল। 
আনিয়৷ পুজারি প্রভুর আগে ত ধরিল ॥ 


এ ০ প্র, পপর 


সেই মহাধোগ্য পাত্র প্রেম টি ॥ 
প্রেম সমপণ তুমি করিবে তার স্থানে । 
অনুতাপ আর যেন না করে ত্রার্ধণে ॥ 


(লক্ষমীপ্রিয়া কার পরী বলরামের কন্ঠ | 


অতি স্থচরিতা পতি বুতা মহাধন্তা। ॥) 
সেই কালে মহা প্রত্ুর হইল চেতন । 
জগন্নাথ বলি বহু করিল রোদন ॥ 
কাশীমিশ্রে ডাকি প্রক জিল্ঞাপিল হারে। 
গৌড়িয়। ঢৈতগ্রদ্(সকে দেপাহ আমারে | 
তার নিমিত্ত জগন্নাথ আজ্ঞ। দিল মোরে । 
প্রয়াপ করিয়া তারে আনত সঃরে ॥ 
মিশ্র কহে প্রন অনেক দিবম হইল 
রোদন করিয়া নিপ্র দেশে চলি গেল ॥ 
প্র কভে জান ্টাব বাড়ী কোথা হয় । 
মিশ কে তাত আমি করিব নিশ্চয় ॥ 


আনন্দিত হইয়া! প্রন আইলা! আবাসে । 
আনন্দ হইল চিনে অশেব বিশেষে ॥ 
চিন্তা না হইল চিত্তে করিল! শয়ন । 
শযাপরে জগন্নাথ করিল! গমন ॥ 
হাঁসি হাদি জগনাথ বাক্য কিছু কষ়। 

| মার কত বড় তয় ॥ ূ 
এক ব্রাহ্মণ ছিল অনেক দিন ভইতে ' 
অপুত্রক হান্ছণ অল পুত্রের ঠাস 
বখন দর্শনে আইসে মাগে পুহুবর | 
রোদন করযে স্পা কাতর অত্র ॥ 


এইকাঁলে জগদানন্দ আইল! বৃন্দাবন হৈতে 

ননাতনের কুশল গ্রহ লাগিল জিজ্ঞাসিতে ॥ 

হো কে সন্মসিদ্ধি আনন্দে আছয় । 
শনাইল 

মাতার চরণ দেখি আইউন্ু নবদীপে । 

পান্তিপুরে আদিলান আচার্য সমীপে ॥ 

' বিদায়ের কালে গোবাঞ্ি আজ! দিগ মোরে 
যেকডিব মামি তাহা কি ভীহারে ॥ (৩) 
'গুভেলী কছিলা শুনি বলে মহাগ্রউ | (৪) 

' যে ভিলা হাত! আমি নাতি নি কত ॥ 


প্রহরে তেভো মে মেমন হয ॥ 


(8৪০১ সি তা ৯ ৮০ এ এ 


তাহা হতে যোগ্যতা £ 


শপ ০ পাক পপ পাপা পা পা 


৫০ 
বিগ্ের শারুল দেখি দয়! কড় উইল। (৩) মে কহিব আমি ঠাহা কাত ও প্রযরে ॥ 
সহ ভয় ভারে পুত্ধ বর দিল । (৪) চৈতন্যচরিতাঘুতে নস্থ্যলীলাম ১৯শ 


০০০০০ 


পরিঞ্জেদে। অদ্বৈত প্রন বলিলেন__- 
প্রভুকে কহিও আমার কোটী নমগ্থার। 
এই নিবেদন তার চরণে আমার ॥ 


০ 


(৯) তোমারে ঘুক্ত[দতে কেহ নাহি পারে | 
(২) ভাল যুক্তি দিল ভট্ট মহাশয় । [তার। 


প্রথম বিলাদ। ] 


স্বরূপাদি মহাপ্রভু একত্র আছিল! । 
প্রহেলী শুনিয়া সবে হাসিতে লাগিল ॥ 
সেই দিন ভৈতে প্রভুর আর দ“1 ইহল। 
কৃষ্ণের বিরহৃ-ব্যাধি দ্বিগুণ বাঁঠিণ ॥ 


বাউলকে কঠি ৪ লোক হইল নাল, 


বাউলকে “চি* চাটে নাবিক চাউল ॥ 
বাউলকে ₹+'» ৭ কাজে নাহিক আউল । 
বাউলকে ৭৮৭ ইহা কহিয়াছে বাউল | 

অর্থ;--৭'উলকে (মহাপ্রভুকে ) কহিও 
লোক আউল অর্থাৎ ধর্্নাচরণে মত্ত হই- 
য়াছে। ধহ্থাচরণ উত্তমরূপেই চলিতেছে, 
যে চাউল বিক্রী করিবার জন্য হাট বসাই- 
য়াছ, তাহাতে যথেষ্ট চাউল বিক্রয় হই- 
য়াছে, লোকের গুহ চাউলে পুর্ণ হইয়াছে, 
এখন অভাব দূর হইল, আর চাউল বিক্রয় 
হইবে না, লোকের আর চাউল কিনিবার 
প্রয়োজন হইতেছে না। হাট ভাগ্গিয়। 
দেও, কাজ ভালরূপে চলিতেছে । 

ধন প্রচার স্থন্দররূপে হইতেছে । স্বরূপ 
গোসাঞ্ি তরজার অর্থ জিজ্ঞাস! কৃরি- 
লেন, প্রড় কহিলেন,ষে কাম্যে আগ- 
মন কর! হইয়াছে তাহ! সম্পন্ন হইল, 
এখন স্বস্বানে প্রস্থান করিতে হুইবে। 
আচার্য আনিয়াছেন, তিনিই কিছু কাল 


রাখিয়াছেন, তিনি এখন বিদায় দিলেন ।: 


প্রহ্ন কহে আচার্য্য হয় পুজক্ প্রবল। 
আগম শাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল ॥ 
উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন। 
পুজা! লাগি কতোক কাল করে নিরোধন । 


পজ। নির্বাহন হৈলে পাছে করে বিসর্জন ।* 


প্রেমবিলাস। 


যত কথিতং তৎ ফলিতং শুনিল! দুই জন । 
প্রেম রক্ষা পায় তাহা করুহু চিন্তন ॥ 
জগন্নাথের আন্ঞা হেল ব্রাহ্মণে দেখিতি। 
আনহ প্রয়াস করি দেশে চাহি পাঠাতে ॥ 
এথ পৃথিবী প্রেমভার সহিতে না পার । 
ভূমিকম্প হৈল সব নীলাচলপুরী ॥ 

দিবা নিশি নীলাচল টলমল কনে। 

ভুমিকম্প নহে ভাই চৈতন্য এত করে ॥ 
পৃর্ব্বে সমুদ্রকে প্রেষ চৈতন্য দান দিয়া । 
নীলাচলপুরীকে দিলেন প্রেমে ভাসাইয়া ॥ 
সমুদ্রে বুঝি সেই প্রেম রাখিতে নাবিল! । 
তাথে হৈতে লৈঞ প্রেম পৃথিবীকে গলা || 
পৃথিবী রাখিতে নারে টলমল করে। 

ঘর দ্বার ভাঙ্গি পাছে লোকজন মরে ॥ 
এতকাল আছি ভাই আমরা নীলাচলে। 
আসিয়া চৈতন্ত চন্দ্র করে এত বলে ॥ 

সবে মেলি বিচারয়ে কি কর্তব্য হয়। 

সেই দেশে যাই ধাহা সবার প্রাণ রম্ন 

কোন লৌক বলে পৃথিবী ছাড়া দেশ নাঞ্চজি . 
যে হউ সে হউ আমি রহিব এই ঠাঞ্জি ॥ 
কেহে। বলে তোমার নাহিক পুত্রাপত্য । 
তাহাতে দরিদ্র তুমি নাহিক সম্পত্য ॥ 
কোন্‌ ভয়ে ছাঁড়িবে তুমি এই নীলাচল। 
উভয় মরিয়া! যাৰ আমরা সকল ॥ 

এ বিপত্তে যদি জগনাথ রক্ষা করে। 
তবে অনায়াসে ভাই রহিৰ সংসারে 
কেহ বলে, ভাই জগন্নাথ কি করিখ। 
চৈতন্তের রস ভাই দ্বিগুণ বাট়িব | 

কেহ ৰলে সকলেই একত্র হইয়া । 
শ্রীরুষ্চৈতন্ত স্থানে নিবেধিব যাঃয়া ॥ 


৬ প্রেম-বিঙ্ষাস। 


ভাল ভাল বলি সবে একত্র হইয়া । 
মিশরের দ্বারেতে সবে উত্তরিল! গিয়া ॥ 
লোক ভীড়ে দ্বারে বড় কোলাহল হৈল। 
স্বরপাদি সহ প্রভূ বাহিরে আইল ॥ 
প্রভ দেখি ব্যাকুল লোক নীলাচল বাসী। 
বাল বুদ্ধ যুবা গহী কি আর তপঙ্গী ॥ 
জলেতে ভাসিল পুরী তাতে রক্ষা কৈলা । 
টলমল করে এরী বিপত্তি হষ্টলা ॥ 

এই বার রক্ষা কর প্র গৌরচন্ত্র ৷ 

_ পৃথিবী অস্থির কৈ কিব! দিয় মন্ত্র ॥ 
তোম! বহি নাহি বিপত্ত্যে রক্ষ। কবিবারে । 
ভয় পাঁঞা আইলাম নিবেদি তোমারে ॥ 
পতিতপা'বন মি বড় দয়াময় । 

এ সবারে না ছাড়িভ ভগন্নাথাশ্রয় ॥ ১) 
এই কালে জগন্নাথের প্রসাদ লইয়া । 
পুজারি গ্রভর স্থানে উত্তরিলা গিয়া ॥ 
দেখিয়! প্রসাদ মহাপ্রত উঠল! । 

বন্দনা করির। প্রসাদ নিকটে রাখিল। ॥ 
পুজারি কহে প্রভূ সেবা নারি করিবারে। 
জগনাথে হাত দিতে দেহ সব ঘুরে ॥ (২) 
কি করিব প্রন রাখ সেবা বাদ হৈল। 
ভয় পাই আসি আমি তোমারে কহিল ॥ 
সেই কালে পৃথিবীকে আনিল ডাকিয়া । 
দিবস কথক তুমি রহ স্থির ভৈয়া ॥ 
লোকমুখে শুনি পুজারির হৈল য় । 
এ বিপত্তে ঠেকাইল অদ্ৈত মহাশয় ॥ 
যোড় হাতে পুজারি প্রভূকে নিবেদিল। 


[ প্রথম বিলাস ।' 


পুজারিকে বিদায় দিয়া লোকের সম্মুখে |. 
যাও যাও ভাই সকলে ঘরে যাও সুখে ॥ 
না হইবে ভূমিকম্প জগন্নাথে নিবেদিব। 
পৃথিবীর স্থানে আমি ভিক্ষা মাগি নিব ॥ 
বিনয় করিয়। সব লোকে বিদায় দিলা । 
চৈতন্তদাস বিপ্রের লাগি চিন্তিতে লাগিল৷ ! 
এত চিস্তি পৃথিবীকে করিল স্মরণ । 
পুথিবা আসিয়! কৈল প্রভুর বণ্দন ॥ 
কিবা আজ্ঞ। কর প্র পৃথিবী নিবেধিল। 
চৈতন্ঠদাসের বাস প্র জিজ্ঞাসিল ॥ 
পৃথিবী কয়ে প্রভূ নাম এনেক হ্য়। 
কো, রূপে ইহা প্র$় জানিব নি" য় ॥ 
প্রভু কহে পুত্র-নিমিত্ত জগন্নাপ হানে । 
এক বতসব্র কারমনে করিল *রণে ॥ 
সেই চৈতগদাসে ভুমি করহ প্রয়াস। 
(লক্ষীপ্রিয়া পর্রীর পিত। বণরাম দান ॥ 
যে আজ্ভ। ব'লর' পৃথিবী বিদায় "ইলা । 
£তাঁর দিবিগে আসি প্রহৃজে নিবেদলা ॥ 
চাঁকতিতে বাস *1র অভি শুদ্ধাচার । 
তার দে নাভি কিছু পাপের সপ্চার ॥ 
পুল্র নিগিন্ডে পুরশ্চরণ আরনন্তনা | 
জগন্নাথে রাখি তেভো অ" কালে গেলা ॥ 
প্রড় কন্ঠে পৃথিবী তুমি সা" ?£কলা বড় । 
জগন্নাগ রাখিল প্রেমবাকা এট দর ॥ 


| শুন শুন পথিবী গুন সাবধান টয়া । 


লক্ষমাপ্রিয়। গানে প্রেম তমি দেহ পঞ্া ॥ 


সকল প্রেম তারে দিবা কিছু না বাখিবে। 


সেব! কর জগল্লাথের অঙ্গে হস্ত দিল ॥ 


শা পাশার 


পপির পালা সী পলা | শি পপি, না পপ, পি পাশপাশি আস আলণ 


আমার বাক্য সত্য এই অবশ্য পালিবে ॥ (৩) 


(১) আম! সবা না ছা়িহ লইল আশ্রয় ॥ 
(২) জগন্নাথে হাত দিতে থর খুর করে ॥ 


পপ জজ সী জা প্র্ পা 


' (৩, এই প্রেমের ভার তুমি সহিতে নারিবে 


প্রথম বিলাস । 


আনন্দিত চৈন! "গিবী লাগিলা নাচিতে 


আনি প্রেম দিল' লক্ষমীপ্রিয়ার সম্মুখতে 1) 


নিশ্চিন্তে প্রভূ এথ| কীর্ভন আরস্তিল। 
জগন্নাথ মন্দিব প্রাঙ্গণে নাচিতে লাগিল ॥ 
জগন্নাথ সম্মুখ 'পভ যোড় হাত করি। 


শ্রীনিবাম শ্রীনিবাস বলি কান্দে উন্চ করি ॥ 


আনন্দিত জগন্নাথ ভালয়ে দেখিয়া | 
চৈতন্তদাসেরে প্রেম দিল পাঠাইয়া ॥ 
জগনাণের হাস্ত দেখি প্রহর ভাশ্য ভৈল। 
আজ্ঞা ক্রমে চৈতন্যদাণস প্রেম পাঠ'ইল ॥ 
তাহাতে জন্মিবে পুঙ্দ নাম শ্রীনিবাস। 
তাহান্ত আনেক তবে প্রেমের বিলাস ॥ 
নান! শাহ প্রকাশিত কপ সনাতন 
পাঠাউলা দউ নাই হ্বীনুন্দাবন ॥ 

বাধা ক জপ-শাস্তে হইব প্রন্গাশ। 
আজ্ঞা ক্ম লট বি নিবাস পাশ ॥ 
জগন্নাথে নিবেদিখা বাসাকে আউলা । 
আনন্দিত তৈদা। পাশীমিশ্রে বোলাইলা ॥ 
স্বরূপ রামানন্দ সন বিরলে যুকতি । 
জগনাথের আক্ষ' পাই তইল স্থমতি ॥ 
কহ কহ শুনি গ্রহ কত পমাচার। 
চৈতন্তদাসের ঘরে প্রেমের প্রচার ॥ 
গৌড়ে গিত্রযানন্দরার আছেন চিন্তিত | 
পত্র পাঠাউয়। “রে করহ প্রতীত ॥ 
ভাল ভাল বলি 'পন্দ শিখি হ গ্রাক্ষত্রে । 
হরিনাম সংকীত্তন হবে ঘরে ঘবে ॥ 
অদ্বৈত আচার্যে চুষি পত্র পাঠাইব!। 
ভক্তি বিন! মুদ্তিপদ তুচ্ছ যে করিবা ॥ 
পশ্চাতে ভাবন। তুমি আমার না! করিবে । 
হরিনাম সংকীর্ভনে জগৎ ভাসিবে ॥ 


প্রম-বিলাস। 


টপ পপ পপ পাস পপ পপ আপ পর আপ পপ পা পপি 
০ রপ্ত 

৯৮ পপ সস সস সা সস ক 
এপস সী পাতা 


রে 


তাতে মো “1€ ছে সন 


জগন্নাথের আজ্ঞাতে 'এক বরপুব হাবে। 
রাধাকুষ্চ লীলাতে যে জগৎ ভাসাঈবে ॥ 


গঙ্গাতীর নিকটে চাঁকন্দি নাম হয়। 


চৈতগ্তদাস বিপ্র নামে এক মহাশন ॥ 
প্রেমরূপে এক পৃল্র জন্মিবে শ্ীনিবাস। 
বৈষ্ঞব রপেছে জিহো *ণব প্রকাশ ॥ 


এইক্লপে পর পি গৌড়ে পাঠাল! । 


এই কালে সনাতনের পতি “1 আইলা । 
গোপাল ভে শাগ্মন সকল লিখিলা ॥ * 
প্রন্ধাবনে গোপালের গমন স্টনিয়া | 


আনন্দ হইল বড় ুক্তগন লন] ॥ 

গুন শুন গলপ বাগান সমাচার । 
গোপাল ভে 
ভটের মাহা প্র; 
সবে প্র-র মাখ 


৮৮5৮৬ সন্দাবনে আর ॥ 
এপ কভিল| । 
*নি গ্রাণন ভইলা। ॥ 


প্রড় কহে কশ দেখি বিচার কি করি। 


পাঠাইব কৌন দ্রব্য অপুর্বব»াধুরী ॥ 
দরিদ্র সন্নাসা কিছু 
সবে ডোব হা” মঝবাসতে আসন ॥ 


মাছি মোল ধন। 


কারণ। 


ঢু দ্রবা করি আমি ভে সমপূি ॥ 
বসিয়া গাকেন € 
স্বরূপ দীরায় পত্র 
সনাতনে প্র আাপনে লিখি হস্তাক্ষরে | 
লীলীশা% রূপ ষেন বর্শন আচরে ॥ 
আমার যে এই পত্র রূপে শুনাইবে। 
শুনিয়া তাহার চিত্তে আনন্দ হইবে ॥ 
গৌরদেশে এক রত্ব পাত্র জন্মাইব। 


নজপ সন্ধানে । 
ন লরাব লিনে ॥ 


যোগ্যদেহ হইলে পশ্চাতে পাঠাইৰ ॥ 


৮ প্রেম-বিলাদ। 


শ্রীনিবাস নাম তীর বিপ্রকৃলে জন্ম । 
শৌড়ে প্রকাশিবে রাধারুষ্ণ-লীলা- মন ॥ 
মোর অবিদ্যমানে ভি! যাবেন বুন্দাবন। 
আপনার গ্রন্থ তারে করিবে সমপূর্ণ ॥ 
গোৌড়দেশে আমি পাঠাইব নিত্যানন্দ। 
সঙ্গে রামদাস গদাধর স্রন্দরানন্দ ॥ 

পুক্র লাগি চৈতন্তদাস বাস নীলাচলে ।” 


প্রেম দিল জগন্নাথ তিহে। কৈল অঙগীকারে ॥ 


আমিহ আসিতেছি দেখিতে সবাকারে । 
নিভৃতে করিহ স্থান এক কুঞ্জীস্তরে ॥ 
একাকী আছয়ে সবে স্বরূপ রামরায়। 
প্রাণ রক্ষ। পায় এই দেৌহার দয়ার ॥ 
তোমারে আসন দিলাম বৈষ্ণবের হাতে। 
রামানন্দ ঘবারায় খরচ দিল যাইতে পথে ॥ 
ডোর আসন লৈয়া বৈষ্ণব গেলা বুন্দাবন। 
সেদিন একত্র ছিল রূপ সনাতন ॥ 

পত্রী পাঞা ছুই ভাই হৈল! আনন্দিত। 
ডোর আসন দেখি প্রেমে হইল! মুচ্ছিতা 
অনেক রোদন কৈল ডোর গলে করি । 
পড়িল! অবনি তলে বলি গৌরভরি ॥ 
আর কি দেখিব প্রত গোরাঠাদের মুখ । 
ম! শুনি মধুরবাণী বিদিরিছে বুক ॥ 


লোটাএ! লোটা ঞ৷ কান্দে আসন বুকে করি 


পাইলেন শ্রীঅঙ্গের সৌরভমাধুরী ॥ 
ছেনকালে আইলা তথা ভূগর্ভ লোকনাথ । 
পড়িল! পৃথিবীতলে বুকে দিয়! হাত ॥ 
প্রন্তাবে লিখিয়ে কিছু শুন শ্রোতাগণ। 
লোকনাথেক্স বিরক্ততার লিখি এক কণ ॥ 
ঘবিতীয় সঙ্গ নাহি আর নিভৃতে রহে বদি। 
 খুদিত নয়নে রহে ক্ষণে কান্দে হাসি ॥ 


[ প্রথম বিলাস। 


লোকনাথ পোসাঞ্ছি প্রিয় প্র্নর গাঢ়তর। 
রূপ সতাতন মর্ধ্যাদা করে নিরস্তর ॥ 

এই মত তার শিষ্য হবেন নরোত্তম। 
অবনীতে করিবেন প্রেখ প্র টন ॥ 
নরোত্বম নাম ধার গড়েরহাট-বাসী। 
কষ্ণানন্দ রায়ের পুভ্র হন ' প্রণরাশি ॥ 
যেন রূপ সনাতন এক দেহ হথ। 
নরোতম শ্রীনিবাস তেন জানিহ নিশ্চয় ॥ 
গৌরাঙ্গ রাখিলেন নাম যার নরোত্তম | 
কি কহিব তার গুণ সব অনুপম ॥ 

সেই শক্কি সেই লীল| করিল পচা । 
হেন অধিকারী সঙ্গে হলনা কাভার ॥ 
দুই মহাশয়ের গুণ না বায় লিখন। 
গৌড়দেশে যেহো প্রেম কৈল! প্রকটন ॥ 
ছুই মভাশয়ের গুণ যে লিখিত আছে। 
পশ্চাতে লিখিব তাহা থাকি তার পাছে ॥ 
এবে লিখি যে হইল বিরহ বেদন|। 
দেখিয়! কি প্রাণ ধরে দীনহীন জন। ॥ 
সনাতনের দশ! দেখি রূপে চমৎকার । 
তুমি এমন হৈলে মরণ হইবে সবার ॥ 
প্রভুর দ্বিতীয় দেহ তুমি মহাশয় । 
তোমারে ব্যাকুল দেখি কার বাহা হয় ॥ 
নান! ধর করি রূপে চেতন করাইল। 
দারুণ বিরহ কম্প দ্বিগুণ বাটিল ॥ 
সে'দন ১হতে সনাতন শাস্তির হইল। 
গৌরাঙ্গ বিরহ ব্যাধি দ্ধিগুগ বাগিল ॥ 
চিন্তিত হইল! পাছে দোঁখ সনাহন। 

শুন্ত পাছে গোবিন। করেন এই বৃন্দাবন ॥ 
সম্বিত পাইয়া রূপ আমন লইগ]। 

ভটের নিকট যান গৌরব করিয়া || 


প্রথম বিলাস । ] 


ছুই ভাই দুই ন্দ্ব্য যত্তে করি বুকে। 
ভটের বাসাকে গেলা পাঞা বড় স্থুখে ॥ 
দিলেন আসন ডোর দণ্ডবৎ করি। 

পত্র পড়ি গুনাইলা প্রেমের মাধুরী | 

পত্রের গৌরব শুনি মুচ্ছিত হল! । 

আসন বুকে করি ভট্ট কান্দিতে লাগিল! ॥ 
যর করি শ্রীরূপ করান কিছু স্থির। 

সনাতন দেখি ভট হইলেন ধীর ॥ 

সনাতন কহে শুন ভট গোসাঞ্ঞি। 

কথার কালে বদিবা আসনে দোষ নাঞ্ি ॥ 
প্রভুর আসন আমি কেমনে বসিব। 

আজ্ঞা করিয়াছেন প্রহ্ব কেমনে উপেক্ষিব ॥ 
প্রভু আজ্ঞা বলবতী শ্রীন্ূপ কহিল! । 

গলে ডোর করি ভট আসনে বসিলা ॥ 
পরম্পর 'আনন্দ চিন সবাকার চৈলা । 

নিজ নিজ কুঞ্জে সবে গমন করিলা ॥ 

সেই রাত্রি সনাতন নিদ্রা স্বপ্রচ্ছলে | 
কহিল! গৌরাম্গচন্দ ধরি তার গলে ॥ 
শ্রীনিবাস নামে এক রাঙ্গণকুমার | 

পরম সুধীরাদিগুণ হয় যার ॥ 

আমার দ্বিতীয় দেহ তুমি সনাতন । 
শ্রীনিবাস দ্বারা তুমি সাধিও প্রয়োজন ॥ 
স্বপ্ন দেখি সনাতন আনন্দ হইলা। 

প্রভাতে ভাতে বসি কহিতে লাগিল! ॥ 
সনাতনে কহেন শুন অপুর্ব কথন ! 

প্রভুর গমন হবে আছয়ে কারণ ॥ 

রাধার লীলা প্রক্ সঙ্কীর্ভন দ্বারে। 
স্বরূপাদি স্গে প্রভু আস্বাদন করে । ৯» 


যে লীলা বর্ণিবেন রূপকে শক্তি সঞ্চারিয়া । 
প্রকাশ করিবেন তাহ! পাত্র পাঠাইয় ॥ 


প্রেম-বিলাস। 


শ্রীনিবাস নামে এক ব্রাজণ কমার। 
সেই দ্বারে গৌড়ে লালা করিবেন প্রচার ॥ 
প্রেমরূপে তারে জন্মাইব গৌড়দেশে । 
আসিবেন হু'নিবাস লীলা অবশেষে ॥ 
তোমরা দেখিবে তারে রহি বন্দাবনে ! 
থাকি না পাকি ইহা ভবে দরশনে ॥ 
চৈতন্যের দয়াপাত্রে ভাগ্যে দেখ৷ হয় । 
অন্ুমানে বুঝি আমার দশা তেন নয় ॥ 
চৈতন্তের করুণা যদি থাকে সবাকারে । 
এই ক্ষণে দেখিবে ক্তারে সবার ভিতরে ॥ 
ভট কহে প্রভু হেন নিধি পাঠাইব। 
ভাগ্য যদ্দি থাকে শারে নয়নে দেখিব ॥ 
রূপ কহে শ্রম কৈনু প্রত্ুর শক্তিবলে । 
শম সার্থক হয় যদি আইসেন সকালে ॥ 
বিদ্যমানে আমি তারে সব সমপিব। 
পঢ়াইয়! সব গ্রন্থ পণ্ডিত কিব ॥ 
এইরূপে পরস্পর সবার আনন্দ । 
জানিলেন উদ্ধারিব দীনহীন মন্দ ॥ 
সেই হৈতে গোপাল ভরের নিয়ম হইল । 
গলে ডোর বান্ধি সবে নিয়ম যে কৈল ॥ 
এক দিন সভামধ্যে বাকা উঠাইল। 
শ্ীনিবাসে আজি রাত্রে স্বপ্নে যে দেখিল ॥ 
( চৈতন্তদাসের ঘরে লক্ষমীপ্রিয়ার উদরে । 
জন্মমাত্র রাধার নামের প্রচারে ॥ 
আচাওাল উদ্ধারিব আনন্দিত মনে । 
পরম্পর এই সব দেখিল শ্বপনে ॥ 
এককালে সকলের হইল চেতন । 
দেখিল আনন্দ স্বপ্ন বুঝি কারণ ॥ 


চিন্তিত হইল! সবে প্রভুর নিমিত্তে। 
অভিপ্রায় কিছু ইহার না পারি বুঝিতে ॥1 


৩ 


এইক্সপে সচিস্তিত সনাতন রূপ । 

কবে আসিবেন শ্রীনিবাস প্রেমের স্বরূপ ॥ 
নীলাচলে রূপের উৎক্িত মন 

ব্রাত্রি দিব! শমন্ল দেখেন স্বপন ॥ 
একদিন স্বরূপ বিরলে পাইল । 

শ্রীনিবাস কেবা প্রভু স্তানে নিবেদিল ॥ 
তাঁর গুণ কহ প্রভূ শুনি বিবরিয়া। 
শুনিলেই হার গুণ আনন্দ ভয় হিয়া | 
নাম শুনি সন্দপের আনন্দ বাট়িল। (১) 
সনাতনে পর লিখি পুন নিবেদিল ॥ 
সনাতনে পত্র লিখি অপুন্ব শরিয়া । 

বুঝিব সকল কার্য তিহে৷ ত পিয়া ॥ 
এথার চৈতন্যদাস বিপ্র নিজ ঘরে। 
[পুত্রের নিমিতডে বিপ্র পুরম্চরণ করে ॥ 
সাত পুরশ্চরণ কৈল গঙ্গার সমীপে । 
ত্বপ্র-চ্ছলে আজ্ঞা হৈল ব্রবর্ণ কপে ॥ 
জন্মিব অপুর্ পল নান *নিবাস্‌। 

তাঁর দ্বারে হঈবেক ০ মের প্রকাশ ॥ 
লক্ষীপ্রিয়া'র আন্ঞা! ভইল মস্তক হাত দিয়া 
জন্সিব অপূর্ব পল থাক আনন্দিত চৈরা ॥ 
প্রভুর তন্ত স্পর্শমাত্রে প্রেমে মস্ত ভৈলা । 
চেতন পাঞ্চা লম্টপ্িয়া কান্দিতে লাগিলা ॥ 
অশ্রু কম্প পুলক দেখি হইল। অস্থির | 
প্রেমপুর্ণ ভইল লক্ষমীপ্রিয়ার শরীর ॥ 
লক্ষ্মীপ্রিয়া কহে আচার্যা 5ও সাবপান । 
আমার শরীরে দেখ মহা সরুষ অধিষ্ঠান ॥ 


হাসে কান্দে নাচে গা এই দশা হৈল। 
ঘুচিল সকল দুঃখ তোনার কহিল ॥ 


(১) নাম শুনি স্বরূপের উদ্বেগ বাড়িল। 


প্রেম-বিলাস। 


| প্রথম বিলাস । 


আমারে ছাড়িয়া তৃমি কোথাও না যাধা, 
ঘরে নামসক্কীর্ভন কর রানি দিবা ॥ 

আচার্ধা কছেন বিদ্রা কেমনে হইব । 
নাঁভিক ঘরেতে ধন কেমতে খাব ॥ 
লক্ষীপ্রিনা '৮হ বড পাইলাম দন | 

ঘুচিল দারিদ্র ভোৌমাব সফল জীবন |] 
রাজপীড়া ছিল গ্রামে কত স্পতি | 

তাহা শান্তি হল রাজা কিল পিরিতি ॥ 
গ্রাম ছাড়ি জগীদার ছিল অন্য গ্রামে । 
সেই স্টপ.ন্তি গেল আসিব নিক্ষ স্তানে ॥ 
প্রবেশ ককিভে “প্রমে গানন্দ জদয় | 
অনাষাসে গেশ সণ যবনেব ভগ ॥ 

যাবং পর্যান্ত লোক বালে তা শিব | 

এব কঞ্খন'ম বিনা নাতি লন জীব ॥ 

তাহা শপ প্রাচান বিপ্র ছনাচার 
জমীদাবের কর্ণে সেই কে স্মবিচার ! 
গাম উঙ্গাড় হব ভাই এ নাম শশিনা। 
গ্রামা €শুক রণ কপ্চক চিল গাসিয়। ॥ 
শিব 2 টন সার কহ এদ বাল। 

ঘর দ্বার লু 
কোটা” টুল । আন ** ছণীদাস। হা 


গে কান বলে ॥ 


পনি দুর্গা” বোল নভে হবে সর্বন!শ ॥ 
ঢুলিদা “ঢালেতেে বাড়ি প্রথনে হু দিল। 
“রাধা” শপ ঢালে বাজিতে লাগণ ॥ 


1(থিশ্ুগণ শাচে প্মে বোলে হাদাকজ্ত | 


ৰ 
| 
ঢোলের শব্দেতে সব লোক মত্ত হৈলা । 
| বাধ।কুষ্ক বলি লোক নাচিতে লাগিল ঠ 


আল শি আপ এড ক পরী পিসির দাগ | পপ আট | ভন 


(২) কোটাল ডাঁকিয়৷ মানি কহে হূর্দাদাস 


প্রথম বিলাস | ] প্রেম-বিলাস। ১১ 


নাচে কান্দে হাসে ঢুলি প্রেমাবিষ্ট হৈয়া। | আস্তে ব্ন্তে আচাধ্য ধরিয়া কৈল কোলে । 
নাচয়ে বালকগণ পড়য়ে ঢলিয়া ॥ ধৈর্য্য হও রায় শান্ত চৈয়া তারে বোলে ॥ 
ঢোলের শবেতে সর্বলোক মত্ত হৈল। জানি নাহি কি শঙ্গ শুনিল মুগ কানে । 
বািকের সঙ্গে রঙ্গে নাচিতে লাগিল ॥ চেতন হইল জানি গেল কোন স্থানে ॥ 
নাচিতে নাচিতে গেলা চৈতগ্ঠদাস-ঘরে | আচাধ্য কনে স্বপ্নে দেখিলু তষ্ার গভাৰ। 
জমীদার দেখি বিপ্র কাতর শন্তরে ॥ নিদ্রাভঙ্গ হৈল কাহা গেল হেন লাভ ॥ 
মান্ত করি তাহাবে আসনে বসাইলা । রায় কহে স্বপ্ন নে ভূমি কেন ভীড় । 
কি করিব কি বলিব অঙ্গ বাস্ত হৈলা ॥ দয়া করি কিবেন স্থথ পাব বড় !! 

আদর করিয়৷ লোক বিদার করিল। মাচার্মায কছেন রাঁয় ভুমি বড় ধীর। 
আদর করি ছুর্গাদাসে ম্লান করাইল ॥ স্বপ্ন দেখি তুমি কন ইলা অস্থির ॥ 

ভক্ষ্য সামগ্রী বহ আসিয় মিলিল। রার কহে স্বপ্ নতে সাক্ষাৎ দেখিল। 
ছুর্গাদাস কাছে আচার্সা আনিধা ধরিল )) পাইয়া বিলাতা গোরে বপ্িত রিল ॥ 
সামগ্রী দেখি ছু'াদ্াস ভৈল আনন্দ। রায় কতে আতাঙ্্য করিয়ে মিবেদেন | 
দিও ঘরে দৃব্য দেখি ভাসে মন্দ মন্দ ॥ পাঁসরিল নিজ ই না বৃঝি কারণ ॥ 

স্বপ্ন দেখি নিজ ইট আমি পাসরিল। 


শম্পা উপ 
৬৯ 


ভক্ষণ করিয়া রায় আচার্যের ঘরে । 
শয়ন করি রভিলেন আনন্দ অন্তরে || রাধারুষ নাম 'মার দেহে প্রাবেশিল ॥ 
নিশাভাগে ভয় খোল করতাল্রে ধ্বনি। ইত্যাগে মরণ ভর শান্ত্ের প্রমাণ । 
নিদ্রায় পীডত তনু শব্দমাএ শুনি ॥ 1 শাস্ত্রে গুনিয়াছি বাকা ইথে নাহি আন । 
আচার্য্য ক্হ রাগ 'সি বড় বিজ্ঞ হয় । 
বৃঝিয়া করিবে কার্না ব'হা মনে লয || 
রায় কহে লৌক মুখে গুনিয়াছি কথা | 


৮ পাপা শপ পপ পিস পপ পপ অপ ০০৪৮ আর 


চেতন হইল ম্বার শুনিতে ন! পায়। 
মুচ্ছিত হইল ঝাঁয় পড়িল তথায় ॥ 
(লক্ষ্মীপ্রিয়া বোলে আচার্ধা হও সাবধানে ॥ 


গৌরবর্ণ তরষ্ট শিশু নাচে সন্কীর্তনে ॥ ৷ নবদ্বীপে গৌরনপে জন্বিল বিগাতা ॥ 
গৌরবর্ণছূই শি ও এ গছ হইয়া ! সেই ত বিধাতা মোর জয়ে পশিল। 


প্রবেশিয়া রাবে নিজ উঠ পাসরাইল ॥ 

সেই ত বিধাতা তোমার নাচিল গ্রাঙ্গণে। 
ছুই জন গৌববর্ণ দেখিল স্বপনে ॥ 

কি কার্ধ্য করিব আমি যুক্তি দেহ তুমি । 

আচার্য্য কহে তুমি রাজা আশ্রিত যে জামি ॥ 


রায় কহে সব বৃত্তান্ত তোমারে কহিল। 
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র লব মোর মনে হৈল ॥ 


ধরিলা চৎ্ণ শিকুর হাসিয়া হাসিয়া ॥ 

আজ্ঞা ৈল দশ মাল থাক সাবধানে |" | 
পুনরায় নাচিব আমি তোমার অজণে ॥) ূ 
হুর্গাদাস শধ্যায় বসি করয়ে দর্শনে । ূ 
শুনিল সকল কথা দেখিল স্বপনে ॥ 

প্রেমে মত্ত হৈল রায় ফুকরিয়া কান্দে। 
পড়য়ে ধরবীতলে স্থির নাহি বান্ধে ॥ 


১২ প্রেম-বিলাস। 


এত বলি রায় নিজ বাসাকে গমন । 

এখন যোগ্য স্থানে গুরু করিতে হৈল মন ॥ 
যোগ্য স্থান বুঝি রায় উপদেশ কৈল। 
গর্ডেতে প্রবেশ মাত্র এত ফল হৈল॥ 

হেন শ্রীনিবাস পায়ে মোর নমস্কার । 

গর্তে রাধারুঞ্ণ নামে ভাসাইল সংসার ॥ (১) 
নবদ্বীপে সর্ব জীবে নারিল লওয়াইতে । 
গর্তে শ্রীনিবাস লওয়াইল চাকন্দিতে | (২) 
সাক্ষাতে পাষণ্ডীগণ কৃষ্ণনাম লয় । 
শ্রীনিবাস দ্বারায় প্রহর এতেক উদয় 
হেন অবতার ভাই নাচি কোন যুগে। 

ন! মানিয়! ছুই ভাই করি বিষ ভোগে ॥ 
ভজ ভজ আরে ভাই চৈতন্য নিতাই। 

এ হেন দয়ার ঠাকুর কড় দেখি নাই ॥ 
'এথায় লক্ষমীপ্রিয়৷ আচার্য্য আনন্দিত । 
প্রেমেতে ছু'হার দেহ হইলা পুরিত ॥ 

যে যথা পায় দ্রব্য সে দেয় আনি । 

দরিদ্র ঘৃচিল সব আনন্দিত প্রাণী ॥ 

দশ মাস দশ দিন পূর্ণ যবে হৈল। 

শুভক্ষণ করি বালক কমি হইল ॥ 
বৈশাখী পুর্ণিমা শুভ দিন শুভক্ষণ। 
দেখিলেন লক্ষষীপ্রিয়া পুপের বদন ॥ 

প্রবেশ করিল আচার্য্য ঘরের ভিতর 
পুল-নুখ দেখি বড় আনন্দ অন্তর ॥ 
্রাঙ্মণেতে বেদ পড়ে ভাটে রায়বার 
অন্তরীক্ষে দেব করে যঙ্গল উন্চার ॥ 
নারীগণ দেয় মঙ্গল ভলাহলি। 

বৃদ্ধ বালক নাচে দ্যা করতালি ॥ 


সপ 


সপ সা 


(১) ভক্তি বিস্তার করি তারিল সংসার । 
€২) জন্মিবেন মহাশয় সংসার তারিতে। 


[ প্রথম বিলাস । 


হান্বারবে গাভীগণ বৎস সঙ্গে লৈয়া। 
উচ্চপুচ্ছে ফিরে তৃণ মুখেতে করিয়া ॥ 
গ্রামের লোক যৌতুক থালিতে ভরি আনি। 
দিছেন সকল লোক আনন্দ বড় মানি ॥) 
তর্গাদাস রাক্স বাদ্য ভাণ্ড সঙ্গে করি। 
আইল! আচাব্য গৃহে মঙ্গল উচ্চারি ॥ 
আসিয়! প্রাঙ্গণে বহু নৃত্য আরম্তিল। 
ব্রাহ্মণেরে বহু দ্রব্য বিতরণ কৈল ॥ 
রাধার শব্দ বিন্ু অন্ত নাহি শুনি। 
বোল বোল বলিগ্া হইল আকাশ বাণী ॥ 
আঙ্কুক আনন্দের নাহিক ওর । 
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥ ধু ॥ 
এই পদ গাওয়াইয়৷ নাচিতে লাগিল । 
আনন্দে অবধি নাই দিন শেষ হৈল ॥ 
নিজগণ.সঙ্গে রায় গেলা নিজ বাড়ী। 
ব্রাহ্মণ সজ্জনগণের হৈল হুড়াহুড়ি ॥ 
পুজের কল্যাণে ব্রাঙ্গণে নিবেদিল। 
ঘরে ধন ছিল আগে আনিয়া ধরিল ॥ 
শ্রীঙ্গাহ্নবা বীরচন্ত্র পঞ্ষে যার আশ। 
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস ॥ 
ইতি জ্ীনিবাসাচাধ্য ঠাকুরের জন্ম বর্ণন 
নামক প্রথম বিলাস ₹ *। 


দ্বিতীয় বিলাস। ] 


দ্বিতীয় বিলাস। 


জয় জয় শ্রীচৈতন্য আচার্য্য জয় জয়। 

জয় জয় লক্ষমীপ্রিয়া সকরুণ হৃদয় ॥ 

জয় জয় শ্রোতাগণ শুন সাবধানে । 

রাধাকুষ্ণ প্রেমলীল! ধার প্রাণধনে ॥ 

পুক্র জন্ম শুনি লোক, পাসরিল দুঃখ শোক, 
দেখিবারে চলে নর নারী । 

রাধারুষ্ণ গুণ গায়, পঙ্গু জড় অন্ধ ধায়, 
গৃহ পুক্র কল পাসরি ॥ 

আচার্য যাইয়া ঘরে, আনন্দে নয়ন ভরে, 
দেখি পুজের সে চান্দবদন। 

নয়নে গলয়ে নীর, নিরক্ষিরা অস্তির, 
নিছিয়া নিছিয়! দেয় প্রাণ ॥ 

দেখিয়া আসিতে নারে, সে ছুটি নয়ন ঝরে, 
ধন্ত মাতা ধরিল উদরে । 


গন্ধর্ব কিন্নর কিবা, তুলন! নাহিক দিবা, 
ড্রবিলেন প্রেমের সাগরে ॥ 
নাচয়ে নর্তকীগণ, নর্তকাদি বত জন, 


নাচে গায় সুমধুর স্বরে । 

ভাট লোক পড়ে কত, রুষ্ণলীল! অভ্ুত, 
পুলকিত তন্থু হর্যভরে ॥ 

মুদঙ্গ ঝাঝনি ঢোল, বাজনার উতরোল, 
কর্তাল পাখোয়াজ বাজায় । 

মরি পিনাক বাজে, উল্ফ সপ্তস্বরা গাজে, 
ধ্বনিতে আকাশ ভেদি ঘায় ॥ 

আপনাকে ধন্ত মানে, অন্ধ বধির জনে, 
সেহ বিধি করয়ে নিন্দন। 

দেখিতাম নয়ন ভবি, হেন ছুঃখে প্রাণে মরি, 
অরে বিধি তুছু নিকরুণ 


প্রেম-বিলাস। 


১৬ 


ইহা বলি নাচে গার, কান্দে ভূমে গড়ি যায়, 
রাধা বলি উল্লসিত। 

লক্ষ লক্ষ ধাঁয় লোক, তেজি ভয় ছুঃখ শোক, 
ধায় কত বিষয়ী প্ডিত ॥ 

আনন্দে পুরিল দেহ, ধনধান্তে পুরে গেহ, 
প্রেমে সভে হইল মুচ্ছিত ॥ 

শ্রীনিবাস জন্ম এই, তোমারে কহিল ভাই, 
শুনে যেই সফল জীবনে । 

নিত্যানন্দ দাসগানে, কিতরিব প্রেমধনে,, 
নিজতন্ব করিতে শোধনে ॥ 

শ্রীজান্ুবাবীরচন্্র পদে যার আশ । 


| প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস ॥ 


ইতি ঈ্রনিবাপাচার্ধ্য ঠাকুরের 
জন্মোৎসব বর্ণন নামক দ্বিতীর বিলাস। 
তৃশীয পিলাস। 
দির া 
জর জয় শ্রীচৈতন্ত আচার্য্য জয় জয় । 
জয় জয় লক্ষমীপ্রিয়৷ করুণ-হৃদয় ॥ 
জয় জয় শ্রোতাগণ শুন সাবধানে । 
রাঁধাকৃ্ণ প্রেদলীল! ধার প্রাণধনে ॥ 
আপনার ব্যতিক্রমে লিখি একবার । (১) 
কৃষ্ণভক্ত জন পায়ে মোর নমস্কার ॥ 
বিদা। নাছি পঢ়ি ভক্তিশণের নাহি লেশ। 
তবে যে লিখিয়ে করুণাসমুদ্র আদেশ ॥ 
মৌর ফত ভক্তগণ অবনী বিহরে। 
মোর সঙ্গে অবতীর্ণ সম গুণ ধরে ॥ 
কেছো রাধাককষ্জ লীলা করিল বর্ণন। 
কেহো! গৌরলীল! শাস্ত্র কৈল প্রকটন ॥ 


(১) লিখনের ব্যতিক্রম না লৈব! আমার । 


১৪ 


কুষ্চের ভক্তের গুণ যেব! জন লেখে । 
আনন্দিত চিত্তে কৃপা! করিয়ে তাহাকে ॥ 
আম! অন্তদ্ধানে প্রেম হবে অবনীতে । 
তোমায় কহি তার গুণ লিখিরা বর্ণিতে ॥ 
শ্রীনিবাস নরোত্তম ছুই মভাঁশয় । 

এ ছুহার গুণ লিখি করি অতিশয় ॥ 

এ ছু'হার গুণ লেখো যে ভজন রীতি। 
প্রেম বিস্তার কৈল যেন হু'হা রূপে ক্ষিতি ॥ 
বর্ণনের লেশ নাহি জানি কোন কালে । 
তবে যে লিখিয়ে দ্রই প্রহর আজ্ঞা বলে ॥ 
শ্রীঙ্গাহ্ুব! বীরচন্ত্র পদে যার আশ । 

তার আজ্ঞা হইল গুণ করিতে প্রকাশ ॥ 
মোর প্রাণ শ্রীনিবাস জীবন নরোত্তম । 
এ ছু'হার গুণ লিখি করিয়া যতন ॥ 
আজ্ঞা! অনুসারে লিখি যে স্ফুররে কথা । 
বৈষ্ণব গোপাঞ্জি দোষ না! লবে সর্বথা ॥ 
ছয় মাস আচাধ্য কোথাও না হৈলা বাহির । 
পুত্রের প্রভাব দেখি আছযে স্স্থির ॥ 
আনন্দ হইল ছুঁনার পুত্রমুখ দেখি । 
পুত্রের পালন করে হৈয়! মনে সুখী ॥ 
অন্নপ্রাশন কাল উপস্থিত হৈল। 

দৈবজ্ঞ আনিয়। দিন জুদৃঢ় করিল ॥ 
শুভক্ষণ করি প্রসাদ দিল পুল্র মুখে । 
আনন্দ হইল ছু'হার পুত্র করি বুকে ॥ 
চুড়াকরণের কাল উপস্থিত হইল। 
বিধিমত ক্রিয়া! করি বজ্ঞনুত্র দিল ॥ 
অরুণ বসন অঙ্গে ঝলমল করে। 

দেখিয়। ত পিতা মাতা আনন্দ অন্তরে ॥ 
ৃতীয় দিবসে ঠাকুর উৎকণ্ঠা হইল৷ 
'পাঠ বাদ হইল ঘরে কান্দিতে লাগিল ॥ 


প্রম-বিলাস। 


পপি শ্শশস্প শটএলাই এ 


তৃতীয় বিলাস। 


এই কালে বিদ্যানিধি প্ডিত উপস্থিত। (১) 
পাঠ বাদ শুনি বড় আনন্দিত চিত ॥ 
বিদ্যাবিষয়ে বালকের এত অভিলাষ । 
বিদ্যাতে প্রবীণ বুঝি হবেন শ্রীনিবাস ॥ 
একদিন রাত্রিকালে দেখিল স্বপনে । 
শীপ্র পড় শ্রীনিবাস যাবে বৃন্দাবনে ॥ 
গৌড়দেশ চৈতন্ঠের অতি প্রিয় হয়। 
ইহাতেই লীলাগ্রস্থের করাবেন উদয় ॥ 
তিন দিবস পাঠ বাদ কেন কর তুমি। 
পিতামাতার বাক্যে পাঠ পঢ়াইৰ আমি । 
এ বাক্য অন্যথা যদি তুমি হ করিবে। 
বে পড়্যাছ বিদ্যা তাঙ্তা মনে না পড়িবে ॥ (২) 
রাধাকৃষ্ণ নাম সদা জিহ্বাতে উচ্চারে। 
অতএব বিদ্যা গেল ন৷ যান পট়িবারে ॥ 
(সুবিম্মিত লক্ষমীপ্রিয়া আচীর্য্য হইল । 
কিরূপে বা জন্ম কিছু বুঝিতে নারিল ॥) 
রাধাকষ্ণ নাম সদ! জিহ্বাতে উচ্চারে। 
অতএব বিদ্যা গেল আনন্দ 'অন্তরে ॥ 
ঘরে বসি শ্নিবাস কিবা কহে কথা । 
পণ্ডিত না হৈলু ভাবক মনে এই ব্যথা ॥ 
রুষ্টের করুণ! কিছু না পারি বুঝিতে । 
পট়িয়! পাপ্ডিত্য তার এমন চরিতে ॥ 
অতএব যাজিগ্রামে বাস না করিব। 
বিদ্যার নিমিত্ত অন্ত দেশে আমি যাব ॥ 
দশ-দিন ব্যতিরেক মাতা আজ্ঞা কৈল। 
প়িবারে যাঁও বাপু, পাঁঠ বাদ হৈল ॥ 
যে আক্তা। বলিয়া পুস্তক হাতেতে ক্রিয়া । 
নিবাস গুরু-স্থানে উত্তরিল৷ গিয়া ] 


১) এই কালে শ্রীরাম বাচম্পতি উপস্থিত 
(২) যে বিদ্যা পড়িয়াছ তাহা মনে পাসরিব। | 


তৃতীয় বিলাস। ] প্রেম-বিলাস। 


ধনগ্জয় বিদ্যানিবাস কহে অপরূপ । হাসিতে হাসিতে বাহির হইলেন স্ুথে। 
দেখিতে আনন্দ পাই তোমার স্বরূপ ॥ দাড়াইলা পিত৷ মাতা দু'হার সন্ুখে ॥ 
শুন শুন শ্রীনিবাস করি নিবেদন । (আইস আইস বাপ হের করি কোলে । 
বিদ্যা-স্ফুর্তি নাহি তুমি আইলা কি কারণ ॥ : পাঠ বাদ নিমিত্ত নহে চু দিয়৷ গালে ॥/ 
আমার সকল বিদ্যা তুমি কৈলে চুরি। এই হৈতে পাঠ বাদ না পট়িল আর। 
শূন্তদেহ আছি আমি নিবেদন করি ॥ তাহা ছাড়ি রাধাকুষ্ণ নামের সঞ্চার ॥ 
তোমার চরিত্র কিছু বুবিতে নারিল। শ্রীজাহুব! বীরচন্দ্র পদে যার আশ । 
সরম্বতী প্রতিকূল বুঝি মোরে ভৈল ॥ প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস ॥ 
লজ্জিত হৈয়া শ্রীনিবাস গুরুকে নমস্করি। ইতি শ্রীনিবাসাচাধ্য ঠাকুরের পাঠ বাদ 
উঠিল ধনঞ্জয় ভয়ে হায় হায় করি ॥ বর্ণনময় তৃতীর বিলাস । 


বিশেষে লজ্জিত আর দ্বিগুণ বাঢ়িল। 
বমন হইয়! পুস্তক বান্দিয়া চলিল ॥ 


পিতা মাত! এত কথা কিছুই না জানে । চতুর্থ ব্লাস। 

পাঠ বাদ ছুঃখে শ়নে আছেন নিজ্ঞনে ॥ মি 

রন্ধন গ্রস্ত হৈল বালক নাহি ঘরে। জয় জঙ্র শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 
প্রয়ান করিতে গেলা কাতর অন্তরে ॥ জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥ 
পণ্তিত কহেন ভি'হে৷ অনেকক্ষণ গেলা । | প্রাতঃকালে আঁনিবাস শ্নান করিতে। 
উদ্দেশ না পাঞ। বড় ব্যাকুল হইলা ॥ সরকার ঠাকুর সঙ্গে দেখা হৈল পথে ॥ 
ঘরের ভিতরে বাঞা ভইলা! প্রবিষ্ট। গাজিপুর হৈতে ছহে খণ্ডকে গমন । 
দেখেন পুস্তক হাতে নিদ্রাতে আবিষ্ট॥] | দেখিল! অপুর্ব রূপ কনক বরণ। 


পিতা বাকা শুনি লজ্জায় কিছু না বলিল । | প্রভুর চরণ স্মরণ আচদ্িতে হৈল। 
“অন্ন দেহ মাতা” বলি হাসিতে লাগিলা ॥/ | হেন বুঝি সেই মূর্তি সাক্ষাৎ পাইল ॥ 


ভোজন করি শ্রীনিবাস কৈল আচমন । শ্রীনিবাস নাম তার বিপ্রকুলে জন্ম । 
হাসিতে হাসিতে পুন করিল শয়ন ॥ তেজ দেখি বালকের বুঝিলেন মর্ম ॥ 
আচমিতে দৈববাণী ঘর মধ্যে শুনি। . ] জিজ্ঞাসিলে নাম রূপ পাব পরিচয় । 
সকল বিদ্যা স্কুরিবেক এই হৈল ধ্বনি ॥ দণ্ডবৎ করি বালক দাগাইয়া রয় ॥ 
সরস্বতী হই আমি চৈতন্য আজ্জাতে। মধুর সম্তাষণে লাগিলেন জিজ্ঞাসিতে 
স্বপ্রচ্ছলে আইলাম তোমাকে বিদ্য। দিতে ॥ | কিবা নাম হয় বালক ক্হ স্ুনিশ্চিতে ॥ 
চক্ষু মেলি চাহেন মনুষ্য নাহি ঘরে। নিবেদন করিয়া কহেন শ্রীনিবাস 


হইব অনেক বিদ্য। দেবতার বরে ॥ চীকন্দিতে জন্ম হয় তোমার নিজ দাস 


জন্মিয়াছেন গঙ্গ।-তীরে অতি শিশু হন। 
দেখা নাহি তয় তার এইত কারণ ॥ 
অনায়াসে চৈতন্ত এই পাথে মিলাইলেন । 
ভোম। দ্বারে বুন্দাবনে লীলা প্রকাশিবেন। 
এবে কাঁ্যা নাহি সব জিজ্ঞাসিয়ে আর । 
তোমার সহ খণ্ডে সুখ হইব আমার ॥ 
খণ্ড হৈতে গমন হইল গঙ্গা হৈতে পার । 
(মাতা পিতা ছূঃগী বড় গ্রতে আপনার 
ঘরে যাইয়। বালক অন্িল তিল প্রেমে | 
হাসে কান্দে নাচ্চ গায় ঘন পড় ভুছে ॥ 
ফুকরি ফুকরি কান্দে অতি উচ্চম্বরে । 
রোদন উঠিল বড় আচারের ঘনে ॥| 
কেন বাঁ ভইল হেন কিছুই না জানি। 


জিজ্ঞাসিলে অর্ক ক্াস্ন উন্ডিল পরাণি 


রোদন শুনিলেন আচার্য নাড়ীর ভিতরে | 
দেখিলেন পুভ্র কান্দে কাতর অন্তরে ॥ 
শান করি কেন কান্দ না বুঝি কারণ ॥ 
একে একে গ্রামের লোক সংঘষ্ট হইল । 
দেখিয়! বালকের চেষ্টা হাহাকার কৈল ॥ 


ঘরে 
শর পা পপ 
এপার এ, এ পা পপ 
সী স্পা আপা পপ পাস পাপা পাপা পপ সপ পাপা 


১৩৬ প্রেম-বিলাস। [ চতুর্থ বিলাস।, 
শ্রীনিবাস নাম শুনি সুখ উপজিল। তার মধ্যে ছিল! এক বুদ্ধ ব্রাহ্মণ । 
চৈতন্তের শক্তি হন দৃঢ় বিশ্বাস হৈল ॥ ধৈর্য্য কর শুন ইহার কহিয়ে কারণ ॥ 
আইস আইস বাপু তোমায় করি কোলে। _| খগ্ডবাসী নরহরি ঠাকুর মহাশয় । 

বক্ষে করি ভিজাইলা নয়নের ক্লে ॥ ন্নান কালে বালক সনে পথে দেখ। হয় ॥ 
তোমার নিমিত্ত নিত্যানন্দ যে চিন্তিত । তার দর্শনে বালকের এই দশ! ভৈল। 
সাধ ছিল দেখ। হৈল তোমার সহিত ॥ চিন্তা নাহি ধৈর্য্য ধর স্বরূপে কহিল ॥ 
নাহি শুনি কারো মুখে নতে দরশন | নরহরি নাম শুনি বালক হাসিল। 

, না বুঝি ইহাতে আছে কত গৃঢ় ধন ॥ বিপ্রের কথাতে কিছু বাহ প্রকাশিল ॥' 
বীরচন্দ্র ডাকি মোরে জাঙন্বা সাক্ষাতে । কিন্থ সেই দিন হোতে আর দশ! হৈল। 
বৃন্দাবনে শ্রীনিবাসে পাঠান ত্বরিতে ॥ চৈতন্য বিরহ বাধি দ্বিগুণ বাট়িল ॥ 


চৈতন্য প্রভুর নাতি হৈল দরশন। 
নিত্যানন্দ প্রভুর নাঠি দেখিল চরণ ॥ 
অদ্বৈত আচার্ধা রূপ আর না দেখিল 
স্বরূপ রায় সনাতন রূপ না পাইল ॥ 
ভক্তগণ সভিতে না শুনিল সঙ্কীভ্ভন | 
হইল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখন ॥ 
উদ্ধমুখ করি অনেক করে আর্তনাদ । 
গশ্চাৎ জম্ম দিয়! বিধি কৈল আণ-বাধ ॥ 
সে কালে আকাশ বাঁণা হইল গগনে । 
্রেমরূপে জন্ম তোমার চিন্তা কর কেনে । 
তোম| দ্বারে রাধাকুঞ্জ লীলার প্রচার । 
চৈনন্তের আস্বীদ্য ভূমি ভানাবে সংসার ॥ 
্রন্দাবনে রস শাঙ্গু দ্প সনাতন । 
লেখিয়াছেন ঢু ভাই তোমার কারণ ॥ 
নন ন্ভামার নিমিতে। 
লা! গ্রন্থ ব্্ণন করিতে ॥ 


ভবিন্য টৈভচ্া 
দহ ৪ পাঠাই 
সচিন্তিত আছেন বলগবনে। 
মল নাহ নি তুমি পাবে দরশনে ॥ 
বিলম্ব ভৈলে দুই ভাই দর্শন না হৈবে। 
বুন্দাবনে গেলে দ্বঃখ অধিক বাট়িবে॥ 


চতুর্থ বিলাস । ] 


( পিতা মাতার মনে দুঃখ এ বড় সংশয় । 
ইহাতে সহায় যদি করেন মতাশয় ॥ 
ক্ষণেক স্থগিত হইল লোক গেল ঘর। 
সুস্থ দেখি সুখী পিতা মাতার অস্তর ॥ 
পিতার জদয় বুঝি শ্রীনিবাস হাসিল! । 
ক্ষুধা লাগিয়াছে বড় খাইতে চাহিলা! ॥ 
আনন হইল বড় পৃল্লের বচনে। 
ন্েহরূপে বহু দ্রব্য করাইল! ভক্ষণে ॥ 
পিতা মাতা বিদ্যমানে কেমনে ছাড়িব। 
বিশেষে বালক আমি বুন্দাবনে যাৰ ॥ 
চৈতন্য করুণা অতি হয় গাঢ়তর | 

ঘুচিল সকল দুঃখ আনন্দ অস্তর ॥ 
(আচম্িতে চৈতন্যদাসের দেহে জ্বর হৈল। 
সপ্ধ দিবসের মধ্যে গঙ্গ। প্রাপ্তি হৈল ॥ 
দেখি শ্রীনিবাস শোকে বহুত কান্দিল। 
বিধি যোগা কার্য্য তবে বিশেষ করিল ॥ 
পিতার বিয়োগে পাইলেন বড় ছুঃখ ) 
(মাতার কন্দন দেখি শুখাইল মুখ ॥ 
অপুত্রের পুত্র প্রভূ দিল শ্রীনিবাস। 
হইল বিষোগ ঝড় না পুরল আঁশ ॥ - 
অরে নিদারুণ বিধি কি বলিব তোরে। 
অন্নকালে এত ছুঃখ দিলা বালকেরে ॥ 
হীরক বালক মৌর কেমনে দিন যাবে (১) 
আপনা বলিতে নাই মোর কি হইবে ॥ 
অরে শ্রীনিবাস তোর বাপ কোথ। গেল। 
কিরূপে কাটিৰ কাল অনাথ হইল ॥ 
মায়ের করুণ! দেখি শ্রীনিবাস কাতর। 
পিতা পিতা করি ক্রন্দন করিল বিস্তর ॥ 


প্রেম-বিলাস। ১৭ 


কার নিকটে ছাড়ি আমা গেল! বা 
কোথ! রে । (২)। 
এত স্নেহ করি ঠাকুর ছাড়ি গেলা মোরে ॥ 
এইরূপে অনেক বিলাপ করি গঙ্গাতীরে । 
বিধি মত ক্রিয়া করি অস্থি দিলা নীরে ॥ 
গৃহেতে আসিয়। বহু করিল ক্রন্দন । 
লক্ষমীপ্রিয়! প্রবোধিতে আইলা নারীগণ ॥ 
শুন শুন ঠাকুরাণী কেনে শৌক কর। 
আপনার পুজ্র দেখি সকল সন্বর | 
কি দিব প্রবোধ শুন ধৈর্য্য কর মন। 
পুক্র দেখি পাসরহ না কর ক্রন্দন ॥ 
এই কালে আকাশ বাণী হইল গগনে । 
কেনে শোক কর আই চিস্তা কর কেনে ॥ 
বালকের গুণ ভুমি নাহি জান কিছু । 
যাজিগ্রামে গেলে সব জানিবেন পাছু ॥ 
ছু'হার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্ন। 
বুন্দাবনে রূপ দ্বারা কৈল গ্রন্থের আরন্ত ॥ 
পুজ রাখিতে ঘত্র কর, শুন লক্ষ্বীপ্রিয়া ৷ 
মিছ শোক না করহ ধৈর্য্য কর হিয়! ॥ 
স্বামীর নিমিত্ত সব শোক গেল দুর। ড় ॥ 
শ্রীনিবাস লাগি বুকে শোকের অস্ুর্ব। 
লোকাচার বাবহার-কার্ধ্য স্নির্ববাহ্‌ ৭৩) 
যাঁজিগ্রাম দেখিয়া দেখিল নরহরি ॥ 
উৎকণ্ঠ। হইল বড় ছাঁড়ি এই গ্রাম। 
যাজিগ্রামে মাতা রাখি যাব অন্ত স্থান । 


'| বাক্রিতে আছিল! গ্রামে করিয়া শয়ন । 


স্বপ্নে চৈতন্ঠের আজ্ঞ৷ হৈল যাহ বৃন্দাবন ॥ 
চেতন হইল তবে স্বপন দেখিয়া । 
শীঘঘ কেমনে যাব আমি ইহাকে ছাড়িয়া ॥ 


(১) অতি ক্ষীণ বালক মোর কেমনে দিন যাবে। (২) কাহার নিকটে পিতা রাখি গেলা মোরে 


(২) 


* ৯৮ 


বিশেষতঃ উপাসনা না হয় আমার । 
বুন্দাবন যাবার মোর নাহি অধিকার ॥ 
বিলম্ব অতি ভাল নহে যাইয়। বাসা করি। 
যেই যুক্তি দেন মোরে ঠাকুর নরহরি ॥ 
কতক দিবস চাকন্দিতে বাস করি। 
আইলেন যাজিগ্রামে স্থান ত্যাগ করি ॥ 
ফাস্তন মাস পঞ্চমীতে করিলেন বসতি । 
গ্রামের জমীদার সনে সাক্ষাৎ সংপ্রতি ॥ 
তেজ দেখি জমীদ্দার করিল আদর । 

এই গ্রামে বাস কর করি দিয়ে ঘর ॥ 
দেখিয়! অপূর্ব ূপ ভাগ্য করি মানে। 
আমরাহ ভাগাবান্‌ সার্থক জীবনে ॥ 
এইরূপে কত দিন সেই গ্রামে স্থিতি । 
বাসনা হইল খণ্ড যাইতে সংগতি ॥ 
দেখিয়। করিল অতি স্থান মনোহর । 
গ্রামের পশ্চিম ভাঁগে আলয় সুন্দর ॥ 
“মাতা রাখি সেই গ্রামে খণ্ডকে গমন । 

' বহিদর্ণরে বুক্ষভলে ভ্রীরঘুনন্দন ॥ 

তেজ দেখি জিজ্ঞাসিল কি নাম তোমার। 
কোথা হৈতে আগমন কহ সমাচার ॥ 
সংপ্রতি বাজিগ্রাম ভৈতে আইলু দরশনে । 
শ্রীনিবাস নাম হয় করি নিবেদনে ॥ 
শ্রীনিবাস নাম শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈল! । 
বাহু পদারিয়া আদি আলিঙ্গন কৈলা | 
ঠাকুরের শ্রীমুখে ত শুনিয়াছি সব। 

দর্শন মাত্রেভে তোমার গেল সব ক্ষোভ ॥ 
চল চল ওহে ভাই ঠাকুরের কাছে। 
ইঞ্টগোষ্ঠী পশ্চাৎ করিব দুঁহে পাছে ॥ 
হাতে ধরি লঞ্। গেল৷ ঠাকুরের পাশ। 
অহিদ আইস অহে বাপু বৈস শ্রীনিবাস ॥ 


প্রেম-বিলাস। 


পি পপ 
২ পপ ১ স্পা পাম্পি পিপল ওত পিস শা পাশাপাশি ৩ িিীশশীীশি শী পিপিপি 


[ চতুর্থ বিলাস। 


তোমার নিমিভ বীরচন্র্রের লিখন | 
শ্রীনিবাসে শীএ করি পাঠাও বৃন্দাবন ॥ 
দয়া করি অঙ্গেতে ্রহজ্ত বুলাইলা। 
শ্রীহস্ত পরশে অতি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ 
নিকটে আছিল। নয়ান মেন মহাশয় । 
ধরাধরি করি নিল আপন আলয় ॥ 

সে দিবসে তার গুরু-আরাধন। পি$বাসর। 
বৈকালে বঘুনন্দন সহিতে গেলা তার ঘর ॥ 
কহ কহ অহে নরান এ'নবাস কোথা। 
আন, জিজ্ঞাপিব বৃন্দাবন যাবার কথা ॥ 
এই কালে নিবাস নরভরি দেখি । 
প্রণাম কৰিল। হাস্তমুখ দেখি সুখী ॥ 

ক শ/নিবাস বুন্দাবনের গমন । 
কিরূপে করিবা বাপু কত বিবরণ ॥ 

শুনহ ঠাকুর আমি নিবেদন কার। 
মনাশ্রর আমি ইভা করিতে কি পারি ॥ 
তোমার নিণিত্ত চৈতন্য আজ্ঞা কৈল ভর্টেরে 
উপাসন। করাবেন অশেধ প্রকারে ॥ 
রোদন করিয়া তিনে] করে নিবেদন । 
বণনা করিরা কেনে পাঠাও বৃন্দাবন ॥ 
চাকন্দি হইতে আসি পাইল দশন। 

সেই কালে করিয়াছি আত্মসমপণি ॥ 

ঠাকুর কহে সেই সত্য যে কহিলে তুমি । 
গোপালভট তোমার গুরু কহিলাম আমি ॥ 
প্রভু আঙ্ঞা অন্যথা করিতে নারি আমি ॥ 
এথায় সংপ্রতি বাস সেবা কর তুমি ॥ 
হরিনাম মহাপ্রভুর নিজ শক্তি হন। 

বুঝিয়া ত ইহা ভুমি করিবে গ্রহণ ॥ 

এতেক্‌ শুনিয়া তি'হে! চলিল। বাসাতে । 
সরকার ঠাকুর যে কহিলা, লাগিল! ভাবিতে 


চতুর্থ বিলাস। ] প্রম-বিলাস। ১৯ 
কার স্থানে হরিনাম করিব গ্রহণ । আশীর্বাদ কৈল হস্ত দিয়! তার মাথে। 
মনে মনে ভাবি রাত্রি কেল জাগরণ || অবিলম্বে বৃন্দাবন কপ! করু তোতে ॥ 


শেষরাত্রে বাহা হৈল নিদ্রা শেষ হয়। (১) 
কৃপা করি গৌরচন্ত্র তাহারে কহয় ॥ 
গুন শুন শীনিবাস কেন ভাব মনে। 
প্রেনরূপে জন্ম তোমার মোর প্রয়োজনে ॥ 
অত এব মপেক্ষা বা কেনে কর তুমি। (২) 
প্রেমরূপে জন্ম তোমার কহিলাম আমি ॥ 
বৃন্দাবন যাও তুমি বিলন্ন ন কর। 
গোপালভটের পদ আশ্রয় ঘে কর ॥ 
তৈলঙ্গদেশে জন্ম ভার মোর প্রাণরূপ | 
এক আক্স। দেহ সনাতন পপ ॥ 
যত গ্রন্থ লিখিয়াহেন বূপ মনাতন। 
তুমি গেলে তোমারে করিবেন সমর্পণ ॥ 
তোমার বিলঙ্গে তারা আছেন চিস্তিত। 
কার্ধ্যসিদ্ধি হইল তৃনি চলহ স্বরিত ॥ 
ভাবাবিঈ হৈয়া গ্রভৃকে করেন প্রণাম | 
শিরে হল্জ দিয়া কহেন পুরুক মনক্কাম ॥ 
প্রত অন্ত'ণন কৈল নিদ্রাভঙ্গ হৈল। 
জাগিয়া ত ক নিবাস মনে বিচারিল ॥ 
প্রহর আজ্ঞা হৈল মোরে যাইতে রূন্দাবন। 
সরকার ঠাকুরে যাঞা কৈল নিবেদন ॥ 
এত ভাবি শ্রীনিবাস নরহরি স্থানে । 
আসিয়। করিল ঠারে প্রণাম ্তবনে ॥ 
স্বপ্নে যে দেখিম্ু তাহা শুন মহাশয় । . 
গৌর শরীর এক শিশু আমি মোরে কয় ॥ 
যতেক দেখিল স্বপ্নে কলি কহিল। 
তেঁহো৷ কহে মহাপ্রভুর কৃপা যে হইল ॥ 


(১) শেষ রাত্রে নিদ্রা হৈল কিছু বাহু হয়। 
(২) আশ্রয়ের অপেক্ষা বা কেনে কর তুমি । 


বীরচন্দ্র নিকটে পত্র পাঠাইল আমি। 
শ্রীনিবাসে রাখিয়াছি আজ্ঞা দেহ তুমি ॥ 
যেব৷ প্রত্যুত্তর আইসে করিব বিধান । 
তাবৎ এই স্থানে রহ মোর সন্বিধান ॥ 
এইরূপে কত দ্বিন খণ্ডে হৈল বাস। 
জগন্নাথ দরশনে হৈল অভিলাষ ॥ 
শ্রীভাগবত পড়িব বলি বড় সাধ আছে। 
জগন্নাথ দেখিব রহি পঞ্ডিতের কাছে ॥ 
যাইয়। তাহার স্থানে ভাগবত পড়িব। 
সাক পড়িয়া আমি বৃন্দাবন বাব ॥ 

এই মনে করি গেল! নরহরি নিকটে । 

যে কিছু কহিল! বাপু এই সত্য বটে ॥ 
আমি এক বৈষ্ণব দিয়ে সংহতি তোমার । 
পত্র নিয়। কহিবে আমার সমাচার ॥ 
নিবেদন পত্র দিল! বৈষ্ুবের হাতে । 
যাত্রা করি হছে চলে জগন্নাথ পথে ॥ 
ক্রম লা ১ভ্তরিলা! জ্গন্নাথপুরী | 

জগগ্জীথ দেখি আইল! গোপানাথের বাড়ি ॥ 
চৈততন্তবিরকে পঞ্ডিত গোসাঞ্জি কাতর। 
কৃতু মুচ্ছা কু হান্ত জড়িমা অন্তর ॥ (৩) 
চৈতন্ত নিত্যানন্দ বলি দণ্ডবৎ কৈলা। 
চৈতন্ত নাম শুনি গোপাঞ্ছি ব্যাকুল হৈলা ॥ 


] কে তুমি কে তুমি বলি মিলিলেন চক্ষে । 


আইস আইস বাপু তোমায় করি বক্ষে ॥ 


কি নাম তোমার বাপু কহ দেখি শুনি। 
শুনিলাম তোমার মুখে কি অপূর্ব বাণী ॥ 


পসরা 


৩) কতু মুচ্ছা কতু হাস্য অঙ্গ থর থর। 


৯ প্রেম-বিলাস। 


নাম শুনাইয়! মূল্য লইল! আমারে। 

স্বপ্ন দেখিয়াছি আমি বিরহ অন্তরে ॥ 
শ্রীনিবাস বলি এক আপিব গৌড় হইতে। 
প্রেমরূণে জন্ম তার হেল চাকনিতে ॥ 
চৈতন্দাস পিতা লক্ষ্মীপ্রিয়ার উদরে। 
রাধাক্চ লীলা প্রচার হইবার তরে ॥ 
সেই তুমি বট বাপু দেহ পরিচয় । 

জুড়ীও শরীর মোরে কহত নিশ্চয় ॥ 

দেই হুঙ বলি পুন হাসে মন্দ মন্দ। 

তুমি প্রভু মুঞ্চি ছার ভাগ্যহীন মন্দ । 
ভাল হৈল আইল! বাপু দিল পরিচয় । 
শ্রীতাগবত পড়াইতে প্রত আক্তা হয় ॥ 
শেষ লীলা কালে প্রভূ আমীকে কহিল! । 
শ্রীনিবাস আইলে শুনাবা কৃষ্ণলীলা ॥ 
তাহার নিমিত্ত তুমি থাকিবে গোপীনাথে। 
বুন্দাবনে পাঠাবে পত্র দিয়| তার হাতে ॥ 
প্রীরূপ সনাতন দুই সহোদর । 

শান্্রদ্ধারে প্রকাশিলা প্রভুর অন্তর ॥ 

সেই সব শাস্ত্র তুমি আনিবা থে“ তে 
প্রকাশিবা লীলাশাস্ত্র অশেষ বিশেষে ॥ 
প্রীভাগবত পড়াইতে প্রভুর আক্তা অছে। 
অশ্রজলে অক্ষর সব লুপ্ত হইয়াছে ॥ 
আমার লিখন দিহ নরছরি হাতে । 

নবীন পুস্তক এক দেন তোমার সাথে ॥ 
তোমার নিমিত্ত প্রভুর আক্জা বলবান্‌। 
বিলম্ব না কর সব কর সমাধান ॥ 
রাধার লীলাকালে শ্র৷ গুণমঞ্জরী | 

সেই সে গোপালভট্ট সমান মাধুরী ॥ 
শিষ্য হব প্রভু বড় সাধ আছে মনে । 
গুণমঞ্জরী নাম শুনি উল্লাস শ্রবণে ॥ 


[ চতুর্থ বিলাস। . 


মঞ্জুরীকে প্রভুর আজ্ঞা হইয়াছে দেখি। 
নবদ্ধীপে ঈশ্বরী জিউ স্থানে পাবে সাক্ষী ॥ 
গোপীনাথের অধরশেষ করিল! ভক্ষণ। 
আজি শুভ দিন গৌড়ে করহ গমন ॥ 

পথে বিলম্ব হৈলে ন! পাইবে দর্শন । 

চন্ষু মুদ্রিত করি বাক্য করিল শ্রবণ ॥ 
কোথা গেল৷ প্র চৈতন্ত কোথা নিত্যানন্দব- 
ক্ষণেকে রোদন করি হান মন্দ মন্দ ॥ 
বিরহ-বেদন। বহি নাহি স্মৃতি হয়। 
গোপীনাথ আছেন বলি মনে ন! পড়ক্ ॥ 
বিরহ প্রলাপ দেহে বিবিধ বিকার । 
উদ্ধমুখ করি ক্ষণে করেন ফুৎকার ॥ 
বিকার দেখি শ্রীনিবাস হৈল চমতকার 
গৌড়দেশে গেলে দেখা না পাইব আর ॥ 
প্রত্যুত্তর লইয়৷ করিল দণ্ডব। 

দেশে যাত্রা কর যদি পড়িবা ভাগবত ॥ 
প্র লইয়া আইল। নরহরির নিকটে । 

সে দিবস বীরচন্দ্র-বাড়ীতে বহু সংঘটে । 
সেই কালে মহাশয় দগবৎ হৈল|। 

আজ্ঞ! হৈল প্রীনিবাদ ভাল হৈল আইলা! ॥ 
এই পত্র আইল বৃন্দাবন হৈতে শুন । 
ভাগবত পড়িয়। যাত্রা কর বুন্দাবন ॥ 
পর্ডিত গোসাঞ্জির আজ্ঞা পত্রে বেদ্য হৈল। 
যাদৃশী দেখিল তাহা! সব নিবেদিল ॥ 
বীরচন্দ্র গোসাঞ্জিকে পত্র শুনাইল! । 


] ভাগবত পড়িতে যাই আজ্ঞা মাগিলা ॥ 


বিলম্ব হইলে নাহি হুবে দরশন। 
অবিলম্বে ক্ষেত্রে তুমি করহ গমন ॥ 
পুনর্বার সেই বৈষ্ণব ঠাকুর সঙ্গে দিলা । 
গদাধর চৈতন্ত বলি যাত্র যে করিলা ॥ 


চতুর্থ বিলা। ] 


প্রেম-বিলাস। 


৯১ 


যাঁজপুর পর্য্স্ত উমনিবাস গেলা উৎকগ্ঠাতে | | অষ্টাহ দিবসে অঙ্গ অতি ক্ষীণ হৈলা । 


অপ্রকটবার্ড৷ পাইল গ্রামে প্রবেশিতে ॥ 
বার্তা পাইয়া মুচ্ছা হইল! সেই স্থানে । 
ভয় পাইয়া! সে বৈষ্ণব ধরিল চরণে ॥ 
সম্বিৎ পাইয়া অনেক করিল প্রণাম। 
কার্ধ্যসিদ্ধি নহিল মোরে বিধি হৈল বাম ॥ 
সেই রাত্রি মেই খানে হৈল উপবাস। 
ক্ষীণ অঙ্গ দেখি বৈষুবের হইল মহাত্রাস ॥ 
কিরূপে লইয়! যাব গোৌঁড়দেশ আমি । 
নিগ্রহ করিল ঠাকুর উড়িল পরাণি ॥ 
অনেক শুশ্রষা করি করাইল ভক্ষণ। 
নিবেদন করি গৌড়ে করেন গমন ॥ 


কান্দিতে কান্দিতে পুন আইল! গৌড়দেশে ১ 


বৈকালে শ্রীথগ গ্রামে করিল প্রবেশে ॥ 
দণ্ডবৎ করিয়া কহিল বিবরণ। 

হাহাকার করি অনেক করিল। রোদন ॥ 
সে বিরহ-বিলাপ কে বর্ণিবারে পারে । 
গুরু বৈঞুব-বিচ্ছেদ-হুঃখ মাহার অন্তরে ॥ 
সেই দিন হৈতে পুন আর দশা হইল। 
কিরূপে বুন্দাবনে যাব উৎকণ্ঠা বাট়িল ॥ 
প্রভাতে শ্রীখণ্ড ছাড়ি আইল! নবদীপে । 


বৈরাগ্য করি রহিপ৷ প্রভুর বাড়ীর সমীপে ॥ 


পণ্ডিত গোসাঞ্রি বগি কান্দে উস্চরে | 
ছুই চার দিখসে অন্ন না দিল উদরে ॥; 
অত্যন্ত ক্ষুধার্তচিত্তে সঠিুতত| ন! হয়। 
ছটাক্‌ তুল পার করয়ে সঞ্চয় ॥ 
গঙ্গাতীরে তাহা নিয়া করযে রন্ধন । 
'বিরহ-বেদন1 অতি করয়ে তক্ষণ ॥ 


সা 


+(১) না পড়িলা ভাগবত মনে! ছুঃখে ভাসে। 


বংশীবদন দাস সহ দেখা যে করিলা ॥ 

কি নাম কোথাক়্ থাক নাহি দেখি শুনি। 
গদ্দাধর বিয়োৌগে এই স্থানে আছি আমি ॥ 
শ্রীনিবাস নাম হয় যাজিগ্রামে ঘর। 

না পটিলাম ভাগবত হৃদয় কাতর ॥ 
গদাধর পণ্ডিত স্থানে প্রভুর আজ্ঞা ছিল। 
পট়িতাম অভাগ্য মোর তাহা না হইল ॥ 
কহিতে কহিতে অতি রোদন উঠিল। 

সেই কালে ঈশীনের হৈল আগমন ॥ 
ঈশানের স্বভাব এই জীবে দয়। হয়। 


ূ মহাঁভাগবত দেখি প্রেমের উদয় ॥ 


অতি ক্ষীণ দেখি তারে জিজ্ঞাসা করিল। 


ূ দ্বিতীয় সঙ্গহীন দেখি সুখ বড় পাইল ॥ 


(বুঝিল চৈতন্ত শক্তি বালকের হয়। 
ঈশবরী নিকটে মোর কৃহিতে উচিত হয় 
ফিরিয়া আইলা ঘরে ঈশৃরী নিকুটে। 
এক অপূর্ব্ব বালক দেখিল গঙ্গাঘাটে ॥ 
গর্দাধর পণ্তিত নামে সদাই রোদন । 
দ্বিতীয় নাহিক সঙ্গ সজল নয়ন ॥ 
তাহারে দেখিতে দয়! হইল আমার । 
অন্ন বিনা অতি ক্ষীণ শরীর তাহার ॥ 
আজ্ঞা হয় কিছু অন্ন দিই তারে আমি । 
পশ্চাতে আনিয়া তারে দয়া কর তুমি. 
দেহ যাই তুল তারে যে উচিত হয়। 
চৈতন্ত অপ্রকটে বিরক্ত মনের সংশয় ॥ 
ঈশান লইয়া গেল! সামগ্রী বিলক্ষণ | 
শ্রীনিবাস নিকটে গেলা আনন্দিত মন ॥ 
গুন অহে বিগ্র এই সামগ্রী লয়! 
গঙ্গাতীবে পাক করি ভক্ষণ কর গিয়া ॥ 


২২ প্রেষ-বিলাষ। 


যে আজ্ঞা বলিয়া লইল প্রণাম যে করি। 
এথা সব বুঝিলেন আপনে ঈশ্বরী ॥ 
তঙুল দিয়া ঈশ্বরীর আনন্দ হৃদয় । 
প্রেমরূপে জন্ম বুঝি বালকের হয় ॥) 
তওুল লইয়া বিপ্র রান্ধিল যখন। 
সেইকালে পাঠাইল! বৈরাগী দশ জন ॥ 
অন্ন প্রস্তত কালে বৈরাগী আকার । 
ভক্ষণের কাঁলে যাই হৈল সাক্ষাৎকার ॥ 
বৈষ্ণব দেখিয়া ঝড় আনন হইল। 
পাইয়া সবারে বহু সম্মান করিল ॥ 
তারা কহে আমরা বড় আছিয়ে ক্ষুধিত ! 
অন্ন দেহ মহাশয় ভবে পাই প্রীত | 
বড় দয়! করি আসি দিলা দরশন। 
প্রসাদ প্রস্তত অনি করহ ভক্ষণ ॥ 
অল্প অল্প রন্ধন কৈলা আমরা অনেক । 
না হইব ক্ষুধা তৃপ্তি দেখি পরতেক ॥ 
ক্ষুধা তৃপ্তি হবে আছে প্রসাদ লক্ষণ। 
মণ্ডলী বন্ধনে বসিলা বৈষব দশজন । 
এই মত সবারে করেন পরিবেশন । 
পাত্রে পাত্রে দেন অতি আনন্দিত মন ॥ 
(অর্ধ সের তগুলের অন্ন প্রসাদ করিয়! | 
, এগার বৈষবে পাইলেন আনন্দিত হইয়। ॥ 
সে বার্তা ঈশ্বরী গুনি ঈশানের দ্বারে। 
প্রেমন্ূপে জন্ম হৈল বুঝিল অন্তরে ॥ 
এমন বালক গুণ গুনিতে বড় সুখ । 


[ চতুর্থ বিলাস ।. 


কিরূপে আনিয়া তারে কথ! জিজ্ঞাসিব । 
অন্ঠ পুরুষের মুখ চাহি কেমনে পুছিব ॥ 
প্রভুর শক্তি যদি হয় লজ্জা যাঁবে দুরে । 
তবে সে জানিব আছে করুণ! প্রচুরে ॥ 
ঈশ্বরীর আজ্ঞা ঈশানে বালক আনিবারে।, 
কি কারণে দিবানিশি রোদন সে করে ॥ 
ঈশান কহিল আসি গুন শ্রীনিবাস। 

ডাকেন ঈশ্বরী চল প্রহর আবাস । 

উদ্ববানহু করি অনেক নৃত্য আরম্তিল ) 
পণ্ডিত গোসাঞ্ঃর দশ! হেন বুঝি হৈল ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে চলিলেন ঈশানের পাছে.. 
ভিতর প্রকো্ঠে যাই হইল সঙন্কোচে ॥ 
কাপিতে কাপিতে প্রবি্ট হৈল! অন্তঃপুরে । 
নিকটে না গেলেন রহিলেন কিছু দুরে ॥ 
ঈশান কহিলা এই আইল। শ্রীনিবাস। 
দণ্বৎ করেন তোমার হন প্রিয় দাস ॥ 


অস্তঃপট দূর করি করিলা নিরীক্ষণ । 


আমার প্রর্তর শক্তি বুঝিল কারণ ॥ 

লঙ্জ। উপেখিয়! তারে আপনে ডাকিল!। 
কি নিমিত্তে রোদন কর ভ্রমহ একলা! ॥) 
পণ্তিত গোসাঞ্ির বাক্য কৈল নিবেদন। 
তার দয়! হৈলে যাইভাও বুন্দাবন ॥ 
নীলাচলে তার মুখে গুনিল যেই কথা । 
না প়িয়৷ ভাগবত জন্ম হৈল বৃথা ॥ 


.শুনিলাম প্রহর আজ্ঞ! যাইতে বৃন্দাবন 1. 


তত দেখব মি বাসের মুখ [| ছা পু হিল পদে কৈ নিফোন। 
নিশাভাগে গঙ্গাঙ্গানে দাসী সঙ্গে করি। 

' দেঁখিলেন বালক অতি প্রেমের মাধুরী ॥ গদাধর নিমিত এবে কান্দি নিরস্তর । 
মান করি নিশা থাকিতে গেলা অন্তঃুরে। | অতএব প্র শক্তি তোমার উপর । 
বালক দেখিয়া হৈল আনন! অন্তরে ॥ (১) (অন বয়স দেখি অতি সুকুমার । 

(১) বালক দেখিয়! হৈব করুণ! প্রচুরে ॥ : বৈরাগ্য কৈলে ঘর যাহ ব্রাহ্মণ কুমার ॥. 


চতুর্থ বিলাস। ] 


বৈরাগা কঠিন তাহা! অঠি বড় শক্তি । (১) 
যোড়হাত করি অনেক করিল বিনতি ॥ 
আজ্ঞা হয় থাকি আমি চরণ নিকটে । 
পরাণ জুড়ায় মোর এড়াই সঙ্কটে ॥ 

সংসারে কেছো। নাহি এক মাতা বিদ্যমান । 
কিরূপে বৃন্দাবন যাই তবে রহে প্রাণ ॥ 
চৈতন্তের শক্তি বিনা! এমন দয়া নহে । (২) 
প্রবীণ হৈলে যাবে এবে উপযুক্ত নহে ॥ 


প্রেম্বিলাস। হ্৩ 


রাত্রি দিন হরিনাম প্রভূর সঙ্ঘযা যত। 
সে চেষ্টা বুঝিতে নারি বুদ্ধি অতি হত॥ 
প্রভুর প্রেয়মী ধিহো৷ কাহার কি কথা। 
দিবানিশি হরিনাম লয়েন সর্ববথা ॥ 
তাহার অসাধ্য কিবা নামে এত আর্তি। 
নাম লয়েন তাহে রোপণ করেন প্রতুর শক্তি) 
নামের আভামে যত পাপযায় নাশ।' 
মনোহতীষ্ট বাট়ি যায় প্রেমের প্রকাশ ॥ 


এই আজ্ঞা পাইয়া থাক বাড়ির বাহির । (৩)| নাম কর্পবৃক্ষ হন এই ত নিশ্চয়। 


প্রসাদ ভক্ষণ কর চিত্ত হউক স্থির ॥ 
গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদে বিষুপ্রিয়া কাতর অতি । 
দ্বিগুণ হইল শোক হইলা বিশ্মাতি ॥ 
ঈশ্বরী কারে ডাকি কহে শুনহ ঈশান । 
রজনী বগ্চিয়া! গেল হুইল বিহান ॥ 

ঈশান কহে রান্রি যায় করিয়! নন্দন । 
হা পঙ্ডিত গোসাঞ্িং বলি কৈল জাগরণ ॥ 
সে দিবস আর সাক্ষাৎ পুনশ্চ নহিল। 
দরশন উৎকঠাতে রাত্রি দিন গেল ॥ 
(ঈশ্বরীর নাম গ্রহণ শুন ভাই সব। 

যে কথ! শ্রবণে লীলার হয় অনুভব ॥ 
নবীন মু্ভাজন আনে ছুই পাশে ধরি। 
এক শুন্য পাত্র আর পাবে তুল ভরি ॥ 
একবার জপে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর । 
এক তণ্ডুল রাখেন পাত্রে আনন্দ অস্তর ॥ 
তৃতীয় প্রহর পর্ধ্যস্ত লয়েন হরিনাম ।' 
তাতে যে তুল হয় লৈয়! পাকে যান ॥ 
সেই সে তুল মাত্র বন্ধন করিয়া । 

ভক্ষণ করাম প্রভৃকে অশ্রযুক্ত হৈয়! ॥ 


(৯ ইরাগ্য কঠিন গুনি ভয় হৈল অতি। 


সূঙ্যা করি নাম লৈলে সর্ববসিদ্ধি হয়। 
নাম সত্য কলিধুগে কহিল তিন বার ॥ 
অনাসক্ত জনে গৌরাঙ্গ করেন অঙ্গীকার ॥ 
যতেক সাধন হৈতে শ্রেঠ এই হয়। 
বহু জন্মের ভাগ্য হৈতে জন্ময়ে প্রণয় ॥ 
ইব্ূপে রাত্রি যদি তৃতীয় প্রহর গেল। 
হা চৈতন্য বলি ভূমিতে শয়ন করিল ॥) 
রাত্রি শেষে সন্কীর্তনে একত্রে ছুই ভাই। 
নাচিতে নাচিতে কহে কোগ। মোর আই ॥ 
তোমার বধু মোর শ্রীনিবাসে বহিদ্বারে । 
রাখিয়। আনন্দে আছেন আপনার ঘরে ॥ 
আমার যতেক কার্ধ্য শ্নিবাস লৈয়া । 
অভিরাম স্থানে পাঠাও ঈশান সঙ্গে দিয়া ॥ 
চৈতন্ঠবিরহে রানে নাহি নির্রীলব। 
শ্বপ্লামূত বাক্য শুনি হুইল! নীরব ॥ 


. | ঈশান ঈশান বলি ডাকে দাসীগণ। 


নিদ্রাগত অতি ঈশান নাহিক চেতন ॥ 
বছ ক্ষণে ঈশানের চেতন হইল। 
ভয়ে অতি আপনাকে অধন্ত মানিল ॥ 


২) চৈতন্তেয় শক্তি বিনা এমন শা নহে। [ফোড় হত্ডে ঈ্বরীর নিকট আইল! । 
(৩) যে আজ্ঞা খলিয়া সাবধানে হুইল বাহিন্ট | মোর কাছে ভ্রীনিবাসে আন আজ্ঞা দিলা ॥ 


৪ 


কুশাসনে শ্রীনিবাস করেন রোদন । 

উঠ উঠ বটু শীত্র করহ গমন | 

অঙ্গণে ফাড়াঞ] বহু করিল প্রণাম। 
আজ্তা হৈল ঈশানেরে দেখ অভিরাম ॥ 
(এত কহি বস্ত্রে বেত চরণ অঙ্কুলি। 
শ্রীনিবাসে ডাকি চরণ দিল মাথে তুলি ॥ 
চরণপরশে অতি প্রেমাবেশ হৈল! । 
লোটাঞ! ধরণীতলে কান্দিতে লাগিলা 
শুন শুন অহে বাপু তুমি ভাগ্যবান্‌। 
তোমাতে চৈতন্যশক্তি থে নাহি আন ॥ 
তবে শাস্তিপুর যাই খড়দহ যাবে। 
আচার্ধ্য গোসাঞ্জি দেখি পরিচয় পাবে ॥ 
খড়দহ যাইয়া দেখিবে নিত্যানন্ন | 
(তোমা পাইয়া জানবার হইবে আনন্দ । 
বিলন্গ না৷ কর বড় বাঁও শীন্ব করি। 
অনেক গুনিবে দেখিবে রূপের মাধুরী ॥ 
সর্ধত্র মিলন করি যাও বৃন্দাবন । 
সর্ব্সিদ্ধি হবে পথে করিবে মরণ ॥ 
দণ্বৎ করি উত্তরিল! শাস্তিপুর | 

কোথা উত্তরিব হৈল ব্যামোহ প্রচুর ॥ 
(উশ্বরীর আল্ঞা আনে অদ্বৈত দেখিতে । 
, কিবা রূপে আজ্ঞ! হৈল না পারি বুঝিতে | 
তৃতীয় বৎসর গোসাঞ্বর অপ্রকট |) 
অলভ্ব্য এই আজ্ঞা সন্দেহ পড়িল সঙ্কট ॥ 
এইকালে আজান্ুবাহ প্রকাণ্ড শরীর । 
তেজ দেখি অতি কল্প হইল! অস্থির ॥ 
নয়ন মিলিতে নারে পড়িলা ধরণী । 


আইস আইস প্রীনিবাস তোমার বাক্য গুনি 


অভিপ্রায় করিলা হেন জঙগৈত গোলাঞ্ি৷। 
ঘবওবৎ করি লিজ্ঞাসিল এই ঠাঞ্ডি ॥ 


' প্রেষ-বিলাস। 


পপ পাপী শশী শিশির িশ্ীী শশী শশী শশীশী শশী শি শী শপ দি 2 


[ চতুর্থ বিলাস। 


নিশ্বাস ছাঁড়িয়। গোসাঞ্চি কান্দিল! বিস্তর। 
কোথা! গেলা চৈতন্ত নিত্যানন্দ কলেবর ॥ 
কোথা গেলা পারিষদ শ্বরূপ রামরায়। 
প্রেমে হস্ত দিলা শ্রীনিবাসের মাথায় ॥ 
আইস আইস শ্রীনিবাস জুড়াক জীবন । 
আলিঙ্গন করি সি হউক মোর মন ॥ 
গোপালভট পাঠাল নিমিত্ত তোমার। 
হইবে তাহার দাস কহিল নিদ্ধার ॥ 
আমাকে ক্রোধ করি প্রত তোমাকে 
জন্মাইল। 
নিজ কার্স্য যত ইতি সব প্রকাশিল ॥ 
রন্দাবনে পাঠাইল রূপ সনাতন । 
তাভা প্রকাশিতে টকল তোমার জনম ॥ 
গোপালভট পাঠাইল তোমার নিমিত্তে। 
উপদেশ লইল তথা প্রেম প্রকাশিতে ॥ 
আইস আইস বলি গ্রতৃর শক্তি সঞ্চারিয়া । 
জগৎ ভাসাইলা প্রেম বিল্ঞার করিয়া ॥ 
তোমার নিমিত্ত এথা দিলাম দরশন । 
অন্তত্র কদাচ নাহি কর প্রকাশন ॥ 
খড়দহ যাঞা! তুমি আনন্দ পাবা । 
জাহ্ুবার দরশন করি বৃন্দাবন যাবা ॥ 
তাহ! হৈতে শ্রীর্ূপের পাইবা দর্শন । 
গোপালভটের যাই বন্দিঝ৷ চরণ ॥ 
চৈতন্য করুণা প্রেমে দেশ ভাসাইবা । 
অদ্বৈত গোবিন্দ বপি ছুঃখ না ভ।বিবা ॥ 
তোমার যে প্রত ইহ! নাগর বর দ্বারে। 
গণছৃষ্ট প্রেম দ্বারে করিল সংহারে ॥ 
আমার গণে এই বাক্য যে জানিত মুখে । . 


চৈতন্ত নিত্যানন্দ ছাড়! পাবে বড় ছুঃখে ) 


এড বলি অদ্বৈতচন্্র হৈলা; অন্ঞ্ঠীন। 
বর্পন বিচ্ছেদে অতি হৈল! আঅগ্ষান ॥. 


চতুর্থ বিলাস। ] 


(এই কালে সীতা মাত। যান গঙ্গান্নান। 
দেখেন বালক-র৪ করেন রোদন ॥ 

বাছ! বাছ! বলিয়৷ বালক লৈলা কোলে । 
সান্তনা করিয়া অতি মধুর বাক্য বোলে ॥ 
জিজ্ঞাসিল কে তুমি কান্দ কি কারণ । 

হেন বুঝি আমার প্রহর পাইলা দর্শন ॥ 
কহ দেখি অহে বালক কোঁথ। তোমার ঘর । 
কি কারণে এথা আইল! কানহ বিস্তর ॥ 
শ্রীনিবাস নাম মোর জন্ম চাকন্দিতে। 
ঈশ্বরী জিউর আজ্ঞা তোমারে দেখিতে ॥ 
শ্রীনিবাস নাম শুনি আনন্দ হৃদয় । 
অচ্যুতানন্দ লিখন-ক্রমে হৈল পরিচয় ॥ 

সাধ ছিল বড় বাঁপু তোমাকে দেখিতে । 
চৈতন্তকরুণ! বড় দেখা হৈল পথে ॥ 
গোপাপ গোসাঞ্ি ফান ম্লান করিয়া । 
তাহারে দেখিয়ে পড়ে দগডবৎ হৈয়া ॥ 

যাবৎ না আসিয়ে আমি গঙ্গান্গান করি। 
তাবৎ ইহারে রাখিবে যত্ত করি ॥ 

(সঙ্গে দিয়া সীতা মাত গেল! গঙ্গাম্্ানে । 
তাবৎ আছিলা গোসাঞ্চিঃ একত্র আসনে ॥ 
স্নান করি শীঘ্র হার গমন হৈল। 

শ্রীনিবাস গোপাল ছুই একত্রে দেখিল ॥ 
সেইমতে লৈয়া গেল! ভিতর অন্তঃপুরে। 
অপূর্ব বৈষ্ণব পাঞা আনন্দ অন্তরে ॥ 
অদ্বৈত-অধর শেষ দিল! খাইবারে। 

পাক করিতে আমি যাই বৈস তুমি দ্বাবে | 
রন্ধন প্রপ্ঠত করি ভোগ .লাগাইল।. 
আচমন দিয়! কৃষেঃ শয়ন করাইল ॥ . 
আন্ঞা হেল গোপালেরে প্রসাদ. প্রাইতে। 
শ্রীনিবাস একত্র টয়! বৈসহ্‌ ত্ব্ধিতে ॥ 


এপার পাস 


প্রেম-বিলাস। 


চে] 


অপুর্ব্ব বৈষুব তারে আমি পরিবেশিব। 
সঙ্গে লৈয়৷ বৈস বাপু জুখ বড় পাইব ॥ 
একত্রে বিল লৈহা করিতে ভোজন । 
প্রসাদ অধর-স্পর্শে পুলক সঘন | 

সীতার হস্তের পাক কষ্তাপধর শেষে। 
প্রেমের বিকার হয় অশেষ বিশেষে ॥ 
আ্ীচম্ন করি দৌহে বড় হর্ষ মনে। 

মুখ শুদ্ধি করি বসিল! এক স্থানে ॥) 

দিব! শেষে হৈল কাল হৈল সন্ধ্যার । 
কষ্চের আনন্দ দেখি আনন্দ অপার ॥ 

সে রাব্বি আনন্দে বাস কৈল শাস্তিপুরে । 
প্রাতে বিদার হইতে গেলা সীতার গোচরে ॥ 
এক নিবেদন করি শুন সাবধানে । 

অছ্বৈত গোবিন্দ গুনিল এ গ্রামে আগমনে ॥ 
ইহার সরূপাধ্যান মাত কহিবা আমারে। 
আজ্ঞা হয় যাই খড়দহ দেখিবারে ॥ 

ইহা! শুনিতে বালক কিবা আছে প্রয়োজন । 
আপনার কার্য্য কর, কর পর্যটন ॥ 

আজ্ঞ। হয় নাত। বড় শুনিতে সাধ হয়। 
দয়া করি কহিবেন হইয়! সদয় ॥ 

বালকের স্বভাব সে যে কথায় ধরে। 

সীতা! মাতা তাহ! অন্তথ! করিতে না পারে ॥ 
স্থিরচিন্ত হৈয়। শুন অহে শ্রীনিবাস। 
শুনিতেই ধীর চিনবে করিবে বিশ্বাস ॥ 
জগাই মাধাই ছুই উদ্ধারের কালে। 

ক্রোধ করি গোসাঞ্ হরিদাস প্রতি বলে ॥ 
ষদি মোরে প্রেমষোগ না দেয় গোসাঞ্রি । 
গুধিমু সকল প্রেম মোর দোব নাই ॥ 
নিত্যানন্দে ক্রোধ করি বাড়িতে আইলা । 
জগদানন ঘারে তরী নিথি গাঠাইল। ॥ 


২্গ প্রেম-বিলাস। [ চতুর্থ বিলাস। 
সেই দিন হৈতে প্রভুর ক্রোধ উপজিল। পঞ্চম বিলাস। 
নিত্যানন্দ সঙ্গী রামাই সুন্দরাদি দিল ॥ ২ 
ফামদেব নাগর দিলা মোর ঠাকুরেরে। জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময় । 
ক্রোধ করি নাগর কহিল বাক্য দ্বারে ॥ ভক্তি দেহ লিখি গ্রন্থ বাঞ্। সিদ্ধি হয়! 
গৌড়দেশ আইলা প্রভু নাগর লৈয়! সঙ্গে। | শুন শুন শ্রোতাগণ দেখহ বিলাস। 
চালাইলা এক বাক্য প্রেমের তরঙ্গে ॥ দর্শনমাত্রে আনন্দ হইলা জ্রীনিবাস ॥ 
শনিতেই মাত্র মোর ক্রোধ উপজিল। যেই ক্ষণে খড়দহে প্রবেশ করিল । 
নাগরের মুখ আমি আর না দেখিল ॥ প্রেমে মত শ্রীনিবাস নাঁচিতে লাগিল! ॥ 
স্বতন্ত্র করিলু আমি সেবক নন্দিনী । তবীরচন্ত্র প্রভু আছে মাতার সমীপেতে। 


সেই বাক্য আমি আর কর্ণে নাহি শুনি ॥ 
কোন কোন পুল রহে অহ্যতের মতে। 
নাগরের ঘারে কেহ চলিলা বিমতে ॥ 
অচ্যুতের মতে পুত্রের আমার আনন্দ । 
গড়ে আসি প্রেমে ভাসাইল! নিতযানন্দ ॥১ 
নাগরেরে গোসাঞ্জি নিষেধ করিতে নারিল। 
তে কারণে এই গণ বিরুদ্ধ হইল ॥ 

শুন শ্রীনিবাস মনে তাপ বড় পাই। 

পুত্র সঙ্গে বিরোধ করি ঘরে নিদ্র! যাই | 
চৈতন্যের দাসী-পুত্র অচ্যুত সহিত। 

এই বাক্য না কহে যেই সম্বন্ধ রহিত ॥ 
আনন্দ হইল বড় শুনিয়া অন্তরে | 

পুনঃ পুনঃ শ্রীনিবাস দ্ণ্ডবৎ করে ॥ 


মনের সন্দেহ মাতা সব ঘচাইলা । 
দগবৎ করি সীতা-স্থানে বিদায় হৈলা | 
শ্রীজাহ্ুবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ । 
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্ন দাস | 
ইতি প্রেমবিলাসে চতুর্থ বিলাস । 


আচগ্বিতে বীরচন্দ্র লাগিল! কাপিতে ॥ 
ঠাকুরাণী কহে বাপু হও সাবধান । 
কোন ভাগবতের বুঝি হৈল 'অধিষ্টান ॥) 
হেন বুঝি চাকন্দির আইল প্রীনিবাস। 
নছে বা কেমনে হয় দেহের উল্লাস ॥ 
রাধাকৃষ্ণ নীম শুনি লোকের কোলাহল ॥ 
প্রেমরূপে হার জন্ম ধরে এই বল ॥ 
সর্বত্র আনন্দ শুনি কেন হেন হয়। 
আনন্দ জন্মিছে তেঞ্ি সবার হৃদয় ॥ 


(আমার প্রহ্থর আজ্ঞা "রণ হুইল । 


[হেন বুঝি সে বালক গ্রামেতে আইল! ॥ 
তত্ব লও বাপু মোর হও সাবধান । ্‌ 
নিশ্চিন্ত হইয়ে তবে জুড়ায় পরাণ | 

এই কালে ঈশান যাই কহিল সত্বরে। 
এক অপূর্ধব বালক আসি কান্দে দুয়ারে ॥ 
যাও যাও অহে বাপু ঈশান করি সাথে। 
দেখিলে জানিবে গুণ আমার সাক্ষাতে ॥ 
নিত্যানন্দ বলিয়! বাহির প্রভু হেলা । 
দেখিয়া বালক-শোভা আলিঙ্গন কৈলা ॥ 
নবর্থীপে স্রীনিবাস বলি হুইল ম্মরখ। 

নাম রূপ প্রেমীধি্ কম্প 'ঘনে ঘন ॥ ' 


পঞ্চম বিলাস । ] 


দ্বওবৎ বহুত করি চরণে পড়িলা । 

হাতে ধরি তুলি তবে নাম জিজ্ঞাঁসিল! ॥ 
কি নাম তোমার হয় দেখিয়া আনন্দ । 
নাম শ্রীনিবাস হয় ভাগ্য অতি মন্দ ॥ 
আইস আইস অহে বন্ধু বড় স্বথ দিলা । 
অনায়াসে বিধি মোরে রঃ মিলা ইলা ॥ 
হতে ধরি প্রীনিবাসে বাড়ির ভিতরে । 
ষথ! আছেন ঈশ্বরী জিউ নিল অন্তঃপুরে ॥ 
যে উৎকণ্তীয় উৎকণ্িত আছেন ঈশ্বরী ৷ 
অনায়াসে বিধি দিলা প্রেমের মাধুরী ॥ 
বালক দেখিয় বড় প্রেম উলিল। 
চৈতন্ত নিত্যানন্দ বলি ফুৎকার করিল ॥ 
নবদ্বীপ বলি খন ছাড়েন নিশ্বাস। 
নিত্যানন্দের বিরহে বড় হইল উল্লাস ॥ 
হস্তে ধরি বীরচন্দ্র ঈখরীর সাক্ষাতে ! 
প্রীনিবাসে দেহ প্রেম সমর্পিলা হস্তে ॥] 
রন্দাবন যাইতেছেন শীদ্ব আন্তা কর। 
এই নিবেদন পুনঃ পুনঃ শক্তি সঞ্চার ॥ 
শান্র করি ইহ! যদি যান বৃন্দাবন। 
তবে সে দর্শন পাবেন শ্রীরূপ-চরণ ॥ 
বিলম্ব হইলে পথে দেখ! না পাইবে । 
শীঘ্র গমন কৈলে দর্শন আনন্দে হইবে । 
শ্রীনিবাসে শী্র গমনে আজ্ঞা হৈবে । 
লীলাগ্রস্থের অদ্ড়েত সকল কহিবে ॥ 
বিলম্ব না কর আর যাহ বৃন্দাবনে। 
আশ্রদ করছ গোপালভটের চরণে | 


আল্ঞ! হৈল বালকেরে করাহু ভক্ষণে। 


ঈশান সঙ্গে দেহ অভিরামের লিখনে | 


সকল মঙ্গল সিদ্ধি চাবুক তোমার পাশে । 
তিন চাবুক অবশ্থ যেন মারেন ্ীনিবাসে ॥ 


প্রেম-বিলাল । 


(ঈশ্বরীর অবশেষ ছিল পাত্র ভরি। 


তাহা আনি বীরচন্ত্রে দিল হস্তে করি |) 
অধরের শেষ পাই প্রেম উথলিল। 

হাসে কান্দে নাচে গায় উন্মত্ত হইল ॥ 
হাঁতে ধরি বীরচন্ত্র নিকটে বসাইল। 

ভার হস্ত স্পর্শে পুন বাহা জ্ঞান হৈল ॥ 
শীঘ্ব করি শ্রীনিবাস যাহ বুন্দীবন। 

বিলম্ব হইলে রূপের নহিবে মিলন ॥ 

দণবৎ করি মহাশয় বিদায় হইলা!। 
অভিরামের নিকটে তবে আসি উত্তরিলা ॥ 


ঃ দিয়! ঈশান তীরে করিলা প্রণাম । 


ঈশ্বরীর আজ্ঞ| বালকেরে কর প্রেমদান ॥ 
কহ কহ ঈশ্বরীর মঙ্গল আখ্যান। 

আজ্ঞ। অনুরূপ তার করিল সমাধান ॥) 
শ্রীনিবাসে দেখি বড় মনের উর্লাস। 
দেখিল'ম গোৌড়দেশে প্রেমের বিকাশ ॥ 
ঈশানে আসন দিল বসিবার তরে। 
চাবুকের নাম শুনি আনন্দ অন্তরে ॥ 


। দেখিব ঈএরী কেমন পাত্র পাঠাইলা। 


পরীক্ষা করিতে অষ্ট কড়া কড়ি দিলা | 
কিরূপে নির্ববী ইহাতে বালক করিব। 
বুঝিয়! বৈরাগ্য তারে চাবুক মারিব ॥ 
কড়ি হাতে করি অনেক করিল ভাবনা ॥ 
কিরূপে ভক্ষণ করিব কোন দ্রব্য কিন্তা ॥. 


'পরীক্ষা করিতে অষ্ট কড়া দিল! হাতে । 


রন্ধন করিয়৷ চাহি ভক্ষণ করিতে । 
বণিক্‌ দ্বপ্নেযাই সব সামগ্রী দেখিল। 
যথা অন্তুক্রম কর্ি কিনিয়! লইল ॥ 
মূল্য করি কলীর উদ্যানে যাইয়া । 


| জলের নিকটে গেলা দ্রব্য সব লঞ ॥ 


২৭ 


২৮ 


ঠাকুর শ্রীঅভিরাম ছুই বৈষ্ণবেরে। 

কহে যাই অতিথি হও শ্রীনিবাস দ্বারে ॥ 
রন্ধনের কাল জানি যাবে তার পাশ। 
ভক্ষণ লাগি করিবে বহুত হান পরিহাস ॥ 
বিদায় হইয়া যায় শ্রীবাসের স্থানে । 

যেই কালে করেন রাধারুষে সমর্পণে ॥ 
আচমন শেষ কালে গেল! ছুই জন। 
বৈষ্ণব দেখি শ্রীনিবাসের আননিতি মন ॥ 
ক্ষুধার্ত হই আমা দুহায় করাহ ভোজন । 
ভাগ্য মোর বলি কহে বিনয় বচন | 

তুমি কৃ্ঃভক্ত হও মুগ্রিঃ জীব ছার। 
করুণার দ্বারে ছুঁতে কর অঙ্গীকার ॥ 
সেই ভোগে তিন ভোগ সমান করিয়া । 
করযোড় করি বলে ভোজন করসিয়! ॥ 
ভোজন করিয়া আচমন কৈল নুখে। 

ছুই বৈষ্ণব কহে যাঞ্া গোসাঞ্জি সম্মুখে ॥ 
ব্যঞ্জন নাহি অন্ন লাগে অমুতের নম। 
ভক্ষণ করিতে হয় আনন্দিত মন ॥ 

সেই দ্রব্য রাধারুষ্ণচ করিলা ভোজন । 
ভোজন করিতে কম্প হয়ে ত রোদন ॥ 
আনন্দিত চিত্ত হৈল শুনিয়! আপনে । 
শীঘ্র করি আনাইল সাক্ষাতে ঈশানে ॥ 


শ্রীনিবাসে ডাকি আন আম! বিদ্যমান । 
ঈপ্বরীর প্রেরিত তীরে প্রেম করি দান ॥ 


কঈীশানে পাঠাইয়া দিল শ্রীনিবাস স্থানে । (১) 


শীঘ্র করি চাবুক আনায় রাখেন বামে ॥ 


ঈশানের সঙ্গে আইলা বিপ্র শ্রীনিবাস। 
প্রণাম করয়ে আসি মনের উল্লাস ॥ 


| ১১) শীপ্র করি লএঞা।! আইস অতিথি ব্রাহ্মণে। 


প্রেম-বিলাস। 


[ পঞ্চম বিলাস। 


প্রেমেতে রোদন করে করযোড় করি। 
উঠিয়া গোসাঞ্ি চাবুফের বাড়ি মারি ॥ 
ভাসাইন্ু ভাসাইনু বলি মারেন চাবুক । 
শ্রীনিবাস আনন্দ বড় প্রেমে হালে বুক ॥ 
মারিলেন তিন চাবুক আপন সাক্ষাতে । 
বাহির হৈয়া মাপ্সিনী ধরিলেন তার হাতে ॥ 
প্রেমে ভাসাইলে গোসাঞ্চি আর নাহি মার 
চৈতন্তের শক্তি এই ব্রাঙ্গণকৃমার ॥ 

হস্তে ধরি লয়্যা গেল! নিজ অন্তঃপুর । 
ঠাকুরাণী কৈলা, অতি করুণা প্রচুর ॥) 

সে রাত্রি রহিল! স্থুখে গোসাঞ্চির স্থানে । 
শ্রীনিবাসের সঙ্গে দিলেন ডাকিয়া শানে ॥ 
শ্লীনিবাস শীএ তুমি যাহ বুন্দাবন | 

আশ্রয় করহ গোপালভটের চরণ ॥ 

সনাতন রূপ গোসাঞ্ি দেখিবা লোকনাথ । 
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখ যাইয়! সাক্ষাৎ | 
চৈতন্য করুণ! কিছু বুঝনে না যায়। 

প্রেমে ভানাইবেন সব তোমার দ্বারায় ॥ 
নরহবি করেন তোমার পথ নিরীক্ষণ। 
তাহার দর্শন করি যাহ বন্দীবন ॥ 

বিদ্বায় সময় অনেক করিলা রোদন । 

আজ্ঞা হয় চরণ নিকটে রহি অনুক্ষণ ॥ 
মুঞ্জি ক্ষুদ্র হও অতি, করিলেন দয়! । 
মনোরথ সিদ্ধি হয় নহে কোন মায়া ॥ 
কিরূপে যাইবে কাল আমি ত ছাওয়াল। 
আজ্ঞ৷ হয় কুপথে যেন বৃথা না যায় কাল ॥ 
শুন অহে বালক তুমি না জান আপনা । 
তোম। প্রতি চৈতন্যের হইয়াছে করুণা ॥ 
চৈতন্তের শক্তি তুমি প্রেম প্রকাশিতে। 
বিল না কর গমন করহ স্বরিতে ॥ 


পঞ্চম বিলাস । ] 


আমিহ দিলাম শক্তি তোমার উপরে। 


পথেতে বিরোধ কেহ! না করিবে তোরে ॥ 


আনন্দিত চিত্ত হৈল দণ্ডবৎ করি। 

বিদায় হইয়া যান বলি গৌরহরি ॥ 

এক রূপে চলিলা! ক্রমে নরহরি স্থানে। 
দ্বণ্তবৎ করি কহেন সব বিবরণে ॥ 

তেজময় দেখি অঙ্গ আনন্দিত হৈলা । 

শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন সকল পাইলা ॥ 

গ্রসাদ পাইল! আসি হইল বিকালে । 
সরকার ঠাকুর শ্রীনিবাসে কৈলা কোলে ॥ 
দণ্ডবৎ বহু কৈল পড়ি ক্ষিতিতলে। 

প্রেমে গদ গদ অঙ্গ আখি ছল ছলে ॥ 
বিলম্ব না সহে বাপু'যাহ বুন্দাবন। 

শীপ্ৰ যাও মনোরথ হইবে পূরণ ॥ 
(মাতার নিকটে যাই বিনয় করিয়া । 

যাত্রা করিবে তীর তুমি আজ্ঞা লইয়া ॥ 
সন্ধ্যাকীলে আসি মাতার চরণ বন্দিল। 
আদ্যোপান্ত যত কথা সব নিবেদিল ॥ 
বৃন্দাবন যাবার নামে ব্যামোহ হইল। 
পুজের বিচ্ছেদ-ছুঃখ হিয়ায় বাটিল ॥| 
স্বামী নিল ঈশ্বর এক পুত্র শ্রীনিবাস। 
অনাথিনী একাকিনী কিরূপে হবে বাস ॥ 
অরে দারুণ বিধি আমি কি বলিব তোরে । 
পুল গেল! হেন বুঝি অন্ধ করি মোরে ॥ 
মাতৃহীন করি কিবা তোর নাহি ভয়। 
কিরূপে যাইব! বাপু হইয়া! নির্দয় ॥ 

কি করি রহিব ঘরে কিছুই না জানি। 
ব্রিভুবনে ৫: নাহি হেন অনাধিনী 


প্রেম-বিলাস। 


০ পপ পপ সপে তত 
১১০ ০ ১১১0 
ক্র 


মায়ের রোদন দেখি কাতর অন্তর । 
বিনয় করিয়া প্রবোধ করিল বিস্তর ॥ (১) 
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে। 
কোনরূপে তোমার ধণ নারিব স্ধিতে ॥ 
আমি কি করিব চিত্তে নারি স্থির হৈতে। 
শীগ্র মোরে আজ্ঞা হউক বৃন্দাবন যাইতে | 
দয়া করি আজ্ঞা করুন যাই বৃন্দাবন । 
অন্যথ! শরীরে মোর না রহে জীবন ॥ 
এইবপে রাত্রি ছু'হে বিরহ অন্তরে । 
নিদ্রা নাি প্রাণ মাত্র ছটফট করে ॥ 
শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখি বাহাবৃত্তি হয় 

যাত্রা করি উঠিলেন আনন্দ হৃদয় ॥ 

সে রাত্রিতে ধৃন্দাবনে শ্রী্ূপ গোসাঞ্রিঃ। 
শ্রীনিবামের বিলম্ব দেখি ছুঃখ বড় পাই ॥ 
সনাতন-বিচ্ছেদে দেহে জন্মিয়াছে ব্যাধি। 
প্রভাতে উঠিয়া! গেলা দেখিতে সমাধি ॥ 
রোদন করিল বহু শ্রীনিবাস করি। 
অদ্যাপিহ না আইল! প্রমের মাধুরী | 
চিন্তাযুক্ত হৈয়া আইল! জীবের নিকটে । 
একত্রে সকল ছিল! যমুনার তটে ॥ 
শ্রীরপ দেখিয়! সবে দণ্ডবৎ হৈলা। 
ষথাযোগ্য সম্ভাষণ আলিঙ্গন কৈলা ॥ 
নিশ্চিন্তে আছহু সবে যমুনার তটে। 

না আইল শ্রীনিবাস পড়িল সঙ্কটে ॥ 


যাত্রা করিল তিহো আসিতে বৃন্দাবন। 
আসিতে আসিতে হৈল বিলম্ব কি কারণ । 


প্রেমরূপে তার জন্ম হৈল বিপ্রকুলে। 
কোনরূপে দেখা হৈত আসিত সকালে । 


(১) হাত ছই যুড়ি কহে বিনয় উত্তর । | 


চা 


্গ 


অতএব নহিল দেখ! হৈল অতি শেষ ॥ 
কহিতে কহিতে শ্রীজীবের হাতে ধরি। 
কোন বুদ্ধি নাহি আর কেন বা কি করি॥ 
শুন শুন জীব তোমারে নিশ্চয় কহিল। 


যাঁজিগ্রাম হৈতে রাত্রে যাত্রা যে করিল ॥ 
সাবধান থাকিবা সবে তার আগমন । 


যাবৎ না আইসেন ডেঁহ শ্রীবন্দাবন ॥ 
এই আন্ঞা শুনি সভার আনন্দ অপার । 
সাবধান হল সবে আজ্ঞা পালিবার ॥ 
সম্যক লিখিতে নারি পথের গমন । 
প্রয়ো'”ন মাছে যাতে লেখি সেই ক্রম ॥ 
সদা! আ'নক্দ চিন পথে চলি মাই । 

পঞ্চ দিবসে যাঁঞা বাকমহল পায় ॥ 
অতি শিশু বালক পথে করেন গমন | 
হ] চৈতন্য বলি ক্ষণে করেন রোদন ॥ 
কোঁথ! রূপ সনাতন ভট্ট রনাথ । 

হেন ভাগ্য কবে হচুব দেখিব সাক্ষাৎ ॥ 
গড়ি দ্বার দেখি উত্তরিল। পাটনায়। 
কভু উপবাসে থাকে ক্র কিছু খায় ॥ 
ছুই ভিন দিবসে রুটি এক দুই করি। 
তক্ষণ করয়ে উদ্যানে রহে রাত্রি করি ॥ 
গৌরধেহ গু তেন চলে নিরাহারে। 
ক্ষণেকে রোদন করে গদগদ স্বরে ॥ 
ঢুই কালে হরিনাম লয় সর্বথায়। 

সে দিবসে গঙ্গাপারে বারাণসী পায় ॥ 
যেই ঘাটে প্রন চৈতন্য করিয়াছেন ন্নান। 
ঘাটের উপরে যাই করিল প্রণাম ॥ 
ঘাটের উত্তরে চন্দত্রশেখরের আলয়। 
দ্বারের বামেতে মনোহর স্থান হুয় ॥ 


প্রেমবিলাস । 


ভোমরা বিরক্ত কেহো না যাবা গৌড়দেশ। 


০০০, ০ পর এরর এ. ৩ তা পপ পপ পপ 


| পঞ্চম বিলাস। 


সনাতন গোসাঞ্ি ষবে দরবেশ-বেশে। 
বসিয়া আছিল প্রভুর দর্শন লালসে ॥ 
তুলসীর বেদী তাতে করিল প্রণাম। 
তাহা পাছে করি ভিতর অন্তঃপুরে যান ॥ 
দেখিলেন যাই এক বৈষ্কব প্রাচীন । 
তাহাকে প্রণাম করে হৈয়া অতি দীন ॥ 
তিহে! উঠি কোলে করি করিল সন্মান । 
কোথা হৈতে আগমন কিবা তোমার নাম 
কহিলেন তারে নিবাস মোর নাম। 
গঙ্গাতীর নিকট চাকন্দিতে জন্মস্থান ॥ 
ইঙ্থারে দেখিতে তীর আন্ন্দ হইল। 
মাদ্োপান্ত সব কপা কহিতে লাগিল ॥ 
ই "মার গুরু হয়| 

ভার আজ্ঞায় ইহা রতি কহিল নিয় ॥ 
এই ম্ভাপ্রত্র দেখ বসিবার স্থান । 

ইচ্ঠা রহি সেবা করি আজ্ঞা বলবান্‌ ॥ 
তাহা প্রদক্ষিণ করি করেন প্রণাম । 
ক্ষণেকে রোদন ক্ষণে ভুমে গড়ি বান ॥ 
অরে নিদারুণ বিধি কি বলিব ভোরে । 
এইরূপে জন্মাইলা ছুঃখ দিতে মোরে ॥ 
৬কন বা পাপী জন্ম এত কালে হৈল। 
মহাপ্রভুর ভক্তবুন্দ দেখিতে না পাইল ॥ 
অনেক বিলাপ কৈল অনেক রোদন । 
অধিক বাট়িল খেদ হৈল অচেতন ॥ 

তবে শ্রীনিবাস কৈল অনেক সম্িৎ। 
মহীভাবের চেষ্টা দেখি কৈলা! বড় প্রীত ॥ 
ভক্ষণ করাইল তারে অতি প্রীত করি। 
মোর বহুভাগা আজি কহিতে না পারি ॥ 
রাত্রি গোঙাইলা ছু'হে কষ্ণকথা রসে। 
প্রভাতে বিদায় হইলেন তার পাশে ॥ 


দ্বিতীয় দিবসে প্রয়াগে আসি উত্তরিলা ৷ সবারে প্রণাম করি পথে চলি যায়। 


ভ্রিবেণীতে স্সান কষ্সিনীটাহাই রহিলা ॥ ৰ কতেক পর্বত ভাঙ্গি পড়িল মাথায় ॥ 
আর দিন চলি চলি যান রাজপথে । 1 এত দুঃখ না পাইলু মোর জন্মাবধি | 
এক ধার্মিক চারি পয়সা! দিল ভর হাতে ॥ | ধাহা গেলে পাব সুখ ছুখে দিল বিধি ॥ 
তাভাই নির্বাহ হৈল ছুই যে দিবদ। সে দিবস সে ভক্ষণে চললে অতি ত্বরা । 
পথশ্রমে দেহ ক্ষীণ হইল অবশ ॥ আর দ্বিন উত্তরিলা যাইয়া! আগরা! ॥ 
জিদ্ঞাসিল কত দূর আছে বুন্দাবন । চলিতে চলিতে চিন্ত হইল আকুল। 


চারি দিনের পথ আছে কহে লোকগণ ॥ ৃ বামে রাজপথ ছাড়ি গেলেন গোকুল ॥ 
আর দিন এক *পতটে স্নান করি। যমুনাতে পার হৈ যাঁন নন্দালয়। 
বুক্ষতলে পড়ি আছেন শয়ন দে করি ॥ ৰ দর্শন প্রণাম করে কতেক বিনয় ॥ 
বৃন্দাবন হৈতে আইলা পাচ নজ্বাসী | গ্রভাতে মথুরা আইলা কৃষ্ণ জনুস্থান। 
জলের নিকট রুঙ্গতলে বসিলেন আসি ॥ প্রার্থনা সরিরা তথ! করিল। প্রণাম ॥ 
শ্রীনিবান দেখিলেন অতি শ্বান্ত হন । | যেস্থানে মেস্কানে আ দেখিল সকল। 
জল দিল কর ঠাকুর পাদ প্রক্ষালন ॥ [ কম্পিত ভইল অঙ্গ নেত্রে বহে জল। 
হান স্মব্ণ করি জলপানের বেলে। ূ 
চনা গুড় দিল হীনিবাসের অঞ্চলে ॥ ূ 
বসি জলপান কৈল শ্রম গেল পরে । ূ 
পরস্পর বাক্য দুহে কহেন প্রচুরে ॥ র 
নীলাচল গেঁড়দেশের মঙ্গল সব আর । ূ 


মথুরার শোভ| দেখি দনে অন্ুমানি। 
বৈকুগ্চের পরাৎপর ইহা শানে শুনি ॥ 
মশাকোলাহল গান কেহ করে নাট। 
সেইরূপে গেলা কৃষ্ণ-বিআামের ঘাট ॥ 
দর্শন স্পশন করে জল ধরে শিরে। 


€নিরা বৈষ্ণব সবার আনন্দ অপার ॥ কতেক জন্মের ভাগ্য জানিল অন্তরে ॥ 


কৃভ ঠাকুর কুপা করি বুন্দাবনের কথা । পূর্বমুখে দশন করে রহেন বসিয়া । 
কোন্‌ স্থানে বাস করি কেবা আছেন কোথা ; তিন ব্রজ্বাসী যান কহিয়। কহিরা ॥ 
তারা নাম করেন ইহে। করেন প্রণাম । কেহ কহে কেহ শুনে কি হবে সর্বথা। 
তাহা বাস করেন রূপ সনাতন নাম ॥ তিন অদর্শন হৈল! অন্তরে বড় ব্যথা ॥ 
ছুই ভট লোকনাথ গোসাঞ্জি নাম আর। | প্রথমেই সনাতন হৈল অপ্রকট। 

ভুগর্ত শ্রীজীব নাম কহিল সবার ॥ | তাহা বহি কতক দিন রঘুনাথ ভট্ট ॥ 
কতেক কহিব ভাই শুনিলে সব কথ! । শ্রীরূপ গোসাঞ্চি এবে হইল! অপ্রকট। 
সনাতনের অগ্রকটে পাইলু বড় ব্যথা ॥ শরীরে না রহে প্রাণ করে ছট ফট॥ 
চারি মাস হইলেন তিহে৷ অপ্রকট। তাহারা কহেন কথ৷ শুনে শ্রীনিবাস। 


গুনিতেই মাত্র প্রাণ করে ছটফট ॥ আমার অভাগ্য বিধি করিল নৈরাশ ॥ 


৩২ প্রেম-বিলাস। 


যোড়-হাত করি তারে কৈল নিবেদন। 
কি কহিলে তিন জনে কথোপকথন ॥ 
তাহারা কহেন ভাই কি বোলহ কথা । 
তোমারে কি কব মোর অন্তরের ব্যথা ॥ 
বৃন্দাবন শূন্য হৈল না হয় মরণ । 

রূপের বিচ্ছেদে প্রাণ না যায় ধারণ ॥ 
শুনি মাত্র শ্রীনিবাস সেস্থান হৈতে উঠি। 
বিধিরে কি দিব দোষ প্রাণ যায় ফাটি ॥ 
ন! দেখি নয়নে পথ যাব কোথাকারে । 
ভুঃখের সমুদ্রে বিধি ভুবাইল মোরে ॥ 
ছুই প্রহর রাত্রি পর্যন্ত চলি যায় পথে । 
কান্দিয়। কান্দিয়! যায় ভাত দিয়া! মাথে ॥ 
দেশমুখে চলি যায় কতক দূর যাঁঞা। 
এক্‌ বৃক্ষতলে যায় রহিল! পড়িয়া ॥ 


সে কালে যতেক ব্যাধি আসি হৈল মনে । 


কতেক লিখিব আমি সেই তাহা জানে ॥ 
কঠিন পরাণ ধরি লিখিলাম ইহা 

শুনি দুরাচারের ফাটি নাহি যায় হিয়া ॥ 
লিখি মাত্র গুরু-আজ্ঞা করি বলবান্‌। 


তাহা বিনা কিব৷ জানি আমি সে অজ্ঞান ॥ 


শ্ীজাহ্ুব! বীরচন্দ্র পদে যার আশ । 
প্রেমবিলাম কহে নিতা নন্দ দাস ॥ 


ইতি প্রেমবিলাসে পঞ্চম বিলাস । 


[ পঞ্চম বিলাস 


ষষ্ঠ বিলাস। 
শপ পপ 

জয় জয় গৌরচন্ত্র জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ | 
জয় জয় ভ্রীজাহ্ৃব। বীরচন্দ্র জয়। 
সেই পাদপদা ছুই আমার আশ্রর ॥ 
এবে যে লিখিয়ে তাহা শুন শ্রোতাগণ । 
রাধাকৃষ্ণচলীল। যার হন প্রাণধন ॥ 
যেই কহে যেই শুনে তারে নমস্কার । 
বুক্ষতলে শ্রীনিবাসের দশার বিস্তার ॥ 
কান্দে ভূমে গড়ি যাঁর বাউলের প্রায়! 
রূপ সনাতন বলি করে হার হায় ॥ 
যেই লোভ করি সেই হয়েত বিফল। 
বত আজ্ঞা হৈল তাহা অসত্য সকল ॥ 
পুরুষোত্তমে মহাপ্রভুর নহিল দর্শন |, 
পণ্ডিতের স্কানে নহিল শ্রীভাগবত পঠন ! 
সরকার ঠাকুরের আজ্ঞা যাহ বৃন্দাবন । 
শীঘ্র যাও দর্শন কর রূপ সনাতন ॥ 
ঈশ্বরীর আজ্ঞ। হৈল যাহ বৃন্দাবন । 
দর্শন করহ রূপ সহ সনাতন ॥ 
শ্রীজাহুব৷ ঠাব রাণী কহিল আমারে । 
প্রাণ যায় এই দুঃখ কহিব কাহারে ॥ 
কত অপরাধ কৈল কত জন্মধরি। 
বিরহ বেদূনা সহি নাহি প্রাণে মরি ॥ 
নিজ দেশ ছাড়ি আইলাম মথুর! বা কোথা । 
না দেখিল বুন্দাঝন জন্ম হৈল বৃথা ॥ 
ভষ্ট গোসাঞ্জির পর করিতাম আশ্রয় । 
ছুই গোসাগঞ্রির বিচ্ছেদে কি আর প্রাণ রয় 


ষ্ঠ বিলাস। 1 


দেশে গেলে কিবা হবে নহিল দর্শন | 
দেহ বৃথা হৈল আশ্রয় নহিল চরণ ॥ 
শ্রীনিবাস মরিলে আর কে আইসে দেখিতে। 
জন্মীস্তরে আশা আছে চরণ পাইতে ॥ 
এ ধশ্মী আশ্রয় করি কত কত লোক । 
স্থখের সমুদ্রে ভাসে তেজি দুঃখ শোক ॥ 
সেই সব ছুঃখ দ্রিলেন আমার উপরে । 
কি দিব প্রবোধ প্রাণ হইল জর্জরে ॥ 
প্রত রূপ সনাতন শ্রীনিবাসের নাথ। 
তোমার রূপ নয়নে নাহি দেখিন্থু সাক্ষাৎ ॥ 
সেইরূপ €ক্ষতলে ভূমে পড়ি আছে। 
নিম্পন্দ হইল তন শ্বাস মার আছে ॥ 
দেখিগেন শ্রীনিবাসের রোদন চীতকার। 
রূপ সনাতন আসি হৈলা সাক্ষাংকার ॥ 
উঠ উঠ শ্রীনিবাস দেখ সন্নিধান। 

তুমি প্রভুর প্রেমন্ধূর্ত মোর হও প্রাণ ॥ 
এতদ্দিন তোমার পথ করি নিরাক্ষণ। 
প্রভুর বিরহে কিবা রহয়ে জীবন ॥ 
ফিরি কেন যাহ, বাপু যাহ বুন্দাবন । 
মনোরথ সিদ্ধি হউক বাঞ্ছিত পুরণ ॥ 
ভশ্রীগোপাল ভট্ট পদ করহ আশ্রয় । 

সেই দ্বারে মোর কৃপা জানিহ নিশ্চয় ॥ 
হীজীবে কহিল আমি তোমার প্রসঙ্গ । 
তার স্থানে পঢ গ্রন্থ কর তার সঙ্গ ॥ 
নিদ্র। নাহি প্রীনিবাস উঠিল! তথন। 
উঠি করে দ্ধত প্রণাম স্তবন ॥ 

উঠি নিরীক্ষয়ে রূপ নয়নের লোভা। 
দাওাইয়া দেখে দুই ভাইর অঙ্গশোভা ॥ 


(৩) 


প্রেম-বিলাস। 


গৌর স্থল কলেবর শিখা ক্ষীণ মাথে। 
তিলক কপালে কণ্ঠী শোভয়ে গলাতে ॥ (১) 
সর্বাঙ্গে লিখিত রাধাকষ্ণ ছুই নাম। 
কৌগীন উপর বহির্বাস পরিধান ॥ 
হরিনাম লয় করে জিহ্বাতে উচ্চার। 
মধ্যে মধ্যে রাধাকৃষ্জ নামের সঞ্চার ॥ 
অঙ্কের সৌরভ কিবা কুমাদিচয় । 
দত্তপড-ক্তি শোভা কুন্দ মধুর হাসয় ॥ 
সব ছুঃখ দূরে গেল শুখের সাগর। 
অতি মত্ত হৈল শ্রীনিবাসের অন্তর ॥ 
দেখি ভাবাবেশ চিত্ত পড়িলা অবনি । 
মাথায় চরণ দিলা তুলিয়া আপনি ॥ 


1 অন্তর্ধান হৈল! ছু'হে গেল! নিজ স্থানে । 


বাহা হৈল শ্রীনিবাস বিচারয়ে মনে ॥ 
আর কি করিবা মন চল বৃন্দাবন । 
অনাধের নাথ প্রভু রূপ সনাতন ॥ 
শ্রীগোপালভট্ট প্রভূ জীবন আমার । 
শ্রীজীবগোসাঞ্ডি করুন করুণা অপার ॥ 
ভাবাবেশে গর গর চলি যায় পথে। 

না জানয়ে কিবা রাত্রি হইল প্রভাতে ॥ 
এথা রূপ সনাতন শ্রীজীবের স্থানে । 
শ্রীনিবাস আইলা! আজ্ঞা করিল আপনে ॥ 
সন্ধ্যাকালে গোবিন্দের আরতি সময় । 
আসিয়া দর্শন তিহো। করিব নিশ্চয় ॥ 
গোবিন্দের রূপ দেখি ভাবাবেশ হৈয়ী। 
উন্মাদে পড়িল দ্বারের বামদিকে যাঁঞা ॥ 


সেই কালে গোবিন্দের দর্শন করিব । 
হারের দক্ষিণ বামে তারে অহ্রেষিবা ॥ 


(১) তিলক সুন্দর অতি শোভয়ে নাসাতে। 


৩৪ প্রেষ-বিলাস। 


সামনা করিয়া তবে রাখিবা নিজ ঘরে । 
শ্গোপালভট স্থানে লঞ| যাবে তারে ॥ 
যেমনে করেন রুপ! শ্রীনিবাস প্রতি । 
ভক্তিগ্রন্থ পঢ়াইব! লইয়া সংগ্রতি ॥ 
সেই গ্রন্থ পঢ়াইবে গৌড় দেশ লাগি। 
আচরণ করে লোক জ্ঞান কন্মত্যাগি ॥ 
সেইরূপে গেলা ভট্ট গোসাঞ্রির স্থানে । 
্রীনিবাম গমন কহিল বিবরণে ॥ 

মথুরা আইলা আজি 'আপিব বৃন্দাবন । 
আশ্রয় করিব আমি তোমার চরণ ॥ 
তাহারে করিবে কুপা অশেষ বিশেষে । 
ভ্তিগ্রন্থ লঞ্া৷ যেন যান গৌড় দেশে ॥ 
এত বলি শ্রীরূপ হইলা অন্তদ্ধান। 

এবে লিখি শ্রীনিবাসের আগমনাখ্যান ॥ 
প্রেমাবেশে চলি যান নাচিয়া নাচিয়া। 
পথে চলি যায় ডাহিন বামে নিরখিরা ॥ 
স্ব্ণময় বৃন্দাবন দেখিয়ে নয়ানে। 
শ্ীগোবিন্দ গোপীনাথ কহয়ে বয়ানে ॥ 
দেখিলেন চক্রবেড় গোবিন্দের মন্দির । 
দেখিয়া! পুরয়ে মন নাহি হয়ে স্থির ॥ 
গলিছে সতত পার! নয়নের জল | 
নিরখিব গোবিন্দের চরণক মল ।! 

এত বলি সন্ধ্যাকালে যাই উ্তরলা । 
বেণু বীণা পাখোয়াজ ক্লীসর বাজিল। ॥ 
রহিঞ্া)লোকের পাছে রূপ নিরীথয়। 
দেখেন সভার চক্ষে অঞ বগ্গিয় ॥ 
ঘ্গবৎ কি সবে গেল! অন্তঃপুরে | 
্ীনিবান আইলা জগমোহন ভিতরে ॥ 
দেখেন গোবিদের শোভা আনন্দ অন্তরে । 
যেন রূপ ভেন গুণ বর্ণন আচরে ॥ 


[ ষষ্ঠ বিলাস। 


অষ্টক করিল রূপ যেমন দেখিল। 
অক্ষরে অক্ষরে প্রেম তাহাতে গাঁথিল ॥ 
মনোমথ জিনি কিব! গোবিন্দের দেহ। 
ডুবিলেন শ্রীনিবাস না পাইল থেহ ॥ 
ভাবের আবেশে দ্বারের বামে পড়ি রহে। 
জনে জনে কানাকানি কিব! কথ! কহে ॥ 
হেনকালে লীজীবের হৈল আগমন। 
দণ্ডবৎ করি গোবিন্দের কৈল দরশন ॥ 
দেউটি জালিয়া সঙ্গে লোক বহুতর। 
প্রভুর আজ্ঞা হইয়াছে আনন্দ অন্তর | 
দ্বারের বামে পড়িয়াছে দেখিল যাইয়া 
বসি শাস্থ করে তার অঙ্গে হস্ত দিয়া | 
দেখিল নিবিড় ভাব অন্তরে অন্তরে । 
লোক লৈয়া দ্বারে গেল৷ আপনার ঘরে ॥ 
যখন হই বাত্রি থিতীয় প্রহর । 

কিছু নাহি কহে কণ্ঠ করে ঘড় ঘড় ॥ 
তখন জানিল জী? ভাব শেন হৈল। 
নিকটে বসির! তার অক্ষে হত দিল ॥ 
গণেক রভিয়া ডাকে গোবিশ বশিয়। | 
নেত্রে অগ্ বহে কৃত বুক যে বাহিয়া ॥ 
এজাব পুছরে তারে কি নাম তোমার । 
কহ শুনি আনন্দ চিত্ত হউক আমার ॥ 
দণবৎ করি কহে শ্রীনিবাস নাম। 
দবিবুছে। জন্ম আমার চাকশ্দিতে হান ॥ 
বন্ধু বন্ধু ব'ণি আনিঙ্গন কৈল তাবে । 
গৌরাঙ্গ দয়ার নিধি আনি দিল মোরে ॥ 


করুণার সাগর ভেন না দেখে এমন | 


নিদ্ধনেরে ধন দিনা রূপ সনাতন ॥ 
সা দিন উঠি কহে গুন হ্ীনিবাস। 
প্রঃ আজ্ঞ। চল যাহ ভট গোসাঞ্ঞর পাশ ॥ 


ষ্ঠ বিলাস।] 


যাইয়৷ করহ তুমি চরণ আশ্রয় । 

যে আজ্ঞা বলিয়া শ্রানিবাস কথা কয় ॥ 

এত বলি চলে ছুহে গোসাঞ্ঞির স্থানে । 

দুর হৈতে দণ্ডবৎৎ করেন প্রণামে ॥ 

বিপ্রকুলে জন্ম নাম শ্রীনিবাস হয় । 

আজ্ঞ। যদ্দি হয় করি চরণ আশ্রয় ॥ 

আইস আইস শ্রীনিবাস আইস বাপু মোর। 

বৃদ্ধকীলে এত তাপ আমার উপর ॥ 

চরণ নিকটে আসি দণ্ডবৎ করে। 

রুপা করি হস্ত দিল পিঠের উপরে ॥ 

চরণ মস্তকে দিয় কহে সব কথা । 

ছুই গোসাঞ্জির বিচ্ছেদেতে পাইল বড় 
বাথা ॥ 

এই মোর দেহে দেখ অস্থি মাত্র আছে। 

আর আমি যুড়াইব যা গা কার কাছে ॥ 

এত বিলম্ব করি বাপু কেন আইলা তুমি । 

প্রয়োজন ন্বাছে সঙ্গে যাইতাম আমি ॥ 

এতকাল কেনে না৷ আইলা শ্নিবাস। 

তোমারে দেখিতে ছিল সবাকার আশ ॥ 

প্রভু নিবেদন করি ক্ষম অপরাধ । 

শ্রীভাগবত পঢ়িবারে ছিল বড় সাঁধ॥ 

অপরাধ লাগি মোর অন্তর কাতর । 

পুনরপি গেলাম পাওত গোপাঞ্জে বরাবর ॥ 

মে পুস্তক দেখিলাম প্রইর হতাক্ষর | 

অগ্ব দব মোছা দুঃখ পাইল বিস্তর ॥ 

পর্িত গোসাঞ্ছচি বাক্য কহিল আমারে । 

নবীন পুস্তক আন সরকার ঠাকুরের ঘরে ॥ 

তার পন্ধ লইয়া আইলু খগগ্রামে । 

পুক্তক দিলেন পুন আইলাম পুরুষোত্তমে ॥ 


গ্রম-বিলাস। ৩৫ 


কত দুরে শুনিলাম পণ্ডিত গোসাঞ্জির 
অপ্রকট। 

কাতর হুইল চিত্ত পড়িল সন্কট ॥ 

তৰে নবন্বীপে ঈথরীর চরণ দর্শন । 

আজ্ঞা লইয়। শাস্তিপুর করিল গমন ॥ 

খড়দহে জাহ্বার চরণ দর্শন । 

আজ্ঞা হৈল দেখ যাই ঠাকুর অভিরাম ॥ 

সবাকার আজ্ঞ। হৈল বাহ বুন্দাবন। 

সর্বত্র গোচর প্রহরে করি নিবেদন ॥ 

তার বাক্য শুনি গোসাঞ্ি কান্দিল। বিস্তর | 

মুচ্ছিত হইয়া পড়ে ভূমির উপর ॥ 

বাপু তুমি ভাগ্যবান্‌ মুঞ্ি ভাগ্য হত। 

সেই সব অপরাধে দুঃখ পাই এত ॥ 

না হইল নিত্যানন্দ চরণ দর্শন। 

ন। দেখিন্ু অদ্বৈতচন্ত্র বিফল জীবন ॥ 

ঈশ্বরীর পদযুগ না দেখিল আর । 

সরকার ঠাকুর দয়া না করিল একবার ॥ . 

এই সব সাধ বাদ কৈল বিধি মোরে। 

এই সব ছুঃখে প্রাণ না রহে অন্তরে ॥ (১) 

এবে অদশন ছুই রূপ সনাতন । 

কাষ্ঠ পাষাণ করি বিধি গঢ়ল মোর মন ॥ 

সাক্ষাতে আছিলা জীব বসিয়া আসনে । 

আমারে বঞ্চিত বিধি কৈল সব ওণে ॥ 

মুঞ্ি পাপী সবাকার হৈল অদর্শন। 

এ সব বিচ্ছেদে ধরি এ ছার জীবন ॥ 

কানে শ্রীনিবাস পড়ি হু'হার চরণে । 

দে ভাবের চেষ্টা কত করিব লিখনে ॥ 

ভাবান্তরে শ্রাজীব যান আপন বাসায়। 

শ্রীনিবাস নমস্করি হইলা বিদায় ॥ 


শা দপসপিশশ পিপাসা জপ | পপ ভাপ শশী তা শশী পশাসশািশীশিপিসীপী পিসিতে পা এপ 


টা এই স্ব ছুঃখে প্রাণ অব খুরে মরে। 


৩৩ 


প্রেম-বিলাস। [ষষ্ঠ বিলাস 
এইরূপে ছুহে রহে কৃষ্ণকথা রসে । তার বামে শ্রীরাধিকা অতি মনোহর । 
ন! জানয়ে রাত্রি দিবা সদ! প্রেমে ভাসে ॥ | ললিতা মঞ্জরী আদি শোভিত সুন্দর | 
ভাল দিন গণাইল করি শুতক্ষণ। ৃ পূজা করাইল সব পৃথক্‌ করিয়|। 
গোসাঞিঃ সঙ্গে শ্রীনিবাস করিলা গমন ॥  তুলসীমগ্জরী মাল্য চন্দনাদি দিয়! ॥ 
তুলসী মঞ্জরী মাঁল। লইল চন্দন। মুথে মিলাইল সব হস্তে হস্তে করি। 
শ্রীনিবাস হস্তে পাছে করিল গমন ॥ ।নিবাসে করাইল সবার অনুচরী ॥ 
শ্রীগোপালভট্ট স্থানে গেল৷ ছুই জন। শ্রীরাধারমণ পুজা কর পুনর্বার। 


শ্রীনিবাস প্রণাম করি বিনয় স্তবন ॥ 

উঠ বাপু কহি শুন যেই বাক্য সার। 
শ্রীনিবাস শুনি বাক্য কহে পুনর্বার ॥ 
মহীপ্রতু জগদগুর যে ধন্ম আচার। 
শ্রীরূপের গ্রদ্দে আছে সে সব বিচার ॥ 
উপদেশ কর্তী সেবকের জন্মে জন্মে হয়। 
অন্ুগতা৷ অনুগত ভাবের নিশ্চয় ॥ 

সেই কালে শ্রীজীব করয়ে নিবেদন । 
যেমন কভিলে তেমন করহ গ্রহণ ॥ 
ভাল ভাল বলি গোসাঞ্জি উঠিল! স্বরে । 
শ্রীনিবাস সঙ্গে গেলা আনন্দ অন্তরে ॥ 
যে স্থানে বিহার করেন শরাঁধারমণ | 
সাহার দর্শনে ছু'হে করিল! গমন ॥ 
পাদপ্রক্ষালন করি প্রণাম আচরে । 

পুন দণ্ডরৎ করি গেলা শ্রীমন্দিরে ॥ 

সময় জানি শ্রীনিবাস করর়ে প্রণাম । 
আইস আইস শ্রিনিবাস মোর সন্গিধান ॥ 
গুরুর বামে বসিলেন হয়া পুর্বমুখে । 
প্রীঅঙ্গ দর্শন করেন আনন্দিত মুখে ॥ 
পদধুগ ধরি করে আত্ম সমর্পণ । 
আত্মসাৎ করি গোসাঞ্ি কছিল বচন ॥ 
ছুই হস্ত ধৌত পুন কর আর বার। 
যৌড়হন্তে কর ধ্যান ব্রজেন্ত্রকুমার ॥ 


্ পপ পোপ সপ পপ 
০০ 


০০০০ পপ 


সব মনোরথ সিদ্ধি চরণে ধাহার ॥ 
সুগন্ধি চন্দন দিল হৃদয় উপর । 

তুলসী মগ্জরী চরণে দিল বহুতর ॥ 
ঘক্ষিণ হস্ত মন্তকে ধরি কহে হরিনাম । 
তবে রাধাকষ্ঝ পণ্চনামের বিধান ॥ 
রাধাকৃষ্ঃমন্ত্র কহে করযুগে ধরি। 
কামবীজ শুনাইল অঙ্গুলি অনুসারি ॥ 
এই সব মন্ তুমি করিবে স্মরণ । 

যেই কালে তদাশ্রয়ে করিবে মনন ॥ 
শণমগ্ুরিকাশ্রয়ে মণিমঞ্জরিক। তুমি । 
তোমার যুখের বিবরণ কহি সব আমি ॥ 
রূপ গুণ রতি রস মঞ্জুলামগুল। 

এই সব সঙ্গে সঙ্গী এই অনুকুল ॥ 

সেবা রাগান্সিকা রাগ ভজনের মৃত । 
শ্রবূপ গোসাঞ্চির বাক্য আছয়ে সম্মত ॥ 
সেবা নাম নাধকের যত বড় আর্তি । 
তাহা সিদ্ধ হৈলে হয় এই সব প্রাপ্তি ॥ 
সাধন করয়ে দেহ সাধক নাম ভ্য়। 
সথীর আশ্রয় সিদ্ধি জানিহ নিশ্চয় ॥ 
চতুঃষষ্টি অঙ্গাধন কহিল অনেক। 
আনুকুল্য প্রাতিকুল্য বুঝিবে পরতেক ॥ 
প্রাতিকুল্য যে হয় ভারে করিব বর্জন । 
আনুকুল্য যেব৷ হয় প্রাপ্তির কারণ ॥ 


ষষ্ঠ বিলাস । ] 


সেবানামীপরাধ যত রক্ষার কারণ । 
অন্তরে প্রবেশি হানি করয়ে ভজন ॥ 
কৃষ্ণভক্তির অঙ্গ হয় সাধনের প্রাপ্থি। (১) 
অন্ত মত করিলে সাধন উড়ি যায় কতি ॥ 
রুষে" মন কুঞ্ণ প্রাপ্তি হবার কারণ। 

সেই অঙ্গ করে তাচে প্রার্পু নিরূপণ ॥ 
কিসে অপরাপ হয় শুন শ্রীনিবাস! 
বিজ্ঞার্রিনা কি আমি লরিদা গ্রচাশ ॥ 

না কার ভাক্তর মঙ্গ নিন্দরে আপনে । 
হ্রণপ্তি নাকি ভন গার লায় আলা সনে ॥ 
বটবীজ ক্ষুদ্র অতি র্ষ অতি ভয় । 
অপরাধ দিনে দেন বাটি পড়া । 
দেবতা নিশন পাবে ৭ আদি যভ। 
দার ভক্তি উয় হত ॥ 


ভখনে জানিকা। 


ইথে না লুক চিন্ 
যখন দেখিবা শা 
সেই লণে দেব পাক্য সভা করি লব! ? 
এই পগে পি ভৈলে ভৈও সাবধান | 
কৃষভজন সাধু শান্ত ইভাব প্রমাণ ॥ 
প্র/নিবাসে 'গ “ক্ুপা সেই নব সিদ্ধি। 
লক্ষমুখ লক্ষকণ নাভি দিল বিপি 
গ্ঁজাহবা এ,” পদে বাণ আশ | 


প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন। দাস | 
ইতি প্রেঘবিলীসে দষ্ট বিলাস । 


সস সপ! পে ০ উল | পাশ শত সা ভা ছি প্রধান জর রক রর উদর 
৯ পপ শিশিপিপাপীসপিপপশীশিশি। পি 


(১) কৃষ্ণভক্তির অঙ্গ হয় ভজনে রস প্রাপ্তি । 


25552 ৯ সি সপ সপ শপ ০৮ সপ অপ 
পপি শিপ পপ শী পপি শী পপ জপ পপ সা ০ সাপ শপ ৭ পাপ পাস র্‌ সি স্পা 


প্রভুর শ্রীমুখ আজ্ঞায় এই সব লিখি ॥ 


৩৭ 


সপ্রম বিলান। 
জয় জয় চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ | 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌ৬ন্তবুন্দ ॥ 
জয় জয় প্রীজাহৃব বারচপ্ 


বস । 
সেই পাদপন্ন হন শাটার আশ্রয় 


জয় শ্োতগ৭ গুন ্ এ "*ন। 
আঁতি অদ্টুভ কথ। সপ শ্রুদন ॥ 

যে কিছু লিখিন ইহ সব সত রূ। 
প্র. অভ শখ আনান আলম ॥ 


শবতার এজন লাখ 
শুনিলে দা 


যেই লে আ 


5 বদ কথা। 
চবে সত পৃটিত ক পাথা ॥ 0) 
জ কুন হেগ। এবতার। 
হজ বুন্দাথন খাল শাস্ত্রের প্রচাদ ॥ 
চৌরাশিক্লোশ 2জমগ্ডল পাছরে লিখন । 
সব্বত্র ঞাছখে ক'পারুবপদগন ॥ 

সেই কৃ অবতান শদ্দ্গাপিনাথি। 

মাতা পিতা! বাত 0৭) 
আদো অবত।7 বৰ» হইল! 
শঁঞপুরে অ৭ 
ভক্ত শিরোমাণ তে ক ভে আচর্ষ্ি | 
সেই দ্বারে সিদ্ধ হৈণ ওক সব কাব্য ॥ 
মাধবেন্দজ আদি কাপ ই সন্যাপা। 
অই অই তিন এহ হন গ্রেমসান ॥ 


সথাগণ সাথ ॥ 
পনি । 
তান অদৈত 1শরোমাণ | 


'এই সব হন কষ্জের হজ পরিবার । 
'যতেক আহলেন সঙ্গে লিখিয়ে বিস্তার ॥ 


চতুর্বিধা সপ দান পঞ্চবিধা সখী । 


পি শপ সস নাপাক 


(১) গুনিলে হইবে স্থখ সুধাময় গাথ!। 


৩৮ প্রেম-বিলাস। 


পুর্কাপরে ধার নাম শ্বরূপ যাহার । 
বিক্বোধ লাগিয়া তাহ! না লিখিল আর ॥ 
যেমত হইল আহ্া লিখিতে প্রভুর। 
পরম বিশ্বাসে তাহা লিখয়ে প্রচুর ॥ 
জগন্নাথ মিশ্র-পদী শচী ঠাকুরাণী। 
ঠাহার প্রথম পুত্র বিশ্বরূপ জানি ॥ 
রূপের তুলনা নাহি অতি স্তুপর্তিত। 
দেখিয়! শুনিয়! মাতা পিতা আনন্দিত ॥ 
শচীর পিতার গৃহ বেলপুখুরিয়! | 
প্রয়োজন আছে লিখি তাহার লাগিয়া ॥ 
যোগেম্বর পপ্ডিত-পিতার জ্যেষ্ঠ তনয় । 
রত্বগর্ত পণ্ডিত শচা তার ছোট হয় ॥ 
তার পুত্র লৌকনাথ পঞ্ডতিত গণবান্‌। 
যথ! বিশ্বরূপ তথ তার সঙ্গে যান ॥ 
এক স্থানে পড়ে বিদ্যা পরম উল্লাসে । 
কিবা হৈল তার কথা লিখি কিছু শেষে ॥ 
প্রীণতুল্য জানে মাতা পিতা! দুইজনে । 
অহ্বৈতের সঙ্গ হৈল তার কত দিনে ॥ 
বাখানক়ে শান্ত্রজ্ঞান ক:য়ে অনেক । 
অল্পকালে বড় জ্ঞানী হয়ে পরতেক ॥ 
সংসারে বিরক্ত হৈলা গেলা দূরদেশে । 
কান্দে পিতা মাতা "ার হৈল প্রাণ শেষে ॥ 


শিখাহৃত্র ত্যাগ কৈল দণ্ড গ্রহণ। 
পরিধান কৌপীন ন্মার অরুণ বসন ॥ 
শঙ্করারণ্যপুরী নাম হইল তাহার 

কি কহিব গুণ তীর যতেক প্রকার ॥ 
তাঁহার হইলা শিষ্য পণ্ডিত লোকনাথ । 
তীর্থ করেন সেবা করেন নিরবধি সাথ ॥ 
ছুই বংসর অস্তে ভার সিদ্ধি প্রাপ্তি হৈল। 
যোগমায়া শ্বরূপিণী তাহা যে কহিল ॥ 


[ সপ্ত বিলাল। 


রাচুদদেশে একচাকা! বলি এক গ্রাম । 
তাহাতে আছছ়ে বিপ্র অতি গুণবান্‌ ॥ 
হাড়াই পঙ্ডিত তাঁর পত্ী পদ্মাবতী । 
তাহার উদরে জন্ম হইল সংপ্রতি ॥ 
রামনবমীর দিনে গর্তের সঞ্চার । 
মাতাপিতার চিত্তে সখ বাট়িল অপার ॥ 
দিনে দিনে গর্ত বাট়ি দশনাস হৈল। 
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্গণী মনে আনন্দ বাটিল ॥ 
মাঘমাস শুরুপক্ষ ত্রয়োদশী-দিনে | 
সর্বস্থূলক্ষণে জন্মিলেন সেই ক্ষণে | 
নাম দিলেন নিত্যানন্দ আনন্দ সকল। 
ক্ষপে স্তর হঞ। থাকে হাসে খল খল ॥ 
চতুর্দশ বৰ কৈল গৃহে গৃহে খেলা । 
একদিন সন্ন্যাসী আসি গৃহে উত্তরিলা ॥ 
ভিক্ষা করাইল হারে আনন্দিত মনে। 
স্থখী হৈয়া সন্ন্যাসী কিছু কহয়ে বচনে ॥ 
হাঁড়াই পণ্ডিত শুন মোর নিবেদন । 
এক ভিক্ষা! দেহ মোরে আছে প্রয়োজন ॥ 


ষেআজ্ঞা বলিয়া তাহা কৈলা অঙ্গীকার । 
মোরে ভিক্ষা দেহ এই পুক্র যে তোমার ॥ 


বৃদ্ধকালে মোরে লএগ তীর্থ করাইবে। 
সর্ব হবে মনে দুঃখ না ভাবিবে ॥ 
বিরহে কাতর পুজে হন্তে সমর্পিলা | 
সেইকালে নিত্যানন্দ সঙ্গে লঞ| গেল! ॥ 


| তারে শিষ্য কৈল দণ্ড না! কৈল গ্রহণ। | 


অবধূতবেশে স্্রে করয়ে ভ্রমণ ॥ 
নন্দনন্দনের ভাবে গর গর মন । 

কিবা করে কোথায় রহে বাহা নহে মন ॥ 
আপনে ঈশ্বরপুরী সেই মহাশয় । 
একদিনখনত্যানন্দে হাসিয়া! কহগ্ন ॥ 


সপ্তম বিলাল । ] প্রেম-বিলান। 

ভ্রমণ করিল তীর্থ বতেক আছর । মাতা পিতা কাতর হয় দেখি তার দশা । 
এ কার্ধ্য করহ বাপু সব সিদ্ধ হয় ॥ গৃহে রহে যদ্দি পুত্র এ বড় ভরসা ॥ 
অবতীর্ণ নবন্বীপে নন্দের নন্দন । ঈশ্বরের স্থানে করে প্রার্থনা বিশেষ। 


তারে অন্বেষণ কর আনন্দিত মন ॥ 

সহজ প্রসঙ্গ লিখি আছয়ে বিস্তার । 
শুনিলেই সুখ হবে আনন্দ অপার ॥ 
সন্কর্ষণ বলরাম একই স্বরূপ । 

বিশ্বূপ শঙ্করারণ্য কল্প ভেদরূপ ॥ 
নিত্যানন্দ নাম গৃহে আশ্রমে অবধূত। 
এই মত নন্বায্ুজ যেন শচী-স্ত ॥ 
মহাপ্রত্রপ্ন অবতীর্ণ যত নিজগণ । 

তাঁভ1 লিখি প্রভুর মুখে শুনিল যেমন ॥ 
তার শেষে অবতীর্ণ শচীর উদরে। 
ভক্তগণ অবতীর্ণ দেশ দেশাস্তরে ॥ 
ফাল্তনী পূর্ণিমা তিথি জন্ম স্থভক্ষণে। 
এই মত মহাপ্রত বাঢ়ে দিনে দিনে ॥ 
পৃথিবীর মধ্যে যেন সব নদ নদী | 
একত্র মিলয়ে আমি সকল জলধি ॥ 

তেন মতে গৌরচন্দ্র প্রেমের সাগর । 
ক্রমে ক্রমে মিলয়ে আসি আনন্দ অস্তর ॥ 
নবদণীপের পূর্বদিকে বশোর নামে দেশ । 
তাহার প্রসঙ্গ লিখি শুন অবশেষ | 

তার মধ্যে তালগড়ি বলি এক গ্রাম। 
তাতে জন্ম লঈলেন লোকনাথ নাম ॥ 
তাঁর পিত! পদ্মনাভ চক্রবর্তী নাম | - 
তাঁর মাতার নাম সীত। সর্বগুণধাম ॥ 
মহা কুলীন দেশে জানে সর্ধ জনে । 
পঢাইলা পুজে মহ! করিষা যতনে ॥ 
এমন পিত সম নাহি সেই দেশে। 
'দিনে দিনে অধিক গুণ শরীরে প্রবেশে ॥ 


লোকনাথ শরীরে যেন নাহি পার রেশ ॥ 
নিরবধি মাত পিতার মনে বড় ত্রাস। 
যদি কোন ভাগ্যে পুজ রহে গৃহবাস ॥ 
বিবাহ দিয়ে যত্বর করি সাধ হয় মনে। 
মাতা পিতার ত্র দেখি বিচারয়ে মনে ॥ 
মনে করে সংসার ছাড়ি কেমন প্রকারে । 
বৈরাগ্যের চেষ্টা সব জন্মিল অন্তরে ॥ 
নিরবধি স্মরণ করে চৈতন্ত চরণ । 

দেখিব যাইয়! এই উৎকন্ঠিত মন ॥ 
অগ্রহায়ণ মীসে শীতে করিয়া শয়ন । 
হেন কালে বিচারয়ে নিজ মনে মন ॥ 
ঘর ছাড়ি বাহিরয়ে অন্ধরাত্র কালে। 
অই্ক্রোশ চলি গেল! হইল ষকালে ॥ 
উঠি সবার মাতা! পিত৷ ন! দেখি তাহারে । 
অনেক রোদন করে কাতর অন্তরে ॥ 

সে বেদন। সে হুঃখ কহনে না হয়। 
সেই জানে যার চিত্তে হইল উদয় ॥ 
দেই কালে নবদ্ধীপে উত্তরিলা গিয়া । 
মন্দ মন্দ চলি যায় বিচার করিয়া ॥ 
লোকে জিজ্ঞাসিয়া যায় প্রভূ সন্নিধানে। 
কি করিব কি বলিব বিচারয়ে মনে ॥ 
প্রহরে দর্শন করি দিব পরিচয় । 

কি জানিয়! প্রভু মোরে হইব সদয় ॥ 
ইহা! বলি ক্ষণে কান্দে যায় মন্দ চলি। 


অঙ্গীকার কর মোরে প্রাণনাথ বলি ॥ 


প্রভু বসি আছেন চারিদিকে ভক্তগণ। 
গদীধর শ্রীবাস মুরারি কখে। জর ॥ 


নিরখি প্রভুর রূপ করয়ে রোদন । 

প্রণাম করয়ে প্রেমে গরগর মন ॥ 

কর যোড়ে কি বলিব মুখে না বারায়। 
হেনকালে প্রভু কৌলে করিতেই ধায় ॥ 
অহে লোকনাথ তুমি মোরে পাসরিয়। । 
কিরূপে বঞ্চিলে কাল কোন্‌ দেশে যাঞা ॥ 
ইহা বলি কান্দে গৌৎ ফোনে করি তারে। 
হেন বুঝি বিধি নিধি মোরে ॥ 
অন্ধ হইয়! আছি আমি সকল পাসরি। 
লোকনাথ কান্দে গ্রহ পদধুগে ধরি ॥ 
হাতে ধরি লোৌকনাগে ্সাইল কাছে। 
ক্ষণেকে নেহারে মুখ ক্ষণে জলুণ হাসে । 
তাহা রহি পণ্ডিতের সহিত মিলন । 

প্রণাম করিয়া ছুভে কৈল আলিঙ্গন ॥ 
তোম1 হেন রত্ব আমি নয়নে দেখিল। 
এতদিন ভাগ্যে চক্ষুর শ্লাঘ্য ভইল | 

পরম আনন সবে কুষ্ককথ। রলে। 

বাহ নাহি কারো গ্রেমসিঙ্গ মাঝে ভাসে ॥ 
নিত্যানন্দ অদ্বৈত আদি নিলন । 
প্রণাম করিয়া ভারে দিল আদিদ্ছন ॥ 
এইরূপে পঞ্চ রানি প্রহর মিলন । 

বহু কুঞ্চকথা কীর্ডন করে আঙ্মাদন ॥ 

এক দিন প্রন কছে তন লোকনাথ । 
কেমনে সংস'র ছাড়ি আইলে সাক্ষাৎ ॥ 
কহিলা যেবূপে জাইল! সব নিবরণ। 
অসত্য সকল দুঃখ সত্য এ চরণ । 

কিরূপে ছুটিব আমি ইস! নাহি জানি । 
কপারজ্ছু গলে দিয়া আনিলেন টানি ॥ 
এইরূপে মহাপ্রত নিভূতে বসিয়! | 
লোকনাথ প্রতি আক্ঞ! কুদ্নে ভাকিস! ॥ 
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[ সপ্তম বিলাস । 


করে ধরি কহে অহে শুন লোকনাথ । 
মনে যেই ছুঃখ উঠে কহিব কাহাত ॥ 
কিরূপে আইন্কু আমি তোমর! বা কোথ|। 
না হয় সে কাধ্য সিদ্ধ মনে পা ব্যথা ॥ 
নিত্যানন্দ অদ্বৈত আদি যত ভক্ত সব । 
সবারে কাহিখ ষাঁর যেই অনুভব ॥ 

মোর মনে জন্ুভব কহিব বা কায়। 
মেরে দেখি কেহ নিশে কেই ভাসি যায় ॥ 
রাধিকার ভাব শৈছা। আইন গোড়দেশ । 
আস্বাদন মহ 
আমার লাসির। রাপা জাতি বুল ধন। 


,১খ অয বিশেষ ॥ 


সকল ছাড়িয়া জাগ্স কৈন সমপন ॥ 
মোর প্রাণনাখ কেণ আদার বিচ্ছেদে । 
মোর রূপ মার গুণ দিপানিশি থেদে। 
হণাল তত্র পার হৈশ তার তন্থ। 
বসন মলিন বালের প্পায় যন্ধ ॥ 

বিধিরে পতেক দে পেয় শত শড। 
লক্ষ চক্ষু না ধিলদেক মোর অভিমত ।, 
অন্য পূরুষের মুখ না দেখে নয়নে | 
শুনয়ে আদার গু৭থ কয়ে বদানে। 
মোর অঙ্গসদ্ 'নাগি সদাই বাংল। 
কুজে কুজে বলে কত যমুনার 1ল। 
মুড শঠ এই হও অত্যন্ত শম্পট 
সত্যকে অসত্য করি বন! কপট ॥ 
তথাপি. আমায় যদি দেখরে সাক্ষাতে । 
মান যার লক্ষ সুখ মানয়ে তাহাতে ॥ 
যদি বা মিলন নে আমা কোন দিনে ।. 
তিলেক বিচ্ছেদে শতঘুগ করি মানে ॥ 
এত প্রীত ছাড়ি করে এত আর্তি যার !. 
শাস্ত্রে কছিতে নারে হেন গুণ তার ॥. 


সপ্তম বিলাস। ] 


বৃন্দাবন বিলাসিনী প্রেয়সী আমার । 
আমার জীবন আমি জীবন তাহার ॥ 
তাহার লাগিয়া মোর বন্দাবনে ব।স। 
দিবানিশি মনে চিন্তি তাহার বিলাস ॥ 

সথা দাস পিতা মাতা দে রসে বঞ্চিত । 
সবে সথীগণ জানে থে রসে মোহিত ॥ 
গুণে প্রীতে তীর স্থানে তই মাছে খণী | 
তোমা স্তাঁনে লৌকনাথ কঠিল'ম আমি ॥ 
একে সে মনের দুঃখ আর শুন কথা। 
দেখিয়। বাঁঁণ গেল! নিন্দিয়: সর্প্বণা !! 
পূর্বে অপদ্বাধ উপঙ্জিল মোর স্থানে । 
ফলিত হইল ই5| ভা নাহি জানে ॥ 
| জানিয়!। 
সিথা! মদে মন্ত হৈনা বেডায় ভ্রমিয়া 
কহদে ক্র তন এক দস্ত করে । 


রুষ্ জগতভ2 ছক তাহা ন 


হেন রুষ্পদ ছাড়ি পল্যাশ্রয় ধরে ॥ 
উহার মুখেতে জন্ম শীভা নাহি মানে । 
পুজে এক লোলে এক করে ম্দালালে ॥ 
পম্তাতিজ পরি জগতে চহাবলবান্‌। 
ব্যাসত্ৰে তি লেখে তাভা কে শান্‌। 
রমগ্কে ন বলে সুরু দাসীকে ভজয় | 
এই অপরাধে কত যানে যমলর ॥ 

কৃষ্ণ ছাড়ি নিশ্েজ হৈল তার মন । 
জানে নাহি শর ঠৈতে ভীন সেই জন ॥ 
একে এই দুঃখ আরো এ সব কগন ! 
কহিয়ে শুনহ কিছু ইহার কারণ ॥ 


মধ্যে পৌষমাস অ ছে মাঘ শুরুপক্ষে । 
তুতীয় দ্রিবসে সন্যাস করিব যেন দেখে ॥ 
বিপ্র সব দগ্ুধারি গুরু করি লয়। 

কহিল তোমারে এই মনের নিশ্চয় ॥ 0১) 


(১) কহিল তোমায় এহি করিব নিশ্চয় ॥ 


প্রম-বিলাস ৷. 


৪৯. 


গৃহ ছাড়ি দেশে দেশে ভ্রমণ করিব ॥ 
এ বাহ বিচার আর মনের মঁশয় | 
শুন লোকনাথ ইন! কঙঠ্ল নিশ্চয় ॥ 
রাধিকার ভাব লএএ সব প্ররোজন । 
কেবা বুঝে কেব| গুনে গেই দে'র মন ॥ 
মোর মঙ্গের বরণ বলন রাপ! গান | 
ঞেই লাগি ন'লবলে সুখ ভুতি পায় ॥ 
আমার খিচ্ছেদে পরে অরুণ বসন্‌ । 
আপনাকে নিজদাসী ধানে সন্দক্ষণ ॥ 
আমার লাগিনা রাধা আ্ি সগিগণ । 
বিরহে ব্যাকুল হৈদা তেজিল জীবন ॥ 
আগমিহ তেজিব প্রাণ শাঁগার লাগিনা। 
সে দশা হইবে এমি শুনে খায় ॥ 
পরিব তাহাব কান্তি পরি অকণ বন্ন । 
ৰ হইব তাহার দান আনন্দিত মন ॥ 

। «ই লাগি হ্বরুণ স্মন দ্রিব গায় । 

: জপিব তাঠার গুণ হিল তোমাধ ॥ 
"হার ঘুহক গুণ নারিৰ শোদিতে 


সত্য এই ত্রাঙ্গণ লাগি সন্মযান করিব । 
ূ 


শওতজন্ম ত ভা.) খাদ হয় € পাখিধ বধ ॥ 
গুণে প্রীতে গর স্থান হইরাছ খনা। 


তোমা স্থানে লো নাথ কহহিপম আমি ॥ 
জগৎ ভালাইব আভা যশ কান্। 

তবে জানি কপা মোরে করেন এমতি ॥ 

পাইব তাহার (প্রম ক;শিব নয়নে । 

ধুলায় ধূসর হৈয়া নাচিব সঙ্কীর্ভনে ॥ 

ইহা বলি ফুকরিয়া কান্দে গৌররাস্থ। 

রাধা বৃন্দাবন বলি ধরণী লোটায় ॥ 

লৌকনাথ প্রভুরে কোলে করি স্থির কৈল। 


কহিতে বাধার গুণ কাপিতে লাগিল ॥ 


সপে, পি ০ এ সপ আপ পপ পপ পপ শত কপ ৯ পিপাসপিপীপাপপাশিশা এশা সপ পানি পপ ৩ 


৪২ শ্রেম-বিলাস। 


যত ছুঃখ যত সুখ জানে মোর মন । 
কেবল আছয়ে সাক্ষী কুঞ্জ বৃন্দাবন ॥ 
প্রভাতে উঠিয়! তুমি যাহ বৃন্দাবন ।' 
তোমার পশ্চাতে যাবেন রূপ সনাতন ॥ 
শ্রীগোপালভট রঘুনাথভট্ট নাম। 

তবে রঘুনাথ দাস গুণের নিধান ॥ 

সবে মেলি বৃন্দাবনে একত্র হইয়া । 
লীলাগ্রন্থ বর্ণন নিজ ভজন করিএ ॥ 
যেমন কহিল! তারে রূপেরে কহিয়া । 
বিদায় করিব তার শক্কতিসঞচারিয়া ॥ 
আর কিছু কহিব শুন মনের ভাবন। 
সে আশ্রয় সেই প্রাপ্তি তেমতি ভজন ॥ 
দৃঢ়তর করিবারে কহিল পুনর্বার। 
গুরুমুখে শুনিলে সব হয়েত নিদ্ধার ॥ 
মোর অভীষ্ট যেই লীল! সেই উপাসনা । 
তাহা কি জানিতে পারে অগ্ঠ অন্য জনা ॥ 
তুমি বিজ্ঞ শিরোমণি জান সর্বব মন্মম। 
তথাপি শুনাই তার সারাসার ধর্ম ॥ 
পূর্ণ পূর্তির পৃর্ণতম শানে কহে ॥ 
মুর্তিভেদে বস্ত ভেদ লক্ষণ! কহে যাহে ॥ 
খ্বকীয়া পরকীয়া হয় দ্বিবিধ প্রকার । 
তাহাতে কহিয়ে গুন মতামত আর ॥ 
দ্বারকার বত নারী। স্বকয়। বাখানি। 
পরকিয়! মধ্যে শ্রেষ্ঠ গো এগণ জানি ॥ 
কাত্যারনী তপরারণা কন্তা হয়। 

সেই ব্রজে আছে তাহা জানিহ নিশ্চয় ॥ 
তাখে যুথেশ্বরী ব্জে যুখ্য ছুই হয়। 
রাধা চন্দ্রাবলী তুই তাহাতে আছয় ॥ 
হ্বতাব ছু'হার হয় ছুইত প্রকার । 
ব্াধাদি বাম দক্ষিণা চন্দ্রাবলী আর ॥ 


[ সপ্তম বিলাস । 
কহিতে কহিতে প্রভুর আর দৃশা হৈল!। 


হাতে ধরি লোকনাথে কহিতে লাগিল! ॥ 


এক মোর মনোভীই অনুষঙ্গ প্রায় । 
যাতে মোর লভ্য আছে করিবে সহায় ॥ 
দেহাস্তরে সিদ্ধি ভক্কু লীলা বিহ্ববণ । 
আপনাকে জানে অতি প্রকৃতির সম ॥ 
আপনে চৈতন্য তারে করান শিক্ষণ । 
শুনিতে গুনিতে সব হয়েত ».রণ ॥ 
এইরূপ প্রভুর কৃপা সিদ্ধতক্ত প্রতি। 
সেই সে জানয়ে যার দৃঢ়তর মতি ॥ 
যে করিব যে বলিব মোর মনঃ কথা৷ । 
সেই সে প্রসিদ্ধ শাস্ত্র হইব সন্নথ ॥ 
রূপ সনাতন যবে পাঠাই বৃন্দাবন । 
বহু গ্রন্থ বিচারশান্ত্র করিব চিন্তন ॥ 


সবে মিলি সম্মত করিবে ভাল মতে । 

কেহে। যেন হেলন না করে দুঃখ পাব 
তাতে ॥ 

লোকনাথ কহে প্রন করে] নিবেদন । 

সন্দেহ ছেদন করি শুদ্ধ কর মন ॥ 


ব্যাসদেব বহু গ্রন্থ কারল বর্ণন | 

তাহে নিরূপণ কৈল £ঞ্চের ভজন ॥ 
সে সব সম্মত নহে ভজনের রাতি। 
আজ্ঞা! হয় প্রভু মুঞ্ঞ করিয়ে প্রণতি ॥ 
কল! অংশ বিলাসাদি এক ভাক্সা বূপ। 
যার যেই লীলা শুন তাহার স্বরূপ ॥ 
এ সব বর্ণন শানে আছয়ে অপার । 
ব্রজ উপাসন! তাহে নাহিক বিস্তার ॥ 
দ্বাস সখ! বাৎসলা মধুর ভাব সার । 
উশ্বয্য গ্রহণ ইথে নাঁহক কাহার ॥ 
বিশেষে মাধুর্য ভাবের করিতে রচন । 
ইহাতে প্রবেশ কারে নাহি হয় মন ॥ 


গপ্তম বিলাস । ] 


মধুরের যেই মত না জানে কোন জন । (১) 


মধুর জানয়ে যার যেন বিবরণ ॥ 

অন্য রসের অধিকারী না জানয়ে প্রীত । 
তাতে নায়কের লীলা প্রিয়ার সহিত ॥ 
রাধার প্রিয় পরিকর জানয়ে সে সীমা । 
অন্ত কেহ নাহি জানে তাহার মহিম! ॥ 
পরকীয়া লীলা! এই অতি গাচতর। 

অন্য কেহো৷ নাহি জানে ইহার অন্তর ॥ 
ভাগবত পুরানাদি ব্যাসের বর্ণন ৷ 

প্রভাব এ্রর্ধ্য তাতে প্রকাশিত হন ॥ 
নিরূপণ না করিল এ সব ভজন । 

জ্ঞান মিশ্র! এরশবর্য্যা্দি তাহে নিরূপণ ॥ 
সাবধান হবে লোক প্রবর্ত হইতে । 
কৃষ্ণের ভজজনোতৎকর্দ নিখিল তাহাতে ॥ 
যেস্থানে যাহার বাম যার সঙ্গে স্থিতি। 
বর্ণন করিতে তাহ! কাহার শঞ্তি ॥ 
শ্রীবূপ দেখিলেন কৃষ্ণ লাল! যে নয়নে। 
তথাপি করিব আমি শক্তি সঞ্চারণে ॥ 
দৃঢতর লাগি যেই শুনে গুরুমুখে | 

বর্ণন করিব পেই আনন্দ কোৌতুকে। 
শাস্ত্র সাধু সম্ভাষণে গাঢ় প্রেম হয়। (২) 
এক হৈতে সঙ্গ তাহার হয়ত নিশ্চয় । 
বহুশাস্ত্র আনি তার অভিপ্রায় হয়। 
লীলার ঘটনা হৈলে বুঝিব আশয় ॥ 

সেই সে প্রমাণ সিদ্ধ তার মাঝে দিব। ' 
দুঢ়তর বাক্য দেখি সবেই লইব ॥ 


যবে সেই শাস্ত্রে না থাকিব সেই রস। 
লিখিব মনের কথ তাহাতে সরস ॥ 


৯ পর পপ পর পাএ। এররা ম্পসপররো,থাজ প। 


(১) মধুরের যেই মত না জানে বরখ। 
(২) শাস্ত্র সাধু আম্মসনে গাঢ়তর হয়। 


প্রেম্বিলাল। 


এখন জাছেন তি'হে! রাজার সাক্ষাতে। 
রূপা করি আমি হারে পাঠাব পশ্চাতে ॥ 
সবার এক সঙ্গ হবে সেই বৃন্দাবনে । 
এক সঙ্গে ঝঞ্চিব কাল লীলা আব্বাদনে ॥ 
ব্রজ উপাসন! শাস্ত্রে করিবেন প্রচার । 
যাহাতেই প্রাপ্তি হয় নন্দের কুমার ॥ 
কর্তব্যাকর্তব্য যাতে লাভালাভ হয়। 
শুনিয়া সকল লোক আশ্রয় করয় ॥ 
ইহাতে আনন্দ আছে মোর মন কথা। 
তবে যে কহিব তথা মিলিব সন্বথা ॥ 
যুগে যুগে করে লোক কৃষ্ণ উপাসনা । 
রাধিকার চরণপ্রাপ্তি করে কোন জন! ॥ 
সেই সব দুঢশান্ত্র অনেক প্রকার । 
শুনিলে আমার হবে আনন্দ অপার ॥ 
আপনি মাতিব মাতাব জগজন । (১) 

যার লাগি মোর চিত্ত ঝুরে অন্ুক্ষণ ॥ 
রাধিকার চরণ দুই পায় যেন লোক । 
ভজন স্মরণ করে ত্যজি হুঃখ শোক ॥ 


তোমার লাগিয়া ভিক্ষা মাগিব ত'হারে । 
আর বা মনের দুঃখ কহিব কাহারে ॥ 


যেখানে যে লীল। করে রাধাপ্রাণনাথ। 
সেই স্থানে সব সঘীগণ লৈয়৷ সাথ ॥ 


আমার শকতি নাহি করিতে বর্ণন। 
দরিদ্র সন্্্যাসী মোর আছে প্ররোজন ॥ 


খাব আর বিলাইব বত জগজনে । 


তোমার ধনে মোরে ধনী করি যেন জানে ॥ 


মোর দুঃখে ছুঃখী হবে মোর সুখে জুখী। 
যখন যেমন বার্তা পাঠাইবে 'লিখি ॥ 


আমি পাঠাইব লিখি তোম! সবাকারে। 
ভদ্রাভদ্র জানিবেন সেই পত্র দ্বারে ॥ 


(১) আপনি নাচিব নণচাব জগজ্জন। 


তোমার নিজ বন্দাবন যাও সেই স্থানে। 
মোর ভাগ্য থাকিলে পাইব দরশনে ॥ 
সুই অন্ত মূর্খ ইহা কতেক লিখিব। 
শুনি লিখি ভক্তগণ দোষ না লইব | 
পুনরপি শুন কিছু অনে মহাধীর । 
যে কহিয়ে তাহ। শুন মন রি স্তির ॥ 
সর্বত্যাগ করে বদি বর্ণাশম ধর্ম । 
সেই সেজানয়ে সেউকপ দন্ম ম়্ | 
বর্ণাশ্রমী নাকি ভয় * লনা শবুলে। 
তারে কৃষ্ত অঙ্গীকণ্ লা রে ভাপলে ॥ 
নীলাচলে দিনকণে। থাকি আগর 
গৌড়দেশে । 
সর্বত্যাগী ভ্রমিব যাই আকঞ্চন বেশে ॥ 
লোকনাথ কনে প্রন্ব করি নিবেদন | 
শীমুথে গুনিলে হধ সন্দেত চ্যেদন | 
শুনির। আনার চি 
কিছু নিংবদন কারে! কর অন্গীকা। 
হেন বর্ণাশ্রমী কেনো বর্দাতাত ঈন। 
সবেই করিব কৃষ্চরণ আশম় ॥ 
যেই যারে ভজে তারে অন্ষীকার করে। 
আশ্রয় করিস জীন বাবে কোগা গালে) 
প্রভু কভে লেকনাখ শুন আর বাছু। 
জিজ্ঞাণিলে যই ন্তার শুন পারাবার | (১) 
চারি বর্ণাশ্রমী করিলেক কুষ্ণা শুর ॥ 
যে ভজনে ভারে কুফ্চ করুণ করর়। 
তাহ। শুন সাবধানে মন করি স্থির । 
পড়িবার শাস্ত্র সাধু আশয় গম্ভীর ॥ 
ষে বুঝিতে পারে তার হয় কৃষ্ণসঙ্গ । 
ব্যতিক্রম হয় যেই "তারে করে ভঙ্গ ॥ 


তু ৯ভ5ল চমত্কার । 


(১) ছ্রিজ্ঞাদিলে যেই তার গুণ পারাবার। 


প্রেম-বিলাষ। 
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সপ পাস্পসপমপশ শা শস্দ শি পপি শশা | পি পিপি পশ সাপ শী পপোপাসপাপালা পপ 


[ সপ্তম বিলাসর। 


কুষ্ণেরে ঈশ্বর বুদ্ধি না করে ব্রজবাসী । 
সদ! প্রেমসেবা করে রহে প্রেমে ভাসি ॥ 
সেই ন্ুখলাগি ত্যাগ করিল সকল। 
আর এক বাক্য তার আছে প্রবল ॥ 
শান্ত্রবুক্তি নাহি লয় রাগের লক্ষণ । 

যেই জন তেন করে পায় সেই ধন ॥ 

॥ ভ্যাগ রাগোনুধী করে যে ভজন | 
সেই জন রা ভাহে সে ভেন চরণ ॥ 
কাসিক বাটিক 
হজপ্রাি 


»ন কলে অন্ঃমত ॥ 
নহে মই অন্ত অভিনত | 
করিলে এ নেজে 
নভে দেহাভতরে মিলে সাধন স্বভাব ॥ 


নিলে সেভ সব ভাব । 


লোকনাথ পাসরিলে আপন সভার । 
কে মি তোমার বাস যেই মৃত ভাব ॥ 
যে স্তথে ক্ডোনরা বৈম যেবা লাম তোর | ০১) 
ফাভার সেশন কর হইয়া তিভোর ।। 
গ্ুলাশী দথী পন” রাধার সহিনী | 
"আঙ্গবিিলেপন সেব। পলীয় কিজিশী | 


রাধিকার রঙ্কে থাকত শিরনধ (২) 
দাঁপা অভথানে সেবা অগক্ষণ সাপ ॥ 


বাধার খে জখী ছে ছুইগী অন! 
২, 


এইরূপে খ্যাহ্ সণী সেবাপরার়ণ ॥ 


শুনিতে প্রড়র মুখে সব হুর্তি হৈল। 


1 নিরীক্ষণ করি দুখ কান্দিতে লাগিল ॥ 


সেই রসে মন্ত হেয় থাকে সেই স্থানে । 
মোর প্রাণরক্ষ।! কর যাও বুন্দাবনে ॥ 


এ বাশার 


(১) যে যুথ তোমর! বৈস বেবা নাম তোর। 
(২) রাধিকার সঙ্গে থাকহ নিরবধি । 


সগতম বিলাস । ] 


গিরিকুণ্ড গোবদ্ধন জাবট বর্ষাণ | (১) 
সঙ্কেতে নিভৃত কুঞ্জ যত লীলা-স্থান ॥ 
বাস কর সেই স্থানে স্থখ পাবা মনে। 
মোর মায়া ছাঁড়ি পথে করহু গমনে ॥ 
তোমাঁর যে জন্মস্থানে তাহ! বাম করি। 
ভজন ম্বরণ কর কিশোর কিশোরী ॥ 
চিরঘাট রাসস্থলী কদস্থ্ের সারি। 

তার পূর্বপাঁশে কুঞ্জ পরম মাধুরী ॥ 
তমাল বকুল বট আছে সেই স্থানে । 
বাস কর সেই স্থানে সুখ পাবে মনে ॥ 
রাসস্থলী বংশীবট নিধুবন স্থান । 
বীর-সমীরণ মধ্যে করিবে বিশ্রাম ॥ 
যমুনাতে স্গান কর অযাচক ভিক্ষা। 
তজন স্মরণ কর জীবে দেহ শিক্ষা ॥ 
তুমি সিদ্ধ হও তোমার হইব যে শাখা । 
তাহার যে গণ হবে তার নাহি লেখা ॥ 


রূপ আদি তোমার গণ মিলিব অব্রকালে। 
তখনে জানিবে যবে মিলিব সকলে ॥ 


নিশি গেল প্রাতঃকালে প্র বসি আছে। 
লোঁকনাথে কি কিছু বসাইলা কাছে ॥ 
প্রভু কছে লোকনাথ যাহ বৃন্দাবন। 

সর্ব দুঃখ যাবে স্থুথ পাইবে আপন ॥ 
শিক্ষাপাত্র করিয়াছি মনের বেদন । (২) 
উঠি রে 'কৈল প্রতু প্রেম আলিঙ্গন ॥ 
দণ্ডব্ৎ করিলেন পদ দিল মাথে। 
কান্দিতে লাগিল! প্রভু ধরি তার হাতে ॥ 
তোমারে নিজ বৃন্দাবন দত্ত ভূমি দিলা । 


বাস নাহি লোকনাথের কান্দিতে লাগিলা ॥ 


(১) গিরিকুগ্ড নন্দীশ্বর জাবট বর্ধীণ। 
(২) সংক্ষেপার্থ কহিয়্াছি মনের বেদন 


প্রেম-বিলাস। 


 স্প্প্পিস 


৪6 


প্রভু ভৃত্য বিনা কেবা বুঝয়ে এ সব। 
কেব! জানে ছুই জনার কিবা অনুভব ॥ 
গদ্াধর পঞ্তিত আছিল সেই স্থানে । 
তার শিষ্য ভূগর্ভ করয়ে নিবেদনে ॥ 
মোরে আজ্ঞা হয় প্র যাও বৃন্দাবন । 
বহুদিন সাধ আছে হও ম্বকরুণ ॥ 
মহাপ্রভু কহেন গদাই আজ্ঞা কর দান। 
লোকনাথ ভূগর্ত ছু'হে এক সঙ্গে যান ॥ 
গদ্াধর কহেন ভূগর্ত যাহ ইহার সঙ্গে । 
দুই জনে যাবে সুখে কৃঝ্ণকথা রঙ্গে ॥ (১) 
প্রণাম করিয়! তবে যায় বুন্দাবন। 
হরিধবনি করেন ভক্ত আননিত মম ॥ 
লোকনাগ গোসাঞ্চি যবে গেলা বৃন্দাবন । 
কাতর হইয়া প্রভু করেন রোদন ॥ 
গদাঁধর কান্দে নিজ ভূগর্ত লাগিয়া । 
পাঠাইল! কেনে কান্দে কে বুঝয়ে ইহা ॥ 
প্র ভূতা জানেন না জানে অন্ত জন। 
ছুইজনে কিবারূপে করিল গমন ॥ 
এইরূপে নবদ্বীপে বিহরয়ে রঙ্গে । 
নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্ত লঞ| সঙ্গে ॥ 
এবে যে লিখিয়ে তাহা শুন দিয়া মন। 
প্রভৃর মনের বাক্য বহু প্রয়োজন ॥ 
পথে চলি যায় ছু'তে হৈয়া আনন্দিত। 
গৌরভাবে পূলকাঙ্গ পড়য়ে ভূমিত ॥ 
ক্ষণে কৃষ্ণ কথারসে পথে চলি যায়। 
ক্ষণে গৌরাঙ্গের লীলা উচ্চন্বরে গায় ॥ 


দৈন্ত রোদন করি কহে প্রত কৃপাসিন্ধু। 


আমারে করহ কৃপা প্রভূ এক বিন্দু॥ 


ক্রমে ক্রেমে রাঁজমহল যাই উত্তরিল!। 
কিরূপে যাইব পথে ছু'হে বিচারিলা ॥ 


(১) সর্বকাল বকচিবে স্থখে কৃষ্কথা রঙে” 


৪৬ প্রেষ-বিলান। 


সে কালেতে দস্থ্যুভয় নাহি চলে লোক । 


প্রভু আজ্ঞা হেলন হয় করে নান! শোক ॥ 


ছু'হে মহ। বিচারয়ে কোন পথে ষাব। 
কোন পথে বৃন্দীবন দর্শন পাইব ॥ 
লোকেরে পুছয়ে ভাই যাই কোন পথে। 
তার! কহে না পারিবে বৃন্দাবন যাইতে ॥ 
ছু'হে বিচারয়ে মনে কহ দেখি ভাই । 
তাজপুর পথে যাই তবে সুখ পাই ॥ 
প্রভাতে চলিল নিজ প্রভু ন্মউরিয়া । 
সেইরূপে উত্তরিল! গ্রাম পুরণিয়। ॥ 
ভরস। হইল মনে যায় সেই পথে । 
কতক দিবসে উত্তরিল৷ অযোধ্যাতে ॥ 
হেন কি হইবে দিন যাব বৃন্দাবন | 
নয়নে দেখিব স্থান যত বুগ্জবন ॥ 

প্রভুর আজ্ঞ! রক্ষা পায় বাঞ্ছিত পুরণ । 
সেই সব মনে করি করয়ে রোদন ॥ 


ছুহে দৌহার মৈত্র প্রাতছুহে দৌহার বন্ধু 


এই লাগি আজ্ঞ৷ দিল গৌর রুপাসিন্ধু ॥ 
তবে লক্ষীগ্রাম কতদিনে গেলা । 


তৃতীয় দিবসে আগরার আসি উত্তরিলা | (১) 


যমুনা বহিছে তথ! কৈল ন্নান-পান। 

ধন্ত মানি আপনাকে পথে চলি যান ॥ 
দ্বিতীয় দিবস অন্তে গেল! যে গোকুল। 
রুষ্ণজন্স স্কান দেখি হইল! ব্যাকুল ॥ 
অহে বন্ধু ব$ভাখা দেখিল জন্বাস্থান | 
গৌরাঙ্গের সম বন্ধু নাহি কৃপাবান্‌ ॥ 
গৌরাঙ্গ করিলেন সব স্তান উপদেশ । 
আর দিন বুন্দাবনে করিল প্রবেশ ॥ 
বৈষ্ণব গোসাঞ্িির পায় কৈল নিবেদন । 
অতি অদ্ভুত কথা করহ শ্রবণ ॥ 


(৯) তেইশ দিবসে আগরার উত্তরিলা। 


[ সপ্তম বিলাস। 


জানাইতে চাহি যাহা শুনিয়াছি আর । 
কার চিত্তে হঃখ হউ আনন্দ আমার ॥ 
গৌরাঙ্গের প্রিয় গদাধর নিজ শক্তি। 
ইথে অবিশ্বাস কেহে' না করিবে মতি ॥ 
আমি নাহি জানি গৌরাঙ্গ জানেন আপনে ' 
ইথে যেই হানি লাভ সেই তাহা জানে ॥ 
কষ্ঃপ্রিয়। রূপে গদাধর অথতরি। 

সেই সে জানয়ে তার কৃপা যাকে ভারি ॥ 
নান্দিমুখী ধায় নাম ভগর্ভ মহাশয় | 
লোকনাথ সঙ্গে প্রীত হয় অতিশয় ॥ 
মঞ্জলালি নান্দিমুখী হয় মহাপ্রীত। 
গৌরাঙ্গ দ্রিলেন সঙ্গ জানি সুনিশ্চিত ॥ 
আপনে চৈতন্তচন্দ্র জগতের গুরু | 


জীব প্রতি কৃপাময় বাগ্থাকল্লতরু ॥ 


সর্ধ রস অধিকারী প্রয়োজন সাধ্য । 
এই-ত কারণ সবার হরেন আরাধ্য ॥ 
ভক্তভাব অঙ্গীকার ধন্ম প্রবর্তন । 

নিক্ত ভক্ত জানে প্রন মোর প্রাণধন ॥ 
বত গুণে গৌররায় ভক্ত তত গুণে। 
হেন ভক্তে শিক্ষা দেন কিসের কারণে ॥ 
স্বপ্ন কহি ভক্তগণে করান সব স্ফন্ডি। 
গুণ ধরেন প্রভুর ধরিতে নারে শক্তি ॥ 
লোকনাগ গোসাঞ্ি ববে ভ্রমে বৃন্দাবন । 
প্রসঙ্গে করিল প্রভুর শক্তি সঞ্চারণ ॥ 


। পালের প্রান ছ্বভে দেখিয়। বেড়ায় । 

| লীলাস্থান দেখি ক্ষণে ভূমে গড়ি যায় ॥ 
গোপদ্ধানের শোভা দেখি মায় কুগুতীরে। 
| ছুই কুণ্ডে ক্ষেতি দেখি কান্দে উচ্চস্বরে ॥ 


ঘব গেছ' লাগিয়াছে দেখিল নয়নে । 
যেই লীলা যেই স্থানে চিনিলেন মনে ॥ 


সপ্তম বিলাস । ] 


যতেক সথীর কুগ্তবন হইয়াছে । 

ক্ষণে অঙ্গ কম্প হয় ক্ষণে ক্ষণে হাসে ॥ 
আর দিন গেল! যাঁবট রাধিকার বাস। 
চিনিয়া চিনিয়। কান্দে সকল বিলাঁ ॥ 
চিনিল সখীর বাস যেই যেই স্থানে । 
সেই স্থানে নিজ ঘর জানিলেন মনে ॥ 
হইল যতেক ছুঃখ অন্তর গোচরে। 
স্তস্তপ্রায় রহে কিছু না কহে লোকেরে ॥ 
তবে নন্দালয় গেল! দেখি যত স্থান । 
সেই সেজানয়ে যার ষে গুণ আথান ॥ 
তবে গেল৷ সঙ্কেত কুঞ্জ ভ্রমিয়া বেড়ায় । 
প্রণাম করয়ে ক্ষণে করে হায় হায় ॥ 
উগর্ভের হাতে ধরি কহেন বচন । 

কহ দেখি কোন স্থানে কিব লীল। ভন ॥ 
কহি দুইজনে ভাব নাহিক সম্বিত। 

রাধা রাধা! বলি কান্দে পড়ে অবনিত ॥ 
সেই স্তানে করিলেন সেই দিন বাস। 
দেখি রজবাসী লোক পাইল উল্লাস ॥ 
মহাসিদ্ধ জ্ঞান হৈল সবে বিচারিয়! । 
ভক্ষণে অপূর্ব দ্রবা দিলেন আনিয়া ॥ 
আর দিন বরষাণ পর্ধত উপরে । 

ছুই জনে দেখেন স্থান অঙ্গে প্রেমভরে ॥ 
প্রাতঃকালে সরোবরে ন্নান করি যায়। 
'ভাবিতে ভাবিতে মনে কুগুডতীর পায় ॥ 
পুন পরিক্রমা করি রহে সেই গ্রামে। 
বরহ্গবাসী বহু প্রীত কৈল ছুই জনে ॥ 
আর দিন বুন্দাবনে কালিহুদ যাই। 
উগর্তের প্রতি কহেন মনে পড়ে ভাই ॥ 
চিনির চিনিয়া স্থান পথে চলি ষায়। 
নগর ভ্রমণ করি রাঁসস্থলী পায় ॥ 


প্রেদ-বিলাস। ৪৭ 


দেখি! জা (ণ নিধুবন আগে হয়। 
নিশ্বাস ছাড়িয়া কান্দে ভূমিতে পড়য় ॥ 
যাইতে যাইতে পাইল চিরঘাট স্থানে । 
দেখিল সে ঘাটে বন নিরখে নয়ানে ॥ 
কোন স্থানে করিব বাস কোথাহ ব| পায়। 
দেখিয়। দেখিয়। সব বনেতে বেড়ায় ॥ 
দেখিলেন সেই স্থান সেই বৃক্ষলত] । 
সেই খানে বাদ করি রহছিলেন তথা ॥ 
আর ন1 দেখিব গৌরাঙ্গ তোমার চরণ। 
রহিলাম আজ্ঞ! মাত্র করিয়! ধারণ ॥ 
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু যে করিবেন লীলা । 
বঞ্চিত করিয়া মোরে এথা পাঠাইল| ॥ 
নয়নে দেখিব কৰে রপসনাতন 1, 
তবে সে মানিব ধন্ত আপন জীবন ॥ 
আর্তনাদে নিবেদয় প্রভুর চরণে । 
কবে পাঠাইবেন প্রভু রূপসনাতনে ॥ 
তবে প্রাণ রহে মোর নাহিক উপায়। 
কে জানে আমার হুঃখ নিবেদিব কায ॥ 
রহিলাম তোমার আজ্ঞা করিয়া আধার । 
শীঘ্র মনোরথ সিদ্ধি করিবে আমার ॥ 
অতি দূর নহে সাধন করে ছুই জনে । 
দিবানিশি সাধন করে যে আছে মনে ॥ 
ব্রজবাসী যত লোক ত্রাঙ্মণ সঙ্জন। 
দর্শন কাঁরয়! মবে ভাবে মনে মন ॥ 
আর এক ক'হ শুন অদতুত কথা । 
ছুই ব্রহ্মচারী আসি উত্তরিল! এথা ॥ 

' ধীরসমীর যাইতে দেখিল আমরা । 
বুঝিলাম মনে মনুষ্য নহেন তাহারা ॥ 
যজ্ঞোপবীত স্বান্ধে কিব৷ রূপবান্‌। 
কিবা ব্রহ্মচারিরপ মদন সমান ॥ 


৪৮ প্রেম-বিলাস। 


এতদিন নাহি জানি দেখি নাহি আর। 
দেবতা গন্ধবর্ব কিবা হৈল অবতার ॥ 

যত ব্রজবাসী যান দর্শনের আশে । 

সব প্রতি সমাদর পরম সম্তভাষে ॥ 

সবারে কহয়ে কর কৃষ্ণ উপদেশ । 

শুনিয়। সবার হয় আনন্দ আবেশ ॥ 
কিব!৷ ভজনের রীতি দেখি সর্বজন | 

যেই দেখে সেই করে আজ্ঞার পালন ॥ 
কত দ্রব্য আনে লোক দুর গ্রাম হৈতে। 
শত সভম্র লোক তাহা! না পারে খাইতে ॥ 
অতি বিরক্ত কারে কিছু না কহে বচন । 
ব্রজবাসী যত লোক জানে প্রাণসম ॥ 
তিলেক দর্শন-করি না রহে জীবন । 

যেই আজ্ঞ। করেন তাহা করেন পালন ॥ 
যত দ্বিন বৃন্দাবনে করেন ছু'হে বাস। 
কতেক লিখিব তাহা করিয়! প্রকাশ ॥ 
শ্রীজান্ুঝ! বীরচন্ত্র আজ্ঞার লিখি কথা । 
শুনিয়া এমব কথা না পাইবা ব্যথা ॥ 
শ্রীমতী ঠাকুরাণী ঘবে গেলা বৃন্দাবন ॥ 
মুঞ্চি পামর সঙ্গে রহি করিয়াছে? দর্শন ॥ 
ভাই রামচন্দ্র দাস অনেক বৈষ্ণব । 
ঠাকুরাশীর সঙ্গে থাকি দেখিয়াছে] সব ॥ 
রূপগোসাঞ্ির স্থানে ঈশ্বরী আপনে । 
সকল গোসাঞ্চি আসি মিলিলা যেমনে ॥ 
স্লীজাহবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ । 
প্রেমবিলাম কহে নিত্যানন্ন দাস ॥ 


ইতি স্ীপ্রেম-বিলাসে সপ্তম বিলাস । 


[ অষ্টষ বিলাস। 


অষ্টম বিলাস। 


সস 


জনন জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময় । 
জয় জয় নিত্যানন্দ ভকত আশ্রয় ॥ 


জয় জয় বিশ্বস্তর করুণাবিগ্রহ | 

জয় জয় অদ্বৈতচন্দ্র লোক অনুগ্রহ ॥ 
জয় জয় বীরচন্ত্র প্রেমের সাগর । 

জয় জয় গৌরভক্ত রসিকশেণর ॥ 
ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়। 
শুনিলে চৈতন্তকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ 
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা সাবধান । 
শ্রদ্ধ। করি শুন কিছু প্রেমের আখ্যান ॥ 


' গৌড়দেশের ভূষণ সংকীর্ভন বড় । 


শ্রবণমাত্র প্রেম হয় কহিলাম দড় ॥ 
হরিনামসন্কীর্ভন এই মহাবল। 
কলিযুগে আর নাহি মিথ্যা সে সকল ॥ 
এক হরিনাম হৈতে সর্বসিদ্ধ হয়। 
সন্কীর্ভনে তার দেহে প্রেম উপজয় ॥ 
যার দেহে হরিনামে নাহি হয় রূতি। 
তার দেহে প্রেম নহে উড়ি যায় কৃতি ॥ 
রুঞ্চ পাইবার লাগি যার সাধ আছে। 


] সে লউক হরিনাম পরম উল্লাসে ॥ 


যার যেই রতি সকলে লউক হরিনাম । 


সংখ্যা করি নাম লইলে পুরে মনক্কাম ॥ 


এবে গুন নরোতমের জন্ম বিবরণ। 

শুনিলে আনন্দ পাবে কীর্তনে হবে মন ॥ 

বৃন্দাবন যাবেন প্রভূ গৌড়দেশ হৈতে। 

বৃন্দাবন না গেল! ফিরিলা কানাই নাটশাল! 
“হৈতে ॥ 


'অষ্টম বিলাল । ] 


সে কথা বিস্তার আছে পুরব লিখনে। 
কেবল নরোভ্তমের গুণ করিয়া বর্ণনে ॥ 
তর্তিব পুরের ঘাটে পদ্মাপার হৈল।। 
শোভা দেখি পল্লাবতীর আনন্দ পাইলা ॥ 
নিন্ানন্দের গল! ধরি বসিলা সেইখানে । 
বৃন্দাবন নাহি যাব রহিব এই স্থানে ॥ 
নিত্যানন্দ প্রইর শুনি উপজিল হাস। 
নবদ্বীপ ছাড়ি তুমি করিলে সন্্যাস ॥ 
পদ্বীবতী তীরে এবে অভিপ্রায় হৈল। (১) 
ভাল ভাল বলি শ্ুপাঁদ হাসিতে লাগিল ॥ 
প্রহ্ন কহেন প্রীপাদ হুনি কর অবধান। 
যে স্বানে বসিলে স্থথ সেই জন্ম স্থান ॥ 
বে নিমিত্ত ছাড়িয়া আইন্ু নীলাচল। 
তাঁর সনে দ্েখ। হইলে শুনিবে সকল ॥ 
প্রন কহে সেই সত্য এভ মিথ্যা নয়। 
বিশেষিন। কহি শুন বদি মনে লয় ॥ 
সনাভন রূপ সঙ্গে একত হইলে । 

সেই সব শুনিবেন আচার্য সকলে ॥ 
ভখল ভাল বলি প্রভু শীঘ্ব যে উঠিলা। 
গৌড়ের নিকটে গ্রাম ত্বাহে উ ওব্লা। ॥ 
চতুরপুর নাম তার কিছু অন্ঘদুঞ। 
সনাতন সহ দেখ! প্রেমের প্রচুর ॥ 

যেই অর্থে দেখা তার সমাধা করিয়া । 
তাহা হৈতে নাটশাল! উত্তরিল! গিয়া! ॥ 
কষ্জের নাটশাল! এই নাম শুনি গ্রামে । 
উলিল প্রেম দেহে বৃন্দাবন ভ্রমে ॥ (২) 
নিত্যানন্দ কহে প্রভু ছাঁড়ি পল্লাবতী । 
সেই হৈতে নদীতীরে রহিতে হৈল মতি ॥ 


(১) পদ্মাবতী তীরে এবে অভিলাষ হৈল। 
€২) উলিল তার দেহে বৃন্দাবন প্রেম ॥ 


(৪) 
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শুন গুন শ্রোতাগণ হঞা! সাবধান । 
অভিপ্রায় প্রভুর কিছু বুঝা নাহি যান ॥ 
একদিন মহাপ্রহু কীর্ভনে নাচিতে। 
নরোত্বম নাম কহি ডাকে আচহ্িতে ॥ 
নিত্যানন্দ অঙ্গে প্রড় অঙ্গ হেলাইয়া 
কত শত ধার! বহে নয়ন বাহিয়া ॥ 
প্রেমের বিকার দেখি মনে বিচারয়। 
কীর্তন নিবর্ত কৈল মনে পাঞা ভয় ॥% 
প্রক্ুকে বেট়িয়! সব কীর্তনীয়াগণ । 
মধুর স্বরে কৃষ্ণনাম করেন গায়ন ॥ 
বোল বোল বলি প্রভু পড়িল! ভূমিতে। 
নিত্যানন্দ প্রভু আর না পারে ধরিতে ॥ 
মথুরা মথুরা বলি করেন ক্রন্দন । 
ভক্তগণের গুনিয়! বিদীর্ণ হয় মন || 
দিখ্বিদিগ নাহি মথুরার নামে। 

টলমল করে প্রেমে নাটশাণ। গ্রামে ॥ 
উচ্চস্বরে কান্দে প্রত মথুরা যে করি। 
বসিলেন নিতানন্দ প্রত গল! ধরি | 
ফুৎকার করয়ে সব কোলাহল হৈল। 
কুলবধূ আদি করি দেখিতে আইল ॥ 
মথুরা মথুর1 ঝলি ভূমে গড়ি যায়। 
সোনার শরীর প্রভুর ভূমিতে লোটায় ॥ 
প্রভুর সৌনরধ্য দেখি প্রেমের মাধুরী। 


অনিমিখে রূপ দেখে কি পুরুষ নারী ॥ 
হুহুস্কার শব করে মথুর! বলয়। 


' প্রেমে মত্ত হৈলা প্রভু বাউলের প্রায় ॥ 


কোথা রাধা রাধা বলি ঘন ঘন বোলে । * 
পুড়য়ে শরীর মোর তোম! ন। দেখিলে ॥ 
ললিতা৷ বিশাখ। কোথা কোথ। চম্পকলতা। 
হাহা মোরে দেখাহ প্রাণসর্ী আছে 
কোথা ॥ 
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দেখা দিয়া প্রাণ রাখ কেন ছঃখ দেহ 
মোরে। 

ষমুন! প্রবেশ করি নারি রহিবারে ॥ 

চল শীস্র ললিতা সথী মধুপুরী যাই । 

প্রাণনাথ আর কেনে দেখিতে ন। পাই ॥ 

ব্যাকুল দেখিয়! প্রভু ধরিয়া বসিল| । 

কি করিৰ কিবা হবে ভাবিতে লাগিলা ॥ 

চল যাই কেনে আইলাম নাটশালা গ্রামে । 

হারাইলাম গোরার্টাদ ভাবে মনে মনে ॥ 

সংকীর্তনের প্রীপাদ উপায় স্থজিল। 

উচ্চ করি জগন্নাথ ধবনি উঠাইল ॥ 

জগন্নাথ নামে প্রভুর চেতন হইল। 

ক্ষণে ইতি উতি রা ভ্রমণ করিল ॥ 

নরোত্তম বলি প্রভু কান্দে অনুক্ষণ। 

দিগ নিহারে প্রভু না দেখে নরোত্বম ॥ 


সবে কহে প্রভূ লই যাই নীলাচল) 
তবে পূর্ণ হয় মোর সকল মঙ্গল ।: 

যদি কোন মতে প্রভুর মন ফিরাইব। 
পদ্মাবতী পার হৈলে সকল পাইব ॥ 
হেন কালে পুন ডাকে বলি নরোত্তম | 
হেন বুঝি আসিব কেহো৷ ভাগবতোন্তম ॥ 
শ্রীপাদকে ধরি প্রভু করিলেন কোলে। 
ভিজিল নিতাইর অঙ্গ নয়নের জলে ॥ 
যতন করাইয়া প্রভুকে করাইল স্থির । 
কাঁল জানি নিত্যানন্দ হইলেন ধীর ॥ 
নিত্যানন্দ বলে প্রভু করে! নিবেদন। 
জগন্নাথে যাই বহু আছে প্রয়োজন ॥ 
সনাতন মুখে কৃষ্ণ নিষেধ করিল । 
লৌকভীড় ভয় পথ সব জানাইল | 


| অষ্টম বিলাস । 


যাতে যুক্তি ভাল হয় তাহা! কর তুমি। 
যে করিবে সেই হুবে স্বতন্ত্র নহি আমি ॥ 
প্রভু কহেন শ্রপাদ শুন মন দিয়া । 
কারণ আছয়ে ইহার নাটশাল! যাঞা ॥ 
কি কাধ্য আছয়ে প্রভূ কহ দেখি শুনি । 
মনে লাগে যাব লৈয়া তবে আমি মানি ॥: 
নিত্যানন্দ বলে প্রভু করে? নিবেদেন। 
ংকীর্তনে নরোত্তম করিল স্মরণ ॥ 
অতএব লৈয়! যাব ন! যাব আমি সঙ্গে । (১) 
ধরিতে সামর্থ্য নাহি ভাবের তরঙ্গে ॥ 
বিরহ-বেদন! দেখি চাহিতে না পারি। 
এইক্ষণে মরণ হউক ইহা মনে করি ॥ 
প্রভু কহে গড়ের হাট বড় সুখের স্থান। 
দেখিলেই তোমার থাকিতে হবে মন ॥ 
শুন শুন শ্রীপা্দ কহি বিবরিয়া । 
প্রাণধন সংকীর্তন রাখিতে চাহি ইহা ॥ 
নবদীপে সংকীর্তন হইল প্রকাশ । 
গৌড়দেশ ছাড়ি আমার নীলাচলে বাদ। 


অতঃপর সংকীর্ভঁন চাহি রাখিবারে ॥ 


এ, গড়ের হাটে থুইব প্রেম কহিল তোমারে ॥ 


গড়ের হাটের প্রেম প্রভু কেমনে রাখিব । 
পাত্র কে বা আছে তারে হেন প্রেম দিবা ॥ 
প্রভু কে যাবৎ তুমি আছ বিরাজমান । 
তাবৎ আমার প্রেম নহে অন্তদ্ধান ॥ 

পাত্র স্থানে এই প্রেম রাখিলে সে হয়। 
অপাত্রে পড়িলে প্রেম হয় অপচয় ॥ 


প্রেমে মত পৃথিবী না জানে স্থানাস্থান । 
হেন জনে দেহ প্রেম সবে করে পান ॥ 


পপ পা পেপার ক | জপ পপি রজত 


(১ অতএব ব বল তারে না যাব আমি সঙ্গে। 
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অতএব চল ভাই যাই গড়ের হাট । 
এমন জনে প্রেম দিয়ে কান্দায় ঘাট বাট ॥ 
ভাল ভাল বলি শ্রীপাদ মৌন করিল! । 
কিরূপে জন্মিবে পাত্র ভাবিতে লাগিলা ॥ 
প্রভু কহে শ্রীপাদ বুঝি করহ ভাবনা । 
আপনার গুণ তুমি না জান আপনা ॥ 
নীলাচল যাইতে যত কান্দিয়াছ তুমি । 
সেই প্রেম! দিনে দিনে বাদ্ধিয়াছি আমি ॥ 
সে প্রেম রাখিব আমি পদ্মাবতী তীরে । 
নরোত্বম নামে পাত্র দ্রিব আমি তারে ॥ 
প্রেমে জন্ম হবে তার আমা ব্দ্যমানে | 
এখনে রাখিয়া! যাব পল্মাবততী স্থানে ॥ 
নিত্যানন্দ বলে প্রভূ গড়ের হাট কোথা । 
আমারে লইয়া সঙ্গে চল তুমি তথা ॥ 
পল্মাবতীর ছুই কুল অতি হ্থুশীতল। 

মধ্যে পদ্মাবতী বহে ধারা নিরমল || 

শুনি আনন্দিত হৈল নিত্যানন্দের মন। 
শীপ্র করি কর প্রভূ তথ! আগমন ॥ 
বৃন্দাবন ছল করি গড়ের হাট আইলা ।) 
নাটশাল! হৈতে এইনূপে ফিরি গেল! ॥ 
নিত্যানন্দ হাত ধরি হাসিতে হাসিতে । 
পদ্মাবতী শৌভা দেখি লাগিল! কহিতে ॥ 
এইরূপে আইলা গ্রাম কুড়োদরপুর । (১) 
দেখিয়া তীরের শোভা আনন্দ প্রচুর ॥ 
তথায় করিল বাস কৃষ্₹-আলাপনে । 
প্রভাতে চলিলা প্রন পদ্মাবতী স্থানে ॥ 


স্নান করি তটে প্রত, কীর্তন আরস্ত। 
হুহুগ্কার প্রেম ভরে হৈল মহাকম্প ॥ 


(১) এইরূপে আইলা গ্রাম কুতুবপুর । 
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কি দেখিব সেই প্রেমা কিবা তার অর্থ । 
সহ জনে ধরিতে তারে না হয় সমর্থ ॥ 
সেকালে ফুৎকার করেন নরোত্তম করি। 
শ্রীপাদ কহেন প্রেমলীল! চুরি করি ॥ 
শুন শুন তক্তগণ হও সাবধান । 

এই কালে লয়েন প্রেম করি অনুমান ॥ 
নিত্যানন্দবাক্যে ভক্তগণ চমকিত। 
করিলেন নিত্যানন্দ কণীর্তন স্থগিত ॥ 
কীর্তনীয়া সহ প্রত স্নান আরম্তিল। 
প্রেমে মত্ত পদ্মাবতী বাড়িতে লাগিল ॥ 
প্রতূ-অঙ্গ পরশে শ্রোত হইল স্থগিত । 
প্রেমভরে জন সব হইল পুরিত ॥ 
বাড়িতে বাড়িতে জলে গ্রাম ভাসি গেলা । 
বুঝিলাম এইরূপে প্রেমে ভাসা ইল! ॥ 

ঘর দ্বার ভাসি নগর কোলাহল হৈল। 
বধ! নহে ইহা! কেহ বুঝিতে নারিল ॥ 
শ্রীপাদ্দ বলেন প্রেম ভাল রাখ প্রভু । 


] গ্রাম উজার হয় ইহা। নাহি দেখি কভু ॥ 


প্রভু কহে পল্মাবতী ধর প্রেম লহ। 
নরোত্তম নামে পাত্র প্রেম তারে দিহ॥ 
নিত্যানন্দ সহ প্রেম রাখিল তোমা স্থানে । 
ত্র করি ইহা! তুমি রাখিব গোপনে ॥ 
পদ্মাবতী বলে প্রভু করে নিবেদন । 
কেমনে জানিব কার নাম নরোত্বম ॥ 
ধাহার পরশে তুমি অধিক উছলিব! । 


'সেই নরোভম প্রেম তারে তুমি দিবা ॥ 


প্রভু কহে এই সব যে কহিল! তুমি। 
এই ঘাটে রাখ প্রেম আজ। দিল আমি ॥ 


আনন্দিত পল্মাবতী রাখিলেন তটে। 
বিরলে রাখিল প্রেম বিরল যে ঘাটে ॥ 


৫২ | প্রেমবিকাস। 


পঞ্মাবতী বিধায় জিতে প্রভু ভীড়াইল| | 
নিত্যানন্দ সঙ্গে সেই দিগ নিহারিলা। ॥ 
স্রোত চলিল জাক্তিগ্রাম ছাইলা! ৷ 
ছাড়িলেক জন লৌক আনন্দ পাইলা! ॥ 
শ্রীপাদ কহেন শ্রভু যে দেখিল শোভা । 
এথাই থাকিতে মন হইয়াছে লোভা ॥ 
নরোত্বম জন্মাইয়! প্রেম তারে দিবা । 
হেন বুি নরোত্তমের নিকটে রাখিব ॥ (১) 
প্রভু কহে শ্রীপাদ যে কহিল! তুমি। 
নরোত্তম নিকটে মাত্র রহিলাম আমি ॥ 
হেন কালে পদ্মাবতী প্রভূ পার হইল! । 
ক্রমে ক্রমে চলি প্রভু নীলাচলে আইলা! ॥ 
সবে বোলে প্রেম বলি কিবা বস্ত হয়। 
নীচিলে গাইলে প্রেম তারে কেবা কয় ॥ 
কান্দিলে পড়িলে তারে নাহি কহি প্রেম। 
কেবা বাথানিবে তাহ! কার আহে ক্ষেম ॥ 
প্রেমরূপে 'আাপনেই কৃষ্ণের স্বরূপ | 
ইহা বাখ'নিয়াছেন আপনে শ্রীরূপ ॥ 
আমি লিখি লেশমাত্র জানিবার তরে । 
প্রভু আক্তা বলে ইহা! লিখি আমি করে ॥ (২) 
নব-পুত্র দেব রতি কন্তা তার মাত] । 
আর ব। কতেক আছে তাঁর গুণ কথা ॥ 
এইত কহিল গড়ের হাটের মাধুরী । 
কহিব কীর্থবন প্রেম বড় সাধ করি ॥ 
শ্রদ্ধী করি এই প্রেম যে বৈষ্ঃব শুনে । 
অচিরাতে মিলে তারে এই প্রেমধনে ॥ 
প্রীজাহ্ুব! বীরচন্দ্র পদে যার আশ। 
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস ॥ 

ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে অষ্টমবিলাস ॥ ৮ ॥ 


টটিউিউিটিজরউছি তির 
(১) কেন বুঝি নরোত্তমের নিকটে রহিবা। 
(২) প্রেমরূপে যাহা! প্রতু আপনে বিহারে। 


[ নবম বিলাস। 


নবম বিলাস । 
নিরিহ 

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্ন। 
জয়াদ্বৈতচন্ত্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ 
বৃন্দাবন পথ হৈতে নীলাচল আইল।। 
বৈষ্ণব দ্বারা প্রেম গৌড়দেশে পাঠাইলা ॥ 
নিত্যানন্দ প্রভূ বিরলে যুকতি করিলা। 
ভক্কিশুন্গ গৌড়দেশ নিশ্চয় তইলা ॥ 
নিত্যানন্দ প্রত আইলেন গৌড়দেশ। 
প্রকাশিল! প্রেমবস্ত অশেষ বিশেষ ॥ 
গ্রেমরূপে প্রকাশ হইলা বীরচন্দ্র। 
পশ্চাতে রাখিতে প্রেম করিল আরম্ত | 
হেন বীরচন্ত্র পায় কোটি নমস্কার । 
যাহা হৈতে গৌড়দেশে প্রেমের সঞ্চার ॥ 
এ সব অদ্ভুত কথা লোক অগোচর। 
কেহে। না লিখিল শান্ধে এ সব অন্তর ॥ 
তাহার কারণে লিখি শুন মন দিয়া | 
কারণ আছয়ে তেঞ্ি 'আমি লিখি ইহা ॥ 
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদৈতাদি ভক্ত । 
চৈতন্ঠ পরিবার সব তাহাতে আসক্ত ॥ 
কলিধুগে অবতীর্ণ হৈলা দেশে দেশে। 
সেই সব পুর্ববাক্যে চৈতন্য আদেশে ॥ 
হরিনাম সঙ্কীর্ভনে মাতল জীবগণ। 
নিজ গুঢ় কার্যে চৈতন্য কৈল আগমন ॥ 
নিজ পরিবার যদি তাহ! নাহি জানে । 
অন্তবর্থহে আছে তাহা! শাস্ত্রের প্রমাণে ॥ 
সে সকল আম্বাদন করে গৌররায়। 
স্বরূপ রামানন্দ করে তাহার সহায় ॥ 
তাহা আস্বাদয়ে প্রভু আপনার মনে । 
অন্ত কেহে! আম্বাদয় শাস্ত্র নিরূপণে ॥ 


নবম বিলাস] 7... * 


ঈশ্বর আজ্ঞায় হয় শাস্ত্র দরশন । 

তে কারণে পত্র পাঠাইল বৃন্দাবন ॥ 
চৈতন্তের দত্ততূমি গেল! বৃন্দাবন । 
কেহো৷ আর ন। করিব গৌড়ে আগমন ॥ 
এক শা'দ করি আর করেন সহায় । 

এই লাগি সঙ্গে সবে রহেন সদায় ॥ 
গৌরাঙ্গ তবে নিজ মনে করেন বিচার । 
আমি গেলে প্রেমশৃন্ত হইব সংসার ॥ 
আইলেন আমার সঙ্গে যাবেন সর্বথায়। 
প্রেম রক্ষা পায় তবে কেমন উপায় ॥ 
তাহার কারণ ছুই প্রেম পরকাশ। 
গড়ের হাটে নরোত্বম রাঢ়ে শ্রীনিবাস ॥ 
আমি যে লিখিয়ে যাহা! প্রভূর আজ্ঞ! বলে। 
নহিলে এ সব কথা জানি কোন কালে ॥ 
বিশেষতঃ রূপের আছয়ে বর্ণন। 

আমি কহি কেহে। অন্য না করিবে মন || 
যে দেখিল তাহ। লিখি আমি এই সব। 
যে কেহ লিখয়ে সেই বর্ণন! সুলভ ॥ (১) 
আমি ষে লিখিয়ে তাহ সর্ধশক্তিহীন । 
মোর প্রভুর আজ্ঞা বল সেই সে প্রবীণ ॥ 
যে আজ্ঞা সেই লিখি না কর দুষণ। 
প্রয়োজন অনুসারে করিবে শ্রবণ ॥ 
মজুমদার করে নিজ ইট আরাধন। 
শালগ্রামে তুলসী দেন পুত্রের কারণ ॥ 
ঈশ্বর সষ্তষ্ট তাহে হৈল দৈববাণী। 

অবশ্ঠ হইবে পুত্র হল এই ধ্বনি ॥ 
জন্মিব অপূর্ধব পুল্র সকল শুনিল। 
নরোন্তম নাম থুইল তোমারে কহিল ॥ 


এটার সরা ০০০৭ 


(১) ষে কেহ বর্ণয়ে সেই দর্শন অন্কতব 


প্রেম'বিলাস । ৫৩ 


জন্মিব বালক বড় স্থখ পাব! তুমি। 
প্রেমবৃষ্টি হবে সর্বত্র কহিলাম আমি ॥ 
নিতাবস্ত প্রেম প্রভু চাহে রাখিবারে । 
হইবে বৈশাখ মাসে গর্ভের সারে ॥ 
নারায়ণী নাম হয় রায়ের ঘরণী। 
গর্তের সঞ্চারে সুখ পাইল অবনী ॥ 
নারায়ণী নাম বলি অতি সুচরিতা । 
মনুমৃদ্দার ডাকি বলে অপরূপ কথা ॥ 
কহিবার কথ! নহে শুন মন দিয়া। 
রাখিব! হৃদয়ে ইহা! যতন করিয়া ॥ 
নারায়ণী কহে আমি দেখিল স্বপন । 
মোর দেহে প্রবেশ কৈল পুরুষরতন ॥ 


তোমার দেহ হইতে আমার দেহে 


প্রবেশিল। 
রাত্রিশেষে এইরূপ স্বপন দেখিল ॥ 


প্রেমে মত্ত হৈল আর আনন অপার ॥) 
সকল আনন্দ হৈল ছুঃখ নাহি আর ॥ 
এক দিবস সভার এক দৈবজ্ঞ আইল । 
শুভক্ষণ করি সেই গণিতে লাগিল ॥ 
মজুমদার পাত্রমিত্র লইয়া সভাতে। 
পুস্তক হাতে করি সে লাগিল! গণিতে ॥ 
নারায়ণী গর্তে যেই জন্মিব বালক । 

তার জন্মে দেশে না থাকিব ডুঃখ শোক ॥ 


এই গর্তে মহাপুরুষের অধিষ্টান। 
অমঙ্গল ঘুচিব রায়ের হইব কল্যাণ ॥ 


'হেন কালে জমিদারের লিখন আইল । 


অনেক দিলাঁসা করি লোক পাঠাইল ॥ 
দুই সহত্র মুদ্রা সেই আছয়ে লিখনে। 
দৈবজ্জের কথ! সব হইল প্রমাণে । 
দৈবজ্ঞ কহে দিনে দিনে আনন্দ হইবে৷ 
জন্মমাত্র সব প্রজ্জার অমঙ্গল যাবে ॥ 


€৪ প্রেম-বিলাস। 


দৈবজ্ঞ কহিল নাম রাখিন্থ নরোত্তম। 
পরমার্থে অতি বড় হইব উদ্তম ॥ 

এই যে হইল আসি পুণ্য মাঘমাস। 
শুরুপক্ষ পঞ্চমীতে হইবে প্রকাশ ॥ 

এত শুনি গণকেরে বিদায় করিল। 
সম্মান করিয়া তারে বহু ধন দিল ॥ 

দশ মাস দশ দিন আসি পূর্ণ হৈল। 
এক ছুই গণনাতে রুষ্ণপক্ষ গেল ॥ 
ভরুপক্ষ পঞ্চমীতে আইল শুভক্ষণে। 
গোধূলি সময়ে হৈলা পুরুষ রতনে ॥ 
।পুত্রমুখ দেখি মাতার হইল আনন্দ। 
সে আনন্দে মজুমদার হাসে মন্দ মন্দ ॥ 
যে আনন্দ হৈল তার কি কহিব কথা। 
জগৎ মঙ্গল হৈল শুন গুণগাথা ॥. 


প্রীরাগ ॥ 


জগৎ মঙ্গল হৈল, নরোত্ম প্রকটিল, 
হরিনাম প্রতি খবরে 'ঘরে। 

জন্ম অন্ধ আদি করি, সব দেহে প্রেম ভরি, 
অশ্রু কম্প সবার শরীরে ॥ 

প্রেমে মন্ত হৈলা সব, হরিনাম মহারব, 
বর্ণাশ্রম সব গেল দূর । 

্রাঙ্গণ শৃদ্দেতে খেলা, প্রেমে মত্ত সবে হৈলা, 
কৃষ্ণনামে সবে হৈলা শুর ॥ 

বৎস সঙ্গে গাভীগণ, 
ধার সবে শিরে নিজ পুচ্ছে। 

ব্রাঙ্মণে মঙ্গল পড়ে, কেছে! ধায় উভরদে, 
শোক ছ্ঃথ ত্যজি সব নাচে | 


(কুলবদু ঘর হৈতে, নাহি পার বাহিন্নানে, 
নাটিবার ভার হয় মন। 


থালি ভরি স্বর্ণ ধান, 


হাম্বা রব অন্ুক্ষণ, 


[ নবম বিলাস। 


সব লাগে উচাটন, ধন গৃহ পতিজন্, 
না দেখিয়। না রহে জীবন ॥ 
একত্র হইয়। কবে, বালক দেখিবে সবে, 
বিধাতারে করয়ে বিনয় । 
ত্বামি সঙ্গে রজনীতে, 
, আইলা বালক দেখিতে 
আনন্দেতে মুখ নিরখয় ॥ 
ছাড়ে সবে লজ্জা ভয়, আনন্দ করি হৃদয় 
খবরে তারা না পারে থাকিতে । 
ক্ষণে ইতি উতি ধায়, ক্ষণে করে হায় হায়, 
এ না! হুঃখ পারি না সহিতে ॥ 
একত্র লৈয়া জান, 
যৌতুকেতে ঘর ভরি গেল। 
দেখিয়৷ বালকের জ্যোতি, 
যেন পুর্ণিমার শশী, 
অন্ধকার ঘর আলা হৈল ॥ 
ভাট নর্তকের গণে, নান! রহ আভাবিণে, 
দিল সবে বহ ধন দ্ান। (১) 
বন্দিগণে ছাড়ি দিল, তার! সব ছুটি গেল, 
নিত্যানন্দ দাস গুণগান ॥ : 
ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে নবমবিলাস। 


(১) ঘরে আছিল যত, যৌতুক পাইল কত, 


ব্রাহ্মণেরে সব দিল দান ॥ 


ঈশম বিলাস । ] 
দশম বিলাস । 


রিতার 
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 

জয়াদ্বৈতচন্ত্র জয় গৌরভক্তবুন্দ ॥ 

জয় জয় শ্রীনিবাস ভক্তিরসাশ্রয় । 

জয় জয় নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ॥ 

জয় জয় শ্ঠামানন্দ ভক্ত রসরাজ । 

জয় জয় ভক্তবর রামচন্দ্র কবিরাজ ॥ 

জন্মমাত্র বাদ্যভাও দুয়ারে বসিল। 

অষ্ট দিবস পর্য্যস্ত মঙ্গল হইল ॥ 

আখ্যান করিয়। বিপ্র শত শত গ্রামী। 

বেদ পড়ি পুল্র লাগি করে বেদধ্বনি ॥ 

এক ছুই গণনাতে ছয় মাস গেল। 

অন্নপ্রাশন অতি সয়ে করিল ॥ 

'গুভক্ষণে মাতা পিতা অন্ন দিল মুখে । 

ব্রাহ্গণভোজন করাইল বড় স্থখে ॥ 

কুটম্বভোজন বহু সংঘট করিল! |] 

যাকে যেই উপযুক্ত ধন বিলাইল! ॥ 

রাজা শুনিল স্বন্দর বালকের কথা । 

ত্বরণ রৌপ্য নানা প্রব্য পাঠায় সর্দদথ। ॥ 

উকিলের হাতে সব দ্রব্য পাঠাইলা | 

ত্বর্ণের ভষণ অঙ্গে সব পরাইল৷ ॥ 

পঞ্চ বংসর হৈলে তার কর্ণে ছিদ্র করি। 

পঁড়িবার কালে তার হাতে দিল খড়ি ॥ 

বালকের সঙ্গে পাঠ শুনিতে শুনিভে। 

পুস্তক পড়িয়া আর লাগিল পড়িতে ॥ 

'বয়ঃক্রম হইল আসি দ্বাদশ বংসর। 

রূপ দেখি পিত! মাতার আনন্দ অন্তর ॥ 

বিবাহ লাগি দৈবজ্ঞ বসাইল বিরলে । 

বিলম্ব ন! সহে বিবাহ করাহু সত্বরে ॥) 


ষ 


প্রেম-বিলাস। ৫৫ 


চেষ্টা দেখি পিত৷ মাতার ভয় উপজিল।' 
এইকালে ঘর ছাঁড়ি মনে দঢ়াইল ॥ 

সেই রাত্রে শ্বপ্পে আসি প্রভু নিত্যানন্দ। 
বক্ষস্থলে হাত দিয়! হাসে মন্দ মন্দ ॥ 

কি নিশ্চিন্তে আছ তুমি সব পাশরিলে। 
পল্মাব্তী স্থানে প্রেম লওগ1 সকালে ॥ 
ন্নান করিবারে যাও পাব! নিজতাটে । 
বিবাহ হইলে পাছে পড়িবে সন্কটে ॥ 
এইকালে নরোস্তমের চেতন হইল। 

ন। দেখিয়া! সেই রূপ উদ্বেগ বাড়িল ॥ 
পিতা মাতা লোক আর কারে না দেখিয়া! ৷ 
(প্রাতে পন্মাবতী-স্নানে চলিল উঠিয়া! ॥ 
একলা চলিল পথে লৈয়া হরিনাম। 
পল্মাবতী দেখি বু করিলা প্রণাম ॥ 


| গৌরাঙ্গ বলিয়। তীরে আসি ধাড়াইলা । 


ল্নান করিবারে আসি জলে উত্তরিল! ॥ 
চরণ-পরশে পন্মাবতী উৎলিল! । 

চৈতন্ প্রভুর বাক্য শ্মরণ হইল! ॥ 

যাহার পরশে হবে প্রেমের বিকার । 
তাবে সমর্পিবে প্রেম কহিল নির্ধার ॥ (১) 
সেই নরোস্তম বুঝি আইলা আমা স্থানে । 
বিনয় করিয়া পদ্মা কহেন বচনে ॥ ,। 
তোমার নিমিত্ত প্রেম চৈতন্য গোসাঞ্রি। 
রাথিয়াছে সেই প্রেম লও মোর ঠাঞ্ি ॥ 
'শুন শুন নরোত্বম নিবেদন করি । 

প্রেম রাখি প্রভু গেল। নীলাচলপুরী ॥ 


আপনার দ্রব্য তুমি লও হাড পাতি। 
ভার সহিবারে নারে আমার শকতি ॥ 


(১) তারে সমর্পিবে প্রেষ স্াপ্য যে আমার 


৫৬ প্রেম-বিলাস। | দশম বিলাস & 
প্রেমভরে পল্মাবতীর নাহ্িক বিচার । গর্ভবতী নারী ভারা চলে ধীরে ধীরে । 
এই প্রেম লৈয়া কর সর্বত্র প্রচার ॥ কান্দয়ে সকল লোক ব্যাকুল অস্তরে ॥ 
সেই প্রেমে পন্মাবতী অন্যাঁপি অস্থির । এই সব নরোত্বম কিছু নাহি জানে । 
প্রেমের বিকার চিত্তে হইল অধীর ॥ বাহা নাহি নরোত্বমের চাহে চারিপানে ॥ 
দিগ্িদিক্‌ নাঞ্ি ভামি গেল জলে । লোক নাহি বুঝে কিব! বাউলের প্রায় । 


তীরে বাম লোক আর ন! করে সকলে ॥ 
ছুই ভাই প্রেম রাখিলেন মোর স্থানে । 
আপনার দ্রব্য লও স্রখ পাবে মনে ॥ 
নরোত্বম কহে প্রেম পিয়া কি করিব । 
নিলে কি হইবে ইহা এখনি দেখিব ॥ 
এত বলি পদ্মাবতী ধরিলেন হাতে । 
চলিলেন নরোত্তম পন্মাবতী-সাথে ॥ 
প্রেমভরে পদ্মাবতী নরোত্তম পাঞা । 
হাতে তুলি দিল প্রেম আবিষ্ট হুইয়৷ ॥ 
পদ্মাবতী কহে তুমি রাখিব ইহা কতি। 
খাইলে মত্তত। হবে শুন মহামতি ॥ 
পদ্মাবতী স্থানে প্রেম হাতপাতি নিলা । 
তৃষ্ণাতে আকুলদেহ ভক্ষণ করিল! ॥ 
ভক্ষণ মাত্রেতে দেহ হৈলা পৌরবর্ণ। 
হাসে কান্দে নাচে গায় প্রেমে হৈল পুর্ণ ॥ 
না দেখিয়া নরোত্তম কোলাহুল হৈল। 
পল্মাতীরে নরোত্তম সবে বার্তা পাইল ॥ 
কার্নিতৈ কান্দিতে তারা নদীতীরে আইল।। 
না দেখিয়া নরোত্বমের পরাণ উড়িল! ॥ 
প্রেম ভক্ষণে নরোত্ুম হল বর্ণভেদ । 

না চিনিয়া বালক হৈল বড় খেদ॥ 

পু না দেখিয়া দেখে শিশু গৌরবর্ণ। 
নিজ পুত্রে না দেখিয়৷ শোক হৈল পূর্ণ ॥ 
হ1 হা নরোত্তম বলি পড়িলেন তটে। 
লক্গ লক্ষ লোক হেল পন্মাবতীঘাটে ॥ 


ক্ষণে লাফ দিয়া পড়ে ক্ষণে ক্ষণে ধায় ॥ 
কিবা! ব! দেহের রূপ রক্ত লোমকুপে। 
হা গৌরাঙ্গ বলি ক্ষণে করে অনুতাপে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে তন্গ হয় শুফকাষ্টপ্রায় | 

পুলকে কম্পিত তনু ক্ষণে গড়ি যায ॥ (২) 
লোক-কলরব আর মাতার ক্রন্দনে। 
চলিলেন মাতা পিতা জ্ঞান হৈল মনে ॥ 
দেখে তার মাতা পিতা! হাসে নাচে কান্দে । 
পড়িলেন নরোন্ুম চৈতন্তের ফাদে ॥ 
মাতা পিতার রোদন নরোত্বম দেখিয়! | 
সব লোক মধ্যে নরু রহে দাড়াইয়া ॥ 
সাক্ষাতে আছিয়ে মাতা তুমি কান্দ কেন। 
চল ঘরে যাই বাছা মোর কথা শুন ॥ 
বাছ৷ বাছ। বলি নরোত্তম কৈল কোলে ।. 
শত শত চুম্ব দিল বদনকমলে ॥ 


স্বাধুয়ার নড়ি মোর বাছারে নরাই। 
চক্ষুর নিমিষে বাছ! তে মারে হারাই ॥ 
গৌরবর্ণ দ্বেখি বাপু চিনিতে না পারি । 
দেখিতে নয়ন জুড়ায় রূপের মাধুরী ॥ 
চল চল অরে বাপু চল ঘরে যাই। 

ন। পারে চলিতে পথে নাচয়ে সণাই ॥ 
লোকভীড় ভয়ে পথে না পারে চলিতে । 
হেন বুঝি সঙ্কীর্তনে লাগিলা নাচিতে ॥ 


নর 


(১) পুলকে কম্পিত তন্থ ঘন শ্বাস বয়। 


দশম বিলাস। ] 


খন ঘন হুঙ্কার করে গর্জন অপার। 
উত্বমুখে রোদন নয়নে শতধার ॥ 
ঘরেতে যাইতে পথ হৈল আফুরান। 
পুজ্রের বিকার দেখি হরিল গেয়ান ॥ 
ঘন ঘন দেই লাফ ঘন খন দৌড়ে । 
পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে আছাড়ে ॥ 
দেখি অতি পিতামাতার পরাণ উড়িল। 
ধরাধরি করি স্থির করি বসাইল ॥ 
ভূমিতে বসিতে নারে করিল শয়ন । 
প্রেমোন্মাদে মৃচ্ছ1 যেন হরিল চেতন ॥ 
বহিদ্ধারে আসিবারে জননী নিবারিল। 
নর কোলে করি মাত৷ ঘরে প্রবেশিল ॥ 
স্থন্দর করি শোয়াইয়। রাখিল| বিরলে । 
শোকাকুলি শিত৷ মাতা পড়িল ভূতলে ॥ 
ক্ষণেক থাকিয়া নক করয়ে ক্রুন্দনে ৷ 
পাষাণ গলয়ে তাহ! করিলে শ্রবণে ॥ 
চৈতন্ত চৈতন্য বলি মারে মালসাটে | ১ 
না দেখি তোমার মুখ প্রাণ মোর ফাটে ॥ 
কাহারে কহিব ছুঃখ কে যাবে প্রতীত। 
ঘরে রহিবারে মাতা নাহি রহে চিত ॥ 
গুনিয়। নরুর কথা পরাণ উড়িল। 
নরোত্বমের গলাধরি কান্দিতে লাগিল ॥ 
শুন শুন অরে বাছ! এমন ব কেনি। 
কি ছুঃখে কান্দহ বাপু কহ দেখি শুনি ॥ 
তোমার অগ্রেতে মোর হউক মরণ। 
পরাণ বিদরে দুঃখ ন! যায় সহন ॥ 
মাতার যে ছুঃখ দেখি ভয় হৈল মনে। 


চিন্তা না৷ করিহু মাতী করি নিবেদনে ॥ 


ক্ষুধায় পীড়িত মাতা আন কিছু খাই। 
খাইয়া সকল কথা কহি এথাই ॥ . 


প্রেম-বিলাপ। ৫৭. 


ভক্ষণ সামগ্রী সব প্রস্তত আছিল । 


অতি যত্ব করি তাহা সব খাওয়াইল ॥ 
ভক্ষণ করি বসিলেন পিতার নিকটে । 
কহিতে লাগিল! বড় পড়িনু সন্কটে ॥ 
গৌরবর্ণ এক শিশু হৃদয় পশিল। 

সেই হৈতে প্রাণ মোর এমন হইল ॥ 

না! থাকিব এথা আমি যাব বৃন্দাবন | 
রাখিতে তোমর! মোরে না কর যতন ॥ 
কহিতে কহিতে দেহে প্রেম উপজিল। 
অশ্রুজলে দেহ সহিত বসন ভিজিল ॥ 
ধরিতে না পারে দেহ যে হইল কম্প। 
যোড়ে যোড়ে ঘন ত্বন দেই পুন লন্চ ॥ 
ক্ষণে ডাকে প্রাণনাথ গৌরাঙ্গ বলিয়া | 
পড়িল! প্রাঙ্গণে আমি আছাড় খাইয়া ॥ 
হারাইলাম পুত্র মোর কান্দে পিতা মাতা । 
রোদন করয়ে দুঁহে হেট কৰি মাথ। ॥ 
একল! গেলেন পুল পল্মাবতী স্নানে । 
সেই হৈতে পুক্ত মোর হইল অজ্ঞানে ॥ 
জিজ্ঞাস করিলে অতি কান্দে দাড়াইয়। । 
গৌরাঙ্গ বলিয়৷ কান্দে বুকে হাত দিয়! ॥ 
গৌরবর্ণ দেব কোন পুত্রের শরীরে । 
আনহ সে ওঝা সেই ভূত ছাড়াবারে ॥ 
আনাইল ওঝা! সেই বহু যত করি। 
কোন্‌ ভূতে পাইল ইহা কহিবে বিবরি ॥ 
ওঝা! কহে ভূত নহে কোন এক দেব্ত। ।' 
মহা! বায়ু ব্যাধি এই জানিহ সর্বধা ॥ 
শৃগাল মারিয়া আন শিবাদ্বত করি। 
ব্যাধি না রহিবে হবে রূপের মাধুরী ॥ 
শৃগালের নাম শুনি হাসিতে লাগিলা । 
জীবহত্য। করি পিত1 আমাকে রাখিব ॥ 


৫৮ প্রেম-বিলাস। [ দশম বিলা 


পুজ্্ স্নেতে পিতা যদি ণৃগাল মারিবে। মাতা কহে চক্ষু মোর কোথাও ন! যাব। 
ব্যাধি ভাল না হইবে অধিক বাড়িবে ॥ লক্ষলাভ হৈলে আমি তোম! না পাঠাব ॥ 
পিতা মাতা ব্যাধি নহে যাব বৃন্দাবন । নরোত্তম বাক্য কহে মাত পিতা স্থানে । 
বৃন্মাবন নাম কৃরি করয়ে ক্রন্দন ॥ আমি গেলে সেই রাজা সুখী হবে মনে ॥ 
পিতা মাতা কহে বিষ খাইয়া মরিব। দৈবজ্ঞ আনিয়! উত্তম দিবস করিল। 
তোম! ন। দ্বেখিয়া বাপু পরাণ হারাব ॥ * | গমনের কালে নরু হাতে সমর্পিল ॥ 
এমন বাক্য নাহি বাপু কহ আর বার। মনে মনে নরোত্বম হইল আনন্দ । 
ভিখারী হইয়া! যাবে ছাড়ি ঘর দ্বার ॥) সহায় করিল মোরে গ্রতু নিত্যানন্দ ॥ 
নরু কহে এবে বড় বিপত্তি হইল। রাজদ্বারে গেলে তুমি আমি কি করিব। 
ব্রজ বৃন্দাবন আর দেখিতে না পাইল ॥ তোম! না দেখিয়া বাপু রহিতে নারিব ॥ 
মনে মনে নরোত্বম উপায় শজিল। দিন দশে আসিহ বাপু গমনত্বরিতে। 
বিষয়ীর প্রায় কাধ্য করিতে লাগিল ॥ আইলে বিবাহ দিব হৈয়া আনন্দিতে ॥ 
পিতা মাতাকে কহে সুস্থ হইলাম আমি। | তুমি গেলে আমি বাপু তোমার বিহনে। 
আমার লাগিয়া ছঃখ না ভাবিহ তুমি ॥ বৃন্দাবনে যাব যুক্তি করিলাম মনে ॥ 
দেখি পিত1 মাতা অতি আনন্দিত হয়। নরুর মাতাকে বহুরূপে প্রবোধিল। 
রাত্রি হেলে নরোভ্তম বিপাকে পড়য় ॥ নরোত্তমে আনি তার ভাতে সমর্পিল ॥ 
কিরূপে যাইব আমি শ্রীরুন্দাবন । সাবধানে রাখিবে নরু করি বক্ষে বক্ষে । 
অন্যথা শরীরে মোর না রহে জীবন ॥ কোন স্থানে গেলে তারে দেখিবে চক্ষে 
সর্ধবরাত্রি নপোত্বমের নাহি নিদ্রালব। চক্ষে ॥ 
পিতা মাতা পরিজন সুখ পায় সব ॥ পুজ হাতে ধরি গৃহ বাহির হইলা। 
এই কালে জাগিরদারের এক আশোয়ারে । পুল্র কোলে করি বহু চুম্বন করিলা ॥ 
নরোত্ম লইতে আসি বসিল ছুয়ারে। দণ্ডবৎ হৈয়া৷ নরু বিদায় হইলা।। 


তিলে শতবার ফিরি ফিরিয়! চাহিলা ॥ 


হাসিতে হাসিতে ধায় আশোয়ার সঙ্গে | 
অন্তরে উলে প্রেম ভাবের তরঙ্গে ॥ 


'পত্র পাঠ আসিবে ভোমার পুত্রকে দেখিব। 
শিরোপায় ঘোড়। আমি তাহারে করিব ॥ 


পুজন্গেহে তথাপি ভয় বড় হৈল। | যাই বিচারয়ে এক ভাল ক্ষণ করি। 
কি যুক্তি করিব ইহা! মনে বিচারিল ॥ যাইতেই চাই আমি রাজ বরাবরি ॥ 
পাত্রমিত্র লইয়! বসিল! নরু স্থানে । সেই রাত্রি নিত্র। নাহি জাগে সর্বরাজ্র। 


তোমা লইতে পাঠাইল শুনাইলা কাণে ॥ চৈতন্তের, কৃপা যাহা গাই! কি বিচিত্র ॥ 


ভাল ভাল বলি তবে হাসিতে লাগিলা । দয়া কৈলা মোক প্রভু নিত্যানন্দ। 
'আশোয়ার সঙ্গে যাই পিতাকে কহিল! ॥ উদ্বেগেতে নিজ্্া ঘাছি মনের আনন্দ ॥ 


দশম বিলাস । ] 


সেকালে লোকগণের নিদ্র! বড় ছৈল। 
উঠি নিত্যানন্দ বলি বাহির হইল ॥ 

মোর প্রভু চৈতন্ত বলি যায় পশ্চিমমুখে । 
পথেতে নিহারে নরু কেছো৷ পাছে দেখে ॥ 
ক্রমে ক্রমে পার হৈয়া রহিল! পাহাড়ি । 
নরোত্তম গেলা বার্তা গেল তার বাড়ি ॥ 
সেইকালে মাতা নরুর বার্তা যে পাইয়! । 
ঘরের বাহির হৈয়া পড়িল! আসিয়া ॥ 
অনাথিনী মায়ে নরু ছাঁড়িল। বা কেনে । 
না দেখিয়। তোম! বাপু ছাঁড়িব জীবনে ॥ 
আরে মোর নরু পুত্র তুমি গেলা! কতি। 
আউল চুলেতে কান্দে হইয়া! উন্মতি ॥ -- 
ন। জানিল নরু মোর ছাড়ি কোথা গেল । 
বিধাতা দ্বাকণ মোরে এত ছুঃখ দিল ॥ 
কোমল শরীর নরুর কেমনে হাটিবে। 
ক্ষুধায় পীড়িত অল্প কাহারে চাহিবে ॥ 
পালাবার কালে নরু করিলে পীরিতি। 
অনাথিনী মায়ে ছাড়ি তুমি গেল! কতি॥ 
হেন কেহে হয় মোর ন%কে রাখয়। 
সকল তাহারে দিব যেঝু সেই চায় ॥ 

যত সব গোষ্ঠীগণ একত্র হইল । 

প্রবোধ করিতে সব ধরিয়া বসিলা ॥ 

লোক পাঠাইঞ। নরুকে ধরি আনাইব। 
কথোদুরে যাই অবশ্ত তার দেখা পাব ॥ 
চতুর্দিকে লোক বহু বিদায় করিল। 

শত মুদ্রা দিয়া শত লোক পাঠাইল॥ 
দিকে দিকে লোক সব তল্লাশ করিতে । * 
না পাইল ন| ফিরিল কহিল ত্বরাতে ॥ 
অনেক করিল যত্র নারিল ফিরাইতে। 
সঙ্গেতে খরচ দিল এক লোক সাতে ॥ 


& 


প্রম-বিলাল। 


৫৯ 


বাহুড়িয়! আসি লোক ঘরে বার্থ দিল। 
বহু ষহ্ব করিল ফিরি তবু না আইল ॥ 
না ফিরিল! মাতা শুনি হইলা মৃচ্ছিত। 
হাহা! নরু বলি বলি পড়িল ভূমিত ॥ 
(রাণী প্রবোধিতে যত লোক সব গেল। 
রাণীর ব্যাকুলে প্রাণ ফাটিতে লাগিল ॥) 
নরুর গমন রীতি যেব! জন শুনে । 
বৈরাগ্য প্রবল হয় যাহার শ্রবণে ॥ 
চৈতন্তের রূপা যারে তার এই ব্রীতি। 
এবে লিখি বৃন্দাবন গমনের ভাতি ॥ 
আহারের চেষ্টা নাহি সকল দিবসে । 
ভক্ষণ করেন দুই তিন উপবাসে ॥ : 
পথেতে চলিতে পান্্রে হল বড় ব্রণ। 
বুক্ষভলে পড়ি রহে হৈয়! অচেতন ॥ | 
সফল নহিল বৃন্দাবনের গমন । 
না দেখিল প্রভু লোকন'থের চরণ ॥ 
এত বলি বৃক্ষতলে পড়িয়৷ রহিল! । 
প্রত লোঞ্নাথ বলি ব্যাকুল হইলা ॥ 
কোথা গৌররায় প্রভু দেখিতে না পাই । (১) 
কিবা বা হইবে মোর কোথায় বা যাই ॥ 
প্রভূ রূপ সনাতন ন! দেখি নয়নে । 
আমার মনের দুঃখ জানে কোন জনে ।॥ 
শুনিয়া হইল লোভ কোথা গেলে পাব। 
লাভালাভ নাহি জানি কিবা মোর হব ॥ 
এবে গুন নরোত্তমের দশার প্রসঙ্গ । 
বৃক্ষতলে উঠি গেল প্রেমের তরঙ্গ ॥ 


বিরহ হইল যত কহিব বা কেহু। 
শুনিতে বিদরে হিয়া নাহি বান্ধে থেহ ॥ 


(১) আর ব্রঅজরায় প্রভূ গ্কেখিতে না পাই । 


৬ প্রেম-বিলাঁস। 


ছুদ্ধভাগ লৈয়া এক বিপ্র গৌরবর্ণ। 
নরোতম এই হুগ্ধ করহ ভক্ষণ ॥ 

অহে বাপু নরোত্তম এই ছুপ্ধ খাও। 
ব্রণপ্থাস্থ্য হবে স্থখে পথে চলি যাও ॥ 
ছুপ্ধ রাখি সে ব্রামণ অস্তদ্ধান হৈলা। 
পথশ্রমে শ্রাস্তদেহ অতিনিদ্রা গেলা ॥ 
সনাতন রূপ ছৃ'হে আইলা রাত্রিশেষে । 
বক্ষে হস্ত দিয়! কহে ঘুচিল সব ক্লেশে ॥ 
শুন শুন নরোত্ম দুগ্ধ কর পান। 
শ্রীচৈতন্ত প্রভু আগি দুগ্ধ কৈল দান ॥ 
তোম! দেখিবারে আইলাম ছুই ভাই। 
চল চল নরোত্বম বৃন্দাবন যাই ॥ 

আপনে গৌরাঙ্গ তোরে ছুপ্ধ আনি দিল। 
পথশ্রম পীড়া দেখি অতিরুপা কৈল ॥ 
এই কালে নরোত্তমের হইল চেতন। 
তিনের বিচ্ছেদে বহু করিল রোদন ॥ 

হু! হা গৌরাঙ্গ কোথ। রূপ সনাতন । 
লোটাইয়৷ পড়ি কান্দে অবশ হৈল মন ॥ 
কতেক কহিব সে কালের রোদন ফুৎকার। 
সেকালের দশ! কহিবারে শক্তি কার ॥ 
ব্যাকুল দেখিয়া রূপ কাতর হুইল! ৷ 
সহিতে না পারি ছু'হে নিকটে আইলা! ॥ 
সাক্ষাৎ দর্শন পাইল অঙ্গের সৌরভে। 
দিগ নিহারিতে চিত্ত গদ গদ ভাবে ॥ 
স্থবর্ণকাস্তিকে ধিনি দুই কলেবর । 
ষজ্ঞন্ত্র শোভে কান্ধে রাতুল অধর ॥ 
[ক্বি। দস্তপঙ.ক্তি হাসি অমিঞার বাঁশি । 
'/ অতি হুক্প শিখা মাথে বাক্য কহে হাসি ॥ 
কপালে ভিলক চারু শোভিয়াছে তায়। 
তুলসী নির্শিত কঙ্মী শোভয়ে গলায় ॥ 


[ দশম বিলাল । 


'করষুগে হরিনাম লয়ে ছুই ভাই। 

মধ্যে মধ্যে ডাকে প্রভু চৈতন্ত গোসাঞ্ডি ৷ 
এই মত দর্শন করিল বুক্ষ-তলে। 

শুন শুন নরোত্বম বলি কিছু বোলে ॥ 
বৈরাগ্যের কাল নহে এ বাল্য বয়স।, 
হইয়াছে কৃপ! প্রস্থর অশেষ বিশেষ ॥। 
রাজপুত্র কত নাহি জান হুঃখ লেশ। 
গৃহত্যাগে শরীরের হয় মহারেশ ॥ 
পর্বত গহ্বরের পথে যাও একাকিনী 
এইরূপে মহাপ্রভুর কৃপা হয় জানি ॥ 
চিন্ত। নাহি উঠ বাপু যাহ বুন্দাবন। 

এ লাগি দর্শন দিল জানি তোর মন ॥ 
প্রহু প্রেম রাখিলেন ভোমার উদরে। 
তাহাতেই ভাসাইব৷ সকল সংসারে ॥ 
তাহাতে ভাসিবে কত চগ্ডাল যবন। 
অবনীকে আচ্ছাদিব ঘোমার যত গণ ॥ (১) 
ছুই প্রভু গৌড়দেশে হইলা প্রকাশ । 
জগ ভরি করিলেন প্রেমের বিলাস ॥ 
বিলাসের লাগি ছুই নহে এক প্রাণ । 
নিশ্চয় জানিহ তার আছয়ে প্রমাণ ॥ 
তাহাতে তাহার কৃপা আছে বলবান্‌। 
নিজপরে জানাইলেন হঞ্| সংবধান ॥ 
আমি ছুই ভা কোন বরাক ছুম্মতি। 
আমাতে রোপণ কৈল আপনার শক্তি ॥ 


সনাতন কহে অহে শুন নরোত্ম। 
ছু'হার শরীরে তেহ একই জীবন ॥ 
সেই মত নরোত্তম আর শ্রীনিবাস । 
প্রভু অপ্রকটে তোমা দু'হার প্রকাশ ॥ 


(১) পৃথিবী ভারিবে তোমার বত গণ । 


দশম বিলাস । ] 


নরোত্বম বাক্য গুনি বদন নিহারে। 
বিনয় স্থবন করি দগডবৎ করে ॥ 
রোদন করয়ে অতি ভূমে গড়ি যায় । 
হহে পদ দিল নরোত্বমের মাথায় ॥ 
এই যে কহিল নরোত্তমের গমন । 
পথে বুক্ষতলে পাইল যেমন দর্শন ॥ 
সনাতন রূপ কৃপা করিল। যেমন । 
মোর প্রভুর আজ্ঞায় ইহ! করিল বর্ণ ॥ 
শন্ধা করি যেই জন করয়ে শ্রবণ । 
অচিরাতে মিলে রাধ। ক্ষঞ্চের চরণ ॥ 
আপনে গৌরাঙ্গ কপ| করেন যাহারে । 
সংসার ছাড়ি বৈরাগ্য জর্টে তাহার অন্তরে ॥ 
রূপ সনাতন কৃপ। করেন গাঢ়তর। 
মনোরথ সিদ্ধ হয় আনন্দ অন্তর ॥ 
শ্রীজাহ্কব! বীরচন্ত্র পদে যার আশ। 
প্রেমবিলাস কে নিত্যানন্দ দাস ॥ 
ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে দশম বিলাস। 


একাদশ বিলাম। 


০ 


জয় জর শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময় । 

জয় জয় নিত্যানন্দ করুণ হুদয় ॥ 

জনন জয় শ্রীজাহ্বা জয় বীরচন্দ্র ৷ 

জয় য় হউক তার কপার সম্বন্ধ ॥ 

জয় শ্রীনিবাস জয় নরোক্তম জয় । 
বহুভাগ্যে মিলে তার চরণ আশ্রয় ॥ 
আজ্ঞ। হৈল শোক ছাড়ি চল মধুপুরী । 
দেখ যাই লৌকনাথের চরণমাধুরী ॥ 
এইত কহিল ছুই ভাইয়ের দর্শন । 
সব ঘাত্র! মঙ্গল এই পথের মিলন ॥ 


প্রেম-বিলাস। 


৬৯ 


বৃন্দাবনে হণব সুখ বিলম্ব না করিহ। 
রাধাকুণ্ডে রবুনাথের চরণ বন্দিহ ॥ 
লোকনাথ গোপাঞ্জির চরণ করহ আশ্রয়। 
ধাহার আশ্রয় নিলে সর্বসিদ্ধি হয় ॥ 
এইকালে গৌড়িয়৷ বৈষ্ণব পাচ ছয়। 
জিজ্ঞাসিলে পথে সবার হইল পরিচয় ॥ 
তারা কহে চল যাই কান্দ কেন পথে। 
প্রেমে গর গর চিত্ত চলি যায় সাথে ॥ (১) 
বৈরাগীর সঙ্গে চলে আনন্দ অন্তরে । 
ঘুচিল পায়েন ব্রণ চলে ধীরে ধীরে ॥ 
শুনিয়াছে প্রভুর বারাণসী আগমন । 
অবশ্ত যাইব সেই স্থান দরশন ॥ 
বিশেষে পথের মধ্যে না কৈলে দর্শন । 
তাহ! অদর্শনে পাছে অপরাধ হন ॥ 

ভুর গমন তাতে মহান্ত-আলয়। 
তাতে পরিচয় হৈদল রুষ্ণভক্তি ভয়খ। 
পার হৈননা গেলা আগে ধাহা রাজঘাট । 
বিশেশ্বন যেই ত্বাটে পরিলেন বাট ॥ 
পরিক্রমা বন্দনাদি করিল সাবধানে । 
তাহ! যে উত্তরসুখে করিল গমনে ॥ 
ঘাটের বামে আছে বাড়ি অতি মনোহর । 
নয়নে দেখিয়া মনে আনন্দ অন্তর ॥ 


পূর্ববমুখে দ্বাব্র বাড়ি তুলসীবেদী বামে । 
সনাতনের স্তান দেখি করিল প্রণামে ॥ 
ভিতর আবাস যাই কৰিল দর্শন । 

প্রাচীন বৈষ্ণব বসি করেন সাধন ॥ 
দেখিয়া নয়নে তারে দগডবৎ করে। 

আইল আইস বলি আনন্দ হইল অন্তরে ॥ 
উঠি আসি দণ্ডবৎ করে কোলাকুলি। 
পাদ প্রক্ষালনে জল আনি দিল তুলি ॥ 


1১) বিলম্ব না করো চল আমরা যাব সাথে। 


২ 


নরোত্বম কহে যেই আজ্ঞা সে তোমার । 
তোমার জল ভক্ষণে ভক্তি হয় ত 
আমার ॥ (১) 
জিজ্ঞাসিল মহাশয় কহ ত নিবাস। 
তোমাকে দেখিতে মনে হইল উল্লাস ॥ 
নরোতম নাম মৌর গড়ের হাটে বাদ। 
বৃন্দাবন দর্শন করি এই মোর আশ ॥ 
সে সিদ্ধ হইল তোমার হুইল দর্শন | 
কপা করি কর কিছু ইহাই ভক্ষণ ॥ 
ক্ষণেক অস্তর কিছু ভক্ষণ করি বসি। 
ইহারে ত পরিচয় দেন হাসি হাসি ॥ 
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্ধ্য মোর প্রভু হয়। 
তার আজ্ঞা এই স্থানে সেবার নিশ্চয় ॥ 
সেই স্থানে গোডাইল কুষ্কথা-রসে। 
শয়নে আছিল! রাত্রি হেলা অবশেষে ॥ 
সেইকালে তার স্থানে হইল! বিদায়। 
মনে মনে মুরণ করি পথে চলি যায় ॥ 
প্রয়াগে করিল ক্নান ভাগা করি মানে । 
বাস কৰি সেই রাত্রি করিল ক্ষেপণে ॥ 
ক্রেমে ক্রমে চলি পুন আইলা! মথুরা । 
ভূতেশ্বর দেখি গেল! কেশোরায় দ্বার ॥ 
ল্ীকষেের জন্বস্থান দেখিল নয়নে । 
শতধার! বহে বাক্য না স্ফুরে বদনে ॥ 
বিশ্রামে ন্লান করি গ্রামে উত্তরিল! । 
বৃন্দাবনে শ্রীরূপের প্রত্যাদেশ হৈল! ॥ 
শুন শুন জীব আমি পাঠাই একজন । 
গড়ের হাটে বাস তার নাম নরোভম ॥ 
প্রীতি করি ভারে সমর্পিবা লোকনাথে। 
বিশ্রাস্তে আছেন কালি হৈতে মথুরাতে ॥ 


হা আগ পিক পজরপা্িবশা জা পল 


(১) তোমার রূপায় ভক্তি হয় 01 আমার । 


পে াররপপাপএপপএ্++প+_পহ সপ- ৪ রে 


প্রেম-বিলাস। 


[ একাদশ বিলাস। 


চেতন পাইয়া মনে আনন হই্ল। 

সঙ্গের বৈষবগণে আঞ্জা যে করিল ॥ 
নরোতমে আন যাইয়া মথুরা হইতে । 
বিলম্ব না করিহ তারে আনিবে দ্বরাতে ॥ 
বিশরান্তে স্নান সবে আমিয়! করিল! । 

সেই ঘাটে সেই স্থানে আসিয়া পাইলা ॥ 
শীঘ তুমি চল আর বিলম্ব না করিহ 
পুনরপি আসি খাটে স্গান করি ॥ 

যে আজ্ঞা বলিয়া সঙ্গে চলিলা তর! চিতে। 
প্রেমে ব্যাকুল গোবিন্দের মন্দির দেখিতে ॥ 
মন্দিরের শোভা দেখি প্রেম উলিল। 

হা গোবিন্দ বর্লি মুচ্ছ? অধিক হইল | 
ভাবাবেশ দেখি তার শ্রীজীব গোসাঞি । 
লোকনাথ গোসাঞ্জি স্থানে সব কহে যাই। 
শীত্রগতি চল গোসাঞ্িঃ আমি যাই সঙ্গে । 
এ দেহেতে দেখি হেন ভাবের তরঙে ॥ 
নবীন বয়স হেন বৈরাগ্য তাহার । 

হইল প্রবল ভাব তাহাতে প্রচার ॥ 

এমন রূপের শোভা কিবা গৌর অঙ্গ । 

ডগ মগ করে অঙ্গ প্রেমের তরঙ্গ ॥ 

মোর প্রহুর আজ্ঞা হৈল তাহারে আনিতে। 
আনিল তাহারে যাই খ্বাটবিশ্রান্তি হৈতে ॥ 
গৌরাঙ্গ দয়ালু হৈল! পাত্র সব আনি। 
হেন সঙ্গ হয় আপনার ভাগ্য মানি ॥ 

সঙ্গে লোকনাথ করি গোসাঞ্ি আইলা । 
পড়ি আছেন নুরোত্তম, গোসাঞ্জি দেখিলা ॥ 
মহাপ্রেম দেখি গোসাঞ্জি বসিলেন কাছে। 
নরোত্তম কার ন।ম বৈষ্বেরে পুছে ॥ 


এই দেখ নরোত্বম পড়ি! ধরণী। 
ভাল বলি বুকে হাত দিলেন আপনি ॥ 


একাদশ বিলাস। ] 


হস্তস্পর্শে নরোত্তমের হইল চেতন | : 
নরোতম নিজ প্রভুর ধরিল চরণ ॥ 


অগ্রযুক্ত হৈয়! গোসাঞ্জি করিলেন কোলে। 


স্পর্শ পাইল নরোত্তম-আনন্দ বিহবলে ॥ 
তুমি ষে আসিবা আজি দেখিলাম স্বপনে । 
অন্ধ নেত্র পাইলাম তোমার মিলনে ॥ 

দ্নয়া করি চৈতন্ তোমারে পাঠাইলা! । 
ঘ্বরি্ লোকেরে ধন আনি মিলাইলা ॥ (১) 
হাতে ধরি লৈয়! গেলা গোবিন্দ-মন্দিরে | 
জীব গোসাঞ্জ সমপ্পিলা হস্তে ধরি তারে ॥ 
সাহজিক প্রেম ইহার দেখি দয়া হেল। 
অনায়াসে বিধি আনি রত্ব মিলাইল ॥ 

হাতে ধরি করাইল গোবিন্দ দর্শন । 
দেখিয়! গোবিন্দ মুখ হৈলা অচেতন ॥ 
ধরাধরি লঞ্া গেলা আপনার কুঞ্জ । 

গুরুর দর্শনে প্রেম উঠে পুপ্জ পুষ্র । 
এইকালে গোবিন্দের আজ্ঞ! যে আইল । 
পাইতে প্রসাদ নরোত্তম সঙ্গে নিল ॥ 
বৈরাগ্য দেখিয়৷ গোসাঞ্চি সব জিজ্ঞাসিল। 
আদ্যোপান্ত নরোত্বম সকলি কহিল ॥ 
গৌরবর্ণ এক শিশু হদয়ে পশিল। 

সেই বলে শ্রীরূপের চরণ দেখিল ॥ 


অনাশ্রিত আছি সঙ্গে কেমনে বমিব। 
একত্র বসি কেমনে ঝ| প্রসাদ পাইব ॥ 


শুনিয়া সকল কথা গোসাঞ্রি হীসিলা । 
পুনরপি তাহাকে ত কিছু জিজ্ঞাসিলা ॥ 


আপনে কহিলে গৌরবর্ণ শিশু এক । 
তাহাকে দেখিলে তুমি নয়ন পরতেক ॥ 


পপ পপ 


(১) দ্বরিদ্র লোকের ধন আনি দেওয়াইলা । 


০২১ সপ পাঠ 


প্রেম-বিলাস। ৬৩. 


আপনে প্রবেশ কৈল হৃদয়ে তোমার । 
তিহে! জগদগুরু, চাহ গুরু করিবার ॥ 
প্রেমরূপে আপনে চৈতন্য অবধান। 
সেই প্রেম তোমার হুদয়ে কৈল দান ॥ 
যে প্রেম লাগিয়া সবে করেন ভজন । 
তোমার অন্তরে সেই বুঝিল কারণ ॥ 
প্রয়োজন কিবা আছে গুরু করিবার । 
যেব! সাধ্য বন্ত সেই হৃদয়ে তোমার ॥ 
অবধি বা কি আছে শুন নরোত্তম। 
বাহিরে অন্তরে তোমার হেন প্রেমধন ॥ 
সেই কৃপা সেই প্রেম আইলে বৃন্দাবন । 
কিবা ব৷ গুরুর কাধ্য সাধ্য প্রয়োজন | 
যাহার হৃদয়ে সেই থাকে রাত্রি-দিবা। 
তার আর অপ্রাপ্তি আছয়ে আর কিবা ॥ 
সেই কৃপায় হইল গোবিন্দ দরশন । 
তার আজ্ঞা হৈল প্রসাদ করিল ভক্ষণ ॥ 
নরোত্তম কহে প্রত মুখ অতি দীন। 
আপনার যে আজ্ঞা সেই সে প্রবীণ ॥ 
সাক্ষাতে কহিতে প্রভূ মনে বাসে। ভয়। 
পুন নিবেদন করে যদি আজ্ঞা হয় ॥ 
কহ দেখি বাপু কিব৷ আছয়ে কথন। 
দণ্ডবৎ করি করে সব নিবেধন ॥ 


আপনে চৈতন্ত কলিযুগে অবতরি | (২) 
চণ্ডাল বন আদি সকল উদ্ধারি ॥ 


(তেহে৷ জগদ্‌গুরু তারে সেবে সর্বজন । 
তথাপি করিল ভিহো মর্য্যাদা স্থাপন ॥ 


আপনে করিল! গুরু ধন্ম সংস্থাপন । 
সেই মত পারিষদ্‌ যত প্রভুর গণ ॥ 


পপপঞ্তাি (টি ৮ 


'২) শ্রীকৃষচৈতন্ত স্বয়ং অবতরি | 


৬৪ 


গুরু-আজ্ঞা শিষ্য প্রতি যেই আজ্ঞা করে। 
প্রাপ্য প্রাপ্ত হয় তার বাক্য অন্ুসায়ে ॥ 
গুরু আজ্ঞ! নাহি মোরে কি কহিব কথা । 
কর্তব্যাকর্তবা কিব! জানিব সব্থা ॥ 
প্র₹়ুর সাক্ষাতে কিবা কহিব মুই ছার । 
নিবেদন করিতে যোগ্যতা নহিল আমার ॥ 
যেই প্রেম ষে বালক আছয়ে হৃদয়ে । 
মহাপ্রভুর আজ্ঞ। হৈলে সর্বসিদ্ধি হয়ে ॥ 
শুনিয়া সকল কথ। গোসাঞ্ডি হাসিল । 
রুপান্থিত হৈয়া গোমাঞ্ি সকলি কিল! ॥ 
একন্ানে বসিতেই ভয় বড় মনে । 

আমার যোগাতা নাই বসি প্রত সনে ॥ 
নরোত্তম দেখি সবার আনন্দিত মন। 
তার সহায় লাগি সবে করে নিবেদন ॥ 
বৃন্দাবনে কালাকাল নাহি মন্ত্র দিতে। 

শীন্র মন্ত্র দেহ নরোত্রমের কর্ণেতে ॥ 
লোকনাথ কহে আজ্ঞা! হইলে না হয়। 
এক বৎসর শান্ত্র-আজ্ঞা আছয়ে নির্ণয় ॥ 

, হরিনাম দেহ কর্ণে চাহিয়ে বসিতে 
“*পহরেকুন্ হরে€ষ৪” লাগিল কহিতে ॥ 
কৃষ্ণ নাম হয় বাপু ধরে মহাবল। 
তাতে রতি হইলে অবশ্ঠ মিলিবে সকল ॥ 
হরিনামে নরোত্তমের একবৎসর গেল। 
হরিনাম দিয়! প্রসাদ গ্রহণ করিল ॥ 
ইহার প্রসঙ্গ কহি শুন মন দিয়া । 
গুরুনির্ণয় শিষ্যনির্ণয় কহি বিবরিয়া ॥ 
একথা শুনিলে চিত্তে হইও সাবধান । 


কেহ যদি করে হেন সেই ভাগ্যবান্‌॥ 


অভ্যন্তরে লৈয়া গোসাঞ্ি কহে নরোত্মে । 


যেই এই মন্ধববেত্তা সেই ইহ জানে ॥ 


প্রেম-বিলাম। 


শি শক পাতাতে তা ্ভপ০৯- পপ 


[ একাফশ বিলাস। 


মহাপ্রহ্বর আজ্ঞ। আছে হরিনাম প্রতি । 
জীবের রক্ষার লাগি দিবেন সং্প্রতি ॥ 
কত দেহ ভ্রমি জীব নরদেহ পাস়্। 


4 তাহার রক্ষার হেতু মহৌষধ চায় ॥ 


অন্ত দেহান্তরে জীবের পাপ তাপ রোগ। 
তাহার খণ্ডন করে নাহি হেন যোগ ॥ 
জন্মে জন্মে যত পাপ তাপ পাইয়া! থাকে । 
বিশ্ধরণ জীব নাহি জানে আপনাকে ॥ 
মনুষাদেহ পাঞ্া তাহ! সকলি দাধিব। 
না সাধিলে সেই দেহ তেমতি পাইব ॥ 
ভেন রোগ দুর করে কৃষ্ণ ভক্তরূপে । 
'কৃষ্ণচনাম দিলে হয়েন গুরুর স্বরূপে ॥ 
গুরু শিষ্যে কথা এই শাস্ত্রেতে আছয়। 
যেই তাহা জানে সেই অবশ করয় ॥ 
তাহা ন। করিলে শাস্ত্র হয় অনুবাদ । 
তে কারণে নহে তারে কষ্চের প্রসাদ ॥ 
কঝরূপে শাঙ্্রদ্বারে করেন প্রচার। 
সদৃগুরু যেহে! বাক্য করিব বিচার ॥ 
একবৎসর দেধিবেন গুরুর যে তত্ব। 
বিশ্বাস করিয়া মনে বুঝিব মহত্ব ॥ 

যে ক্রিয়া করিব গুরু করি নিরীক্ষণ 
যেন যোগ্য তেন সেবা! করি অনুক্ষণ ॥ 
গুরু ধুঝিবেন শিষ্যের যেমত আচার । 
যোগ্যতা অযোগ্য মনে করিব বিচার ॥ 
হরিনাম সাধিব গুরু-সঙ্গে থাকি সদ1। 
বৈধ্বের সঙ্গে লোভ করিব সর্ধথা ॥ 
জানিবেন শিষ্য মনে করি দৃঢ় রতি। 
নহ্লে কি যায় জীবের সকল হুন্মতি ॥ 


হরেকুষ মহামন্ত্র সাধি দিবানিশি । 
কোন যুগে প্রভূ কপ! হয় হেন বাসি ॥ 


একাদশ বিলাস । ] প্রেষ-বিলাস। ৬৫ 


অধিক উতৎক হয় গুরু করেন করুণা । কখন কখন আইসে ভোঙনের কালে । 
ইহ। সে বুঝিতে পারে কোন কোন জনা ॥ | পাত্র-অবশেষ পাই বৈসেন বিরলে ॥ 
শিষ্য মন বুঝি গুরু বিশ্বাসের কথা । কখন কখন করেন চরণ মেবন। 
যোগাতা৷ নঠিলে রুপা নহিবে সর্বথ। ॥ যখন যে আজ্ঞা হয় করেন শ্রবণ ॥ 
এই হয় প্রাচীন বাকা শুন নরোত্তম। কতু বৃন্দাবন স্থান যান দেখিবারে। 
না জন্মে কুষ্ণের কৃপা এইত কারণ ॥ যেই স্থানে কষ্ণচলীল! দগ্তবৎ করে ॥ 
বহু শিষ্য করিতে গোসাঞ্চির আজ্ঞা কখন শ্রীজীব স্থানে করেন আলাপন । 
নাঞ্রি। 1 শুনি কৃষ্ণলীল! প্রেমে ভাসি যাঁর মন ॥ 
ইহাতে বিশুদ্ধ আছে ওন মন দেই ॥ . ! আর এক সাধন যেই করে নরোত্তম। 
দুই চারি শিষা কৈলে ধরে প্রেম ফল ।১/ | রাত্রিশেবে সেই স্ব! করিল! নিয়ম ॥ 
বহু শিষা কৈলে সব হয় ত বিফল ॥ যে স্থানে গোসাঞ্ি জীউ যান বহির্দেশ। 


সেই স্থান যাই করেন সংস্কার বিশেষ ॥ 
মুত্তিক৷ শৌচের লাগি মাটি ছানি আনে। 
নিত্য নিত্য এই মত করেন সেবনে ॥ 


গোসাঞ্রি কহে এই কাধ্য করে কোন 
জন | 
ইহ! নাহি বুঝি করে কিসের কারণ ॥ 


হেন কালে নরোত্বম করেন গমন । 
সেইকালে সেই স্থানে নাহি কোন জন ॥ 
বাটা গাছি পু'তি রাখে মাটির ভিতরে । 
বাহির করি সেবা করে আনন্দ অন্তরে ॥ 
আপনাকে ধন্ত মানে শরীর সফল। 
প্রভূর চরণ প্রাপ্তে এই মোর বল ॥ 
কহিতে কহিতে কান্দে ঝাট। বুকে দিয়া । 
পাঁচ সাত ধার! বহে শুদ্ঘয় ভাঁসয়া ॥ 


প্রভু লোকনাথ নরোভমের জীবন । 
বহু জন্ম ভাগ্যে পাই তোমার চরণ ॥ 


১ মনে মনে ভাবে গোসাঞ্ঞি হঞা চমৎকার । 


(১) এই মত গুরু কৈলে শিষ্ের আচরণে। | কেমনে জানিব হেন কাধ্য বা কাহার ॥ 


(২) আপন যে যোগ্য মেবা প্রভুর করে এইরূপে বিচার করয়ে মনে মন । 
আসিয়া । | কারে জিজ্ঞাসিব কাধ্য কে করে এমন ॥ 


এই যে কহিনু কথা শুন সাবধানে । 

আর বা আছয়ে কত'কতেক আখ্যানে ॥ (১) 
কষ্ণনাম হন বাপু ধরে প্রেম ফল। 

তাতে রতি হলে অবগ্ত মিলয়ে সকল ॥ 
হরিনামে নরোত্তমের একবৎসর গেল। 
তদবধি সে সাধন রাত্রিদিন কৈল ॥ 

ছুই লক্ষ নাম সাধন নিভৃতে বসিয়া । 

সংখা! নাম লর বগি রাত্রিতে জাগিয়। 1.২), 
প্রভাতে আসিয়া করে প্রণাম স্তবন। 
দ্াড়াইয়া নেত্রে করে রূপ নিরীক্ষণ ॥ 

নরোত্তম ভাল আছ কহেন বচন। 

স্বচ্ছনে' আছিয়ে এই প্রতাপ চরণ ॥ 

ভাল ভাল বুলি গোসাঞ্ডি হাসেন আপনে । 
দণ্ডবৎ করি কহে মোর নিবেদনে ॥ 

যেমনে আজ্ঞ। হয় মোর জানেন অস্তর। 

এই মত গতায়াত করে নিরন্তর ॥ 


সি ই ++ প্রত 


পপ সক 


(৫) 


১১০ 


এই শুন নরোত্বমের সাধনের কথা । 
চমৎকার লাগে ইহা গুনিলে সর্ব! ॥ 

হেন কোথা ন।হি দেখি শুনি নাহি আর । 
গুরু প্রতি হেন প্রীতি হইব কাহার ॥ 

এই মত সাধন সেবন করে নিতি নিতি। 
হেন নরোত্তম-পায়ে সহ প্রতি ॥ 

এই মত দিনে দিনে সেবন করিতে । 
গোসাঞ্জি কহেন অবশ্য চাহিয়ে জানিতে ॥ 
বৈশাখে বৈশাখে এক বৎসর বহি গেল। 
মনে গোসাঞ্ি তবে এক বিচার করিল ॥ 
ছয় দণ্ড রাত্রি যবে হৈল অবশেষ । 
সেইকালে গমন করিব বভির্দেশ ॥ 

তবে সেজানিব ইভা করে কোন জন। 
নহিলে মনের ঢুখে না যার সন ॥ ৰ 
শ্রীক্জাদের বিচ্ছেদ্ধে মনের গেল সাধ। 
বিশেষতঃ বুলগাবান হেন অপরাধ ॥ 
কোন ব্রজবাসা মাছে হেন কাধ্য যার। 
লোকেরে কভিতে লজ্জা হয় ত আমার ॥ ূ 
মনো £খে গোমাঞ্জির এইবপে দিন যায়। 
নহিলে কি করি ইহার কি আছে উপার ॥ 
তার পরে নরোত্তম দর্শনে আইল! | 

দ্রণ্ডবৎ কৈলা গোসাঞ্ি কিছু জিজ্ঞাসিলা ॥ 
ভাল আছ নরোত্তম ! কহ দেখি শুনি । 
সর্ধসিদ্ধি প্রভুর কৃপা এই আমি জানি ॥ 
কহিতে বসিয়ে লাজ কহ নাহি যায়। 

ঠাঁসিয়। গোসাঞ্জি অতি করে হায় হায় ॥ 


নরোত্ম প্রণমিয়া হইল! টিদায়। 
1 


তুই লক্ষ নাম সংখ্যা করেন সদায় ॥ 


তার পরদিন গোসাঞ্ি যান বহির্দেশ। 
ধখন আছয়ে রাত্রি ছয়দণ্ড শেষ | 


প্রেম-বিলাস। 


[ একাদশ বিলাস। 


হেনকালে নরোত্বম সেই স্থানে আছে । 
ঝঁটি দিছেন, গোসাঞ্রি দাও/ল! তার 
পাছে॥ 

ঝাঁটা বুকে নরোত্বম আছেন সাক্ষাতে । 

কে বট কে বট বলি লাগিল! কহিতে ॥ 

নরোত্ম কহে প্রভূ মুগ ভূত্যাভাঙ্গ । 

চরণ কমল ছুই করিয়াছি আশ ॥ 

গোমাঞ্ি কহেন নরোত্তম হেন কাধ্য কর। 
£থ বড় পাই বাপু এ সব সম্বর ॥ 

নরোভ্তম কহে ভাগ্যে মিলে এ সেবন । 

হেন রূপা কর যেন নহে অন্ধ মন ॥ 

এই কথা কহি গোসাঞ্জি শৌচেতে বসিলা । 

তদবধি নবোত্তম সে স্থানে রতিলা ॥ 


| উঠিয়া! আসিয়া ডাকে নরোভম দাস। 


যোড়হাতে দাণ্ডাইলা মনের উল্লাস ॥ 
মৃত্তিকা আনহ, জল আন তৃ্রা করি। 
মুণ্তিক1 আনিয়া জল আনলেন ভরি ॥ 
ছই হাতে নুত্তিক সে তুলি দেন জল। 
সাক্ষাতে সেবন পাইল হইল তার বল ॥ 
কর বুড়ি নরোত্তম দণ্ডবৎ করে। 
চরণ সুলিয়! দিল মস্তক উপরে ॥ 
যমুনাতে ন্নান কৈল আনন্দিত হৈয়া । 
গোসাঞ্ি কহেন নরোত্তম স্লান কর 
যাঞা ॥ 
আনন্দ হুই যমুনায় স্নান করি রঙ্গে। 
গোসাঞ্ি কুপ্তীকে যান ইহ যান সঙ্গে ॥ 
পাদ প্রন্গালন কৈল স্বহস্তে নরোত্তম। 
আসনে বসিলা গোসাঞ্িঃ করিতে মরণ ॥ 


তিলক করিল স্ব পাঠ গাঢ়তর | 
পুনঃ পুনঃ দগুবৎ আননা অস্তর ॥ 


একাদশ বিলাস | ] 


বমি আছেন নরোত্বম কুর্জের ভিতরে । 
ডাকিলেন অহে বাপু আইস এই ঘরে | 
সেকালে করেন বনু দণ্ডবৎ নতি। 
ডাকিয়া লইল সাক্ষাতে করেন বহু স্তৃতি ॥ 
আনাইল তুলসী চন্দন পুষ্পমাল! 
কুগ্কুম কন্তুরী আনেন কেশেক্স রচনা ॥ (১) 
বামদিকে বৈস বাপু! গুনহ ঘচন। 
ছুইপদ ধরি কর আত্মসমর্পণ ॥ 

রত্বের মনির রংসিংহাসন মাঝে । 
প্রীনন্মনন্দন বামে রাধিক বিরাজে ॥ 
আত্মমাৎ করহ শ্রীবিলাসমঞ্ররী | 
মগ্চুলালির বিলাসমঞ্জয়ী অনুচরী ॥ 
রুষ-বাঁমে বেছিত হব ললতাদি গণ। 
রাধিকার বামে মগ্তরী করহ শরণ ॥ 
বাধাকুষ্জ গদবে ..দহ মাল্যচন্দন | 

কুদুম কণ্তরী অঙ্গে করহ লেপন ॥ 

একে একে স্দীগাণে করহু পুজন | 
সগীগণ ভক্চে তারে কৈল সমপর্ণ ॥ 
বিলাসমঞ্জীরী তোম] সবার অনুচবশী। 
গুরুরূপ। সথীকে দিল সমর্পণ করি ॥ 

হন্জ ধোয়াইয়া মূত্র করান গ্রহণ । 
রাধাকুষ্ মগ্র প্রথম করাইল শ্রবণ | 


কামবীজ গুনাইল অতি যদ করি। 
পন্চাৎ বপিয়! সব কহিল বিবরি ॥ 


শীজীবগোসাঞ্জিকে যাঞা কর নমস্কার । 
প্রার্থন! করিবে যেন করেন অঙ্গীকার ॥ 


হস্ত ধুষ্টল নরোত্তম যায়েন বাহিরে। 
প্রার্থন। করিয়! বন দণগডবৎ করে ॥ 


পা, ০০ -০০+-০০সএািউক 


শি | পেশ আলা 


(১) কু্ুম কন্তরী আনেন কেশবের মাল! | 


প্রেম-বিলাস। ৬৭ 


ডাকিয়া ত কৃপা 'কপ পাদ দল শিরে। 
চরণামূত দিল গোসাঞ্ি আনন্দ অন্তরে ॥ 
শ্রীজীবগোসাঞ্জি স্থানে যান নরোত্ম | 
যাইয়া করিল দওড প্রণাম স্তবন ॥ 

রুপ! কৈল বহু তারে কেল আলিঙ্গন। 
হাসিতে হাসিতে কহেন আইস নরোত্তম ॥ 
বহু প্রীতি কৈল গোপাঞ্ বসাইল স্থানে। 
জিজ্ঞাযেন গ্রোসাঞ্ি হৈয়া আনন্দিত মনে ॥ 
মনোরথ সিদ্ধ হৈল বাঞ্চিত পূরণে। 
সর্বসিদ্ধি হয় তোমার কূপাবলম্থনে ॥ 

মোরে রক্ষা কর গোসাঞ্ি দিয়! নিজ বল। 
আর কি কহিব পুর্ণ হইল লকল॥ 

পুনরপি গেল! তিহেো৷ গোসাঞ্জির নিকটে। 
ভোজন করেন গোসাঞ্চি করিলেন দৃষ্টে ॥ 
আইস আইস নরোত্তম বৈস এই স্থানে । 
পাত্র-অবশেষ দিল! হৈয়৷ বপাবানে ॥ 


৷ এইত কহিল নরোত্বমের মন্দীক্ষা। 


পশ্চাৎ কহিব গোসাঞ্জির বন্বশিক্ষা। ॥ 
উপাসনা যে করিল মাধনের রীতি। 
মুঞ্ি ছরাচার লেখো করিয়া প্রণতি ॥ 
যেই ইঠ শুনে নিজ শ্রবণে একবার। 
তারে কৃপা করিব রাধাকু্ পরিবার ॥ 
যেই জন করে এ সাধন ভজন । 

তাহা ফি কহিব আম করিয়! লিখন ॥ 
এই ত নিগুঢ় অতি হয় উপাসন|। 
ইহাতে অনাসক্ত আছে কত কত জন৷ ॥ 
বহির্থ স্থানে ইহা করিব গোপন। 
কহিবে তাহার স্থানে যেই এই জন ॥ 
প্রাতে আইলা নরোত্তম গো থামীর স্থানে। | 
গ্রণাম করিয়া কিছু করে নিবেদনে ॥ 


৬” প্রেম-বিলাস। 


ফিব! জিজ্ঞাসিব প্রভূ উপাসন! রীতি। 
কপ! করি দেহ প্রভু সম্প্রদদায়ে ভক্তি ॥ 
বৈস বাপু নরোত্ম কহি উপাসন! । 
রাধাকৃষ্ণ মনে সেই করিবে ভাবন! ॥ 
সিদ্ধদেহ সাধকদেহ দুয়ের সাধন । 
এক এক করি কহি করহ্‌ শ্রবণ ॥ 
নরলীলা-শরীর কষ্ণ সাধন প্রধান। 
ক্রম আযোড়শ বর্ষ তাহার প্রমাণ ॥ 
করিল বিচার এই সাধন প্রকার। 
ব্যক্তত৷ প্রবীণ রাধা সখীগণ আর ॥ 
পরমপ্রেষ্ঠ সখী হন ললিতা! বিশাখা । 
মগ্জরীর গণ হন সেবায় অধিকা ॥ 
সীথ্যাতি হন তাঁর দাসী অভিমান। 
একত্র লিখিয়ে তার নামের বিধান ॥ 
শ্রীরূপ, লবঙ্গ, রতি, রূস, গুপ, আর । 
মঞ্জুলালি আদি করি এই নাম তার ॥ 
লীলাস্থানে জানিবেন সখীগণের স্থিতি । 
এই কর্তবা এই লোভ এই সব প্রাপ্তি ॥ 
নন্দীশ্বর জাবট সঙ্কেত বরষাণে । 
কুণ্ড কুগ্জ রাস যত জানিবেন স্থানে ॥ 
নিত্যল'লা যত যাহা সময় জানিয়া। 
ধার বুথ সেই সেবা করিব বুঝিয়া ॥ 
গুরুরূপা৷ সখীসঙ্গে গমনাগমন । 
ইত জানিয়া লোভে করিব সেবন ॥ 
নরোভতম কহে প্রভূ করি নিবেদন । 
কিরূপে জানিব সেই সাধক আখ্যান ॥ 


কালে বাম করিয়া ভাবের অনুসারে । 

স্মরণ সেবন ছুই জানিব অন্তরে ॥ 

সেবন করিব সঙ্গে বাস সথী সঙ্গে। 

কোন স্থানে মন্ত্র জপি জানি কোন অঙ্গে ॥ 


[ একাদশ বিলাস ।. 


কুঞ্জের গবাক্ষে চক্ষু রোপণ করিয়া । 
যে মন্ত্র জপিব তার অঙ্গ নিরখিয়! ॥ 
কামবীজ জপিবেন কেমন সময়। 
বিবরিয়৷ কহ প্রভু শুন দয়াময় ॥ 
কামবীজ তারে জানি বশীক্রণ করি । 
সর্বত্র হইব বশ মন্ত্রের মাধুরী ॥ 

মন্ত্র জপি নিরখিব জন জন করি। 
বশীকরণ তাহাতেই করিল বিবরি ॥ 
রতিকালে রাধারুষ্ণ করিব শয়ন । 
সেইকালে এই মন্ত্র করিব স্মরণ ॥ ' 
এইত কহিল শুন ইহার আখ্যান। 

যে কিছু আছয়ে তার কহিয়ে বিধান ॥ 
সখী সব সমর্থার সেবা অধিকারী । 
তাহার আশ্রয় লহ সেই অন্ুুসারি ॥ 
যেই জন আশ্রয় করিব সর্ধবথায়। 

যে স্থানে যে স্থানে বাস রহিবে তথায় ॥ 
বাগান্সিক1 বলি সব তাহারে জানিব। 
সেই সে আশ্রর মোর ইহা বিচারিব ॥ 
জানিবেন ছুই নৃথ রাধা চল্মাবলী। 
দক্ষিণা আর বাম! বলি স্বভাব সকলি ॥ 
চন্দ্রাবলি জানিব মনে দক্ষিণা কর্কশ! । 
বাম! মুছু রাধা হন এইত লালসা ॥ 
রাধিকার সখীগণ তাহারে জানিব। 
তার নাম পঞ্চবিধা থভাব বুঝিব ॥ 

যার ফত অধিকার জানিবেন মনে । 
রাধাকৃষ্চ অনুরতি তাহাবলম্বনে ॥ 

(সেই সে আশ্রয় মোর ইহাই বিচার । 
কূপ করি কহ প্রতু মুঞ্চি ছুরাচার ॥ (১) 


(১ সেই মত উপাসন! সাধন অঙ্গ আমার । 


একাদশ বিলাস । ] 


যতেক করিলে কপা মুই জীব ছার। 
প্রসঙ্গে করিতে নহে অন্তত্র যে আর ॥ 
মনের বিচার এক উঠিছে আমার । 
নিবেদন করে? যদি আজ্ঞা! তোমার ॥ 
মন্ত্র যে প্রথম কূপ করিলে আমারে । (১) 
কুষ্ণরাধা বিচ্ছেদ ইথে জানিল অন্তরে ॥ 
যেকালে বিচ্ছেদ সেবা তার কি করিব। 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ করি আজ্ঞা যে হইব ॥ 
গৃহেতে সঙ্গেতে আর যান নন্দীশ্বর | 
কুণ্ডকে গমন করেন বুষভান্থ ঘর ॥ 
ইহাতে জানিল কৃষ্ণ বিচ্ছেদের গতি । 
ইহাতেই দিবানিশি রহিবেক মতি ॥ 
কেমনে করিব সেবা ভাবন। অস্তরে। 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ করি আজ্ঞা হউক আমারে ॥ 
নিবেদন কৈল এই তোমার গোচরে। 
কপা করি কহু মোরে স্কুরুক অন্তরে ॥ 
অহে বাপু ন:রাত্তম ইহা না জানিলে। 
উপাসন! কিঝ৷ প্রাপ্তি কহিব বিরলে ॥ 
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে রাঁধ। হুঃখিত অন্তরে | 
সথী সব কৃষ্ণলীলা করে গাঢ়তরে ॥ 

চিত্ত স্থির লাগি কহে রূপ গুণ কথ!। 
যেখানে যেখানে থাকেন যেমন ব্যবস্থা ॥ 


আনন! জন্মাভ তবে রাধার অন্তরে । 
সেই সঙ্গে যার বাস জানিব অন্তরে ॥ 


তখন করিব বা কেমন উপায়। 
মো৷ বিষয়ে কহ প্রভু করুণা আজ্ায় ॥ 


গৃহপতি স্থানে খন থাকেন রাধিকা ।. 
তখন সাহার সেবা করিব অধিকা ॥ 


নি রি 


(১) চন্দ্র যে পৃথক কৃপা করিলে আমারে । 


১ এ সপ পরা রপ্ত 


প্রেম-বিলাস। ৬৯ 


যখন একত্র রহে হইয়া মিলন। 
সেবন করযে সখী আনন্দিত মন ॥ 
তেমতি ভাবনা করি দেহের স্বভাব । 
ইহা ন! করিলে হয় অন্তরায় ভাব ॥ 
তেন মতে যুথে মিলে সেবার লালসা । 
কুস্কুমাদি বারি চন্দন নিরীক্ষণ আশ! ॥ 
এই সব শুনিলে জানিলে অনুভব । 
রাগাম্মিকাময়ী দেহ এই কার্য সব॥ 
সেই দেহ প্রাপ্তি লার্গি এতেক উপায়। 
জানিবে শ্রীরূপ গ্রন্থ লিখিয়াছেন তায় ॥ 
এবে কহি পরকীয়৷ স্বকীয়ার গতি । 
স্থান নিরূপণ কহি যেমন বসতি ॥ 
পরকীয়। রাধা সখীগণের অন্তরে | 
স্বকীয়ার ষত গণ বুন্দাবনাত্তরে ॥ 
সত্যভাম। আদি করি ষতেক মহিষী। 
স্বকীয়! সম্পূর্ণ তাতে জানিবা প্রশংসি ॥ 
আমার যে গতি সেই পরকীয়া মত। 
তুমি এই আম্বাদন সখী অনুগত ॥ 

যে দেহ ভাবনাময়ী ভাবাশ্রম গতি। 

সে সকল সিদ্ধ হৈলে সেই দেহ প্রাপ্তি ॥ 
অহে নরোত্তম কহি সাধনের কথা । 
প্রবিষ্ট করিবে মন ইহাতে সর্বথা ॥ 

কেহ কেহ বৃন্দাবন গোলোক করিয়া । 
কেহু ভাবে দ্বারকাদ্দি সমান বলিয়া ॥ 
আশ্রয় করয়ে এক, আর হয় প্রাপ্তি । 
ন। শুনে শ্রীরূপের গ্রন্থ না করে অবগতি ॥ 
এ কথ। জানিবে নিশ্চয় শাস্ত্রের ঘারাত। 
কি করিলে কিঝ৷ হয় কেবা কোথা যায় ॥ 
পুনঃ পুনঃ নিবেদিতে মনে বাসে। ভয়। 


মন্ত্র উপাসন। নাম যত কিছু হয় ॥ 


রগ এ ূ প্রেমব্লিস। ? , একাদশ বিলাষ। ]ু 


থেদ কর .. ৃ শ্য হ্য়। 
কঃ " “নে বাস ভয় ॥ 
সৰ শিক্ষা ধব এহ রহ বৃন্দাবনে। 
বিস্তার ল ": 1 কবিব রোপণে ॥ 
হেন উপা'সন। নহে ধর্ম কেব! জানে । 
কেবা ব৷ প্রসঙ্গ করে আছয়ে ভুবনে ॥ 
প্রেমের উদয় হয় তোমার হৃদয় । 
সে কহায় হেন কথ! মোর মনে লয় ॥ 
শুনহ মন্ত্রের কথ! সাধনাঙ্গ সার। 
যে বসিয়৷ শুন যেবা আছে আর ॥ 
গামগাতত্রী শুন এই বীজ নাহি তায়। 
ছুই পঞ্চনাম কহি যেমন উপায় ॥ 
যে শুনি"ল "সার কহি সাধনের কথা । 
কর্তব্যাকওব্য আর যতেক ব্যবস্থা! ॥ 
খাশ্রয় আলম্বন কহি আর উদ্দীপন । 
লভ্যালভ্য হয় যত কারণাকারণ ॥ 
সিদ্ধদেহ ভাবনাময়ী সাধনাঙ্গ আর। 
যেমনে উদয় হয় ত'হার প্রকার ॥ 
ককষ্ণাশ্রয়ে ত্যাগ কারণ কর্ম্ম যেব৷ হয়। 
অনন্ধশরণ গতি ধাহার আশ্রয় ॥ 
না করিলে এই মত না হয় উদয়। 
কর্মদ্রোহি-মিলনে সে সব যায় ক্ষয় । 
নিত্যসিদ্ধ রাগান্গা যেই দেহ হয় ॥ 
সাধন করিলে যেন পুষ্টতা করয় ॥ 
গুরুপাদাশ্রয় করি আদি যত হয়। 
চতুঃষঠি অঙ্গ তার প্রেকরণময় ॥ 
ভঙ্গণ করিলে যেন দেহে হয় বল। 
সিচ্ধদেহ তেন মত কররে প্রবল ॥ 
সাধক দেহের বল নাহিক যাহার । 
 খআলঘন শুন্ত সেই নাহিক সঞ্চার ॥ 


নিবেদন করি প্রতু ক্ষম;অপরাধ । 
শ্রীমুখে শ্তনিতে মনে বড় হয় সাধ॥ 
রাগ বৈধী কৃহি প্রভু কহিলে আপনে ।, 
চতুঃযষ্টি অঙ্গ বৈদী ইহার কারণে ॥ 
ভাল জিজ্ঞাসিলে বাপু শুন আর বার । 
ংশয় হইলে নারে নাধন করিবার ॥ 
শুঁভাগুভ শাস্ত্র ভয়ে যে করে সাধন । 
তারে বৈধী করি কহে গোনাঞ্ির,লিখন ॥ 
মহাপ্রভু শক্তি সঞ্চার কৈল রূপ-দবারে। 
সে আজ্ঞায় সাধন শান করিল প্রচারে ॥ 
প্রভুরে পাঠাঞ। দিল সেই গ্রন্থ সার । 
পত্র দ্বারায় লিখিল যে সারাসার বিচার ॥ 
গ্রন্থ পত্র লৈয়৷ লোক গেল পুরুষোত্তম ।. 
শুনিয়৷ সকলে গ্রথ আনন্দিত মন ॥ 
রামানন্দ শ্বব্ধপ ডাকি করিল একত্র । 
বৃন্দাবন হৈতে পাঠাইল এক পত্র ॥ 
গ্রন্থ লিখিয়াছেন দেখ ছুই মহাশয় । 
প্রাপ্য প্রাপ্তি ষেবা আছে যেবা কিছু নয় ॥ 
যে আজ্ঞ৷ বলির হুহে গ্রহ নিল কোলে ॥ 
গ্রন্থ দেখি পড়িলেন আনন্দ বিহ্বলে ॥ 
সেই দিন হৈতে সবে করেন সাধন। 
আপনে গৌরাঙ্গ করেন যত নিজ মন ॥ 
প্রভু ত্বরায় লিখিলেন পত্র নিজ হাতে। 
যে আজ্ঞা হইল প্রভুর লিখিলেন তাতে ॥ 
এই মত ধন হয় সাধনাঈগসার । 
আপনে করিলে পারে করিতে নিস্তার ॥ 
সেই পত্র লৈয়া লোক আইল বৃন্দাবন ।, 


বসিয়। শুনিল সব পত্র বিবরণ ॥ 


সেই দিন হৈতে সবে করেন সাধন ।, 
জগতে বিস্তার হৈল হেল মহাঁধন | 


একাদশ বিলাস।] 


আপনে আচরে ধন্ম কছেন'লোকেরে। 
তাহারেই আপনে গৌরাঙ্গ রূপা করে ॥ 
অন্ত ধন্ম কহে আপনে না করে পালন। 
তাহারে চৈতন্য কূপ! না করেন কখন ॥ 
না করে আপনে কেনো! ভেদাভেদ করে। 
কৃষ্ণ নাহি পায় কোন জন্মের ভিতরে ॥ 
প্রভু স্থানে অপরাধ তার হয় বল। 
প্রীরপের মনোছুঃখে যায় রসাতল | 
গুরুপাদাশ্রয় করি জন্ম যায় বৃথা । 
যে কিছু করয়ে সব উড়ি যায় কথা ॥ 
নরোত্তম শুনিলে এই সাধন বিবরণ। 
তার প্রাপ্তি হয় লুন্ধ হয়ে ধার মন ॥ 
নাম নামী অভেদ করি লন হরিনাম 1... 
যার রতি হৈলে চৈতন্ঠ হন কুপাবান্‌ ॥ 
প্রথমেই গ্রহণ করাইল হরিনাম । 
সেই দ্বারে জীবের খগ্ডিল কর্ম জ্ঞান ॥ 
ধারে কষ্ণ-চৈতন্ত বলি এই হৈতে গুরু । 
এই হৈতে আজ্ঞা আছে নাম করপতরু ॥ 
যে বৈষ্ঞব হইবে, লইবে হরিনাম । 

খ্যা করি নাম লৈলে কপ! করেন 

'গৌরধাম ॥ 

পুর্ব অভিপ্রায়ে সবে লহ হরিনাম । 
কেহ লক্ষ বিশেষতঃ মুখে গান ॥ 
নরোতম লক্ষ নাম লয় সংখ্যা করি। 
নাম লৈলে গৌরাঙ্গের সর্ব্ব শক্তি ধরি ॥ 
কুষ্ণ পদপ্রাপ্তি লক্ষ লইলে হরিনাম। ; 


ছি পুর্ণ হেলে এক করিবে প্রণাম 4 


জানিবে মাধুর্যা প্রেম ব্বাভাবিক রতি। 
গাঢ়নধপে ভাবন! করিবে দিব্যমতি ॥ 


প্রেম-বিলাস। ণ১ 


এই যে সাধন অক্গ শুন নরোত্বম। 
ক্রমে ক্রমে সাধনাঙ্গ হবে উত্তম ॥ 
একে একে কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাবল। 


৷ সাধকের সাধন প্রতি অত্যন্ত প্রবল ॥ 


অতি ছুর্ববল লোক সে যাইবেক কতি। (১) 
বারে বসি নাম লবে করিয়া ভকতি ॥ 
ইহাতে প্রবেশ কর নরোত্বম মন। 
তোমার চরণ ছুই আমার জীবন ॥ (২) 
কৃষ্ণ পাইবার তরে ধার আছে সাধ। 
সাবধান হবে যাতে নাহি হয় বাদ || 
রাধাকৃষ্ নাম বত আর ভক্তগণে। 

এই স্থানে অপরাধ হবে সাবধানে ॥ 


“তিনে অপরাধ হৈলে নাহিক কল্যাগ। 


ছু'হে অতি গুণ ধরে কৃষ্ণের সমান ॥ 
ংসারে জন্মিয় গুরুপাদাশ্য় করে। 

এই অপরাধ তার না জন্মে অন্তরে ॥ 

স্বয়ং ভগবান্‌ চৈতন্য তাতে করে রতি । 


অবজ্ঞা করিলে তাহে হয় বড় ক্ষতি ॥ 


তাহাতে দৃষ্টান্ত দেখ শ্রীকূপগোসাঞ্চি। 


দেখিলে সে জানিল আছে ঠাঞ্জি ঠাঞ্ডি ॥ 


শ্রীদাস গোস্বামীর দেখ ভজনের রীতি । 
ৃষ্ট শ্রুত বৈষবের করেন অতি ভক্তি ॥ 
সাবধানে নরোতম গুন এক কথা । 
অন্তর্বাহো অপরাধ না জন্মে সর্কথ! ॥ 
হেন অধিকারী কেবা আছয়ে ভূবনে। 
আচরণ যার হেন হয় সাধ মনে ॥ 
শুনি! দেখিয়! বাছ! মনে কর রতি। 
'বৈষ্ণবমাত্রকে দেখি করিবেন অতি ভক্তি ॥ 


(১) যদি বল থাকে তার যার হয় রতি। 
(২) অচিরে পাইবে কৃষ্ণ প্রেম মহাধন ॥ 


দই প্রেমবিলাম | 


উত্তদ হইয়৷ হয় কনিষের প্রায় । 
নিশ্চয় জানিব! কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় ॥ 
বতেক গুনিল৷ তাতে কর দিবা রতি। 
ভজন স্মরণ কর বুন্দাবনে স্থিতি ॥ 
বাহির হইয়া! কৈল দণ্ডবং নতি 
বৃন্গাবনে বাম কৈল আনন্দিত মতি ॥ 
কুঞ্জে বসি ম্মরণ কর সাধনা যত। 
যতেক মনের কথা৷ কব বা কত॥ 
যেমত হইল আজ্ঞা! তেমতি করিল। 
দিনে দিনে সাধন ভক্তি বাটিতে লাগিল ॥ 
প্রভৃর সেবন করে যখন যে হয়। 
এই মত নিবানিশি কাল যে ক্ষেপয় ॥ 
একদিন কুঞ্জ মাঝে করিলা! শয়ন )_ 
কিছু নিদ্রা! যান কিছু বাহৃবৃত্তি হন ॥ 
বৃবভানু স্থৃতা সেই কুঞ্জ মাঝে আসি। 
নরোত্বম প্রতি বাক্য কহে হাসি হাসি ॥ 
গুরুপাদাশ্রয় 'কর গুরুর সেবন। 
ভার আজ্ঞা যেই তাহা করহ সাধন ॥ 
মানস সেবায় তোমার এত অন্ুভব। 
পরম লালসারাপ তোমার সেবা সব ॥ 
সর্ধভাবে দৃঢ়তর দেখিয়া তোমার । 
তি বড় আনন্দচিত্ত হইল আমার ॥ 
মধ্যাহে আমার কুঙ্জে কৃষ্ণের মিলন । 
তাহাতে অনেক সেবা! করে সখীগণ ॥ 
আর পাক হর তাহা কষের সখ যাতে । 
সর্বস্থথ হয় চ্পকলতার কুঞ্জেতে ॥ 
_ তোমার নিত্য সেবা হয় দুগ্ধ আবর্তন । 
মোর এই সুখ যাতে কৃষ্ণ সুখী হন | 
নকোতম তবে বাহ পাইলেন মনে। 
উঠিয়! বিচার তথে করেন মনে মনে ॥ 


লস 9 ক 
ঙ চা চা 
কাশ 
না 


সেকালে যে ভাব হৈল কেহো নাহি জানে? 
তৃতীয় প্রহরাবধি গড়ি যায় ভূষে ॥ 

বাহ্‌ পাই মনে মনে করিল বিচার। 
প্রভুর ষে আজ্ঞা হয় কর্তব্য আমার ॥ 
বিচার করিয়। মনে যান প্রভু স্থানে। 

যে দেখিল ভালমতে করে নিবেদনে ॥ 
অনেক প্রকারে বু কৈল পরণাম। 
প্রভুর অগ্রেতে কহে হৈয়! সাবধান ॥ 
শুতিয়। আছিনু কুঞ্জে কিছু বাহ্‌ হয়। 

লত! বৃক্ষ ভূমি সব দেখি স্বর্ণময় ॥ 

এক দিব্যাঙ্গন! অগ্রে রূপ অনুপম । 
কহিলেন বাহা হও অহে নরোত্তম ॥ 
মধ্যান্তে ভামার কুঙ্জে কঞ্চের মিলন | ৫১) 
তাহাঞ্চি অনেক সেবা করে সখীগণ ॥ 
চম্পক-লতার কুঞ্জ ক্ষীর পাক হুন। 
আজি হৈতে তোমার সেব! হুপ্ধ আবর্তন ॥ 
চম্পকমগ্ররী বলি দিল তোমার নাম। 
রোদন সহিত কৈল দগডবৎ প্রণাম ॥ 
নিবেদন করিতে চাহায় মোর মন । 

তুমি মোর প্রভু আজ্ঞা করিবে যেমন ॥ 
কম্প বেদ রোদন হুইল বহতর। 

বাহ পাই গোসাঞ্ির আনন্দ অন্তর ॥ 


ধন্য ধন্ত নরোত্তম তুমি ভাগ্যবান্‌। 
ধার পদ প্রাপ্তি তিহো৷ কৈল আজ্ঞা দান ॥ 


. এত পরিশ্রম করি ধার সেবা লাগি। 
র সাধন স্মরণ করি দিবা নিশি জাগি ॥ 
আজি হৈতে সেবা কর এই নাম তোর ॥ 


ইহাতে বতেক স্থুখ আনন্দ সে মোর ॥ 


(১) মধ্যাহে আমার তীরে কষে বিলন। 


একাদশ বিলাপ । ] 


সেই হৈতে আজ্ঞা সেব। আনন্দেতে কৈলঃ,। 
প্রহর যে সেবা সাধন বাটিতে লাগিল ॥ 
সেবা করে নিতি নিতি পরম উল্লাসে । 
একদিন কি হৈল কহি তাঁর শেষে ॥ (১) 
মানসে ঠাকুর করে ছুগ্ধ আবর্তন । 
দর্ণন কান লাল। মান ন্দত মন ॥ 
গুফ কাঠ আচ দেন উথলে বারে বার। 
মনে বিচার করেন কিবা করি প্রতিকার ॥ 
পুনর্ববার উথলিত হইল যখন । 
হন্ত দিয়া সেই হু করিল রক্ষণ | 
হস্ত পুড়ি গেল বাহা তাহা নাহি জানে । 
উতারিয় সেই ছুগ্ধ রাখে সেই খানে ॥ 
বাহা পাইলে দেখে হাত পুড়িক্সাছে। 
হায় হায় করে আর কি বিচার আছে ॥ 
গোসাঞ্ি জিউর সেবা! হৈল মোর বাদ । 
নিশ্চয় জানিল মোর হৈল অপরাধ ॥ 
তথধাপিহ নিবেদিতে আইসে প্রত স্থানে । 
দুর হৈতে গোসাঞ্ি দেখিল নরোত্তমে ॥ 
বিজ্ঞ হৈয়! হৈলে তুমি অবিজ্ঞের প্রায়। 
আইন আইস বলি গোলাঞ্ি করে হায় 
হায় ॥ 
ওঢ়নশ্বন্ত্রে হাত ঢাকা করে পরণাম। 
প্রভু কহে নরোত্তম আইস সন্লিধান ॥ 
অনেক কান্দিলা গোসাঞ্ি কোলে করি 
তারে। 
কিশোরী কিশোর রুপা করিল তোমারে ॥ 
অনেক করিল রুপা শ্রীজীব গোসাঞ্রি। 
ভজন স্মরণ হেন দেখি গুনি নাই॥ 


প্রেম-বিলাস। ৃ ণওড 


ইষ্ট গোষ্ঠী অনেক করিল দোহে মিলি। 

ছুহে ছুহা! অন্তরঙ্গ করিল মিতালি ॥ 

ন। দেখিল না শুনিল অদভূত কথা । 

শ্রীজীব গোসাঞ্জির সঙ্গে যাহার মিত্রতা ॥ 

কতেক লিখিব নরোত্তমের প্রেম সীমা । 

গুনিলেই প্রাপ্ত হয় রাধাকন্ক প্রেমা ॥ 

যে জন করিব হেন সাধন ম্মরণ । 

সখীর সঙ্গিনী সেই জানিল কারণ ॥ 

গুরু রতি হেন নাহি শুনি জিজগতে। 

বৃন্দাবনে সর্বসিদ্ধি হইল সাক্ষাতে ॥ 

গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গের প্রেম যাহার অন্তরে । 

রূপ সনাতনের কৃপা যাহার উপরে ॥ 

গুরু স্থানে দীক্ষ। শিক্ষা যতেক প্রকার। 

পূর্্বপক্ষ করে গুনে তাহার বিস্তার ॥ 

যেই আজ্ঞ। করেন গোসাঞ্ডি তাতে 
সাবধান। 

যেই করে তার সাক্ষী তাতে বিদ্যমান ॥ 


"গৃহে পথে বুন্দাবনে বতেক প্রকার। 


কহিয়া বলিয়। কেবা পাইবেক পার ॥ 
বুজন্ম ভগ্যে মিলে হৈল শ্রীচরণ। 

দিবা নিশি প্রেমে ভাদে আনন্দিত মন ॥ 
আজ্ঞা ক্রমে লিখি তাঁর ভজনের রীতি। 
লেশ না ছুগ্িল যায় আমার হুম্্তি ॥ 
স্মরণে সাধনে ধার যায় নিশি দিবা। 
কিছু লিখি তার গুণ তুলনা কি দিব! ॥ 
পশ্চাতে লিখিব সেবা! ভজনের হশ। 
তাহাতে ডুবিল সব যে ছেন পরশ॥ 
শ্রীজাহ্ুব! বীরচন্ত্র পদে যার আশ । 
প্রেমবিলান কছে নিত্যানন্দ ঘাস ॥ 


(১) 'খই মত দিনে দিনে প্রেমানন্দে ভাসে । | ইতি ্রীপ্রেমবিলামে একাদশ বিলান। 


জা ...-.. প্রেমবিলাস। 


দ্বাদশ বিলাস । 
জয় জয় ভ্রীচৈতন্ত জয় কপানিধি । 

জয় জয় নিত্যানন্দ রসের অবধি ॥ 
জয়াদ্বৈতচন্্র জয় অকিঞন প্রাণ । 

জয় জয় গৌরভক্ত গুণের নিধান ॥ 

জয় জয় শ্রীজাহব! বীরচন্ত্র নাথ । 

কপ করি অধমেরে কর আত্মসাৎ ॥ 

শুন শুন শ্রোতাগণ হৈয়! সাবধান । 
শ্রীনিবাস নরোভ্তমের যে গুণ আখ্যান ॥ 
যে কিছু লিখিনু তাহা আছে অবশেষ । 
তবে যে লিখিয়ে মোর প্রভুর আদেশ ॥ 
শত হস্ত পদ মুখ না দিল বিধাতা । 
লেখিতাম কহিতাম তবে ঘুচিত মনের ব্যথা ॥ 
প্রেমরূপে অবতীর্ণ ছুই মহাশয়। 

বে রূপে করিল! ব্রজে গুরুপাদা শ্রয় ॥ 
দবধি বৃন্দাবনে করিলেন বাস। 

জাধন ম্মরণ কৈল পরম উল্লাস ॥ 

গুরুসেব! ভক্তি গ্রন্থ করিল পঠন। 

বার ধার স্থানে তাহা করিয়ে লিখন ॥ 
প্রীনিবাস নাম ছিল আচার্ধয হৈল খ্যাতি। 
কারণ লিখিব তার প্রয়োজন অতি ॥ 
নরোত্তমের নাম হৈল ঠাকুর মহাশয়। 
প্রত্যক্ষে সকল দেখ তাহার নিশ্চয় ॥ 
সাক্ষাৎ যে রূপে তাহা করে ছুই জনে । 
যে দিনে যে কুঞ্জে যায় যেই বেই স্থানে ॥ 
একত্র তইয়! ছু'ঁহে আইলা গৌড়দেশে । 
দেই স্থুখে যেই পথে লিখিব বিশেষে ॥ 
আমি লিখি প্রভু আজ্ঞ। করি বলবান্‌। 
বেরূপে যেন আজ! কৈল মোয়ে দান ॥ 


'[ ঘাজণ বিলাস ১. 
ভ্রীমুখের আজ্ঞা গ্রন্থ প্রেমবিলাস। 
যে কিছু লিখিল শেষ করিয়ে প্রকাশ ॥ 
নরোত্তমের যেইরূপ সাধন স্বরণ । 
গম্ভীর যাহার চিত্ত তাহা কি তর্গম ॥ 
পট়িল কতক দিন নিজ (প্রহু স্থানে । (১) 
কথন শ্রীজীবে যাই করে নিবেদনে ॥ 
নাটক সন্দর্ভ পড়ে গোসাঞ্চির স্থানে ॥ 
নিভৃতে বসিয়া তাহা পড়ান আপনে ॥ 
এইরূপে যায় কাল আনন্দ আবেশ । 
শ্ীজীব করিল প্রীতি অশেষ বিশেষ ॥ 
শ্রীজীব গোসাঞ্ কহেন শুন বন্ধু কথ! । 
আপন মনের কথা কহিব সর্বথা ॥ 
কিরূপে কি আজ্ঞ! হৈল কিব! সেবা! হৈতে ।, 
হুস্ত যে পড়িল তাহা কহ আনন্দিতে ॥ 
যে আজ্ঞ। বলিয়া নব ককে বিবরণ । 
অঙ্গ ফুলে শ্রীজীবের কবেন রোদন ॥ ২) 
ভাবাস্তরে কহে কিছু.ছুই ভুজ ধরি। 
আজি হৈতে তোমার নাম বিলাস-মগরী ॥ 
শ্রীরপের বিলাস মূর্তি তুমি মহাশয় । 
আমাতে এ সব নাম অসম্ভব হয় ॥ 


ভবে হাঁসি কহে গোসাঞ্ঞি এ বিচিত্র 
নয়। (৩) 
তোমায় আমায় এক সিদ্ধুনাম হয় ॥ 


কে বুঝিতে পারে তোমার সাধন আশয়। 
আজি হৈতে তোমার নাম ঠাকুর মহাশয় ॥ 


(১) আছিল কতক দিন নিজ প্র স্থানে। 


(২) অঙ্গ ফুলে মহাপ্রেমে করেন রোদন । 
(৩) তবে হাসি কছেন গোদাঞ্ি ইহ!) কি 
'লয়। 


দ্বাদশ বিলাস। 1 প্রেম-বিলাস'। হিয়া 

ঠাকুর প্রণাম করে গোসাঞ্রি করে শ্ীভটগোসাঞ্রি কহে ধন্ত এ জীবনে । 
আলিঙ্গন। | সব মনোরথ সিদ্ধি হৈল বৃন্দাবনে ॥ 

দৈন্য সবিনয় কহে কাকুতি বচন ॥ লোকনাথ গোসাঞ্ হাসেন মুখে দিয়া 
আজ্ঞ! হয় যদি নিরেদয়ে পুনর্বার | কর & 
মোরে যেইব্ধপে আজ্ঞা হৈ রাধিকার ॥ মুখে কিছু নাহি কহে 8৪ অন্তর ॥ 
্রীমথে কহিল নাম চম্পকষঞ্ধরী। শ্রীতটগোসাঞ্জি লোকনাথে নিবেদয়। 
জানিয়! দুহীর গুণ সমান মাধুরী ॥ হা তোমার রুপা এতাদৃশী হয় ॥ 
পুবরকার 'আলিঙয়ে শ্রীজীব গোসাঞ্রি | যেহো শ্রীরূপের শক্তি প্রীজীবগোসাগ্ডি। 
হেমীজাখন স্মরণ দেখি নাঞ্রি। তেহে ধারে বন্ধু কহে হেন দেখি নাই ॥. 


অবেদ্য তোমার মাহি কোন তবে আর । 
বৃন্দাবনে সর্ধনিদ্ধি হইল তোমার ॥ 
গৌরাঙ্গের প্রেমন্মূপে জন্ম হৈল যান্প। 
তোমার প্রেমেতে সব ভাপিল সংসার ॥ 
শ্রধাসগোস্বামী এক দিন কুগডতীরে। 
ঠাকুর মহাশয় নাম গুনিল নির্ভরে ॥ 
কৃষ্দাস কবিরাজ শুনি তার স্থানে। 
ভজনের গুণ আছে সর্বত্র প্রমাণে ॥ 
আীদাসগোস্বামী কহে শুন কষ্ণদাস। 
নরোত্তম দাস হৈল কপার প্রকাশ ॥ 
যে করিল গুরু-সেবা যে ভজন রীতি। 
তাহাতেই এই সাক্ষী দেখিল সংগ্রতি ॥ 


গুরুরুপা সাধন করিলে হেন হয়। 
শ্রীরূপের গ্রন্থে বাক্য আছয়ে নির্ণয় ॥ 


গৌড় বৃন্দাবনে যার ভঙ্বনের যশ। 


যে কেছে! গুনয়ে হয় প্রেমেতে আবেশ ॥ 


লোকনাথ গোপালভট্ট এ ছুই গোসাঞ্। 


বসি আছেন কৃঞ্চ'আলাপনে এক ঠাঞ্জি ॥ . 


হেন কালে শুনিলেন এই সব কথা। 
এ হেন ভজন তারে মিলয়ে সর্ব! ॥ 


। রাধিকা জীউর কপ! ধাঁহার হৃদয় । 


সার্থক ইহার নাষ ঠাকুর মহাশয় ॥ 

কতেক লিখিব গুণ কহনে না যায়। 
শ্রীনিবাস সাক্ষাৎ লিখিব সর্বখায় | 

সংস্কৃত নহে এই পয়ার নির্বন্ধ । 

বহুবিধ বাক্য বাঢ়ে অনেক প্রবন্ধ ॥ 

এক দিন নরোত্তম গোসাঞ্চির সাক্ষাতে |, 
সেইকালে শ্রীনিবাস গেলা আচম্থিতে ॥ 
শ্রীলোকনাথ গোসাগ্ি আছেন বসিয়া! । 


শ্রীনিবাস দ্াড়াইল! প্রণাম করিয়। ॥ 


যোড় হাতে নরোভ্তম রহে সেই স্থানে । 


,হেনকালে শ্রানিবাস দেখিল নয়নে ॥ 
আইস বন্ধু বলিয়! ধাইয়। করে আলিঙ্গন ।. 


অন্ধে চক্ষু পাইয়! ধন্ মানিল জীবন ॥ 
বিধি অনুকুল হৈল জানি এত দিনে । 
তোম! সহ সাক্ষাৎ হইল বৃন্দাবনে ॥ , 
অনেক আনন্দ হৈল তোমার মিলনে । 
জন্ম দুঃখী বহু রত্ব পাইল হেন.মানে ॥ 
ঠাকুর মহাশয় কছে শুন মহাশয় । 

মুগ্রি দীনে কৃপা কর হুইয়৷ সদয়.॥ 
প্রভূ নিকটে কহিতে মনে বাসি ভয় 1৯ 
যোড় হাত করি, কছে করিয়! বিনয় ॥. 


শত প্রেম-বিপীস। 1 হাদশ বিলাস। 


'প্রেমে ফুলে ছুহার অঙ্গ নেত্রে অশ্রধার। ক্বঞ্চের মথুরা গমন অতি গাঢ়তর । 


কৃতদিনে আগমন হৈল আপনার ॥ সে বিচ্ছেদে প্রাণ ত্যাগ রাধা-পরিকর | 
একবর্য তিনমাস প্রভুর দর্শন । গোসাঞ্ লিখেন জীর করেন ভাবন। 
বৈশাখ মাসে আশ্রয় কৈল প্রভূর চরণ ॥ ] মুচ্ছিত হইয়! ভূমে পড়িল তখন ॥ 
“অতি বিরক্ত তিন মাস নিবেদন করি । বহুক্ষণে চেতন পাই উঠি বসি আছে। 
'ছুহার অবশ চিত্ত ক্ষণেক সম্থরি ॥ আহ! মরি করি দিক্‌ নিহারর়ে পাছে ॥ 
শ্রাবণের শুরুপক্ষে পঞ্চমীর দিনে । বুক্ষলত! কুঞ্জ সব মলিন হইয়াছে । 


গোদাঞ্ নিকটে কুঞ্জে হুহার মিলনে ॥ হেঠমুণ্ডে রহে জল তাছে বরিষিছে ॥ 
গোসাঞ্জি হীসিয়া কছে শ্রীনিবাস প্রতি । | সম্মুখে কদম্ববৃক্ষ তাহে প্রকুল্লিত। 


/কোথ! হে ইহার বাস জানহ সম্প্রতি ॥ (১) | পুষ্প দুই চারি তাহে দেখি আনন্দিত ॥ 


'জ্ীনিবাস, প্রহ প্রতি করে নিবেদন । ভাবিত হইল চিত্ত গোসাঞ্ঞি দেখিয়া । 
“গড়ের হাটে কষ্চানন্দ রায়ের নন্দন ॥ হেনকালে শ্রীনিবাস উ্তরিলা গিয়া ॥ 
' পরম সদ্গুণ হন নাম নরোত্তম | গোসাঞ্রি কহিল শ্রীনিবাস বৈস তুমি । 
তোমার চরণ সম্বন্ধে আমার প্রাণ সম ॥ | মনে উঠিয়াছে প্রন নিবেদিব আমি ॥ 
সেই দিন হৈতে ইহার প্রীতি হয় গাঢ়তর । | প্রভু মোর কি ধোগাতা৷ আছে বুঝিবার। 
কখন বাসাতে যান আনন্দ অন্তর ॥ জিজ্ঞাসিবেন প্রন্যুত্তর দিবার আমার ॥ 
কখন সাক্ষাৎ দুহে হন বৃন্দীবনে | তোমার রোপিত দেহ আপনে কহিব। 
নিভৃতে বধিয়া কহেন কথোপকথনে ॥ বদি ভাগ্য প্রচুর থাকে সকল শুনিব ॥ 
শ্রীনিবাস করে নিজ গোসাঞ্জির সেবন । গোসাঞ্চি কহেন শ্রীনিবাদ কর অনুভব | 
রন্ধন করিয়া! কভু করান ভোজন ॥ বৃক্ষলতা! কু মলিন হইয়াছে সব ॥ 
শ্রীজীবগোসাঞ্রি স্থানে গ্রন্থ পড়েন যাঞ1। | তাহাতে বরিষে জল এ আশ্চর্য্য বড়। 
কথন স্মরণ করেন কুঞ্লাস্তরে গি গর] 1 নবীন লতা! ষড় খতু অতি রহে দড় ॥ 
জ্ররপের স্থানে জীব যত পড়িরাছিলা । কেন বা! এমন হয় এই বৃন্দাবন । 
'জ্ীনিবাস হৃদয়ে সব অর্থ প্রকাঁশিল! ॥ নবীন লাজ ষড় খাতু রহে সর্বক্ষণ ॥ 
 ব্রজলীলা নাটক সন্দর্ভ পড়াইলা |. দেখি চমৎকার হৈল চিত্ত সে আমার । 


'জ্রীরূপের গ্রন্থের অর্থে প্রবীণ করিল! ॥ " | কে আর আছয়ে এই তত্ব কহিবার ॥ 
একদিন শ্রীকীব গ্রস্থ করেন নিরীক্ষণ |, | কহিয়! রাখহ প্রাণ হইয়াছি ব্যাকুল.। 
_'ললোলিতমাধব গ্রন্থে যে সব রন ॥ না কহিলে হৃদয়ে রহয়ে এই শুল ॥ 


রহ প্রীনিবাস কহে প্রভু নিবেদি চরণে । 
০০০৪০০৪৪০৮৭ প্রহরেকে আমিব তোমার সঙ্নিধানে ॥ 
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ছাদশ বিলীধ। ] 


ভাল ভাল বলি গোসাঞ্চি কহিল তাঙারে। 
বাসায় নিভৃতে বসি ভাবিহ অস্তরে ॥ 
ভাবিতে অন্তরে উঠি গেল এক কথা। 
সেই শক্তিবঙ্পে তার কহিব সর্বথা ॥ 
শ্রীবূপ দরণ ধ্যান মনে করি গেল! । 
যাই! দেঁখিলা গোসাঞ্রিঃ বসিয়া আছিল! ॥ 
দুরে হৈতে শ্রীনিবাস নয়নে দেখিল!। 
অতি আদর করি ঠারে নিকটে বসাইলা ॥ 
কহ কহ শ্রীনিবাস যাতে ধের্যা রয়। 
করধুড়ি সাক্ষাতে সকল নিবেদয় ॥ 
কৃষ্ণের লীলার লাগি এই বৃন্দাবন । (১) 
তাতে বিশেষতঃ আছে সব কুঞবন ॥ 
রুষ্ণ গৃহে গেলে বত কুঞ্জলতা বন। 
বিমর্ধ হইয়া তাহে সবে মলিন হন ॥ 
যবে কোন লীল! কালে আইসে সেই বনে। 
প্লান যায় প্রফুলিত হয় বাহে মনে ॥ 
তাহাতে বিশেষ আছে অন্থত্র গমন | 
তাহাতে কি প্রাণে জিয়ে তরু লতাগণ ॥ 
আভাস শুনি গোসাঞ্চির ছুই নেত্র ঝরে । 
পুন পুছে শ্রনিবাসে আনন্দ অন্তরে ॥ 
তার যে কদন্ব তাতে প্রফুল্লিত হন। 
বাল্যকালে নিজকরে করিল রোপণ ॥. 
মথুরায় রহি কৃষ্ণ মনে আকর্ষয়। 
সেই ষে রোপিত বৃক্ষ কত বড় হয় ॥ 
এই লাগি প্রফুলিত হন ক্ষণে ক্ষণে । 
মোর গম্য এতদূর কৈল নিবেদনে ॥ 
কোলে করি কান্দে গোসাঞ্ি দিলে প্রাণ 

, দান। 
মো প্রভুর শক্তি তুমি ইথে নাহি আন ॥ 


(১) কৃষের বিলান লাগি এই বৃন্দাবন । 


পপ্রম-বিলাস। | খপ. 


আজি হৈতে তোমার নাম শ্রীনিবাস 
আচার্য ৷, 

ধর্ম প্রবর্তন লাগি করাইবে কার্ধ্য ॥ 

সন্ধ্যাকালে গোবিন্দের আরতি দর্শনে । 


| শ্রনিবাসে লৈয় সঙ্গে করিল গমনে ॥. 


আরতি দর্শন করি প্রণাম করিল! । 

পূজারি আনি গোবিন্দের প্রসাদ মালা 
দিলা ॥ 

সবারে কহিল শ্রীনিবাস বিবরণ। 

ইহার যোগ্যত! কিছু শুন সর্বজন ॥ 

ক্রমে ক্রমে কহিলেন বতগুণ তার। 

আজি হৈতে হৈল নাম আচার্য ইস্থার ॥ 

সবেই সম্মত কহে যে আজ্ঞা! তোমার। 


র গোবিন্দের আনি দিল প্রসাদ পুষ্পহার ॥- 


কুন্নুম তিলক দিল কুস্কুম লেপন। 


 সভাই আচার্ধ্যধবনি করিল তখন ॥ 


আনন্দিত চিত্ত হৈলা আচার্য্য ঠাকুর ।. 
অশ্রবুক্ত হৈয়! কৈল প্রণাম প্রচুর ॥ 


ষাহাকে যেমন আচরণ সম্ভাধিলা। 
। জ্রীজীবগোসাঞ্জ যাই আলিঙ্গন কৈলা ॥ 


তথা হৈতে আইসেন নিজ বাসস্থান । 
সেদিন হইতে হৈল আচার্য আখ্যান ॥ 
লোকনাথ গোসাঞ্জি শুনি এসব আখ্যান । 
পরম আনন্দচিত্ত হৈল কৃপাবান্‌ ॥ 

নিজ প্রভুর চরণে যাই প্রণাম করিল! । 


| শিরে হত্য দিয়! বহু আশীর্বাদ কৈলা ॥ 


লোকনাথ গোসাঞি স্থানে গেলা সেইক্ণে। 
প্রণাম করিয়া পড়ে তাহার চত্বণে ॥ _ 
আপনি কহিল যুখে কহিলা আচার্ধ্য । 
ভ্রীজীবের আজ্ঞাবলে তুমি হৈলে আর্য &. 


| 'শ৮ | প্রেম-বিলাস। 


ঠাকুর মহাশয় আসি দণুবৎ হৈলা। 
সস্ভাষণ করি আচার্য্য আলিঙ্গন কৈলা! ॥ 
সেই রাত্রে বিচাক্সিল! প্রীজীবগোসাঞ্ি। 
প্রভুর আজ্ঞ। প্রতিপালম করিব সর্বথাই ॥ 


দশ হিলান। 


মিষ্টাক্স পক্কান্ন করে ব্যঞজনাদি আর। 
শ্রীজীবগোম্বামী দেখি আনন্দ অপার ॥ 
দশ দণ্ড দিনে হেল প্রন্তত সকল। 
কৃষ্চকথা কষ্ণনাম সর্বত্র কোলাহল ॥ 


মোর প্রডুর গ্রন্থের অন্ুদারে ৰত ধর্ম, ্বান করাইল সব সংস্কার করিয়! । 
গৌড়দেশে ফেহ ত না! জানে ইহার মর্ম ॥ | ভোজন সামগ্রী কৈল যহিত হৈসা ॥ 
এই সব গ্রন্থ লৈয়৷ আচার্য গৌড়ে যায়। | রাধারুঞ্চ শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন স্থানে । 
ঠাকুর মহাশয় সঙ্গে হইব সহায় || সামগ্রী ধরিল আনি করিয়! যতনে ॥ 
কার্তিক ব্রত মহোৎসব সম্পূর্ণ কারণে । সনাতন রূপ রঘুনাথভট আর। 
স্্রীীবগোসাঞ্চি বহু কৈলা আয়োজনে ॥ | স্বরূপ শ্রীরামানন্দ পার্ধদ অপার ॥ 
ভোগ লাগাইল সভায় আচার্য আপনে । 


সামগ্রীর কথা আমি লিখিব বা কত। 
'গাড়ি ভর! দ্রব্য আইল ভার শত শত ॥ 
পত্রী সব বৈঞুবেরে পাঠান কুগুতীর । 
শ্রীদাস গোস্বামী আর কবিরাজ ধীর ॥ 
“সর্বত্র লিখিল পত্র গমন দশমী দিবস । 
'ক্কপা কবি সবে মিলি আসিবেন অবস্থা ॥ 
শ্রীভট গোসাঞ্রিঃ আর লোকনাথ 
গোসাঞ্ি। 


কুগর্ত যতেক আর অন্ত অন্য ঠাই ॥ 
কতেক লিখিব আর আমন্ত্রণ কথ। 


শ্রীজীব গোসাঞ্চি তবে কহে বিবরণে ॥ 
ভোজনে বসাইয়া সভায় হইলা বাহিয়। 
ততক্ষণে শ্রীজীব কিছু হইলেন স্থির ॥ 

ছুই দণ্ড অতিরিক্ত শ্রীজীবগোসাঞ্ঞি। 
আচমন দিতে কহিলেন আচাধ্যের ঠাঞ্রি ॥ 
সে:ক্ষণে আপনে শ্রীজীব গোসাঞ যাইয়া। 
রঘুনাথ গোপালভট্রে আনিল ডাকিয়! ॥ 
লোকনাথ গোসাঞ্ি আইল! আর সব ঘত। 
অগণ্য বৈষব বসে আইল! কত শত।॥ 
আপিয়া বসিলা সভে কুঞ্জের প্রাণে । 


আসিতে লাগিল বৈষ্ণব আছে যথা তথা ॥ [কত শত চন্্রাক্ষ দীপ্ত হইল সেই স্থানে ॥ 
আগমন ছৈল কারো দশমী দিবসে । তান্থুল আরতি কৈল আচার্ধ্য ঠাকুর। 
কোহে! পরদিনে একাদশীতে আইসে ॥ সর্বত্র করেন স্তব পঠন প্রচুর | 

. পরম আদরে গোসাঞ্ঞ দিল বাসস্থান । সর্ব তক্তে নিরথয়ে আনন্দিত মন। 

? বাহারে যেমন ভক্তি যেমন সম্মান ॥ বাহির হইয়া! করেন প্রণাম স্তবন ॥ 


. লিখন বছল্য হয় গমনাগমনে । তবে ত শ্রীত্রীবগোসাঞ্জি করিয়া! বিনয় । 
সবাই আইল! তাহ। কে করু গণনে ॥ ডক্ষণের স্থান করি যদি আজ! হয় ॥ 
' এফাদপী রাত্রি হৈতে চ়িল রন্ধন। সভে মিলি সম্মতি করিল! সেইক্ষণে। 


:কেহো কষছে! রুট করে কেহ রা্ে অল্প ॥ | প্রসাদ পাইতে বলিলেন স্থানে স্থানে 


স্বাদশ রিলাস। ] 


যেন ধোগ্য তেন মত আসন করিল । 
কেহে! কার ডাহিনেতে বাঁমেতে বসিলা ॥ 
প্রণাম করি*আচার্ধ্য করেন পরিবেশন । 
প্রসাদ্দের সৌরভে সভার আনন্দিত মন ॥ 
আপনে শ্রীজীব দ্রব্য দেওয়ান সভারে | 
অশ্রুযুক্ক হন ধন্তমানে' আপনারে ॥ 
'নিরখে সভার অঙ্গ হৈয়া অতি শোভা। 
প্রেমময় মূর্তি যেন করে দিব্য আভা! ॥ 
হেন কালে উঠে গোসাঞ্চি করিয়া রোদন। 
কোথা গেল! মোর প্রভু রূপ সনাতন ॥ 
সেই কালে যে হুইল! প্রেমের তরঙ্গ 
কতেক লিখিব যেই যতেক প্রসঙ্গ ॥ 
আচমন কৈল সভে দিল মুখবাস। 
আজীবগোসাঞ্জির চিত্তে পরম উল্লাস 1 
নিজবালা যাই সবে বিল! আসনে । 
অনন্ত হইয়। রহে কৃষ্ণ আলাপনে ॥ 

আর দিন মঠোৎসব তেন মত ভয়। 

দ্রবা সামগ্রী যত ততোহধিক হয় ॥ 

সকল গোসাঞ্জি বসিলা একত্র ভইয়! | 
রুষ্ণলীলা কথা কনে আনন্দিত হৈয়া ॥ 
তারপর শ্রীজীব প্রসঙ্গ পাইয়া কণনে। 
সবারে কহেন ্রীনিবাস বিবরণে ॥ 

বছু শ্রমে সর্ব শাস্ত্র পড়াইল ইষ্ঠারে। 

সবে মিলি ₹ুপাকর ইঞ্ার উপরে ॥ 

আমার প্রভুর শক্তি হয় ইসা প্রতি। 
শ্রীভটগোপাঞ্ডি ইহারে কপা কৈল অতি ॥ 
এ চরণ আশ্রয় করিল যেই ছিন। 

সর্ব শাস্ত্র যুক্তিতে হইল! প্রবীণ ॥ 

তোমরা সকল পুর্বে হও এক গণ । 

সেই লাগি প্রভৃদত্ব দিল বৃন্দাবন ॥ 


প্রেম-বিলাস। 


শী 


লক্ষগ্রস্থ কৈল সেই শক্তি করুণায়। 

তোমর! তাহাতে অতি করিলা সহায় ॥ 

অন্ত দেশ হৈতে প্রভুর নিজাত্মা গৌড় 
দেশ। 

সব্ব মহাস্তের বাস অশেষ বিশেষ ॥ 

এ ধশ্ম প্রকট হয় গ্রন্থ পরচার। 

যেমনে হয়েন তার করন প্রকার ॥ 

সবেই সম্মত হৈয়া কহে এক কথা । 

রূপের স্বরূপ সবে জানয়ে সর্বথা ॥ 

এ সকল সিদ্ধ হয় যেমত উপায়। 

সবেই আনন্দ অতি করিব সহায় ॥ 

তবে ত শ্রীজীব কহে গুন মহুশিয়। 

শ্রীনিধাস আচার্য্য যান ধদি কৃপা হয় ॥ 

অন্ত কেছে৷ যোগ্য *"হ ইসা প্রচারিতে। 

ঠাকুর মহাশয় যান ইহার সহিতে ॥ 

লোকনাথ গোসাঞ ক্্পা কৈল অতিশয় । 

সমান যোগাত। দু হার সব্বসিদ্ধ হয় ॥ 


, গাড়ি ভরি গ্রন্থ লইয়া যান গৌড়দেশ। 


এ ছুহার প্রীত হয় সবার আদেশ ॥ 
তোমার যে আজ্ঞ! হয় সম্মতি সবার । 
তোমর! এই ছুই জনে কর অঙ্গ'কার ॥ 
আচার্ধ্য ঠাকুর আর ঠাকুর মহাশয় । 
কণুবৎ করি কহে করিয়া বিনস্ব ॥ 
যদি আজ্ঞা হয় প্রভু রুহি বুন্দাবনে । 
,প্রভূর চরণ সেবা করি রাতি দিনে ॥ 
সবার র্শন করি অন্য মন নয়। 

সর্ব ধর্ম রক্ষা পায় যদি আজ্ঞা হয় ॥ 
বড় ধন্মরক্ষা প্রভু ধর্থ গ্রচারণ। 
সবার আজ্ঞায় গৌড় করহ গমন ॥ 


. উ* প্রেষ-বিলাস। 


ভ্রীজীবগোস্বামী কহে ত্টগোন্ামীরে। 
তোমার কর্তব্য যেই সম্মতি আমারে ॥ 


লোকনাথ প্রতি কহে কি আচ্ছা তোমারে । 


তোমার যে আজ্ঞা হয় সে কর্তব্য করে ॥ 
সেইকালে দ্রইজনে দণ্বৎ করি। 
নিকটে আনিয়া! তাঁর শিরে হস্ত ধরি ॥ 
সবে মিলি করে দৃ'্হারে শক্তি সঞ্চারণ। 
তোম! ছু হার ক্কুপা করেন রূপ সনাতন ॥ 
সবার জীবন নরোতম শ্রীনিবাস । 
শ্রীরূপের আজ্ঞাক় সর্বত্র করছ প্রকাশ ॥ 
সর্বত্র জয় তোম! ছু'হার করিবে। 
যে তোমার শাখা তাহে জগৎ ব্যাপিবে ॥ 
পুনরপি জেই দিন ভোজন আনন্দ। 
একত্র রহিল! তথ! সবাই শবচ্ছন্দ ॥ 
প্রাতঃকালে ন্নান করি হইল! বিদায়। 
না জানিয়ে কত সুখ হইল তথায় ॥ 
প্রীআচার্যঠাকুর ঠাকুর মহাশয় । 
দণ্ডবৎ করি যায় প্রেমেতে ভাসয় ॥ 
সবে কৃপা কৈল অতি আনন্দ হিক়ায় । 
সর্বত্র মঙ্গল দেখি লোক আইসে যার ॥ 
গোৌরাঙ্গের শক্তি বিনা এত কার হয়। 
ধন্থা-প্রবর্তন কর সর্বত্র হউক জয় ॥ 
সর্বত্র বিদায় হৈয়া যান নিজ স্থানে । 
শ্রীজীবগোঁন্বামী তবে বিচারিল। মনে ॥ 
মহাজন সেবক আছে নথুরানগরে । 
নিজহন্তে পত্র লিখি পাঠাইল তারে ॥ 
পত্র শুনি মহাজন শীগ্রগতি আসি। 
দগ্ডবৎ ফৈল-শিরে চরণ পরশি ॥ 
ভাল গাড়ি চারি বলদ বলিষ্ঠ যেন হয়। 
অপ বন্থযা-সঙ্গে সেই নিজ পরিচয় ? 


[ হবাদূশ বিলাস। 


আচার্য ডাকিয়া তাঁরে করাইল মিলন । 
মোর প্রভূ লক্ষ গ্রন্থ করিল বর্ণন ॥ 
রাধাকৃষ্ণ-লীল। তাহে বৈষ্ণবের আচার । 
তিহো! গৌড়দেশে লঞা। করিবেন প্রচার ॥ 


-মোম্জামা আনিয়া দিও উপরে বেঠন। 


পথে লঞ। যাবেন সব করি সঙ্গোপন ॥ 
কিছু দ্রব্য দিল তার হস্তের উপরে। 


| কিছু সহায় কৈল তিহ্ আনন্দ অন্তরে ॥ 


দশদিনে প্রস্তত করি আন মোর স্থানে। 
আপনে গাড়ির সঙ্িত করিবা গমনে ॥ 
যে আজ্ঞা বলিয়। তিহো! গেল! নিজ ঘরে। 
গাড়ি মোমজাম! সাঙ্গ করিল। সত্বরে ॥ 
শ্রীজীবগোশ্বামী এক বৈষণবের দ্বারে। 
ঠাকুর মহাশয়ে ডাকি বৈসে কুঞ্জাস্তরে ॥ 
শুন নরোত্তম তোমায় কহি এক কথা । 
এই শ্যামানন্দ ছিল মোর স্থানে এখা ॥ 


| ইহারে ত লৈয়। যা কুষ্-কথা-রঙ্গে । 
ৃ নিজ দেশে পাঠাইণা লোক দিয়া সঙ্গে ॥. 


খরচ সহিত দিবে ছঃখ নাহি পার। 
সর্বভাবে করিবেন ইহার সহায় ॥ 

শুন শুন শ্যামানন্দ আমার বচন। 

এই নরোত্বম হন আমার জীবন ॥ 
আমাকে জানহ যেমন ইহাকে জানিবে। 
ভজন-প্রসঙ্গ-কথ। ইহারে জিজ্ঞাসিবে ॥ 
ভয়ে কিছু আমাকে না করো? প্রশ্ন আর । 
তাহা জিক্তাসিবে মনে আছয়ে তোমার ॥ 
কিন্বা সাধনাঙ্গ আর সিদ্ধদেহ কথ! । 
নিগৃঢ় গ্রসঙ্গ যত কহিবে সর্বথা ॥ 
আদ্যোপান্ত গ্রসঙগ ইহার গুনিয়াছি যত । 
সকল লিখিব তাহা। করিয়! বেত ॥ 


ছাদশ বিলাস। ] 


জন্ম আগে লিখি ইহার হয় কোন দেশ। 
বৃন্দাবন গমন ইহার লিখিব বিশেষ ॥ 


যে মতে সংসার ত্যাগ করিয়! আইলা | (১) 


তাহার বিশেষ লিখি গুরু আজ্ঞা। হেলা ॥ 
শুন শ্রোতাগণ মনে করি পরিহার । 
ব্যতিক্রম করি মনে ন। লবে আমার ॥ 
প্রড়মুখে শুনি লিখি এই সব কথা । 

এ সব শুনিয়া মনে নাহি পাবে ব্যথা ॥ 
গৌড়দেশে জন্ম নহে কেবল দক্ষিণে । (২) 
তাহার বিষ কিছু কার নিবেদনে ॥ 
সৎকুল-প্রস্থত গোপীজনকুলে জন্ম । 
কিরূপে জানিল ভাগবতধম্ম-মণ্্র ॥ 
পূর্ব-উপাজ্জ্রিত সাধন আছিল ইহার । 
তাহা বিন! হেন দশ! হয় বা কাহার ॥ 
বিরক্ত হৈল চিত্ত কু পাই কি প্রকারে । 
অবশ্ত চাহিয়ে আমি গুরু করিবারে ॥ 
রাত্রে উদ্তি সংসার ছাড়ি গেল! দূরদেশ। 
সব দূর কৈল লৈল বৈরাগীর বেশ ॥ 
পিত। মাত! দুঃখ পাই বনু অন্বেষিল। 
অনেক করিল তত্ব লাগি না পাইল ॥ 
বামে পথ ছাড়ি দিয়া তলপথে ষায়। 
কতক দিবসে গ্রাম নাড়াদেউ পায় ॥ 
চেওয়া নগর দিয়া খানাকুলে যায়। 
গোগীনাথ দর্শন করি মহাস্থুখ পায় ॥ 
তাগ্য করি মানে পাট করিয়া! দর্শনে । 


কোথা যায় কোথা থাকে কিছুই না! জানে ॥ 
আর দিন অন্দিকাতে গেল! সন্ধাকালে। . 


একাকী বসিল! তিহো যাইয়। বিরলে ॥ 


(১) যে চরণ আশ্রয় করি বিরদ্ক হইলা । . 


(২) মধ্যদেশে জন্ম তার ছৈল যে কারণে। 
(৬). 


প্রেম-বিলাস। 


৮১ 


সে ঠাকুর বাড়ির শোভ। অতি মনোহর । 
চৈতন্য নিত্যানন্দ দেখি আনন্দ অন্তর ॥ 
আরতি করিল কত শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি । 
কৃষ্ণ-নামসন্থীর্ভন বিনা অন্ত নাহি শুনি ॥ 
কেহ নাচে কেহ কান্দে গড়াগড়ি যাঁয়। 
সেই স্ুথে ডুবিল চিত্ত লাগিল হিয্নায় | 
প্রহরেক রাত্রি গেল বৈষ্ণব ভোজন । 
দেখিয়া আইলা তবে সেবক একজন ॥ 
জিজ্ঞাসিলা কোথা থাক কহ ভাই তুমি । 


 নিচবদিল দক্ষিণ দে"শতে থাকি আমি ॥ 
| ঠাকুর মহাশক্ষের আজ্ঞা প্রসা? পাইতে । 


প্রবেশ করিল বাড়ি বৈষ্ব সহিতে ॥ 


। দেখিল ঠাকুর বৈষ্বগণ মনে বসি। 


রুষকথা কহে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাদি ॥ 
দেখিয়! প্রণাম করি প্রসাদ পাইল! । 
স্বচ্ছন্দে প্রসাদ পাই আচমন কৈলা ॥ 
আসনে বসিল! যাই ভাবে মনে মনে । 
কোন সেবা করি কাল করিব ক্ষেপণে ॥ 
শয়ন করিলা! রাত্রে হইল বিহান। 
রাসমণ্ডলে ঝাটি দেন করে কৃষ্ণগান ॥ 
হেনকালে ঠাকুর আইসে দণ্ডবং করে। 
ঈর্শন করিল তারে আনন্দ অন্তরে ॥ 
নিরথিয়! রূপ ছ'হে করেন প্রণাম । 

ভাল ভাল বলি ঠাকুর অন্তঃপুরে যান ॥ 
সেই দিন হৈতে সেবা করিতে করিতে। 
অপূর্ব বালক দেঁথি প্রসন্ন হৈলা চিত্তে ॥ 
অতি নিম্মল কার্য্য করে দেখি স্থুখ পায়। 
আর এক দিনে ঠাকুর ডাঁকিয়৷ আমায় ॥ 
সম্থুথে যাইয়া কৈল প্রণাম বিস্তর | 
কাপিছে শরীর যুড়ি রহে ছুই কর ॥ 


৮ প্রেম-বিশাস। 


কোন দেশে থাক বাপু কহ সমাচার । 
উদ্দাসীন হও ফেব! আছয়ে তোমার ॥ 
পৃথিবীতে কেহা নাহি হই জন্ম ছূঃখী। 
চরণ দর্শন করি হইয়াছি স্থথী ॥ 
অপুর্ব বালক দেখি সুখ বড় পাইল। 
পূজারী সেবাতে থাকি আপনে কহিল ॥ 
ইহারে প্রসাদ দিবে স্বচ্ছন্দ করিয়া । 
সেব! কর বাপু এই স্থানেতে রহিয়া ॥ 
দিবসে দিবসে দেবা অধিক বাটিল। 
দেখিয়! সভার চিতে সুখ বড় হৈল ॥ 
ঠাকুর করুণ! করেন বাড়ে দিনে দিনে । 
কার্ধ্য বড় করে দয়া হৈল সবাক্টুমনে ॥ 
একদিন ঠাকুর নাটমন্দিরেতে বসি । 
সেবা দেখি বালকেরে কহে হাসি হাসি ॥ 
শুন বাছা এক! তুমি কেহে৷ নাহি আর । 
প্রভু আছেন সংসারে সত্য চরণ তোমার ॥ 
কাহার সেবক হও কোন পরিবার । 
এ ছুই চরণ সত্য করিয়াছি সার ॥ 
কেহো৷ নাহি সংসারে প্রস্থ মুঞ্ঞি অতি 
দীন। 
কহিবার যোগ্য নহি তাছে ভক্তিহীন ॥ 
তোম! বিশু পতিত পাবন কেবা হয়। 
কুপা করি দেহ অভয় চরণ আশ্রয় ॥ 
জানিল সেবক হব এই ইহা! মনে । 
_ সেই দিন হৈতে অতি করিল যতনে ॥ 
_ খ্রকদিন ঠাকুর বসিয়া এক স্থানে। 
যৌড়হস্ত করি আগে করে নিবেদনে ॥ 
তু দীনহীন তারণ তোমার অবতার । 
আম! হেন পতিত কেহো! সংসারে নাহি: 
আর ॥ 


[ দ্বাদশ বিলাস 


রূপ নিরখিয়! কান্দে, কেহো৷ নাহি মোর। 
জীবনে মরণে গতি চরণ দুই তোর ॥ 
রুপ! হৈল প্রহর, ডাঁ'কলা সন্সিধানে। 
মন্তকে ধরিয়! হরিনাম দিল! কানে ॥ 
অনেক প্রণাম করে নিরখে বদন । 
ডাঁকিয়৷ মন্তকে তুলি দিলেন চরণ ॥ 
সেই হৈতে নিজ সেবা! করিতে আজ্ঞ। হৈল। 
দিনে দিনে চেষ্টা প্রাতি বাটিতে লাগিল ॥ 
বৈষ্বে সাবধান অতি কুষ্ণনামে রতি। 
প্রভৃরে দেখিলে যোড়হাতে করে স্তুতি ॥ 
আজ্ঞা হিল ওহে বাু ন্নান কর যাঞা। 
সেইক্ষণে গঙ্গাতীরে সবে যান ধাঞা ॥ 
করিলেন গঙ্গান্নান আসি সন্গিধানে। 
দেখিয়! ঠাকুর বোলে বৈস এই স্থানে ॥ 
রুষ্চমন্ত্র কৃপা কৈল হাতে হাত ধরি। 
শতবার জপিব! মন্ত্র কৃষ্ণ ধ্যান করি ॥ 
ভজনের যেই বীতি কহিল সকল । 
অশ্রু নয়নে বহে পুলক অবিরল ॥ 
পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ করয়ে প্রণাম । 
সত্য কৃষ্ণ পদ্যুগ সত্য কুষ্চনাম ॥ 
আজি হৈতে তোমার নাম ছুঃখিনী কৃষঃ 
দাস। 
সেবা কর মোর এই স্থানে করি বাস ॥ 
সেই দিন হৈতে কৃষ্ধনামে অনুরাগী । 
নিভৃতে বনি হ্বষষঞ্চনাম লয় রাত্রি জাগি ॥ 
ক্ষুধা তৃষ্ণা বাদ হৈল প্রেমামৃত পান। 
'যার সাধনের কথা বৈষ্ণবে করে গান ॥ 


শ্রদ্ধা বলবতী দেখি ঠাকুর আপনে । 
কৃহি কিছু বৈস বাপু মোর লঙ্গিধানে ॥. 


দ্বাদশ বিলাস । ] " 


আত্মার প্রভুর কথ শুন বাপু আর। 
চৈতন্ত নিত্যানন্দ হন জীবন বাহার ॥ 
কৃষ্ণের প্রিয় নর্বৃ-সথা সুবল ঠাকুর । 
সেই প্রভূ গৌরীদাস প্রেমের অঙ্কুর ॥ 
চৈতন্য নিত্যানন্দের দিবানিশি সঙ্গে । 
সহিতে না পারি তার প্রেমের তরঙে ॥ 
সাক্ষাতেই ছুই প্রভুর বিরহ প্রকাশ । 
পূর্বাপর সঙ্গে ধার সদাই বলাদ॥ / 
বিগ্রহ প্রকাশ করি করাইলা ভোজন 


ভোজন না কৈলা নাহি কহিল বচন ॥ এর 
সূ 


শুনিয়। ত ছুই প্রভু পগ্ডিতের স্থানে। 
ডাকিয়া কহিল কিছু শুন বিবরণে ॥ 
শুনিলাম ছুই মূর্তি করিয়াছ প্রকাশন । 
সাক্ষাতে মআনহ তারে করিব দর্শন ॥ 
'আনিক়! বিগ্রহ ছুই সম্মুখে রাখিল। 
যেই মত ছুই প্রভু তেমত দেখিল॥ 
রন্ধন করহ যাই করিধ ভোজন । 
'রন্ধন করিল পণ্ডিত করিয়া চিন্তন ॥ 
অন্ন ক্ষীর ব্যঞ্জন বহু চারি ভোগ কৈল। 
ছুই প্রভু ছুই বিগ্রহ আনি বসাইল ॥ 
বলেন খাও দেখি চারি, যুড়াক নয়ন। 
হুই বিগ্রহ ছুই প্রভু করিল! ভোজন ॥ 
আচমন করি প্রভু কহে পঙ্ডিতেরে। 
এই কথা গৌরীদাস জানিহ নির্ধারে ॥. 
আমর! ছুই, এই ছুই, দেখিবে কাহারে । 
ভু কহেন এই ছুই রহেন তোমার খবরে ॥ 
অদর্শনে রহিতে নারিবে কহিল তোমারে ।, 
যখন করিবে মনে আমিব তোম! ঘরে ॥ 
এই ছুই বিগ্রহর্ূপে আমর! ছই জন। 
নিত্য নিত্য তোমার ঘরেগক্কিরিব ভোজন ॥ 


প্রম-বিলাস। 


সেই প্রভু আমাবে করিল আত্মসাৎ । 
এই দুই সেবঝ| দিল মোর প্রাণনাথ ॥ 
কহিল সকল কথা শুন মন দিয়া। 

এ সব কহিল তোমার যোগ্যতা দেখিয়া ॥ 
অতি বিরক্ত কিছু মনে নাহি আর। 


র্ ্হিকূরিন, নড়াইল প্রভুর সাঞ্ষাতে। 
ভয় পার চিত্তে প্রভু না পারো ্থৃহিতে | 
ঃ ক্হ্াপু ভূয় নাহি ফিকহ বচন।" 


যদি আজ্ঞাহয় যই বন্দর ॥ ॥ 2 
ভাঁল ভাল বলি প্রভু কহিল তাহারে। 
অবিলম্বে বৃন্দাবন কৃপা করুন তোরে ॥ 
বুন্দাবন যাহ বাপু করিহু শ্রবণ। 

হৃদয় চৈন্তন্যদাস বুঝিলা বচন ॥ 

প্রাতে উঠি ঠাকুর তারে করিল বিদায় । 
প্রণাম করিলেন পদ দিলেন মাথায় ॥ 
ছুই প্রভু বি আছেন আইল ঠাকুর । 


'“কৃষ্ণদাস প্রতি কর করুণা প্রচুর ॥ 


আনিয়া প্রসাদি বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে। 
প্রণাম করিয়া কান্দে যায় ধীরে ধীরে ॥ 
মহাবিরক্ত কষ্ণনাম নিরভ্তব গায় । 
ভক্ষণের চেষ্টা নাহি পথে চলি যায় ॥ 
নিজ প্রভুর স্মরণ করি করয়ে রোদন। 
নয়নে দেখিব কবে যাঁঞা বুন্দাবন ॥ 
পথের প্রসঙ্গ আমি লিখিব বা কত। 
কৃত ঠাঞ্জি কতবার উঠে শত শত ॥ 
ক্রমে ক্রমে উত্তরিল! যাএ। মথুরায়। 
রোপন ক্রয়ে প্রেমে ভূমে গড়ি যায় ॥ 
কৃষ্“অন্-স্থান দেখি অনেক কান্দিল! । 
ভ্রমিতে ভরিতে বিশ্রামঘাটে উত্তরিজা ॥ 


৮৪ প্রেম-বিলাস । 


রাত্রে মনে বিচারয় সকল বৃন্দাবনে। 
জ্রমণ করিয়া করি সর্বত্র দর্শনে ॥ 
প্রভাত হইল চলে বৃন্দাবন মুখে। 
চলিতে না পারে অশ্রু বহু পড়ে বুকে ॥ 
দেখিল গোবিন্দের চক্রবেড় দুরে হৈতে । 
দেখিয়! মুচ্ছিত হৈয়৷ পড়িল! ভূমিতে ॥ 
গোবিন্দ দর্শন করি প্র্রেমে মত্ত হৈয়া। 
কান্দিয়। কান্দিয়া পড়ে প্রণাম করিয়া ॥ 
বুন্দাবনে দেখি যংঞা! সেই সেই স্থল। 
প্রণাম করিয়া! কান্দে হইয়। বিকল ॥ 
ধীর সমীর দেখি আর বংশীবট। 
ঘর্শন করয়ে সব যমুনার তট ॥ 
চিরঘাট দর্শন করেন আমলীর তল! । 
দরশন করিতে বন গোবদ্ধন গেলা ॥ 
তার পর আইলা হুই কুও সরোবর । 
কুণ্ডেশ্বরে দণ্ডবৎ করে বহুতর ॥ 
কুণ্ড পরিক্রম! করি করেন প্রণাম। 
শ্রীদাস গোহ্বামীর সঙ্গে কহে গুণগ্রাম ॥ 
জিজ্ঞাসা করিল লোকে কহে এই স্থানে । 
নিরীক্ষণ করি রূপ করয়ে প্রণাষে ॥ 
সাধন করয়ে কারে কিছু নাহি কহে। 
অশ্রু পড়ে দুই চক্ষে দাগাইয়া রহে ॥ 
ক্ষণেক অস্তরে গোসাঞ্ি কহিল বচন । 
কোথা ছৈতে বৈষ্ণব তোমার আগমন ॥ 
্বণ্ডবৎ করিয়। করয়ে নিবেদন । 
দক্ষিণ দেশে জন্ম প্রভুর চরণ দর্শন ॥ 
কি নাম তোমার, কার চরণ আশ্রয়। 
মোর নাম ছুঃখিনী কৃষ্ণদাস নিবোদয় ॥ 
মোর প্রতু হুদয়-চৈতন্য দাস মহাশয় । 
সশুনির়া গোসাঞ্চির বাছ়ে আনন্দহদয় ॥ 


খু 


[ দ্বাদশ বিলাস। 


পরম গুরু গৌরীদাস পর্তিত ঠাকুর । 
শুনিয়৷ গোসাঞ্চির হইল আনন্দ প্রচুর ॥ 
বৈস বৈস অহে বাপু ছুঃখিনী কৃষ্ণদাস। 
শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দের সুখের বিলাস ॥ 
অধিকারীর কহ দেখি সকল মল্গল। 

যেন জিজ্ঞাসিলা তেন কহিল! সকল ॥ 
আনন্দ পাইয়! তারে কৃপা কৈল অতি। 
কুপ্তাস্তরে কবিরাজ দেখহ সম্প্রতি ॥ 

যে আজ্ঞ! বলিয়া যায় তাহার দর্শনে । 
কুটীর ভিতরে দেখে করেন স্মরণে ॥ 

ছুই চারি দণ্ড গেল আছেন দাও্ডাইয়া | 
অবসর দেখি পড়ে দণ্ডবৎ করিয়া ॥ 
অতি বুদ্ধ জরাদেহ হুস্ক বাক্য অতি। 
ক্ষণেক অন্তরে দেখে পড়ি আছে ক্ষিতি ॥ 
কে বট কে বট বাপু কহ দেখি কথা'। 


| এত দণ্ডবৎ করি কেনে দেহ ব্যথা ॥ 


উঠিয়। ত নাম কহে ছুঃখিনী কৃষ্ণদাস। 
আসিয়াছে প্রভুর পদ দর্শনের আশ ॥ 
ভাল ভাল এথা আইস কহ সমাচার । 
কোথা হৈতে গমন করিলে আসি আর ॥ 
ন! জানিয়ে ন! দেখিয়ে নয়নে অতিশয় । 
কোন মহাশয়ের কৈলে চরণ আশ্রয় ॥ 
দক্ষিণ দেশেতে জন্ম আন্ুুয়াবলি গ্রাম । 
হ্দয়চৈতন্য দাস মোর প্রভুর নাম ॥ 
আমার প্রভুর প্রভু গৌরীদাস প্ডিত। 
চৈতন্য নিত্যানন্দের সেবা! হয় অথণ্ডিত ॥ 
বহু কৃপা করি তারে নিকটে বসাইল!। 
নিকটে বসাইয়া তার অঙ্গ স্পর্শ কৈলা ॥ 
জিজ্ঞাসিল সকল মঙ্গল সমাচার । 

পুনঃ পুনঃ জিজীটসিয় কহে আর বার | 


ছাদশ বিলাস । ] 


এই মত তার দর্শন করিয়া কুণ্ড বাস। 
পুন আইলা বৃন্দাবন দর্শনের আশ ॥ 
যাইয়া! কৈল দর্শন শ্রীমদনমোহন । 
মুচ্ছিত হইয়া ভূমি পড়িল! তখন ॥ 


তবে আলি শ্ীজীৰ গোসাঞ্চির দর্শন 
করিল। 


বসিয়া আছেন গোপাঞ্চি দেখি সুখ 
পাইল ॥ 


দর্শন করিয়া চক্ষু না যায় অন্ত স্থান। 
নিরীক্ষণ করি এক করিল প্রণাম ॥ 
গোসাঞ্ি কহেন বৈষ্ণব প্রণাম ন। কর। 
বার্ত। কহ দেখি প্রণাম সকল সম্বর ॥ 


তাহারে দেখিয়া গোসাঞ্রি সুখ পাইল 
অতি। 


কোথ| হৈতে আগমন হইল সম্প্রতি ॥ 


কি নাম তোমার ঠাকুরের নাম কহ 
মোরে। 


হাসি জিজ্ঞাসেন গোসাঞ্ি তারে ধীরে 
ধীরে ॥ 


তিহো! কহে মোর নাম ছুঃখিনী কষ্চদাস। 
পিত! মাত আমার দক্ষিণ দেশে বাস ॥ 
হুদয় চৈতন্ৰাস ঠাকুর আমার । 

পণ্তিত ঠাকুর হন প্রত সে তাহার ॥ 
শুনিয়। তাহারে কৃপা করেন অতিশয় 
তৌম। দেখি সুখ বড় হইল নিশ্চয় ॥ 
গোসাঞ্ণ বিরক্ত দেখি ভাবে মনে মনে। 
আমার নিকটে স্থখ পাইবে নিদানে ॥ 
বৈস বৈষ্ণব জিজ্ঞাসিয়ে সকল বৃত্তাস্ত। 
দেশে কি যাইবে, ইহা! রহিবে একাস্ত ॥ 
আপনার কপ! বিনা কে পারে রহিতে। 
এই মত সাধ হয় চাহিয়ে রহিতে॥ 


প্রেম-বিলাস। ৮৫ 


ভক্তিবান্‌ দেখি তার দন্ত যে বিনয় । 
কহেন এই কুঞ্জে রহ করিয়া আশ্রয় ॥ 
যদি পড়িবারে সাধ আছে তোমার মনে । 
সর্বশাস্্র পড়াই পড় করিয়া যতনে ॥ 
প্রসার পাইবা এথা সাধন করিব । 
ছুই এক টহল করি নিকটে পড়িবা ॥ (১) 
যে আজ্ঞ। বলিয়া প্রণতি করয়ে বিস্তর । 
মস্তকেতে হাত দিল আনন্দ অন্তর ॥ 
বিদ্যার আরম্ভ কৈল করিয়া সদ্দিন। 
পড়িতে পড়িতে অতি হইল। প্রবীণ ॥ 
রাত্রে বমি সাধন করে এক বুঞ্জান্তরে। 
কভু ভক্তিগ্রনথ শুনে আনন্দ অন্তরে 
ব্যাকরণ সাঙ্গ হৈল কাব্য কিছু দেখে। 
কখন বসিয়৷ ভক্তিগ্রন্থ কিছু পিখে ॥ 
পড়িতেই ব্যুৎপন্ন হৈল অতিশয়। 
ভক্তিগ্রস্থ পড়িতে গোনাগ্জির আজ্ঞা হয় ॥ 
ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু আমুল হৈতে। 

আ্বানন্দিত হৈল চিত্তে পড়িতে পড়িতে ॥ 
সিদ্ধান্ত বৈধী রাগ তত্ব দেখিতে শুনিতে। 
পূর্বপক্ষ করেন গোসাঞ্জি সুখ পান চিতে॥ 
তার স্থানে উজ্জ্বল পড়ে টাকার সহিতে। 
সর্বত্র যোগ্যত। হইল কহিতে শুনিতে ॥ 


রাধাকুষ্ণ লীলাগ্রন্থ পড়িতে পড়িতে । 

বিনয় করিয়া কহে গোসাঞ্চির সাক্ষাতে ॥ 
মনেই ভাব যেই চে সাধনের রীতি । 
আপনার আল্ঞ! হয় এ অধম প্রতি ॥ 

তবে গ্োসাঞ্জি পঞ্চরসের কহিল আখ্যান । 
বিশেষে মধুর রস তাহাতে শুনান ॥ 


ভিতর তারি 
(১) ছুই এক প্রহর করি নিকটে পড়িবা ) 


৮ 


এই ভাব ভাবাশ্রয় রাগ অভিমত । 
নিক্ষপটে কহেন তারে যেই অনুগত ॥ 
শুনতেই কষ্দদ্াসের লোভ উপজিল। 
নিনয় করিক্প। কিছু কহিতে লাগিল ॥ 
ঘে আজ্ঞ। হঈল তাহা কর অঙ্গীকার । 
্লীরপের অভিমত যেই ধর্ম সার ॥ 

ধীর গ্রন্থ তীর মত “রিলে আশ্রয় । 
তবে সে সকল সিদ্ধি বর-দায়ক হয় ॥ 
আপনার দর্শনে আর গ্রন্থ আম্বাদনে। 
ভয়ে নাহি কতে লোভ হইয়াছে মনে ॥ 
তুমি কপাময় গোরে কৈলে অঙ্গীকার । 
তোমার গসাদে জানিন্ত এই ভাব সার ॥ 
অঙ্গীকার কৈল গোদাঞ্ে হৈল সফল। 
গুনিতেই সিংহ গ্রান্॥ ঠৈল তার বল ॥ 
ছুই চারি দিন অন্তে নিকটে বসাইল। 
রাধিকা জিউর মন্ত্র বড়ক্ষর দিল ॥ 

কৃষ্ণ পঞ্চনাম রাধিকার পকনাম। 

যেই কালে জপিবার কঠিল বিধান ॥ 
কামবীজ কহিল তবে বিশেষ প্রক!র। 
রাধারুষ্ণ লীলায় যুক্ত তখন জপিবার ॥ 
সথীভাব গ্রহণ কৈল নিজ অনুগত | (১) 
সেবা কা যার যেই সাধন অভিমত ॥ 
গ্রই যে শুনিলে তার কহি মন্্ব কথা । 
পশ্চাতে শুনিবে যেই আছয়ে সর্বাথা ॥ 


গুন ওহে কষ্খদাস কর্তব্যাকর্তীব্য । 
হৃদয় চৈতন্য দাস গুরু সে অবনত ॥ 


রুষ্'মন্ত্র তা তিহো তাঁর কৃপা হৈতে। 
এই সব প্রাপ্তি তার কপার সহিতে ॥ 


রা । 
€ চর্ম 


(১) লখীভাৰ গ্রহণ কৈল সী অনুগত । 


৬ 


গ্রেম-বিলাস। 


[ দ্বাদশ বিলাস ৪ 


তাতে অপরাধ হৈলে সব যায় ক্ষয়। 

এই মোর বাকা তুমি রাখিকে হৃদয় ॥ 
প্রভুর যে আল্ঞ! সেই বর্তব্য আমার । 
বাহিরে আসি দণ্ডবৎ করিল অপার ॥ 
যে'দিন শুনিল সে দিন হৈতে করেন 

সাধন। 

গোসাঞ্ডি স্থানে পড়েন কুপ্রে বসিয়া স্মরণ ॥ 
রাত্রে বসি রাধা4ষ লীলাবেশ চিন্ডে। 

কত -াব উঠে তাহা ভাবিতে ভাবিতে ॥ 
একদিন রাধারুঞ্জ সখীগণ সঙ্গে । 

কুণ্ডে নৃত্য গীত সবে বিবিধ তরঙ্গে ॥ (২) 
রাধা সখীগণ নিজ তুজে অন্ত ভূজে। (2) 
মধো কৃষ্গচন্ত্র তাহ! "ধিক বিরাজে ॥ 
নৃত্য করে শধীগণ নন্দিত মন | 

মধ্যে নৃত্য কারে কুন ভুবনামোহন ॥ 
গানবাদ্য করে তাহে লব মব্ীগণ । (৯) 
রাধা নৃত্য করেন কষ করয়ে দণন ॥ 
বিবিধ বিচিত্র বাদ্য সগীগণ গায় । 

রাধিকা! নাচয়ে কভু সখীরে নাচার ॥ 

এই মত কৃষ্ঃ সখ লাশিযা নর্ভন। 

এই রূসে য় নয়ন ॥ 
রাধিকার নৃতা তাহে অত্যন্ত প্র/র। 
থসিয়া পড়িল বামপদের নুপুর ॥ 

আপনে ন! জানে সখীগণ ন! জানিল। ,. 
চরণে আছরে কিনা কোথায় পড়িল ॥ 
নৃত্য অস্তে পালস্কে শয়ন করেন যাঞ1 । 
সথীগণ নিরথয়ে গবাক্ষে নেত্র দিয়া ॥ 


সপ পপ, 


গতে নও ভুঙ 


(২) নৃত গীত করেন তাহা অতি মনোরঙ্গে। 


(৩) রাধা আর সর্থীগণ ধরি ভূজে ভুজে। 
(৪) নৃত্য করে বাহু বাহ ভুড়ি সঙ্গীগণ |. 


দ্বাদশ বিলাস । ] 


রতিরমে গো ঞ্াইল রাত্রি হৈল শেষ । 
সখীগণ উঠবারে করিল আদেশ ॥ 
বহুক্ষণে উঠি রসালস অঙ্গভরে। 

লাঁজভয়ে উঠি যায়েন নিজ নিজ ঘরে ॥ 
সবীগণ চলি গেলা নিজ নিকেতনে । 
পড়িয়া রহিল নূপুর কেহো! নাহি জানে ॥ 
সেইকালে উঠিল! ছুঃখিনী কৃষ্ণদাস। 
রাসস্থলী দেখিবারে মনের উল্লাস ॥ 
নিরথয়ে পদচিহ্ন দণ্ডবৎ করে। 

নয়নে বয় নীর আনন্দ অন্তরে ॥ 

পত্রে ঢাকা পড়িয়াছে রহের নুপুর । 
তাহার সৌরভে প্রেম বাচয়ে প্রচুর ॥ 
হাতে তুলি নিল মাথে যাঁয় ধীরে ধীবে। 
চলিতে ন। পারে প্রেম ভবিল অন্তরে ॥ 
গোসাঞ্জি যেখানে উত্তরিল! সেই স্থানে | 
বিচিত্র নুপুর গোঁমাঞ্ি দেখিল নয়নে ॥ 
জানিলেন মনে এই ধাহার নপুবে | .১) 
হাতে ভুলি লইয়া রে দণ্তবৎ করে ॥ 
বুকে মুখে লাগাইল চক্ষে লইয়া মাথে। 
কণ্ঠ ক্ুদ্ধ হৈল! গোসাঞ্চি পড়িল! ভূমিতে ॥ 
গোসাঞ্জিকে কুষ্তাস ধরি বমাইল। 
বক্ষঃস্থলে করি নূপুর কান্দিতে লাগিল ॥ 
যতেক সাধন কৈলে কতকাল ধরি। 
তোমার ভাগোর সীম! কহিতে না পারি ॥ 


কৃষ্দাসে চুম্ব দিল আলিঙ্গন বুকে । 

চরণ কুদ্ুম লাগিয়াছে তোমার মণ্তকে ॥ 
পুনঃ প্রনঃ আজ্াণ লয়ে মস্তকে তীহার ৷. 
ভাগ্য করি মানয়ে জীবন আপনার ॥ 


(১) যাহার নূপুর এই জানিল অস্তরে |. 


ও 


প্রেম-বিলার | ৮৭ 


ছুই দিকে বুকমধ্যে কুক্ুমের বিন 1২) 
শোভিয়াছে স্থান যেন হয়ে পুর্ণ ইন্দু ॥ 
কৃষ্ণপদারতি তিলকবি . রাঁধিকার। 
করিলেন মনে সুখ পাই আপনার ॥ 

সর্ব্ব মহাশয় ইথে পাইবে আনন্দ। 

আজ হৈতে তোমার নাম হৈল শ্যামাননা ॥ 


হরিপদা5তি তিলকের আছে সর্ধত্র 
প্রমাণে। 
ইহ] জানি লহ দোষ না লইব কোন জনে ॥ 


করিল করুণা অতি সেই শ্তামানন্দে | 
প্রণাম করয়ে অতি পাই অংনন্দে ॥ 
সেই শ্ঠামানন্দে গোস। বিদায় করিল। 
ঠাকুর মহাশয়ের হঙ্ষে ভে নমর্পিল | 
যতেক ইহার শাখা ধেখাছন অভির | 
পাপী তাপী নবচ ভণতি কত উদ্ধারিব ॥ 
এসব লিখিত নারি করি অশ্তভব। 

প্রভৃর শ্রীমুখে ইহা গুনিয়াছি সব ॥ 


_লিখিমাত্র সেই আজ্ঞ। করি বলবান্‌। 
ইথে যেই নিন্দা করে সেই অগেয়।ন । 


তেঁহো৷ রুষ্জভক্ত তাহে এ বিঃয় নভে । 
সর্ধশাস্ত্রে ফুকরিয়া পুন: পুন কহে ॥ 
প্রাতঃকালে লোক পাঠাইল মথ্রায়। 

শীপ্র লোক গাড়ি সহিত আনহ এথায় ॥ 
সেই কালে জীব গোসাঞ্জি বিচাঁরিলা মনে । 
ঠাকুর মহাশয় ডাকি আন আমা স্থানে ॥ 


* শ্রীনিবাস আচার্য ডাকি আনহ এখানে । 


শীঘ্র আনহ ভ'হায় আছয়ে কারণে ॥ 
আচার্ধ্য ঠাকুর আর ঠাকুর মহাশয় । 
দেখিয়া গোসাঞ্চ ভারে আনন্দহদয় ॥ 


এ 
পারে, রস» কাস৮০০৮৯ কচির বিলিন 


(২) ছুই দিকে ভুরু মধ্যে কুছুমের বিদ্দু। 


৮৮ 


নিজ নিজ প্রহু স্থানে হইলা বিদায়। 

আসিহ আমার স্থানে আনন্দ হিয়ায় ॥ 

লোকনাথ গোসাঞ্রি স্থানে গেল! ছুট 
জন। 

বাইয়া! কহিল গোসাঞ্চির বিবরণ ॥ 

শুনিয়া কাতরচিত্ত হইল! অতিশয়। 

রোদন করিয়া কিছু নরোত্তম কয় ॥ 

গোসাঞ্জির আজ্ঞ। সেই মোর কার্ধয হয়। 

আজ্ঞা ভঙ্গ হৈলে অতি হয় অপচয় ॥ 

পুর্ব শিক্ষা! দীক্ষা যত করিয়াছি আমি। 


যোগ্যতামন্ত হও তুমি করিবে ইহা জানি ॥ 


তাহাতে সংশর করি মনে এই ভয়। 
বিবাহের কাল 'অতি মনে জানি লয় ॥ 
ব্যবহারে রহি সব বৈরাগা সাধিবে । 
তৈল ত্যাগ হুবিষ্যান্ন সদা আচরিবে ॥ 
প্রথমেই গৌরাঙ্গের সেবা আচরিব|। 
তার পর বাধাকৃঞ্চ সেবা যে করিবা ॥ 
যেন কৃষ্ণসেব! তেন বৈষবসেবন । 
একরপ করিয়া করিব! সমাধান ॥ 
সন্কণর্ভন মহোৎসব যাত্রার্দিক করণ । 
সাবধানে করিবে মোর আজ্ঞার পালন ॥ 
আচার্যে ডাকিয়া সমর্পিল দার হাতে । 
নরোত্তমে লইয়! যাবে সাবধানে পথে ॥ 
বে ধর্ম কহিল তাহা রক্ষা যেন পায়। 
অসাবধান নহে সদা করিবে সহায় ॥ 

যে আজ্ঞা বলিয়া ছু'হে করিল প্রণাম । 
পুনঃ পুনঃ রোদন করে নিরখে বয়ান ॥ 


ডাকি আলিঙ্গন দিল চরণ মন্তকে ॥ 
কেবল আমার প্রাণ জানিয়ে তোমাকে ॥ 


এই জরাদেহ মোর শক্তি নাহি আর । 
পুনশ্চ আপিয়া যেন দেখ মার বার ॥ 


ঠ. € 


প্রেম-বিলাস । 


[ দ্বাদশ বিলাস। 


আচার্য্য ঠাকুরে ডাকি গে'সাঞ্ডি কৈল 
কোলে। 


ছুই হাতে ধরি কহে বহে অশ্রজলে ॥ 
শরীরে জীবন মোর সঙ্গে ছাড়ি যায়। 
কহিল তোমারে এই মোর নাহি দায় ॥ 
আচার্য ঠাকুর লইল চরণের ধূলি। 

যেন নরোত্তম তেন শ্রীনিবাস বলি ॥ 
জানাবেন ছু'ভার মনে হেন কৃপা করি। 
জন্মে জন্মে পদ ষেন না পাশরি ॥ 


। কান্দিতে কান্দিতে দ্হে হইল। বাহির । 


মদ 
উপ সপ পপ পপ আপ, ০ পপ স্মপ  স্ সপািপপীপাশিী পপ পিস শী 


ব্যাকুল অন্তর হৈল করিতে নারে স্থির ॥ 
শ্রীভট গোস্বামি স্থানে গেল! সেই ক্ষণে। 
দেখিয়া বুঝিল! গে]সাঞ্ি সকল কারণে ॥ 
যাইয়া করিল প্রণাম দগডবৎ স্তবন । 
বৈস বৈস অহে বাপু স্ুনহ বচন ॥ 
শ্লীরূপের গ্রন্থ গৌড়ে হইবে প্রচারে । 
কে করিবে হেন কেহ! না দেখি 

সারে ॥ 
গ্রন্থ-অন্ুমারে ধন্ম সব প্রচারিবে। 


আপনার নিজ ধর্ম পালন করিবে ॥ 
পুর্ববে কহিয়াছি যার যেরূপ করণ। 
সেইরূপে সর্ধজনে করাবে শিক্ষণ ॥ 
এই মোর নিজ কার্ধ্য সাবধানে যাবে। 


যে মত গোসাঞ্জির আজ্ঞ। তে মত 
করিবে ॥ 
এ কার্য্য করিবে বাপু নহে অন্য মন। 


পুনরপি একবার আসিহ বৃন্দাবন ॥ 
নয়ন ভরিয়া আমি দেখিব আর বার। 
তবে সে বাঞ্ছিত পূর্ণ হইবে আমার ॥ 
শ্রীনিবাস নরোত্বম তুমি ছুই জন। 

আদি হৈতে ছাঁড়ি গেল শরীরে জীবন ॥ 


দ্বাদশ বিলাস । ] 


সে কালে যে দশা হৈল সেই তাহ। জানে। 


গ্রহরেক ভুমে পড়ি করেন রোদনে ॥ 
প্রীনিবাস বলেন প্রভু কি বলিব আর। 
চিরদিন না করিনু সেবন তোমার ॥ 
বহু সাধ বাধ বিধি করিল আমার । 
নয়নে দেখিব আর চরণ তোমার | 
নরোত্তম কোলে করি কান্দে শ্রীনিবাস। 
নিজ কর্মদোষ জানি হইল প্রকাশ ॥ 
নরোভ্তমের রোদনেতে পাষাঁণ বিদরে । 
ছাড়িয়া! প্রভুর পদ যাই কোথাকারে ॥ 
কপা করি আপনে দ্দিলেন চরণপুগল। 
এবে কি ফলিল আসি অপরাধের ফল | 
ছুঁহে গড়ি যার মোর প্রাণনাথ বলি। 
কি সুখ পাইতে পথে যাঁও চিত্ত চলি ॥ 
সে কালে যে দশা হৈল দিখন না যায়। 
বিন্দু না ছুইল এই পাঁতকীর গায় ॥ 
গুরুতে এমন রতি হয় বা কাহার । 
শুনিয়া লিখিতে চিত্ত হয় চমৎকার ॥ 
কিব! গুণ কিবা প্রেম কিবা ছুষ্ঠার দশা । 
ভাগ্যবলে করি তার কোনমাত্র আশা ॥ 
তর্ক ছাড়ি যেই জন করয়ে শ্রবণ । 
অন্তকালে পায় বাধাকষ্জের চরণ ॥ 
শ্রীজাহ্নুব! বীরচন্ত্র পদে ধার আশ। 
প্রেমবিলান কহে নিত্যানন্দ দাস ॥ 


ইতি প্রেযবিলাসে দ্বাদশবিলাস। 


'প্রম-বিলাস। 


৮৯ 


ত্রয়োদশ বিলাস । 


জয় জয় এ/চৈতন্য পতিত পাবন । 
জয় জয় নিত্যানন্দ অকিঞ্চন ধন ॥ 
জনন জয়াদ্বৈতচন্ত্র গুণের অবধি । 
জর জয় ভক্তগণ মনোরথ সিদ্ধি ॥ 
জয় জয় শ্রীজাহৃব! বীরচন্দ্র জয়। 
হেন শ্রীচরণ যবে করিল আশ্রয় ॥ 
সেই আজ্ঞ। বলে লিখি চরণ প্রভাব। 
শুনিঝা লিখিয়া মোর যত হৈল লাভ ॥ 
যেই বাক্য প্রভু মুখে দেখি তাহা লিখি। (১) 
কি হৈল লিখিয়া তাহা পরতেক দেখি ॥ 
[নকটে বসাই ঘোরে ক্রম করি কছে। 
শুনিয়া আনন্দচিত্ত কহিব বা কাহে ॥ 
যখন শুনিয়ে যাহ! লিখিয়ে কাগজে । 
সাক্ষাতে শুনাইল তাহ! দওচারি ব্যাজে ॥ 
আনন্দ হইল চিত্ত কৃপা কৈল অতি। 
শ্রীমুখের বাক্য সিদ্ধি সেই পদ্দ গতি ॥ 
যাঁও বাপু শ্রানবাস কান্দ কি কারণ। 
শুভাশুভ গিখবেন পথের গমন ॥ 
নরোত্তম সঙ্গে থাকিধেন সর্বথায | 
ছুই দেহ এক প্রাণ সর্ধলোকে গায় ॥ 
ছইহার গমনে পাইলাম যত ব্যথা । 
শুভাশুভ বার্তা পাইলে প্রাণে পাইব 
সর্বথা ॥ (২) 


(৯) যেই বাক্য শুনি প্রভুর মুখে ভাগ! 
| লিখি। 
(২) ওভবার্তা পাইলে প্রাণের বাহিরে 
সর্ব! | 


৯৯০ 


সাবধানে পথে যাবে নহে অপচয় । 
কান্দিতে কান্দিতে গোসাঞ্জি এই কথা 


কয় ॥ 
আলিঙ্গন কৈল ছৃ'হে কৃপা অতিশয় । 


সে কার্ধ্য করিবে যেন না হয় অপচয় ॥ 
ষে আজ্ঞ৷ বলিয়৷ আচার্ধ্য হইল! বাহির । 
যাইতে না পারে দেভ হইলা! অস্থির ॥ 
গোসাঞ্চ সাক্ষাতে বহি ঠাকুর মহাশয় । 
প্রণাম করিয়া! কিছু তারে নিবেদয় ॥ 

এই নরোত্তম তোমার হয় ভৃভানাস 
এ দুই চরণ প্রাপ্তি নহে অন্য আশ ॥ 
যাও বাপু নরোত্তম কি বলিব আর । 
রন্দাবনে সর্বসিদ্ধি হইল তোমার ॥ 
শ্রীনিবাস সহিতে তুমি রতিবে এক স্থানে । 
শুনিয়। আনন্দ চিত্ত হইল যেন মনে ॥ 

যে আজ্ঞা বলিয়া! হৈল! কুঙ্জের বাহির | 
যত স্থির করেন চিত্ত নাহি বঙ্গে স্থির ॥ 
শ্ীজীব গোসাঞ্জি কাছে গেল' সেকালে । 
সিন্ধুক সজ্জা! করি প্স্তক ভরেন বিরলে ॥ 
শ্ীরূপের গ্রন্থ যত নিজ গ্রন্থ আর! 

থরে থরে বসাইল| ভিতরে তাহার ॥ 
বহু লোক লৈয়া সিদ্ধুক আনিল পরিয়া । 
গাড়ির উপরে সব চড়াইল লএগ্ন ॥ 
- সর্কালোকের সাক্ষাতে কুলুপ দিল তায়। 
মোমজামায় ঘেরাইল সর্ববাঙ্গে লেপটায় ॥ 
পথের খরচ যত দিল তিন জনে। 
ম্েখানে যেথানে বাবে হবে সাবধানে ॥ 
বলদ ভুড়িল তায় আনন্দিত চিত্তে। 

কূপ সনাতনের পদ ভাঁবিতে ভাবিতে ॥ 


চৈতন্ত নিত্যানন্দ অদ্বৈত ভক্তগণ। 
সর্ব মঙ্গল লাগি করিয়ে স্মরণ ॥ 


প্রেম-বিলাস। 


[ ব্রয়োদশ বিলাস। 


আসি উত্তরিল! গাঁড়ি গোবিন্দের দ্বারে। 
শ্রীজীবের সঙ্গে যান দর্শন করিবারে ॥ 
দেখিল গোবিন্দ বসি আছেন পিংহাসনে । 
অনেক প্রণাম করি করে নিবেদনে ॥. 
শ্রীনিবাস নরোত্তমের মঙ্গল কারণে । 
রুপা কর চরণে করিয়ে নিবেদনে ॥ 
পুজা প্রপাদি মালা দিলা ছুহার গলে । 
প্রণাম করিয়। হু'তে মথুরা-মুখে চলে ॥ 
শীজীব গোস্বামী সঙ্গে মথুরা নগরে । 
সেই স্কানে মিলি সভে রাত্রে বাস করে ॥ (১) 
মহাজন পাঠাইয়! রাঁজপত্র আনে । 

চৌকি সচিত যান্পুরের করিল লিখনে ॥ 
তঃকাল হৈল সবে আনন্দ অন্তর । 
পথে চলি যায় ক্ষণে করিস মন্থর ॥ 

নগর কাঠির হৈলা বিদায়ের কালে । 
আলিন করিয়া ঈজীব কিছু বলে ॥ 
সর্ধরস শিনোনণি গৌবাঙ্গনুন্দর | 

বর শক্তি সনাতন রূপ কগেবর ॥ 
শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেদ-গর্তি দুয়ের শরীরে । 
রূপ সনাতন শক্তি জানিতে অন্তরে ॥ (২) 
সেই টৈতন্ের আজ্ঞা প্রেম প্রকাঁশিতে। 
বর্ণন করিলা রূপ সূনাতন তাথে ॥ 


সেই গ্রন্থে সেই ধন্ম গ্রকাশ তোমাতে । 
প্রকাশ করিতে ছুহে পার সর্বত্রেতে ॥ (৩) 


(১) এইথানে রাত্রি কালে সবে বান করে। 

(২) শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-মুর্তি ছুই জন ধরে। 
রূপ সনাতন. শক্তি জানিল নিত্ধারে ॥ 

(৩) সেই গ্রন্থ সেই ধর্ম প্রকাশ তোমার । 
প্রচার করিতে হয় তোমার দৌহার ॥ 


ত্রয়োদশ বিলাস |] প্রেম-বিলাস। ৯১. 


মোর আজ্ঞ! নহে এই প্রভুর আদেশ। 

পীর যাহ গৌরাঙ্গের দৃ'হে নিজ দেশ ॥ 

শ্চ্ছন্দে মঙ্গল হউক পথের গমন । 

আক্তা পালন করি কিবা ছাঁড়িব জীবন ॥ | 

শ্রীনিবাস নরোত্তম তুমি মোর প্রাণ । 

একজ্র রহিবা নাহি যাৰ অন্য স্থান ॥ 

গলায় ধরিয়। কান্দে নাহিক সম্বিৎ। 

তোম! ভু'হার গুণে চিত্ত হৈয়াছে মোহিত ॥ 

জীবনে মরণে লাগি রহিল হিয়ায়। ৃ 

তুমি আমি জানি ইহা অন্যের নাহি দায় ॥ র 
সত্রীজীব গোস্বামী ধরি শ্তামাননের কর । ূ 


কান্দিতে লাগিল! ছই পদযুগ ধরি । 
বিদায় করিল। তারে আলিঙ্গন করি ॥ 
দশ জন অগধারী হিন্দু সঙ্গে যায়। (২) 
ছুই গাড়োয়ান তবে ছুংখ নাহি পায় ॥ 
পথে চলি যাবে সর্ব করিয়। বারণ । 
কোন মতে কারে। যেন নহে অন্য মন ॥ 
সেই মতে চলে তিনে কান্দিয়। কান্দিয়া। 
। রূপ সনাতন জীব রণ করিয়! ॥ 
গোসাঞ্ি, ভ্রীবুন্দাবন করিল! গমন. 
শুভ চিস্ত। করে সদ! পথের চিন্তন ॥ 
রাজপত্র দেখাইস্স] যায় স্থানে স্থানে । 
আগরায় এক রারি করিল ক্ষেপণে ॥ 
প্রভাতে উ য়া পরে চলে শীন্ত্র গতি । 
কুষ্ণনীম লয়ে পথে চলে স্ুন্ধমতি ॥ 

ূ রাত্রে বপি রহে কুষ্চ-কথা আলাপনে । 

ৃ 


অনেক করিল রূপা আনন্দ অন্থর! 
দেশে যাই কুষ্ণসেবা বৈষ্ণবসেবন । 
ধ্দু-প্রচারণ কর প্রেম প্রবর্তন ॥ 

দেশে যাহ চিন্তা নাভি সর্বত্র মঙ্গল । 
তোমার যে শাখা-দ্বারে ভাদিবে সকল ॥ 
অচ্যুতানন্দের পত্র নাম মুবারিদাস। 
তোমার আশ্রর মনে করিয়াছে আশ ॥ 
পূর্বে কহিয়াছে আমি ন্ভাহে দিহ মন। 


কিকনণে ঝা দিন যায় তাহা নাহি জানে । 
রাজপত্র দেখাইয়। ধায় সর্বস্তানে | 
ফিট নগর গীত বরিল! গামানে ॥ 


কথোদিন রাজপথে গন স্বচ্ছন্দ | 


নরেখর্তমের হাতে ধরি কৈল সমর্পণ | 
কহিব প্রসঙ্গ গণোদ্দেশ-অনুসারে | 
কর্তব্যাকর্তব্য সান জানিব! অন্তরে || (১) 
ভক্তিরসাযৃত গ্রন্থ অন্ুসারের মত। 

স্বচ্ছন্দে বুঝা”বা তাহ! ক'রয়৷ বেকত ॥ 
রসলীলা! গ্রন্থ শ্রেঠ উজ্জ্বলের দ্বারে । 

শিক্ষা দিয় নিজ দেশ পাঠাব সত্বরে ॥ 
ছুই মন্ধুষ্য সঙ্গে দিবে খরচ যাইবারে | 
ছুঃখ নাহি পান যান আনন্দ অন্তরে ॥ 


শি পাস 
বস পরপরই পপ পম সপ সপ 


(১) করিবে প্রসঙ্গ গণদ্দেশ অনুসারে । 
কর্তব্যাকর্তব্য সাধন জানিবা তাহারে ॥ 


ঝাড়িখণ্ড পণে যাব করিল নির্ববন্ধ ॥ 
মগু দেশ বামে করি পথে চলি যায়। 
বনপথে যাইতেই সখ অতি পায় ॥ 


কুষ্$-কথা আলাপনে তিনে যায় রঙে । 
কথোদুর যান রুষ্চলীলার প্রসঙ্গে ॥ 


. ঝাড়িদেশ ছাড়াইয়! উত্তরিলা গিয়া । 


তম্লুকে যান মনে আনন্দ পাইয়া ॥ 


রাত্রে বসি ইইগোঠী কৃষ্ণ আলাপন । 
এই মত স্থথে যান না জানয়ে বন ॥ 


(২) দশজন অস্ত্রধারী পিদ্ধুক সঙ্গে যায় । 


ন্‌ 


কোকিল মধুর ডাকে নৃত্য করে তারা । 
তাহ। দেখি ভাব উঠে বুন্দাবন পার! ॥ 
মহাপ্রহ ঝাড়িখণ্ডে সুখ পাইল৷ অতি । 
দেখি অশ্রু কম্প হয় পুলকের পাতি ॥ 
পরম আনন্দ সুখ ছুঃখ নাহি জানে । 
ভদ্রোভদ্র হবে বলি নাহি পড়ে মনে ॥ 
বিষুপুরিয়। রাজার নাম বীরভাম্বীর । 


বন্য বৃত্তি করে তাহে অত্যন্ত দুঃশীল ॥ (১) 


হাতে গণিতা পুরুষে ডাক হৈত কত। 


ফাসিয়ার মানুষ-মারা আছে শত শত ॥ ২) 


স্বদেশ মারে যাইয়া সেই সব জন। 
গাঁড়ির সঙ্গে পাছে তারা করেন গমন ॥ 
গণিয়া গণিয়া যার অন্টের রাজ্য পথে। 
অন্ধ দেশ বলি নাহি মারে যার সাথে ॥ 
পঞ্চবটী বামে রাখি রঘুনাথপুর । 
নিজদেশ বলি বাটে আনন্দ প্রচুর ॥ 
মালিয়াড়া বলি গ্রামে ভৌমিক এক হয়। 
রহিল! শ্বচ্ছন্দে তাহ! হইয়] নির্ভয় ॥ 
গণিয়। দেখয়ে গাড়িভর। বহু ধন। 

হীর! মণি মাণিক কত অমূল্য রতন ॥ 
আগে ছই জন যাই কহে রাজ। প্রতি। 
সোণ! হীর! মাণিক বলি কহিল হুষ্টমতি ॥ 
রাজ! ছিজ্ঞাসিল লোক সঙ্গে কত হয়। 
পঞ্চদশ লোক সঙ্গে কহিল নিশ্চয় ॥ 
ছইশত লোক লইয়া করহ গমন। 
প্রাণে নাহি মারিবা আনিবে সব ধন ॥ 
বনদুকজালালি কত তীরন্দাজ আর । 
গাড়ি মারিবারে যায় করিয়! বিচার ॥ 


' (১) দন্ু বৃত্তি করে তাহে অত্যন্ত অস্থির । 
(২) হাসিয়ারা মানস্রিয়। আছে শত শত। 


প্রেম-বিলাস। 


নে 
শেপ পাশ শিপ? সপ পপ সপ পাপ সপ 


পপ পাপ পপ পপ ০৩ পা | শপিসািশি ৮ শি শশা শশা শী তিশি  পিসপিস্পী পপ 


কপ 


[ত্রয়োদশ বিলাস। 


গোপালপুর এক গ্রাম অতি মনোহর । 
সেই স্থানে রাত্রে বৈসে আনন্দ অন্তর ॥ 
ছুই প্রহর রাত্রি.গেল কৃষ্ণকথা-রসে। 
শয়ন করিল কেহ কেহ বসি আছে ॥ 
কালম্বরূপ সবগুল! উত্তরিলাসিয়! ৷ 

মার মার কাট কাট বলয়ে লুটিয়া | 

সবে স্তব্ধ হৈয়া রহে মনে ভয় করি। 
গাড়ির দ্রব্য লুটি লইল অস্ত্র নাহি ধরি ॥ 
বনপথে ল'ঞ৷ গেল রাজার নিকটে । 
প্রাতঃকাল হৈল সবে পড়িল সঙ্কটে ॥ 
আপনে আইল রাজ! গাড়ি লইবারে। 
গাড়ির বলদ দেখি আনন্দ অন্তরে ॥ 
বাড়ির ভিতরে লইয়! গাড় তার রাখে । 
লোক অন্তত্রেতে করি গাড়ি খলি দেখে ॥ 
দেখিল সিন্ুুক বড় ভিতরে আছয়। 

সে শোভ। দেখিয়া রাজ! আনন্দিত হয় ॥ 
তাহাতে দেখিল সব গ্রথ বহুতর । 

দুঃখ বড় হৃষঈল চিন্তে ভাবয়ে অন্তর 11:৮5” 
বাহির হইয়! রাজ! লোক বলাইল। 
বত লোক যা ঞ্জাছিল সকলি আইল ॥ 
কোন পথে আইল গাড়ি শুন দেখি ভাই । 
কতদুর হৈতে তুমি আনিলে গোড়াই ॥ (২) 
তোমার সহিত রাজ! আসি তার সনে। 
যখন গণিয়ে তখন দেখি নান! ধনে ॥ 


মালগাড়া রাজ! সবে এই নিবেদন । 
ভাবিত হইল চিত্ত কারে নাহি কন ॥ 
তেমতি সিন্ধুক লঞ রাখিল ভাগারে । 
সাবধানে রাখিল! ইহা! কহিল! লোকেরে ॥ 


(২) কতদূর হৈতে তুমি আমি লাগ পাই। 


ত্রয়োদশ বিলাস । ] প্রেম-বিলাস। ৯৩. 


এখ৷ আচাধ্য ঠাকুর আর ঠাকুর মহাশয়। | পাগল হইয়! অতি বুলে গ্রামে গ্রামে । (১) 


্রশ্বিয়া ফিরয় কারে কিছু না বলয় ॥ কান্দয়ে সতত বিচারয়ে মনে মনে ॥ 
শ্টামানন্দের চিত্ত তাতে হৈল চমৎকার । | কারণ আছরে "ইহার অনুভব হয় । 
সবার উপরে হইল মহাহুঃখ ভার ॥ চৈতন্তের ইচ্ছ! এই জানিহ নিশ্চয় ॥ 
গাড়িয়ান লোক সব বলয়ে তাহার। রূপ সনাতন জীব ভঙ্গি উঠাইল। 

যে কিছু কহিয়ে তাহা শুন ভাই আর ॥ | ধন বলি গ্রন্থ সব চুরি করি লইল॥ 

এই যে দেশের কথ! কহ নাহি যায়। অপ্রমাণ নহে সেই ধনমাত্র সার । 
নিজদেশে আসি দুঃখ জন্মিল হিয়ায় ॥ ূ গণিত গণিল কিবা দোষ আছে তার। 
যে কিছু আছিল সঙ্গে সব নিল কাড়ি। : প্রন রামানন্দ সঙ্গে যত প্রশ্াত্তর। 
ছুঃখ না পাইহু তোমরা যাহ নিজ বাড়ি ॥ ূ লিখিলেন কবিরাজ আনন্দ অন্তর ॥ 

যে হইল তাহা লিখি গোস্বামীর স্থানে । রসভক্তি কৃষ্ততত্বে প্রেমের আখ্যান । 
নিজ দুঃখ পত্রে সব করি নিবেদনে ॥ কতেক লিখিব তার যতেক প্রমাণ ॥ 
ভাল ভাল বপি লোক কহিল তাহারে । সেই তত্বেত্তা! যেই মনে তাহা জানে। 
সভারে লইয়া গেল! গ্রামের ভিতরে ॥ আমি যে লিখিয়ে তার বুঝিবে কারণে ॥ 
কাগজ কলম মাঙ্গি লইল তথাই। ধন মধ্যে কহ রায় কোন ধন গণি। 
লিখিলেন যে হইল তত সভার ঠাঁই ॥ রাধার প্রেম যার সেই মহাধনী ॥ 
পথে পথে তারা সব করিল গমন। শ্রীরূপের গ্রন্থ যত লীলার প্রসঙ্গ । 


গ্রামে গ্রামে বলেন যাঞা কান্দে অনুক্ষণ ॥,] কত প্রেমধন আছে তাহার তরঙ্গ ॥ 
কোথাহ না পায় টের লোক নাহি কহে। ] প্রেমধন গাথিয়াছে অক্ষরে অক্ষরে । 


যে দুঃখ হইল চিত্তে কেব! তাহে হে ॥ স্পর্শমণি বলি তারে গণিল অন্তরে ॥ 

শ্রীরুষ্ণ চৈতন্ প্রভু নিত্যানন্দ রায়। যেই গণিয়াছে তার বাক্য মিথ্যা নহে। 
দেশে আনি এত দুঃখ আছিল দশায় ॥ চুরি করি লইল তার কারণ আছয়ে ॥ 

রূপ সনাতন জীব প্রতু প্রাণনাথ। কোনবূপে যায় গ্রন্থ লইল তার ঘরে । (২): 
কোন সুখে বঞ্চিবি কাল হইয়া অনাথ ॥ অচিস্ত্য শক্তি আছে প্রেম জন্মায় অস্তরে ॥ 
যত পরিশ্রম কৈল আসি এত দুর । ৰ অলপ লোকে হয় যদি কেবা তাহা গণে। 
অপরাধ কৈল সেব! ছাঁড়িল প্রহর ॥ রাজা পাত্তে জন্মিলে প্রেম সর্বলোকে জানে॥ 
ভাবে মনে মনে বসি বনের ভিতরে ॥ আমার লিখন যেই বুঝিব অনুসার । 

প্রাণ যায় বড় শেল রহিল অন্তরে ॥ পশ্চাতে বুঝিব তার প্রয়োজন আর ॥ 
বতেক হইল আজ্ঞা সব হৈল বৃষ্ধা। (১) পাগল হুইয়া অতি ফিরে দ্বারে ঘারে। 


কেবা জানে এব! দুঃখ নিবেদিব কোথা | 1 (২) কোনরূপ লীলাগ্রন্থ যা রাজখরে। 


ডি 


৯৪ প্রেম-বিলাস। 


[এথা আচার্য ঠাকুর বলেন খেদ কৰি। 
-'কথোর্দিনে লোক গেল মথুরানগরী ॥ 
আর দিনে পত্র লৈর! গোসাঞ্রির স্থানে । 
পত্র দিয়া সব বাকা কৈল নিবেদনে ॥ 
শ্রীজীব পড়িল পত্রের কারণ বুঝিল। 
লোকনাথ গোসা্ঞ স্থানে সকল কহিল ॥ 
শ্রীভট্টগোসার্জি শুনিলেন সব কথ! । 
কান্দির কহয়ে বড় পাইলাম বাথ! ॥ 
'বুঘুনাথ কবিরাজ শুনি দুই নে । 
কান্দিয়! কান্দিয়। পড়ে লোটাইয়৷ ভূমে ॥ 
কবিরাজ কহে প্রভূ না বুঝি কারণ । 

কি করিল কিবা হৈল ভাবে মনে মন ॥ 
জরাকালে কবিরাজ না পারে চলিতে । 
অন্তদ্ধীন কৈল সেই দুঃখের সহিতে ॥ 
কুণডতীরে বসি সদ করে অনুতাপ । 


' উছলি পড়িল গোসাগ্রি দিয়। এক বাপ ॥ 


বিরহ বেদনা! কত সহ্হিব পরাণে। 
মনের যতেক দুঃখ কেব! তাহ! জানে ॥ 
শ্রারুষ্*-চৈতন্ত নিত্যানন্দ কৃপাময়। 
তোম! বিন আর কেবা আমার আছয় ॥ 
- অদ্বৈতাদি ভক্তগণ করুণাহৃদয়। 
ক্বষ্দ্বাস প্রতি সবে হইও সদয় ॥ 

প্রভু রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। 


. কোথা গেল! প্রভু মোরে কর আত্মসাৎ ॥ 
. লোকনাথ গোপালভট শ্রীজীবগোসাঞ্ি। 


' €তামর! করহ দয়! মোর কেছো নাঞ্ি ॥ 
ভীদাসগোসাঞ্জিদেহ নিজপদ দান। 

' ছ্মীবনে মরণে প্রাপ্তি যার করি ধ্যান ॥ 
বুকে হাত দিয়! কান্দে রঘুলাথদাস। 
-আরমে রহল শেল ন! পুরল আশ ॥ 


[ ত্রয়োদশ বিলাস। 


তুমি গেলে আর কোথা কে আছে 
আমার। 
ফুকরি ফুকরি কানে? হস্তে ধরি তার ॥ 
তুমি ছাড়ি যাও মোরে অনাথ করিয়া । 
কেমনে বঞ্চিব কাল এ ছুঃখ সহিয়! ॥ 
নিজ নেত্র ধষ্চদাস রঘুনাথের মুখে । 
চরণ ধবিল আনি আপনার বুকে ॥ 
ওহে রাধাকুণ্ড তীর বাস দেহ স্থান। 
রাধাপ্রিয় রঘুনাথ হয়েন কুপাবান্‌ ॥ 
যেই গণে স্থিতি তাহ! করিতে ভাবন। 
মুদিত নয়নে প্রাণ কৈল নিস্তামণ' | ] 
রঘুনাধদাস কান্দে বুকে দিয়া হাত। 
ছড়ি গেল। রাখি মোরে করিয়৷ অনাথ ॥ 
কৃতেক লিখিব দুঃখ কহ্‌নে ন! যায়। 
কবিরাজ কবিরাজ বলি সভে গুণ গায় ॥ 
সিদ্বের প্রসঙ্গ যত কহনে ন! যাস ॥ 
সেই সে জানয়ে মনে বারে কৃপ। হয় ॥ 
এই কালে হইয়াছে এমন প্রসঙ্গ । 
না লিখিলে নিজ প্রভুর আজ্ঞা হয় ভঙ্গ ॥ 
তাহে অপরাধ হৈল না স্কুরে বনে || 
এখনে লিখিয়ে তাহ! শুন বিবরণে ॥ 
অন্বেষণ করি বলে ছুই মহাশয় । 
সেই দুঃখে শ্তামানন্দে সঙ্গে করি লয় ॥ 
একদিন রাত্রে ছুছে বিচার করম্ব। 
আচার্য্য ঠাকুর কছে মোর মনে লয় ॥ 
নিজ দেশে যাও তুমি আপনার খর । 
এই ছুঃখে ছুঃখী হয় আমার অন্তর ॥ (১) 
এ সাধ্য নহিলে সাধ্য নহে প্রয়োজন । 
সব ব্যর্থ হয়.নহে আজ্ঞার পালন ॥ 
(১) এই ছুঃখে ছুঃখী হঞ! রি নিরন্তর । 


র 


ব্রয়োদশ বিলাস । ] 


কে লইল অবগ্ঠ তাহা চাহি জানিবারে। 
তবে সে করিব তার যে থাকে প্রকারে ॥ 
লোক দ্বারে পত্র লিখি তোমারে পাঠাব। 
রাজপত্র করি তবে তেমত হইব ॥ 

নহেবা জানিয়৷ আমি যাব তোমা স্থানে । 
আসোয়ার লোক লইয়৷ করিব গমনে ॥ 
এই যুক্তি কর তবে সব সিদ্ধ হয়৷ 
প্রাতঃকালে উঠি তুমি করহু বিজয় ॥ 
প্রাতঃকালে দুই জনে লইয়৷ বিদায়। 
সেইকাঁলে যত ছুঃখ উঠিল হিয়ায় ॥ 

করে ধরি কহে শুন অহে নরোতুম। 

না পাইলে গ্রন্থ সব ছাড়িব জীবন ॥ 
কান্দিয়া কান্দিয়। দৌহে হইল বিদায়। 
ইহ! দেশে যান তিহে। ভ্রযিয়! বেড়ায় ॥ 
ঠাকুর মহাশয় দুঃখী অন্তর বাহিরে । 


নাজানয়ে কোথ! যায় থাকে কোথাকারে ॥ 


সঙ্গে হ্যামানন্দ যায় কিছু নাহি কহে। 
গমন করয়ে পথে পড়ি হুঃখ মোহে ॥ 
কথোদিনে চলি আইলেন নিজ দেশে । 
বন্ত্রহীন ঘরে যান অকিঞন বেশে ॥ 
শুনি তাঁর মাতা! পিতা আইল ধাইয়!। 
মুখ নিরখিয়া পড়ে লোটা এ লোটা ঞা ॥ 
নিজ পরিবার আইল যত কিছু ছিল। 
আসিয়। প্রণাম করি চরণে ধরিল ॥ 
নিরথিয়া রূপ তার পড়য়ে কান্দিয়!। 
হরি বলে মুখ দেখে আনন্দিত হৈয়া ॥ 
প্রজা! পাত্র মিত্র আনহ দেশ হৈতে। 


একে একে কহে তারে কান্দিতে কার্দিতে ॥ 


চরণে পড়িয়া কান্দে গেল হুংখ শোক। 
ঝ্রাহ্মণ স্জন আইল আর কত লোক ॥ 


আপ আপ 


প্রেম-বিলাস। | ৯৫ 


নিজ ঘরে আইলা আনন্দ আবেশে । 
নিজ আলম বেড়িয়! সর্ব লোক বৈসে ॥ 
সভার আনন্দ চেল ডুবিলা প্রেমায় । 

হা হা রাধা? বলি ভূমে গড়ি যায় ॥ 
মাতা পিত। পরিজন ভাগ্য করি মানে । 
পুনর্্বার প্রেমনুর্তি দেখিল নয়নে ॥ 

তিন বার ন্নান করে স্মরণ বীর্তন। 
দেখিয়! সকল জনের আনন্দিত মন ॥ 
দিব! রাত্রি কোথা যায় প্রেমের আবেশে । 
হরিনাম লয় দিন হৈল অবশেষে ॥ 
ব5-জন্ম ভাগ্য মোর হইল উদয় । 

কেহ কহে আম প্রতি কিছু আজ্ঞা হয় ॥ 
কেহ কহে হেন পদ করিয়া আশ্রয়। 
রাধাকৃঞ্চ ভজন করি হয় পাপ ক্ষয়॥ 
কারে কিছু নাহি কহে রহে স্তব্ধ হৈয়া। 
সনাতন রূপ ক্ষণে স্মরণ করিয়া ॥ 

প্রভু লোকনাথ কোথা মোর প্রাণনাথ। 
দেখিব সে পদ কবে নয়নে সাক্ষাৎ ॥ 


নিভৃতে কাননমধ্যে একা বসি রহে। 


মন্দ মন্দ ম্মরে মুখে হরিনাম কহে ॥ 
এতেক সাধন করে নাহি জানে লোক । 
তাহার দর্শনে সভার যায় ছঃখ শোক ॥ 
তাহার করুণ! হৈলে কিবা! গুণ ধরে। 
কিবা প্রেম প্রাপ্তি হয় অন্তরে বাহিরে ॥ 
পশ্চাতে লিখিব সব সে আশ্্যয কথা। 


'| বে প্রেম প্রকাশি পাত্র কৈল যথ। তথা ॥ 


এখনে লিখিয়ে তার গুনহ প্রসঙ্গ । 
যে কারণে শ্ামানন্দ আইলেন সঙ্ক ॥ 
নিবেদন করি কিছু গুন মহাশয়। 


গোস্বামী জিউর আজ্ঞা যেব! কিছু হয় ॥ ূ 


৯৬ 


্ি 


ভাল ভাল বলি তারে লাগিগ। কাঁহিতে। 
গণোদ্দেশ দীপিকার যে প্রসঙ্গ তাখে ॥ 
নিজ সিদ্ধ দেহ করে স্মরণের রীতি । 
যেকালে যেমন সেব৷ যার সঙ্গে স্থিতি ॥ 
রূতির আশ্রয় কহে যুথ নিরূপণ । 
বিশেষ লালসারূপে সেবা অন্ধক্ষণ ॥ 
বর্ণবেশ ময় এই সব শাস্ত্র মত। 
ঘগুরুরূপা সথীসঙ্গে থাকিবে একত্র ॥ 
সক্ষেত কুগুতীর বর্ধাণ নন্দীশ্বর | 

যাবট নিবাস সেবায় হইবে তৎপর ॥ 
সাধনাঙ্গ কহিল রসামুতসিন্ধু দ্বারে । 
রাগ বৈধী যেই মত তার ব্যবহারে ॥ 
রাগে যুক্ত করিবেন সকল সাধন । 

এই দৃঢ়তর বাক্য শ্রীরপের হন । 

আর যে কহিল সাধ্য সাধন প্রসঙ্গ ৷ 
তাহাতেই রক্ষা পায় হেন সাধনা্গ ॥ 
কৃষ্ণ ভক্ত কৃষ্ণ স্থানে হয়ে সাবধান । 
নামাপরাধ সেবাপরাধ তাহে রক্ষা! পান ॥ 
বিশেষ কহিল যত যতেক বিচার । 
তাহে যেই মত হয় বৈষ্ণব-আচার ॥ 
দশদিন তারে রাখি করিল বিদ্বায়। 
খরচ দুই মনুষ্য দিল পথের সহায় ॥ 
গমনের কালে যে বিচ্ছেদ হু হার ছুঃখ। 
এত দিনে ভঙ্গবিধি কৈল সব মুখ ॥ 
স্তামানন্দ নিজ দেশে করিল! গমন । 
সেকালে যে হৈল তাহা কে করে বর্ণন ॥ 
ঠাকুর মহাশয় তবে বাহিরে আপিয়। । 
রিদায় করেন তারে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ 
প্রণাম করিল ঠাকুর কৈল আলিঙ্গন । 
সামানন্ম শোকাকুল করিল গমন ॥ 


প্রেম-বিলাল । 


' [ত্রয়োদশ বিলাস । 


কথোদুর যাই করে এক পরণাম। 
আর কথোদুর যাই নিরখে বয়ান ॥ 
পথে চলি যান মাথে দিয়া নিজহাত। 
সেকালে যে ছুঃখ হৈল নিবেদিব কাথ ॥ 
এথা ত আগচার্ধ্য ঠাকুর বনেতে ভ্রমিয়া | 
একদিন বিষুপুরে প্রবেশিল গিঞা ॥ 


1 কারে নাহি জানে তিহো তারে নাহি 


জানে। 
বাউলের প্রায় কেহো করে অনুমানে ॥ 


. এক বহির্বাস কৌপীন এক হয়। 


ৃ 
ৃ 
: 


1 
ৰ 
| 
| 


- দেড় হাত বস্ত্র তাতে শরীর মোছয় ॥ 


সেহে। পুরাতন তুতি মলিন বসন । ' 
অতিথির প্রায় গ্রামে ফরেন ভ্রমণ ॥ (১) 


| কু ভিক্ষা মাগি খার কু জল পান। 


কোথা রহেন কোথা যান নাহি স্থানাস্থান ॥ 
দশ দিন নগরমধ্ো ভ্রমণ করিয়া । 

এক দিন বৃক্ষতলে আছেন বপিয়া ॥ 

হেন কালে আইল! এক ত্রানণকুমার। 
দেখি জিজ্ঞাসিল তারে কি নাম তোমার ॥ 
তিহ্ো কহে কষ্বল্পভ মোর নাম হয়। 
রাজার রাজ্যে বাস করি রাজার আশ্রয় ॥ 
বিপ্র পুভ্রের সৌন্দধ্য দেখি স্থখ পাইল। 
বিনয় করিয়৷ তারে কিছু জিজ্ঞাসিল ॥ 

কহ দেখি কেবা রাজা কিব। নাম হয়। 
ধার্মিক কি অন্ত মন তাহার আশ ॥ 
তিহে৷ কহে রাজ! হয় বড় ছুরাচার। 
দস্থ্যবৃত্তি করে সদ। অত্যন্ত দুর্বার ॥ 

ম।রে কাটে ধন লুটে ন! চলে ঘাট বাট। 


বীরহাম্বীর নাম হয় রাজার মললপাট ॥ 
(১) অতি কষ অঙ্গ গ্রাম করেন ভ্রমণ। 


অয়োদশ বিলাস । ] 


এইরূপে গেল কাল দিন কথো হৈল। 
ছুই গাড়ি মারি ধন লুটিয়া আনিল ॥ 
ব্রাহ্মণ পতিত আসি পুরাণ শুনায়। 
রাজ! বসি শুনে, বিপ্র বসিয়া শুনায় ॥ 
আমরা বসিয় শুনি দুই চারি দণ্ড। 
বিশ্বাম নাহিক তাহে ছুর্জন পাষও ॥ 
তারে জিজ্ঞাসিল কিছু পড়িয়াছ তুমি। 
ব্যাকরণ হইয়াছে নিবেদিল আমি ॥ 
শ্লোকের আভাস বুঝ অর্থ কিবা হয়। 
সাহিত্য অলঙ্কার দেখি তবে সে বুঝয় ॥ 
তাহাতে কহিল সন্ধি সুত্রের প্রসঙ্গ ৷ 
ছজনে বিচার করে অতি বড় রঙ্গ ॥ 
ব্রাহ্মণের পুত্র-প্রীতি পাইলস বড় মতে। 
আপনে পারেন ঠাকুর মোরে পড়াইতে ॥ 
বছ বিদ্যা দেখো মুই মোর পড়াবার। 


তোমারে পড়াইতে পারি কৈল অঙ্গীকার ॥ 


দেউলি বলিয়া গ্রাম অতি দূর নয়। 
নদী পারে অর্ধক্রোশ মোর বাস! হয় ॥ 
বদি কূপা মোরে কর চল মোর ঘরে। 
শুনিয়৷ তাহার বাক্য আনন্দ অন্তরে ॥ 
চল বাই বলি ঠাকুর আনন্দিত মন। 
সঙ্গে চলি যাই বিপ্র দরশে চরণ ॥ 

দুই জনে ঘরে গেলা, ঘরে বদাইয়া । 
চরণ ধুইতে জল আনিলেন ধাঞা ॥ 
আসি বসিলেন, কহে পাক করিবারে। 
পাঁক সামগ্রী আনিল আনন্দ অন্তরে ॥ 
ঠাকুর কহপে বাপু শুন মোর কথ! । 


সিবা পোড়। ব্যঞ্জন আমি করিয়ে সর্বথা ॥ 


প্রদেণী ব্রাঙ্গণ আমি নাহি পরিচয়। 
হাতে জগ আনি খাই যদি আজ্ঞ! হয় ॥. 
(৭) 


শ্রেম-বিলাস। ৯৭ 


জল আনিবারে পাত্র তারে আনি দিল। 
উঠিয়া যাইয়া জল আপনে আনিল॥ 
রন্ধন করিয়া ভোজন করিল সভাই। 
ভালরপে পড়ান তারে মনে সুখ পাই ॥ 
পড়িয়া তাহার স্থানে যান রাজদ্বারে। 
সন্ধ্যাকালে আইসেন আপনার ঘরে ॥ 
ক্ষণেক বসিলেন, ঠাকুর জিজ্ঞাসেন ভারে। 
কি পড়িলে কি শুনিলে কহ দেখি মোরে ॥ 
তিহেো! কহেন ভাগবত পণ্ডিত পড়িলা। 
শুনি রাজ। উঠি নিজ অন্তঃপুরে গেল! ॥ 
শুনিয়া আইল ঘরে ঘুসিবাবে চাহি। 
কেবল আমার মন আছে তোমার ঠাঞ্চি ॥ 
আমারে লইয়া তুমি যাও রাজ-্বার | 


| তাহারে দেখিতে চিত্ত হইল আমার ॥ 


ব্রানাণ কুমার কহে যে আজ্ঞা তোমার । 
অবস্ত যাইব আমি সঙ্গে আপনার ॥ 
আর দ্দিন ভোজন করি যায় দুই জনে । 
দাহ! উত্তরিলা ধাহা রাজা বিদ্যমানে ॥ 
ভাগবত পড়ে পঞ্ডিত রাজা তাহা গুনে । 
অর্থ করে ভাল মন্দ কিছুই না জানে ॥ 
সে দিবস আইলা বাসা ব্রাহ্মণের ঘরে। 
আর দিন পুনশ্চ যান রাজ বরাবরে ॥ 


দ রাসপকাধ্যায়ী পড়ে সদর্থ না জানে । 


বসিয়া ঠাকুর কিছু করে নিবেদনে ॥ 
ব্যাস ভাষিত এই গ্রন্থ ভাগবত। 

শ্রীধরগ্থামীর টা। আছন্ে সম্মত ॥ 
কিবা বাখানহ ইহা বুঝনে না যায়। 
ইহার অর্থ নাহি হয পণ্ডিত প্রতিভায়্ ॥ , 
না গুনে পতিত রাজ। তার পানে চার । 
লেই দিনে ঘয়ে আইল আর'দিনে যায় ॥ 


ন্ট 


সেই দিনে পথণধ্যারী পঙ্ত বাখানে । 
অসম্মত অর্থ হৈল করে নিবেদনে ॥ 
পণ্ডিতের অর্থ শুনি রাজা আছে বসি। 
স্বামীর যে টীকা ব্যাখ্য! কহ না প্রকাশি ॥ 
পণ্ডিতের ক্রোধ হৈল রাঁজা তারে কয়। 
কিবা অর্থ কর, ব্রাহ্মণ কেনে বা দোষয় ॥ 
পণ্ডিত কহে মহারাজ ভাগবতের অর্থ । 
আম বিনা বাধানয়ে কাহার সামধ্য ॥ 
কোথাকার ক্ষুপ্র বিপ্র, মধ্যে কহে কথা । 
কিবা বাখানিবে তুমি আসি বৈস এথা ॥ 
রাজ! কহে বাখানহ ত্রাঙ্গণকুমার | 
ঠাকুর উঠিয়া কহে যে আজ্ঞা তোমার ॥ 
বসি বাথানয়ে স্থুথে পড়ে পুনর্দার | 

এক শোকে বাখানয়ে কতেক প্রকার ॥ 
শুনিয়া রাজার চিন্তে পরম উল্লাস । 
রাজার সাক্ষাতে বিপ্রের ভৈল বড় ভ্বাস ॥ 
_ নয়নে বহয়ে অশ্রু কতেক ধারায়। 
অবাক্য হইল পণ্ডিত রহে বকপ্রায়্ ॥ 
শনন্বার শ্লোক পড়ে আনন্দ আবেশে । 
বুঝাইয়৷ অর্থ করে অশেষ বিশেষে ॥ 
শুনিয়া আনন্দ হয় রাজার অস্তর। 
সভাতে যতেক লোক হৈল চমৎকার ॥ 


কোথা হইতে আইল বিপ্র কোথা ইহার 
ঘর। 


. সন্ধ্যাকাল হৈলে তবে পুক্তকে দিল ভোর ॥ 


পণ্ডিত চরণে পড়ে আনন্দ অন্তরে । 
তুমি বড় বিচক্ষণ কৃপা কর মোরে ॥ 
গুণগ্রাহী পণ্ডিত তুমি বুঝিল অভিপ্রায় । 
অর্থ শুনাইর়! ঠাকুর কিনিলে আমায় ॥ 


প্রেম-বিলাস। 


ৰ 


ৰ 


[ অয়োদশ বিলাস। 


শ্রীনিবাস নাম মোর এই দেশে বাস। 
রাজসভা দেখিবারে মোর অভিলাষ ॥ 
যেন মহারাজ তেন সভার পঙ্ডিত। 
শুনিয়া দেখিয়া মোর আনন্দিত চিত ॥ 
রাজলোক দ্বারে বাস! দিল নিজ স্থানে। 
অনেক মর্যাদা! কৈল উঠিয়া আপনে ॥ 


| লোক সঙ্গে নিজ বাস! আইল আপনে । 


| 


চরণ ধুইয়া তবে বসিলা আসনে ॥ 
্রাহ্মণপুল্রের সঙ্গে পণ্ডিত আইলা । 


। ক্ষণেক রহিলে তারে বিদায় করিলা ॥ 


১ নি ০ 
শপ ০ পাপা ০৮৭ | আস সি 


রাত্রে রাজা আইলেন ঠাকুরের স্থানে । 

ভক্ষণ করিবার লাগি করেন নিবেদনে ॥ 
ঠাকুর কহেন মহারাজ আমি একাহারী । 
কোন স্থানে রহি ভোজন পুনঃ নাহি করি ॥ 
রাজা কহে কিছু ভক্ষণে যদি আজ্ঞা হয়। 


। আতপ হইলে কিছু অন্ত আর নয় ॥ 


রাজা, ছুগ্ধ শর্কর। উড়া আনাইলা । 


ঠাকুর বসিয়া ব্াত্রে জলপান কৈলা ॥ 


সপ সঙ 


সপ পে | সপ | শী পপ পর ্ত পস আজ শা 


শয়ন করিল! রাজ! গেল! নিজ পুর। 
ঠাকুরের মনে হেল আনন্দ প্রচুর ॥ 
ঠাকুর আসনে বসি আনন্দিত মন । 
রূপ সনাতন বলি করেন ম্মরণ ॥ 
প্রভু মোর শ্রগোপালভট্র প্রাণনাথ। 
হেন ছুঃথ শ্রীনিবাস নিবেদিল কাথ ॥ 
শ্রীজীব গোসাঞ্ি মোরে হৈল! কপাবান্‌।, 
সেই সে ভরসায় আমি রাখিয়াছি প্রাণ ॥ 
রাত্রি প্রভাত হেল কিছু আছে শেষ। 
স্তব পড়ে পুনঃ পুনঃ আনন্দ আবেশ ॥ 


রাজার নাহিক নিদ্রা শুনয়ে শ্রবণে। 
শুনিয়া বিচার করে আপনার মনে ॥ 


নমস্কার করি রাজ জিজ্ঞাস! করর। 
কোথা হৈতভে আগমন হৈজ মহাঁশক ॥ 


1 পপ শী শপ ৮৭ পাপী প্রীত তা 


ত্রয়োদশ বিলাস । | 


এত গুণে মনুষ্য কি পৃথিবীতে হয়। 
ইহার দর্শনে মোর ভাগ্যের উদয় ॥ 
প্রাতঃকালে উঠে গেলা ঠাকুরের স্থানে । 
বাড়ায়ে দর্শন করি করয়ে প্রণামে ॥ 
ঠাকুর কহেন বৈস ভাল হৈল আইলে । 
অনেক ভাগ্য হয় রাজা দেখিলে 
প্রাতকালে ॥ 
রাজ৷ কহে যেই আজ্ঞ। সেই সত্য হয়। 
তামার দশনে কত পাপ বায় ক্ষয় ॥ 
ঠাকুদ কহে প্রাতঃম্নান প্রত্যহ আমার । 
,দ আজ্ঞ! বালরা রাভ। কারুল বিচার ॥ 
জলপাত্র দুইটী নবান আনাইল। 
ঠাকুরের আগে লয়ে আপনে ধরিল ॥ 
জ্রতাপাত্র নাহি ঠাকুর কর অপ্গাকার। 
পতিতের হাণ লাগি তোমার অবতার ॥ 
প্রভু কহে আমি তোমার আশ্রিত হান্গণ। 
বাহ। তোমার ইচ্ছা হয় সেই আমার মন ॥ 
পণ্ডি5 আনিয়া রাজ! জিজ্ঞাসিল তারে। 
কালি কি শুনিলে তাহা কহ ত আমারে ॥ 
সভারাজ তারে দেখি মোর চমতকার । 
অর্থ বুঝিবারে শক্তি নাহিক আমার ॥ 
(রে লঞ্া রাজা গেল! ঠাকুরের স্তানে ৷ 
সেবার লাগিয়। তারে করে সসপণে ॥ 
সবার সামগ্রী সব আনি দিল তারে। 
আপনার ভাতে সব ব্যবহার করে ॥ 


ভোজন করিয়া রাজ বসিলেন গিয়া । 
ঠাকুর নিকটে দিল পুস্তক আনাইয় ॥ 


ঠাকুর বসিল! ডোর খুলি পুস্তকের । 
'মআরস্ত করিতে ওর নাহি আনন্দের ॥ 


প্রম-বিলাস । ৯৯ 


| শ্রীমুখের অর্থ শুনি পাষাণ মিলয়। 

ৰ বাজ। কান্দে হস্ত দিয়া আপন মাথায় । 

| রূপ নিরখয়ে রাজা চাহে মুখ পানে। 
হেনঞ্ডি পাপীরে কূপ করে কোন জনে ॥ 
: রাত্রে নিদ্রা নাহি বাই এই মহাশয় । 

ৰ প্রীনিবাসের কর বাই চরণ আশ্রয় ॥ 

ূ হ।নিবাস কার নাম কেবা তারে জানে । 
আজি আসিরাছেন, রহে তোমার ভবনে ॥ 
। হেন কড়ু নাহি শুনি দেখিরে স্বপনে 


৮৮ 1 


গং । সি তদি ক হবি 1 বিও। কহিব কারছে ॥ 


অথ করে ঠাকুর কথন না শুনে । 
£ধে করাবগত নাতে 5 হে মুখপানে 
না। পড়িল, গ্রন্থে ডের দিলেন তথায় । 
 বসিয়াছে ধাজ্। কান্দে করে ভার ভায় 
, পিন শুনল সব বত অর্থ করে। 
হেন নাভি শুনি কড়ু ভুবন ভিতরে " 
নিরণি রূপের নোভ। কান্দষে পঞ্ডিত । 
ঝরয়ে নয়নে নার পড়য়ে ভূমিত ॥ 
' গ্লেখিয়া ঠাকুর জন্ধ কিছু নাহি কয়। 
রাজা উঠি প্রণমিয়। কিছু নিবেদয় ॥ 
ক ঠাকুর কোথা হইতে হেল আগমন | 
কিবা! নাম কহ শুনি স্থির হউক মন ॥ 
ভ্রীনিবাস নাম, রা বৃন্দাবন হইতে । 
লক্ষ গ্রন্থ শ্রীরূপের প্রকাশ করিতে ॥ 
গৌড়দেশে লৈরা তাহা করিব প্রচার । 
চুরি করি লইল কেবা জীবন আমার " 
তাহার লাগিয়৷ ফিরি কত দেশে বনে। 
শয়ন ভোজন গেল অন্ত নাহি মনে ॥ 
মোর প্রভু শ্রীগোপালভট্ট তার নাম। 


শ্রীজীবগোসাঞ্ি মোরে মাজ্ঞ। দিলদান ॥ 


৯০০০০, পা সপ ইউ পস্পপ প ৮ পা সপ পাকি 


১৩৬৩ 


গোসাঞ্জি দশ অস্ত্রধারী ছুই গাড়োরান। 


ভাল মন্দ নাহি আর পথের জঙ্জাল ! 
আমি শ্ামানন্দ আর ঠাকুর মহাশর । 
এত পথ আইলাম হইয়া নির্ভর ॥ 


রাত্রেতে গোপালপুরে আসি বাসা করি। 


বছ অন্ত্রধারী যাইয়! রাত্রে কৈল চুরি 
গাড়িভরা গ্রন্থ ছিল বত দ্রব্য আর। 
লুটি নিজ দেশে গেল এ দশ! আনার । 
রাজা কহে বহু ভাগা বংশের আনার । 
এই দেশে আগমন হইল বে তোমার ॥ 
চুরি ন করিলে নহে তোমার আগমন । 
অধমেরে কুপা করে কে আছে এমন। 
যেই মত গাড়ি সব তেখত আছয়। 
উচিত থে শাস্তি হালা কর মহাশর |. 
মামার উদ্ধার লাগি তোমার 'সাগমন । 
আম কেন মহ্াপাপী নাভি কোন জল ॥ 
ইহা! বল কান্দে রাজা ভুমে গড়ি নায় । 


০ 
সপ 


সবণের প্রায় দেহ গড়াগড়ি যার 01১) 


দ্ুনরনে ঝরে নার নাচে মন্ত হৈরা। 


কোপার জাখিয়াছ গ্রন্থ চল দেখি ধাঞা। 


ঘে আজ্ঞা বলিয়া রাজা যরি সঙ্গে চশি। 
ঠাকুর দেখিল যাঞ্া। আছরে কালি ॥ 
দণ্ডবং করেন ঠাকুর আনন্দ অন্তর । 
চরণে পড়িয়া রাজ! কান্দয়ে বিস্তর ॥ 
ঠাকুর বাসাকে যান করিবারে ম্লান । 
চন্দন তুলমী মাল! আন সন্গিধান ॥ 
করিব গ্রন্থের পুজা সকল মঙ্গল । 
আপনে আনিল রাঙ্গা সাক্ষাতে সকল ॥ 


পপ 


/১,উঠিয়া তে] পদ প্রভু দিলেন মাথায়। 


শপ ৯ 


স্পা সস পার পরার 


প্রেম-বিলাস। [ ত্রয়োদশ বিলাস। 


নবীন আসনে বসি করয়ে পূজন । 

ঠাকুর কহে স্নানে রাজ! করহ গমন ॥ 
অন্তঃপুরে বাঞা রাজ! করিলেন স্নান । 
ঠাকুর নিকটে আসি করিল প্রণাম ॥ 
ঠাকুর কহেন বৈস শুন কৃষ্ণনাম। 

যে আজ্ঞ! বলিয়া! রাজ! পাতিলেন কাণ ॥ 
নিকটে বসা. ঞ/ রাজায় কহে হরিনাম । 
মহামন্্ হরিনাম করিল প্রদান ॥ 

গ্রন্থম্পশ করাইণ গলে দিল মালা । 
উঠিয়। ঠাকুর নিজ বাসাকে চাললা ॥ 
রাজা মাই প।গুতেপুর আনিল ডাকিরা । 
নিনুক্ত করিলেন টানে সেবার লাগিয়া! ॥ 
পণ্ডিত আলিয়া করে দগুবং প্রণাম ' 
গাকুর জিজ্ঞাসেন তারে কিবা তোমার নাম ॥ 
মু ছার বলির! ঠাকুরে নিবেদিল। 
বিদা-এরু বাস বলি আপনে কহিল ॥ 
[সই হৈত্তে বাস বলি কে সর্বাজনে । 
আ।জ্ঞ। ভয় সমর্শিত তইয়ে চরণে ॥ 


1 


ঠকির রুঞ্কনাম শুনাইলেন কণেতে 


রাধাকুঞ্ নদ্ব দিল নামের সহিতে ॥ 
রোদন করয়ে পদে করনে প্রণাম । 
সেইক্গণে তার হক্ে কেল জলপান ॥ 
তিলক কপালে দিল প্রভূ নিজ হাতে। 
আন্মসাৎ করিলেন পদ দিল মাথে ॥ 
সাক্গাতে আসিয়। বাজ! দেখিল সকল। 
নযননে গলয়ে নীর আনন্দে বিহ্বল ॥ 


আমাঢ়ের কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়া-দিবসে । 
ভাল দিন নাহি পরে বুঝিল বিশেষে ॥ 


সেই দিন মন্ত্র দীক্ষা রাজার হবেক। 


ঠাকুর বিদ্যমানে সামগ্রী করিল অনেক ॥ 


ব্রয়োদশ বিলাস । ] 


রাধাকষ্ণ মন্্ব দিল ধ্যানাদিক যত। 

শিক্ষা করাইল জ্রীরূপের গ্রন্থ মত ॥ 
নতেক দিলেন দ্রব্য মনের আনন্দে । 
নিব্দেন করে রাজ। চরণারবিন্দে ॥ 
আাঙ্ঞ! হয় প্রভূ এই গ্রামে হয় বাস। 
দর্শন শ্রবণ করেঁ। এই অভিলাষ ॥ 

ঠাকুর অঙ্গীকার কৈল তাহার বচন । 
রুভভিল। রাঙ্তার স্থানে আনন্দিত মন ॥ 
ঠাকুরের সেবক ব্যাস আচার্ধা পণ্ডিত । 
শ্রীভাগবত পড়ান তারে মনের সভিত ॥ 
শ্রীূপের গ্রন্থ পড়ান আনন্দ আবেশে । 
ভেন পরমার্থ রাজার ঘোমে স্বদেশে ॥ 
বাজারে দিছেন নাম “হরিচরণ” দাস । 
কায়মনোবাকো ঠাকুরের পদ আশ ॥ 
একদিন রাজ! বৈসে প্রতুর সাক্ষাতে । 
সেইন্ষণে ঠাকুর কিছু লাগিল কহিন্তে ॥ 
এই ব্যাস ভ্রাতা তোমার, 'আমার সম্বন্ধে । 
ইহ গ্রন্থ শান্তর বহু পড়িল স্বচ্ছন্দে ॥ 
ভুমি মহারাজ তোমার সভার পঞ্চিত। 
ইহ পড়িবেন সব শুনিহ আনন্দিত ॥ 
শ্রবণ ভজন কর এই বড় কার্ধ্য । 

আজি হৈতে নাম দিল শ্রীব্যাস আচার্ধা ॥ 
যে আজ্ঞা বলিয়! রাজ! করে নমস্কার । 
যেমন রাজ তেমত সভাপপ্তিত তোমার ॥ 
গন রাজ! এক বাক্য আমার মনের । 
ভুমি আমি জানি প্রবেশ নাহিক অন্তের ॥ 
ছুই মনুষ্য খরচ সহিত আনহ ত্বরায়। 
গড়ের হাট দেশ খেতরি গ্রামে যেন যায় ॥ 
ঠাকুর নরোত্বম ছুঃখী আছেন অস্তরে | 
লোকে পত্র লৈয়া তারে দিবে অন্তঃপুরে ॥ 


প্রেম-বিলাস । 


০০৭ পি পাপ রপ্ত এপ ্্রপপির০ ০.সপ্._প- ১৫০৮পপপ»এস্স্পা 


১০৯ 


থে আজ্ঞ! বলিয়৷ রাজ! লোক আনাইল । 
সেইক্ষণে ঠাকুর মঙ্গল বার্ভ। বে লিখিল ॥ 
লোকে পন্ন লৈয়া শীপ্র করিল গমন । 
করযোড়ে রাজা কিছু করে নিবেদন ॥ 
কেবা নরোভম প্রভূ কোথ। তার ঘর । 
শ্রবণে শুনিলে হয় আনন্দ অন্তর ॥ 
ঠাকুর কহেন রাজ! বড় স্থখ পাবে। 
তাহার আমার সঙ্গ রুন্দাবনে যবে ॥ 

ছুই জনে গ্রন্থের সহিত কৈল আগমন । 
চোরে নিল গ্রন্থ হুঃখে করেন ভ্রমণ ॥ 
বহু হঃখে বিদায় দিল তারে নিজ ঘরে। 
এ ছুঃথে ভুঃখিত তিহো ভাবিত অন্তরে ॥ 
গড়ের হাট নামে দেশ তার জমীদার। 
কৃষ্ণানন্দ রায় নাম পরম উদার ॥ 
অগ্নকালে তার পুক্র গৃহে ত উদ্বাস। 
মহা প্রভু দিলেন নাম নরোভ্তম দীস ॥ 
তবে বৃন্দাবনে তিহো। করিল! গমন । 
আশ্রয় করিল লোকনাণের চরণ ॥ 
ত্রানার ভজন রীতি কহিব বা কত। 
এক স্থানে বাম আমার একই সন্ত ॥ 
বুন্দাবনে নাম হৈল “ঠাকুর মহাশয়” | 
কৃষ্ণভজনে্র বল আছয়ে নিশ্চয় ॥ 


| শুনিরা রাজার চিত্ত আনন্দিত হয় । 


ূ 


কিরূপে দর্শন করি হেন মহাশয় ॥ 

ঠাকুর কহে বড় হুঃখে পাই দরশন । (১) 
কেবা তুল্য আছে কৃষ্ণভক্ত তার সম ॥ 
এক প্রাণ দুই দেহ তীহার আমার। 


তিহেো৷ জানেন আমার মন আমি জানি 
তার ॥ 


(১) ঠাকুর কহে বু ভাগ্যে পাই দরশন । 


১৩২ 


যেই দুই লোক গেলা পত্রিক। লইয়া । 
কথোদিনে খেতরি গ্রামে উত্তরিল গিয়া ॥ 
বসিয়। 'আছেন ঠাকুর কৃষ্ণলীলারসে। 
হেনকালে ছুই লৌক করিল প্রবেশে ॥ 
ক্তিজ্ঞাসিলেন কোথা হৈতে এথ! আগমন । 
ঘর বিষ্ণুপুর, আচার্য্য ঠাকুরের লিখন ॥ 
উদ্ঠি পত্র হাতে করি নিজে লইলেন। 
ঠাকুরের মঙ্গল বাক্য তারে পুছিলেন ॥ 
লোক কহে মঙ্গল হয় লিখিল লিখনে । 
খাম খুলিয়া পত্রের পড়িল আপনে ॥ 
পড়িতে পড়িতে হর আনন্দ অন্তরে | 
নেত্রে জল ঝরি পড়ে বুকের উপরে ॥ 
ডাকহ বাজনদার বাজাক্‌ বাজনা | 

দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে হইল ঘোবণ। ॥ 
পঞ্চ দিনে লোক দ্বারে পত্র লিখিরা । 
খরচ সহিতে তারে দিল পাঠাইয়া ॥ 
লিখিলেন “তোমার মঙ্গলে মোর বড় সুথ। 
তংকাল দর্শন করি তবে বার দুঃখ ॥” 
সেই পত্র লোক লঞ্া৷ দিল ঠাকুরেরে । 
সকল মঙ্গল কহ পুছয়ে লোকেরে ॥ 

রাঙ্ত। বসিয়াছেন, লোক কহিতে লাগিল। 
শুনি বাদ্য ভা বাজে আকাশ ভেদিল ॥ 
নয়নে বহয়ে নীর চিবুক বাহিয়া । 


আমরা কি জানি তিহে। কান্দে কি লাগিয়া ॥ 


পত্র পড়ে ঠাকুর সব রাজাকে শুনায় । 
নেত্রে কত ধারা বহে করে হায় হায় ॥ 
হেন যে দিবস হবে দেখিব নরোতম | 
সকল কহিব সুখ ছুঃখ বা যেমন ॥ 
কৃষ্ণবল্লভ শামে এক ব্রাঙ্গণকুমার | 
প্রথমে ঠাকুরের বাস! গৃহেছে যাহার ॥ 


প্রেম-বিলাস। 


[ ব্রয়োদশ বিলাস। 


পশ্চাতে করিল সেই চরণ-আশ্রয়। 
বহু গুণ ধরে বহু অপুর্ব আশয় ॥ 


; অপুব্ব আভাস রাজা! করে একক্ষণে । 


ঠাকুর বলিয়! সুখ পার দ্রিনে দিনে ॥ 
একদিন রাঁজারে ঠাকুর কহিলা বচন। 
রাঢ়দেশে যাব মোর আছে প্রয়োজন ॥ 
মাত৷ মোর যাজ্গ্রামে আছেন একাকিনী ॥ 
দেখিতে চাহিয়ে হার চরণ দুখানি ॥ 
রাজা বন্ধ সামগ্রী দিল ভারি দুই চারি । 
লোক বহু সঙ্গে দিল সঙ্বট্ট হৈল ভারি ॥ 
বাস আচা্্য সঙ্গে চলে আর কৃষ্চবল্লভ | 
এই মত গমন করিলেন রাঢদেশে সব ॥ 
বহু গ্রন্থ লইল সঙ্গে পুরাণ ভাগবত । 
রাঙ্গার মহাছুঃখ হৈল ভাবে অবিরত ॥ 
চারি দিন উপরাস্তে আইলা বাজিগ্রাম । 
মাভার চরণে ষাই করিল প্রণাম ॥ 

মাত। নাহি জিজ্ঞাসয়ে ভয়ে কাপে প্রাণ । 
ঠাকুর কহিল মোর শ্রীনিবাস না ॥ 

প্রাণ ছাড়ি গিরাছিলা বসিল অন্তরে | (১) 
হাতে ধরি কান্দে মাত। বদন নিহারে ॥ 
জিজ্ঞাসিলা মাতা সব নিবেদিলা পায় । 
বন্দীবন হৈতে গমন তোমার কৃপায় ॥ 
ঠাকুরের মহিমা জগতে হইল ব্যাপিত। 
দিন কত রহেন তথা মাতার সহিত ॥ 
তথাই প্রসঙ্গ হৈল অপূর্ব আখ্যান । 
তেলিয় বুধরি এক আছে গঞ্ড গ্রাম ॥ 


পল্মাবতী-তীর ওপারে গড়ের হাট দেশ। 
সেই পারে কিছু দূর লিখিয়ে বিশেষ ॥ 


০৯০ সপ সপ পা সপ 
০ পপ পপ | পপি টি লে 


পা ৯ সপ পপ পল পপি | সাপ সস সপ 
আসক ঠোট ০০৩০০ এসকল 


১) প্রাণ ছাড়ি গিয়াছিল বলিল তোমারে । 


ব্রয়োদশ বিলাস ।] 


অন্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম প্রতিষ্ঠিত লোকে । 
পূর্বে পরে তাঁর গুণ লিখিব অনেকে ॥ 
একোদর ছুই ভ্রাত৷ পরম স্বচ্ছন্দ । 
মাবিদ্বান্‌ রামচন্দ্র কনিঠঠ গোবিন্দ ॥ 
রামচন্ত্র অপূর্ব্ব এক সর্ব লোকে জানে । 
ঠাকুরের বত গুণ শুনিলেন কাণে ॥ 
দশনের লোভ হৈল যান বিষুপুর । 
পথে চলে মনে উঠে আনন্দ প্রচুর ॥ 
এক ভৃত্য সঙ্গে কাটোয়াতে আগমন । 
শুনিল। গৌরাঙ্গের সেবা! অতি বিচক্ষণ ॥ 
যাইয়া দর্শন করে আনন্দ আবেশে । 
ঠাকুরের গুণ সবে বসিয়া! প্রশংসে ॥ 
কৃ বলে বৃন্দাবন হইতে বিজয় । 

কেহ বলে বিঝুপুরে তাহার আলয় ॥ 
কেহ কহে হেন শক্তি নাহি শুনি আর । 
কেহ কহে পণ্ডিত বড় ত্রাহ্মণ-কুমার ॥ 
কেহ কহে যাজিগ্রামে দেখিল এখন । 
কিবা সেই গৌরাঙ্গের এক বর্ণ হন ॥ 
কেহ কহে মাত। তার এই স্থানে ছিলা। 
বন্দাবনে হৈতে আদি তাহারে দেখিল! ॥ 
রামচন্দ্র সেই কথ! গুনে মন দিয়া । 
তৎকালে বাহির হৈলা আনন্দিত হৈর। ॥ 
গ্রামের বাহিরে যাই পুছিল লোকেরে। 
যাজিগ্রাম কত দুর কহু ভাই মোরে ॥ 
লোক কহে এক ক্রোশ এখান হইতে। 
শুনি শীদ্র চলে পথে দর্শন করিতে ॥ 
ষাক্জিগ্রাম মধ্যে গেল! পুছে লোকগণে.। 
আচার্য্য ঠাকুর গ্রামে করিলা গমনে ॥ 
কেহ কহে তার মাতার ঘর আছে । 
খঞ্তকে গমন তিহে৷ প্রাতে করিয়াছে ॥ 


প্রেম-বিলাস। 


গত) 


বাসা কৈল, না দেখিয়া উৎকষ্টিত মন। 
আর দিন ঠাকুর গ্রামে করিল! গমন !| 
যখন শ্রীথণ্ডে ঠাকুর গমন করিল! । 
যে কিছু প্রসঙ্গ তাহা যেমন হইলা ॥ 
পশ্চাৎ কহিব তাহ। যেমন প্রসঙ্গ । 
যাইয়৷ হইল যেন বিরহ-তরঙ্গ ॥ 
কেহ লেখায় শুনিমাত্র লিখয়ে সর্বথ| | 
আমি লিখি নিজ প্রভুর আক্ঞায় এই কথা ॥ 
ইথে যে লইবে দোষ সেই তাহা জ্ঞানে । 
লাঁভীলাভ যেই ভয় কারণাকারণে ॥ (১) 
ম্মুতি মাঁয়িক যেই গুনে "একবার । 
কৃষ্ে মতি হয় তার কহি যে নির্ধার ॥ 
শ্রীজান্ুবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ । 
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস ॥ 

ইতি শ্রী'প্রেমবিলাসে ত্রয়োদশ 

বিলাস সম্পূর্ণ 


চতুর্দশ বিল।স। 


জয় জয় শ্রীকষ্ণচচৈতন্য গুণধাম । 

জয় জয় নিত্যানন্দ বৈষ্ণবের প্রাণ ॥ 

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য প্রিয়গণ । 

ধাহার প্রকাশ জীব উদ্ধার কারণ ॥ 

জয় জয় শ্রীজান্নবা বীরচন্দ্রপ্রাণ । 
প্রেমময় গুকাশ মি আছয়ে আখ্যান ॥ 
এবে লিখি থগ্ডতে গমন যেন রীতে । 
দেখিয়াছি আমি যার যেই হুইল প্রীতে ॥ 


(১) ভালমন্দ যেই হয় কারণাকারণে ॥ 


১৬৪ 


পদত্রজে আইল! লোক সঙ্গেতে করিয়। ॥ 
" আসিয়া! প্রণাম কৈল গৌরাঙ্গ দক্ষিণে । 
সেইকালে রঘুনন্দন কৈল আগমনে ] 
আইস আইপ ভাই মোর প্রাণ শ্রীনিবাস। 
না বুঝিল কোনরূপে তোমার প্রকাশ ॥ ূ 
প্রেমালিঙ্গন করিল দ্োহে আসনেতে বসি। 
রঘূনন্দন জিজ্ঞাসা করেন হাসি হাসি ॥ 
সব শুনিয়াছি লোক গতায়াত দ্বারে। 
শুনিয়৷ আনন্দ পাই কহ ত আমারে ॥ 
বৃুন্দীবনে যেই হইল যেরূপে গমন । 
যাইয়া আশ্রয় কৈল প্রভুর চরণ ॥ 
যেরূপে শ্রীজীব-স্থানে গ্রন্থের পঠন। 
আজ্ঞা হৈল গ্রন্থ লৈয়া৷ করহ গমন | 
যেরূপে আনিল৷ গ্রন্থ ঝাড়িখণ্ড পথে। 
সকল কহিল! ভারে যত লোক পাথে ॥ 
বেই রূপে চুরি হৈল যেমন প্রকার । 
যেইরূপে প্রাপ্তি হৈল স্থানেতে রাজার ॥ 
আমি বসি শুনি রঘুনন্দনের বামে। 
রাজারে করিল কৃপা বসাইয় গ্রামে ॥ 
রাজারে অত্যন্ত গ্রীত হৈল তে কারণ । 
সম্প্রতি করিল আসি যাতার দর্শন ॥ 
আমাদিগের স্থখ লাগি রহ যাজিগ্রামে । 
অনেক পাইয়ে সুখ রহি এই স্থানে ॥ 
কহিল প্রসঙ্গ যত গৃহের প্রকার। 
যেরূপে কাটিয়ে কাল যেরূপে নির্ভর ॥ 
শ্রীসরকার ঠাকুর অপ্রকট হইয়াছেন । 
সেই ছুঃখে রদঘুনন্দন সদাই কান্দেন 
এই বড় দুঃখ পাই মনের ভাবন। 

, ভূত্যকে ছাড়িয়া! ঠাকুর করিল! গমন ॥ 


সপ 


প্রেম-বিপাস। 
ঠাকুর বাড়ীর দ্বারে বাহন ছাড়িয়া । ূ 


[ চতুর্দশ বিলাষ। 


মরমে রহিল শেল বাহির না হইল। 
ছুই জনে গলাগলি কান্দিতে লাগিল ॥ 


শ্রীনিবাস কান্দিয়া৷ কহে সেই কৃপা হৈতে। 


শ্রীমুখের আজ্ঞ৷ হৈল বৃন্দাবন যাইতে ॥ 
আসি অদশন হৈল হেন দশ! মোর। 

বিরহে দৌহার চিত্ত হইল বিভোর ॥ 

সেই রাত্রি রহিল। তাহা কৃষ্ণ-কথা রসে। 
রহিল! লে দিন তথ৷ হইল রাত্রি শেষে ॥ (১) 
প্রাতঃকালে বসিলেন শ্রানাটমন্দিরে । 
শ্রীরঘুনন্দন বলে কি বলিব তোরে ॥ 

তুমি মোর প্রাণ ভাই ! সব ভার তোর। 
তোম! সহ কাল কাটি এই বাগ! মোর ॥ 
বিদায়ের কালে ছুহে ছু'হ৷ আলিঙ্গন । 

হস্তে হস্তে ধরি দোহে করিল গমন ॥ 
একদিন বাস কৈল বসি ছুই জনে । 

সেই স্থানে রহিয়াছে ভাবে মনে মনে ॥ (২) 
রঘুনন্দনের রূপ ভূবনমোহন | 

শ্রীনিবাসের রূপ তাহে অতান্ত শোভন ॥ 
দেখিয়া মোহিত হৈল চিত্ত যে আমার । 
সেজানে দু হার রূপ নয়নে লাগে যার ॥ 
সেইরূপে আইলেন নিজগৃহ স্থান । 

মাতার চরণে আসি করিল প্রণাম ॥ 
হেনকালে রামচন্দ্র আছিলা সে গ্রামে। 
লোকমুখে শুনি শীন্ব গমন দর্শনে ॥ 

পথে চলি যান মনে করিয়।.ভাবন । 

দর্শন করিয়া করিব কেমন সম্ভাবণ ॥ 

যাইয়া দেখিল ঠাকুর বসিয়৷ আসনে । 
একাকী আছয়ে কেহে! নাহি সেই স্থানে ॥ 


৬ অপ পপ 


সত পার ৮ এ পপ সের 


(১) কহিলেন কুষ্ণকথ! অশেষ বিশেষে ॥ 
(২) সেই স্থানে বসি দর্শন ভাবে মনে মনে । 


চতুর্দশ বিলাস । ] 


খাইয়া সম্মুখে রহে কিছু নাহি কয়। 
প্রণাম ক্রয়ে, রূপ নয়নে দেখয় ॥ 

পাঁচ মুদ্রা আগে রাখি পুন নমস্কার । 
আশীর্বাদ কৈল জিজ্ঞাসিল একবার ॥ 
কোথা হৈতে আগমন হৈল আপনার । 
কিবা নাম কোন গ্রামে বসতি তোমার ॥ 
রামচন্দ্র নাম মোর অন্ষ্ট-কুলে জন্ম । 
কেবল মানস প্রভুর চরণ দর্শন ॥ 

তেলিয়। বুধরি গ্রামে জন্মস্থান হয় । 
মামন আছিল, তাতে বসিতে কহয় ॥ 
মনেক সন্মান কৈল, কর শ্নান পান। 
নিকটে বসিতে তারে দিল বাসাস্থান ॥ 
আর দিন ঠাকুর কহয়ে তাহ। প্রতি । 
খেতরি হৈতে কতদুর তোমার বসতি ॥ 
তিহো। কহে চারি ক্রোশ নিবেদন করি । 
কতদিন আপনে আইলে গৃহ ছাড়ি ॥ 
তিঙ্টো কহে চারিদিন পথে ত গমন। 
পঞ্চদিবসে হৈল চরণ দশন ॥ 

কিছু বিদ্যা পড়িয়াছ কহ সমাচার । 

বচ গ্রন্থ শাস্ত্র আছে দশন আমার ॥ 
ক্রমে ক্রমে জিজ্ঞাসিল, কহিল সকল। 
নিয়া ঠাকুর তার বাক্যের কৌশল ॥ 
দেখিয়া আনন্দ হয়, প্রসঙ্গ না করে। 
একদিন ঠাকুর আজ্ঞা করেন আচার্য্যেরে ॥ 
তোমার প্রসঙ্গ হয় রামচন্দ্র সঙ্গে । 

বসিয়া শুনিয়ে আমি বিচার তরঙ্গে ॥ 
ব্যাস রামচন্দ্র হুঁহে নিকটে আনিয়া । 
বিদ্যার প্রসঙ্গ করে আনন্দিত হৈয়া ॥ 
প্রথমে ব্যাকরণ টাকার প্রসঙ্গ । 

| তবে উঠাইল ছুঁহে কাব্যের তরঙ্গ ॥ 


€প্রম-বিলাস। 


১১১১১১১১১১১ ১ 


অনেক বিচার হর ঠাকুর বসি শুনে । 

তার পর ঝগড়া হইল দুই জনে ॥ 

তর্কে রামচন্দ্র বড় বলবান্‌ দেখি । 

আপনে ঠাকুর কহে ব্যাসাচার্ষ্য প্রতি ॥ 
অবাক্য হইল আচার্য্য ঠাকুর, বসি শুনে । 
রামচক্দ্রে ডাকি কোলে করিল আপনে ॥ 
রামচন্দ্রের অভিমান থাকয়ে অন্তরে । 
তর্কশান্ত্রে মোর সঙ্গে বিচার কে করে | 
ঠাকুর আপনে তার বুঝিল আশয়। 
আচার্য্যে বারণ করি ঠাকুর কিছু কয় ॥ 
অত্যন্ত বিচার হয় ঠাকুরের সহিত । 
শুনিয়৷ বিচার আচার্য্য হইলা মোহিত ॥ 
ঠাকুর জানিল রামচন্দ্রের যোগ্যতা । 

ব্যাস প্রতি কহে ঠাকুর অদভূত কথা ॥ 
কিব! সে পণ্ডিত কিছু বুঝা নাহি যায়। 
দৈব বিদ্য। কিছু সরম্বতী যে সহার ॥ 

হেন অভ্যাস হেন বিচার দ্রুত সংক্গার। 
আমি নাহি দেখি হেন হয় বা কাহার ॥ 
আর দিনে ঠাকুরের বিচার রামচন্দ্র সনে । 
যতেক কহেন তাহা ব্যাস সব শুনে ॥ 
সন্ধ্যাকালাবধি ছ'হার বিচার হইল। 
বাহ্‌ নহে কার হেন স্নান যে নহিল॥ 
ঠাকুর নিবৃত্ত হৈয়৷ উঠিল! তখন। 

যাহ রামচন্দ্র নান করহ এখন ॥ 

সেদিন হৈতে মর্যাদা করেন অতিশয় । 
গুণগ্রাহী গুণ জানে অন্টে না জানয় ॥ 
সেইদিন হৈতে ঠাকুর প্রীতি করেন অতি। 
ঠাকুর অতি প্রীতি পান দেখি অঙ্গজোতিঃ॥ 
নিকটে বসায়ে করেন আপনে ভোজন । 
জানিলেন রামচন্দ্র পুরুষরতন ॥ 


১৬৩ 


আর দিনে ঠাকুর বসিল৷ তার সনে । 
আক্তি আম! নহিত বিচাঁর করহ আপনে ॥ 
যে আজ্ঞা করিয়! কম্বো মনের সাটোপ। 
ঠাকুরের সহ বাক্য মোর অনুভব ॥ 
প্ররেক পধ্যন্ত অনেক হইল বিচার । 
রামচক্র প্রতি ঠাকুর কহেন আর বার ॥ 
সনুষ্য শরীর ধরি হয় গুণচয় | 
নেই সাধা করে সেই মনে ত উদয় ॥ 
অবিদ্য। বিদ্যা যত সাধয়ে অন্তরে । 
গুণ অপগ্ণ সব শরীরে প্রচারে ॥ 
(শব? কনিষ্ঠ বত শরীর সাধন । 
কগ্তব্াাকর্তব্য যত কারণাকারণ ॥ 
দেহ ধরি নিত্যানিত্য বাখানয়ে যে । 
পৃথিবীতে সেই ধন্ত ইহ! জানে কে ॥ 
ঘে শাস্ত্র পড়িলে ভবরোগ হয় নাশ! 
সর্ব ত্যাগ করি তাহে করি অভিলাষ ॥ 
নভিলে সকল বৃথা শাস্ত্রে নিষেধয় । 
সর্ধশান্মে বাক্য আছে নাহিক সংশয় ॥ 
তক ন্যার পড়িমাত্র কাল বার ক্ষয়। 
আস্তে কিবা লাভ হয় কিবা শাস্ত্রে কয় ॥ 
প্রথমেই ভাগবত বিচারিব চিতে। 
এতেক শুনহ বাপু, যে হইল তাতে ॥ 
ভাগবত সিদ্ধান্ত কহে অশেষ বিশেষ । 
তাহাতেই বাক্য আছে ঈশ্বর আদেশ ॥ 
সেই করি সেই পড়ি যাতে লভ্য হয়। 
কেনে অন্ত কার্য করি কাল যায় ক্ষয় ॥ 
এই লাগি ঠাকুর আইলু' তোষ৷ স্থানে । 
রামচন্দ্রের নাথ হও সর্ব লোক জানে ॥ 
পড়িয়! শুনিয়। মনে না গেল সংশয় । 
কৰা সে করিব মনে উঠে মহাশয় ॥ 


প্রম-বিলাস। 


[ চতুদ্দিশ বিলাশ। 


ক্ষার খলি খাইতে জনম গেল বৃথা । 
আপনার গুভাশুভ না করিল চিন্তা | 
গৌড়ে বুন্দাবনে নাম আচার্য শ্রীনিবাস । 
রামচন্দ্রে অঙ্গীকরি কর নিজ দাস ॥ 
দাস হৈয়া আশা করি এ দুই চরণ। 

তবে সে সফল হয় বাঞ্চিত পুরণ ॥ 
অধম পতিত দেখি না কর ধিকার। 

ৰ মোর পরিত্রাণ হেতু চরণ তোমার ॥ 

র বিলম্ব করিলে এই কাল যায় ক্ষয়। 

ূ মোর মন্তকে ধর প্রভু চরণ অভয় ॥ 
কানিয়া নেহারে মুখ ভূমে গড়ি মায়। 
জন্মে জন্মে হও মোর প্রভূ সুনিশ্চয় ॥ 
চরণে বিক্রীত হেন্ুু মূল্যে লহ মোরে। 

| রামচন্দ্রের নাথ নাম ধরিহ সংপারে ॥ 

| তবে ঠাকুর কৃপা কৈল ভক্ত দিল মাথে। 

ূ জন্মে জন্মে তুমি মোর কূপ! কৈল তাথে ॥ 
প্রণাম করিয়া চরণাঘৃত কৈল পান । 

ূ হরিনাম শুনাইল৷ হৈয়! কৃপাবান্‌ ॥ 
আর দিন রাধাকুষ্ঝ মন্ত্র কপা কৈল। 

সাধা সাধন বস্তু সকল কহিল ॥ 

ূ স্মরণ পদ্ধতি দিল সাধনাঙ্গ সার । 

ৰ পড়াইল সব, অর্থ কহিল তাহার ॥ 

শ্রীরূপের গ্রন্থ পড়ে হঞা কৃপাবান্‌) 

নাটক সন্দ পড়ে টাকা অভিধান ॥ 


' 1 পড়িতে আভাস মাত্র অন্বর করর। 


| কত পূর্বপক্ষ করে কত বাখানয় ॥ 
হেন অর্থ করেন ঠাকুর, কান্দয়ে বিস্তর | 
আলিঙ্গন করি বোলে প্রাণের দোশর ॥ 
একমাপ মধ্যে সব পড়িল বসিয়।। 
ঠাকুর শুনয়ে অর্থ কহে উাড়িয়া ॥ 


চতুর্দশ বিলাস। ] প্রেম-বিলাস। ১৪৭ 


না রহে শরীর মোর ব্যাধি বলবান্‌। 
কপা করি প্রভু ধদি দেন পদ দান ॥ 
লিখিলেন তারে, ঠাকুরকে আনিবার তরে। 
নিবেদিব সব, দেখি নয়ন গোচরে ॥ 
তস্ত পাদ কুলিয়াছে গ্রহণী প্রবেশ । 

সব নিবেদন কৈল কি লিখিব শেষ ॥ 
পত্র পড়ি কবিরাজ না কহিল প্রতুরে । 
জিজ্ঞাসিল! ঠাকুর, অন্ত নিবেদন করে ॥ 
এবে লিখি গোবিন্দের অস্বাস্থা কারণ । 
গ্রশ্তণী ব্যাধিতে শেষে ছাড়ে জীবন ॥ 
তার দেবী-উপাসন। শক্তি মহামায়া । 
সেই সেবা সেই ম্মরণ বাঞ্চে তার দর! | 


ইহাতে সন্দেহ নাই শুন মহাশয় । 
নিরপরাধ চিত্ত হৈলে সব স্ঘু্তি ভয় ॥ 
ভেন বিদ্যা হেন গুণ ধার দেহে হয়। 
স্টাহারে প্রাকৃত বুলি কোন্‌ জনে কয় ॥ 
পূর্বব সিদ্ধি ভাব থাকে সপ্পেতে লাগির। । 
মাশ্রয়মাত্র সর্বগুণ জন্ময়ে আসির! ॥ 
এই মত পুর্ব্ব মহান্তের সব চে । 

সেই বুঝে যার ভজনের পরাকাষ্ঠা ॥ 
জন্মিয়। বিষয়ি-ঘরে অন্তাশ্রয় করে। 
মহং নার আশ্রয় সর্ব গুণ ধরে ॥ 

£ই মত কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ কপা যারে । 
+প-পদাশ্রয় তার জনমনে অন্তরে ॥ 


পর্ব গ্রন্থে বাক্য আছে তবে যে লিখিয়ে । | মন্ত্র সিদ্ধি করিলেন ইষ্ট হইল সাক্ষাৎ। 

না লিখিলে সাবধানে চিত্ত নাহি হয়ে ॥ মরণ সময়ে পদে করে প্রণিপাত ॥ 

ভেন রামচন্দ্র কবিরাজ গুণবান্‌। জীবনে মরণে মাতা আর নাহি জানি। 
বেন গুরু তেন শিষ্য হয় ত প্রধান ॥ ভব তরিবার তরে দেহ ত তরণী ॥ 

এক দিস্বু ঠাকুর বসি আছেন নিক্ত ঘরে । ভেন কাল গ্েল, অন্তে যুক্তি দেহ মোরে। 


তোম। বিনে গোবিন্দেরে কৃপা কেব। করে ॥ 
কাতর হইয়। ডাকে কর পরিত্রাণ । 
জীবনে মরণে তোমা! বিনে নাহি আন ॥ 


ামচন্ত্র বিনয় করে থাকি কথোদুরে ॥ 
হেন কালে গৃহের এক পত্রিকা আইল। 
গোবিন্দ কবিরাজ নিজ হস্তেতে লিখিল ॥ 


শরীর অসুস্থ হয়, শীপ্র আসিবেন। বহু লোক বেড়ি আছে নহে সাক্ষাৎকার । 
দই চারি দিন রহি পুন যাইবেন ॥ দৈববাণী হেল কণে গুনি মাপনার ॥ 

ন। গুণিল রামচন্দ্র রহে প্রভু স্থানে । পরিত্রাণ হেতু গোবিন্দ স্মর ওহে বাপা। 
'অবসর নাহি, গ্রন্থ সতত বাখানে ॥ শাস্ত্রে দেখিয়াছ পড়িয়াছ মহাতপাঃ ॥ 
চক্ষণ নাহিক, সদ! সাধন ভজনে । গোবিন্দ স্মরণ কর পরিত্রাণ-দীত। ৷ 
কিকরয়ে কোথা রহে তাহা নাহি জানে ॥ | স্বর্গ মর্ত্য পাতালের তি হন কর্তী ॥ 


পুনরপি দেড় মাস রহে প্রভু সঙ্গে। , 1 আমি কি দিবারে পারি মুক্তিপদ দান 
নিরবধি ষায় কাল প্রেমের তরঙ্গে ॥ আমিহ ভাবিয়ে তার রাতুল চরণ ॥ 
হেন কালে গোবিন্দের অস্থাস্থ্য বাহুল্য । আমি কি কহিতে পারি তাহার মহিম! 


বড় ভ্রাতা প্রতি লিখি কর আন্গকুল্য আমা হেন দাসী তার কত .কত জনা ॥ 


১৬৮ 


'পুর্ণব্রন্ম সনাতন নন্দের নন্দন, 

আমা হেন শত দুর্গা করয়ে প্রার্থন ॥ 

অজ ভব আদি যার সীম! নাহি পায়। 
হেন শত স্হত্স তার চরণ সেবয় ॥ 
'রাধাকষ্জ মন্ত্র সর্বমন্ধ সার হয়। 

সেই পাদপদ্ধ তুমি করহ আশ্রয় । 

সবার যে মুক্তিদাত! পরম গোবিন। 

হেন প্রস্থ যেনা ভজে মুঢমতি মন্দ ॥ 
গোবিন্দ স্মরণ কর পরিত্রাণ-দাতা | 

স্বর্গ মর্ত্য পাতালের তিনি হন কর্তা ॥ 
শুনিয়। তাহার বাক্য উড়িল পরাণে । 
রামচন্দ্র কোথা গেলা ন! দেখি নয়ানে ॥ 
নিকটে আছিল! লোক তারে পাঠাইয়! | 
অস্বাস্থ্যের কথা কহি আনিল ডাকিয়। ॥ 
আইলেন গুরু দিব্য দিলেন আসনে । 
নিকটে বসাইয়া তারে করে নিবেদনে ॥ 
কৃপা কর প্রত, মোর হউক পরিত্রাণে। 
কর্ণ রুদ্ধ হৈল আর না৷ দেখি নয়নে ॥ 
গুরু কহে গোবিন্দ স্মরণ কর চিত্তে। 
কে আছে সংসারে আর উদ্ধার করিতে ॥ 
ভেট মুণ্ডে রহে, কারে কিছু না বলির । 
নিজ পুত্র দিব্যসিংহ তারে ত ডাকিয়া ॥ (১) 
জনম গোঙাইল আমি পড়ি মিথ্যা রসে । 


আমারে উদ্ধার করে হেন কেবা আছে ॥ 


আচার্ষ্য ঠাকুর ধাহা আছেন বসিয়া । 
পাঁচ জন শীত্ব পাঠাও নিবেদন লিখিয়। ॥ 


শরীর সংশয় লেখ প্রভুর আগমন। 
একবার নয়নে দেখিতে আছয়ে জীবন ॥ 
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(১) পুত্র ডাক্ষি বলে সিংহাসন আন গিয্পা। 


প্রেম-বিলাস। 


[ চতুর্দশ বিলাস। 


রামচন্ত্র কবিরাজ প্রতি পত্র লিখিল! । 
| খরচ সহিত পাচ জন লোক পাঠাইলা৷ ॥ 
| রাত্রি দিনে চলি গেল! ছুই দও বেলা । 
চারিদণ্ডে যাজিগ্রামে যাই উত্তরিলা ॥ 
লোক জিজ্ঞাসিল ঠাকুরের বাড়ি কোথা । 
| দ্বারের ডাহিনে বৃক্ষ বড় আছে বথা ॥ 
| ষাইতেই দ্বারে বক্ষ দেখি উত্তরিল! | (১) 
লোক যাই কবিরাজে সমাচার দিলা! ॥ 
৷ শুনিয়া বাহির হৈয়। দেখে পাচ লোক । 
| সেই লোক সব পত্র দিয়া করে শোক ॥ 
পত্র পড়িয়! গেলেন ঠাকুরের স্কানে। 
পত্র গুনাইয়! কিছু করে নিবেদনে ॥ 
মোর গোষ্ঠী প্রতি প্রভু কর অঙ্গীকার । 
তোমার সাক্ষাতে কি কহিব মুঞ্চ ছার ॥ 
প্রভুর করুণ! হৈল তাহার বচনে। 
সেই দিনে যাত্রা কৈলা করিয়া ভোজনে ॥ 
আর দিন চলি গেলা যাইতে নারিলা । 
এক স্থানে রহি সেই রাত্রি গো.ঠাইলা ॥ 
প্রাতঃকালে চলিল! সভে আগে মনুষ্য গেল। 
ঠাকুর আইল! লোক বাইয়! কহিল ॥ 
পড়ি আছে গোবিন্দ কবিরাজ ঠাকুর । 
পুত্রেরে ডাকিয়া! কহে আনন্দ প্রচুর ॥ 
গ্রামমধ্যে কদলীর বৃক্ষ রোপাইয়া । 
আম্মের পল্লব রাখি চৌদিগে বেডিয়া ॥ 


অনুব্রজি দিব্যসিংহ আনিল প্রতুরে। 
প্রণাম করিয়। পরে জিজ্ঞাসিল তারে । 
প্রভু জিজ্ঞাসিল! ন্ামচন্ত্র করে নিবেদন । 
গোবিন্দের পুত্র ইহে৷ তোমার ভৃত্য হন ॥ 


(২) শান্ত করি বুক্ষত্বারে যাই উত্তরিলা । 


চতুর্দশ বিলাস । ] 


প্রভূরে লইয়া যায় আপনার ঘরে। 

/রি হরি ধ্বনি করে আনন্দ অন্তরে ॥ 
নাই উত্তরিলা কবিরাজের আবাস । 

প্রভু কনে কি করিব রামচন্ত্রদাস ॥ 
রানচন্্র বলে প্রভু কি বালব আমি । 

মেই ইচ্ছা তাহ। কর ম্বতন্ধ হও তুমি ॥ 
প্রভু কহে তোমার গণ আমার কিস্কর। 
এ বলি প্রাবেশিল৷ গোবিন্দের ঘর ॥ 
বাজয়ে দ্ুন্দূভি বাদা মঙ্গল হুলাছুলি । 

ঘে গ্রহে গোবিন্দ আছে গেলা তথা চলি ॥ 
ঢই চারি লে'কে ধরি বদাইল তারে। 
মুথে বাক্য নাহি, চক্ষে বদন নিহারে ॥ 
কর ষোড় করে মুখে, বাক্য না সরয়। 
ঠাকুর চরণ দিল তাহার মাথায় ॥ 

ঘরে দিবা আসনে প্রভুকে বসাইল। 
চন্দনাদি তৈল দিয়া সান করাইল ॥ 
পন্দান্ন মিষ্টান্ন কিছু ভক্ষণ করিল। 
উ্ণাযুও অধররশেব রামচন্দ্র লইল ॥ 
গ্বিন্দেরে তাহা লৈয়া ভক্ষণ করাঈল। 
খাইতেই ঘাত্র সব ব্যাধি দুরে গেল ॥ 
কতেক সামগ্রী আইল চড়িল রন্ধন । 
রন্ধন সম্পুণ করি স্নান মাজ্জন ॥ 

নৈবেদা প্রস্তত, কষে কৈল সমর্পণ । 
আপনে ঠাকুর বসি করিল ভক্ষণ ॥ 
প্রভুর পাত্র অবশেষে গোবিন্দ খাইল। 
ব্যাধি নাহি মনে হেন আনন জন্মিল ॥ 
সেই রাত্রি গেল, প্রাতঃকাল হল আসি। 
রামচন্দ্র প্রতি প্রভূ কহে হাসি হাসি ॥ 


গোবিন্দেরে ন্লান করাও সম্মতি আমার । 
আমি ন্নান করি তার করিব স'ক্কার 0 


প্রেম-বিলাস। ১৩৯ 


রামচন্দ্র নিজহস্তে স্নান করাইল1। 
আর্দ্র বাস দূর করি শুষ্ক পরাইলা ॥ 
প্রভু নান করি যান কৃপা করিবারে। 


ূ যে আনন্দ হৈল তাহা কে কহিতে পারে ॥ 


রামচন্্র কোলে করি বৈসে আপনার । 
প্রতু “হরেরুষ্ণ” মন্ত্র কর্ণে দিলা তার ॥ 
চতুপ্দিকে বৈষ্ণব করেন নাম সন্কীর্তন। 
হেনকালে কৃষ্ণমন্ত্র করান শ্রবণ ॥ 
রাধিক। জীউর মন্ত্র তবে কৃপা কৈল। 
ঢ হার পুথক্‌ ধ্যান সকল কহিল ॥ 
প্রণাম করিল, পদ দিলেন মন্তকে । 
পিংহপ্রায় বল হৈল মানে আপনাকে ॥ 
অনেক সামগ্রা দিল স্বর্ণ বস্ত্র কত। 
কাংস্যপাত্র পিস্তল পাত্র আদি শত শত ।॥ 
প্রভুর কূপাতে উদরভঙ্গ গেল দূর। 
মন্দ মন্দ চলে আনন্দ হইল প্রচুর ॥ 
আমার লিখন অন্ত মত নহে ইহ। 

এ কথ! শুনিয়া ছুঃখ না ভাবিহ কেহ ॥ 
কবিরাজের পুর্ব বাক্য করহ শ্রবণ। 
পরে যে হইবে তাহা দেখিব সর্বজন ॥ 


না দেব কামুক, ন] দেবী কামিনী, 
কেবল প্রেম পরকাশ। 
গৌরী শঙ্কর, চরণে কিন্কর, 
কহই গোবিন্দদাস ॥ 
প্রভুর কপাতে যত গুণের প্রচার। 
যেকরয়ে আস্বাদন মর্ম জানে তার ॥ 
সেই দিন হৈতে স্থস্থ হইল! গোবিন্দ । 
প্রভুর নিকটে আইসেন পরম স্বচ্ছন্দ ॥ 
আপনার পূর্ব রীতি কহে প্রভু আগে। 
কান্দিতে কান্দিতে গোবিন্দ দাস শরণ 
মাগে॥ 


১১৬ প্রম-বিলাস। [ চতুর্দশ বিলাস। 
কুলের প্রদীপ মোর ভাই রামচন্দ্র | প্রভু কহে যে মাগিলে শুন কহি তায়। 
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তাহার সম্বন্ধ ॥ কৃষ্ণলীলা বর্ণন কর আনন্দ হিয়ায় ॥ 
আপনার নিজ দৌষ কহিব বা কত। গৌরপ্রিয় বাস্থদেব ঘোষ মহাশয় । 


অস্পন্ত পামর মুঠ্িঃ সহজে অসত ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে পড়ে রামচন্দ্রের পায় । 
শ্রীনিবাস যার প্রভূ কার আছে দায় ॥ 
এবে নিবেদন করে] শুন প্রভুবর । 
[নবেদিতে বাঁসি ভয় কাপয়ে অন্তর ॥ 


তথাহি পদং ॥ 


ভজহু রে মন, 
ভর চরণারবিন্দ রে। 

দুল্লভ মানব, 
রাইতে এ ভবসিন্ধু বে ॥ ১। 


শীত আতপ, বাত বরিখত, 
এ দিন বাঁমিনী জাগি রে। 
বিফলে সেবিহু, কুপণ হরজন, 


চপল স্থখলব লাগি রে॥২ ॥ 
এ ধন যৌবন, 
ইথে কি আছে পরতীত রে। 
নলিনী-দল জল, জীবন উল মল, 
ভজ হু হরিপদ নিতি রে ॥ ৩৪ 
এবণ কীর্তন, 
পদ সেবন দাসীরে। 
পুজ হু সথীগণ, 
গোবিন্দ দাম অভিলাষ রে ॥৪ ॥ 
এবে সে জানিন্ু পদ জীবন আমার । 
আজ্ঞ! হয় কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিবার ॥ 
গৌরাঙ্গের লীলা বর্ণি সাধ হয় মনে। 
সর্কসিদ্ধি পরাৎপর ধাহার বর্ণনে ॥ 


শ্রীনন্ঈ-নন্দন, 


দেহ সাধুসঙ্গ, 


পুজ পরিজন, 


স্রণ বন্দন, 


আত্মনিবেদন,, 


ূ নির্ধাস বর্ন কৈল যত গুণচয় ॥ 

ূ স্বচ্ছন্দে বর্ণন কর রাধাকুষ্জ-লীলা । 

ূ আনন্দে মগন হইয়! এই আজ্ঞা দিলা ॥ 

| পড় গোবিন্দ দাস রসামৃতসিন্ধু। 

ূ সর্বত্র মঙ্গল যার স্পর্শি এক বিন্দু ॥ 

| উজ্জল পড়হ যাতে রাধাকৃষ্ণ-লীল। 

। সর্ব্ব রস লীলাচয় তাভাতেই দিলা ॥ 

ূ শুভক্ষণ করি পুথি পড়িতে লাগিলা । 

ৰ বিষর বিভাগ তাঁর সকল কহিল ॥ 

ূ শুনিতেই মাত্র গ্রন্থের বেমত আভাস । 

| অন্গুভবি বনু অথ করিল প্রকাশ ॥ 

ৰ রস সিদ্ধান্ত ভাব দশা বুঝিন্ন সকল। 

| একি নিবেদন মোর করহ সফল ॥ 

ৰ বুঝিলাম মনে বেই তোমার করুণ| | 
গৌর রুপা বিনে লীলার নাঠি পায় লামা ॥ 
হাদি ভাল ভাল বলি প্রভু কৈেল কোলে । 
গোরাঙ্গের অন্গভব জানিল সকলে ॥ 

যে কালে আশ্রর কৈল প্রস্ুর চরণ। 
কিবা ব আছিল তার হইতে মরণ ॥ 
কতেক সাধন কৈল কতেক বর্ণন। 
এইরূপে ছৃত্রিশ বংসর করিল যাপন ॥ (১) 
সেই দিন ভৈতে লীলার করিণ। ঘটন । 
গৌরলীলা কৃষ্ণলীলা করিল বর্ণন ॥ 


এইত কহিল গোবিন্দ কবিবাজেক্ গুণ । 
ধাহার শরবণে খণ্ডে পাষণ্ড অজ্ঞান ॥ 


ও না পতল সর নাস 


পপি এ মলিন 


(১) এইরূপে বত্রিশ বখসর করিল যাপন । 


(8১০০০ ারাররাি সাজার হা. আত “হবো এসি সি 


চতুর্দশ বিলাস। ] 


আমি অতি অন্ধ হই নাহি লব লেশ। 
ষে কিছু লিখিয়ে আমি রূপার আদেশ ॥ 
আসি লিখি এই দুই প্রভুর রুপায়। 
শ্রীজাহুবা বীরচন্দ্র প্রভুর আজ্ঞায় ॥ 

গুন শুন শ্রোতাগণ করি এক মন। 
দস্যে তৃণ ধরি এই করি নিবেদন ॥ 
শ্রীঠাকুর মহাশয়ের লিখি গুণ কথ! । 
প্রথমে গৌরাঙ্গ সেবার করিল ব্যবস্থা! ॥ 
শনি ঠাকুরের আগমন কবিরাজ-ঘরে । 
আানন্দ-সমুদে মম হইলা অন্তরে ॥ 

নবীন মন্দির চল সামগ্রী সকল। 
হভোত্নব লাগি উন্ছ। হঈল প্রবল ॥ 
নিজ পরিজন বত গ্রাম অধিকারী । 
সাভেই হইল! স্্ধ বত আজ্ঞাকারী ॥ 

থে সামগ্রী চাঠি ভাঙা প্রস্তত সকল। 
কিবা গুরু আজ্ঞ। কিবা সাধনের বল ॥ 
খোক ছুই চারি সঙ্গে বুধরি আইলা । 
আগে আদি দোক সব ঠাকুরে কহিল! ॥ 
ঠাকুরের আনন্দ হৈল ভার আগমনে । 
প্রাণ পাইলেন যেন ভেন লর মনে ॥ 
দভারে সাবধান কৈলা কি ভার গুণ । 
পুৰ্ব মর্যাদা করিবে যেমত সম্ভাষণ ॥ 
রামচন্দ্র কি্রাজ ব্যাস আচার্যোরে | 
শাদ্র ছুই যাহ অন্ুব্রজি আনিবারে ॥ 

দে আজ্ঞ। বলিঞ্া দৌোহে বাহির হইল! । 
'অতি দুরে নহে, নিকট তাহারে দেখিলা! ॥ 
সাক্ষাৎ হইলা দৌহে দগুবৎ করে। 
কোন মহাশয় তুমি আজ্ঞা কর মোরে ॥ 
সম্ভাষণ করে তারে কোলে উঠাইঞা। 
আইল! ঠাকুর যথা আছেন বসিঞা ॥ 


প্রেম-বিলাস। 


ৃ 
ূ 


৯৬ এপ পপ পাত আপ "পা জা সপ 


১১১ 


বাম দিকে রামচন্দ্র দক্ষিণেতে ব্যাস । 

অঙ্গ ফুলে প্রফুল্লিত হইঞ উল্লাস ॥ 

দূরে দেখি ঠাকুর তারে অভ্াতখান করে। 
আইস আইস প্রাণ আপি বসিল অন্তরে ॥ 
দগবৎ কৈল তেঁহো কৈল আলিঙ্গন । 
আসনে বসিঞা। তবে কহেন বচন ॥ 
জিন্জাসিল মঙ্গল যে আজ্ঞাতে তোমার । 
হুঃখ গেল ধাহাতে আগমন তোমার ॥ 
গোবিন্দ কবিরাজ আসি পড়িল চরণে। 
উঠই.ঞা কৈল তারে দু আলিঙ্গনে | 
উচ্ভো কোন ভিজ্ঞাসিলা পাইঞা আনন্দ । 
ঠাকুর কহে রাবঢন্দের কনিঃ গোবিন্দ ॥ 


| অনেক হইল সুখ মিলন বত দিনে | 
। ঝানচন্দ্র নিবেদিল সানের কারণে ॥ 


শপ 


শান জলপান কৈল কুষ্ণকণ! রসে । 
বসিয়া আস্নে কে আন্ুপুর ভানে ॥ 
আচার্য ঠাকুর আর ঠাকুর মহাশয় । 


৷ বুন্দাঝনে বেমত সুখ যেমতে পরিচয় ॥ 


শপ পশষ্প ৮ ৮ পাপী ৮ শ্পিশাশী ৯ 


পথের গমনে যেমতে গ্রন্থ গেল চুরি । 
বসিয়া শুনেন সভে বচন মাধুরী ॥ 
কঞ্ককৃথ। রসে সভে রহে দিবানিশি । 


| সেইরূপে গেল রাত্রি প্রাতঃকাল আসি ॥ 


১: িপত, এপ পপ পপ সত 


খেতরি গমন কর করিল প্রসঙ্গ । 
আপনে না গেলে সব সুখ হবে ভঙ্গ ॥ 
বে আজ্ঞ! হইল প্রভুর জ্ঞাত আমি তার । 


- আজ্ঞ। আছে তোমাকে সাবধান করিবার ॥ 


আপনে ধাহাতে.আছ কর সেই কথা। 
পাঁচ দিন মধ্যে আমি যাইব সর্বথা ॥ 
রহিতে নারিব আমি শীঘ্র যাব গ্রাম । 
যেন অপরাধ নহে রহে মোর প্রাণ ॥ 


১১২ প্রেম-্বিলাস । 


ব্যাসাচার্ধা সঙ্গে যান হেন আজ্ঞা হয়। 
ইহে। সর্র্ব সমাধান করিব নিশ্চয় ॥ 

ইহা বলি বিদায় হই গেল! নিজ গ্রামে । 
আজ্ঞা হৈল ব্যাস যাই কর সমাধানে ॥ 
উত্তরিল গ্রামে ব্যস্ত হইল অন্তর । 


লোক পাঠাইাঞ। দ্রব্য আনে অতি ছুরম্তর ॥ 


শৈল আনি বিগ্রহ প্রকাশ করেন ঘরে। 


কারিকর আনেন গৌরাঙ্গ প্রকাশের তরে ॥ 


নবীন আবাস ঘর অনেক হুইল । 

হেন কালে আচাধ্য ঠাকুর গমন করিল ॥ 
রামচন্ত্র সঙ্গে প্রভু আইলা অন্ন দূরে । 
ঠাকুর মহাশয় ব্যাস বান আনিবারে ॥ 
ঠাকুর আনিল! ঘরে মহ! মানন্দ ভবে। 
সেই সে জানয়ে কেবা জানিবারে পারে ॥ 
শুনা বেমন তাহা কতেক লিখিব। 
তার ঘর তার দ্রব্য অন্ত কি কহিব ॥ 
গৌররার বিগ্রহ প্রকাশ সঙ্গে এক। 
আচার্য্য হইলা ব্রতী সঙ্গেত অনেক ॥ 

পত্র লেক পাঠাইল নিমন্ত্রণ ক'র। 

যেই দেই গ্রামে সহান্ত আছে অধিকারী ॥ 
সর্বত্র বৈষ্ণব স্থানে দিল আমন্ত্রণ । 
ফাল্গুন পুর্ণিমা দিনে সভার গমন ॥ 

সহশ্র সহম্ম লোক সমাধান করে । 
এইরূপে সভে রহে আনন্দ অন্তরে ॥ 
স্রণ করেন ঠাকুর হয় সংকীর্তন ৷ 
হেনকালে গৌররাক় প্রকাশ উত্তম ॥ 
আনন্দে করেন সভে হরি হরি ধ্বনি । 
কি কহিব সেইরূপ অপুর্ব্ব লাবণি ॥ 
তারপর বল্পবীকান্তের পরকাশ। 

সভার হইল চিত্তে পরম উল্লাস ॥ 


[ চতুদ্দিশ বিলাস । 


ক্রমে ক্রমে আসি সবার হইল মিলন । 
এমতে মহাস্ত অধিকারীর আগমন ॥ 
কতেক হইল বাসা গ্রামের ভিতরে । 
বাড়ীর সমীপে কত কত গ্রামান্তরে ॥ 
কতেক নবীন ঘর কতেক অসারা । 
সে জানে যে দেখিয়াছে আর জানে কারা ॥ 
কতেক সামগ্রা দধি চিড়া কদলক । 

মিষ্টান্ন উড়া আর শর্করা! কতেক ॥ 

যে যে দ্রব্য লাগে সব হইল উপনীত | (১) 
শত ঘট আনিল পঞ্চামুতেতে পুরিত ॥ 
আপনে আচার্য করেন ম্লান অভিষেক । 
মর্ধ্যাদ| যে ক্রিয়াসিদ্ধ করিল অনেক ॥ 
যতেক মহান্ত মেলি অঙ্গম্পর্শ কৈল। 

চন্দন তুলসীমাল! অঙ্গে পরাইল ॥ 

কীর্তন আরম্ত বত কৈল স্থ।নে স্থানে । 
কেবা কোথা নাচে গায় গড়ি যায় ভূমে ! 
গৌরাঙ্গের মাগে হল কীর্তন যখন। 
কেহো না বসিলা, সভে করিল! গমন ॥ 
কিবা গৃহী কিব! ঘতি নীচ নীচাচার । 
সভেই আইলা, ঘরে না রহিলা আর ॥ 
দেবীদাস মহ।শর কীর্তন আরম্তিল। 

কিবা সে গায়ন বাজন জানিতে নারিল ॥ 
গৌরালবললভ রায় মুদঙ্গ বাজায় । 

ধের্য্য নাহি রহে প্রাণে শুনি বাহিরার ॥ 
গৌররায় বসিঞাছে বল্লবীকাস্ত বামে। 
যেমত দর্শন তেমত করেন গায়নে ॥ 
যতেক মহাস্ত অধিকারী কত শত। 

বৈষ্ণব গুনয়ে গান হইয়। উন্মত্ত ॥ 


(৯) যেন ক্ষেত্রকাল আসি হইল উপনীত। 


চতুর্দশ বিলাস । | প্রেম-বিলান। ১১৩ 


কবা সে মধুর গান কিবা সে বাজন! । 
কর্ণেতে গুনিলে ধৈর্য্য ধরে কোন জন। ॥ 
আচার্য প্রভুর সঙ্গে ই্রব্যাসাচার্য্য । 
রামচন্দ্র কবিরাজ নাহি ধরে ধৈর্বা ॥ 
ঠাকুর নাচয়ে, গান করে তেন মতে। 
ধৈর্মা নহে ভূমে পড়ি কান্দিতে কান্দিতে ॥ 
নমনে বহয়ে নীর শত শত পারা। 
শাঁচিতে না পারে হৈল বাউলের পারা ॥ 
বপিতে না পারে কেহ ভাবের বিকার । 
(দিয়া অন্তের চিওে লাগে চমতকার ॥ 
ঠাকুর মহাশয় দেখি শুনি ক্তক্প্রার | 
কি জাতীর প্রেম তাহ। বুঝন ন| যায় ॥ 
"নিতে শুনিতে স্বথে হাসে খল খল । 
নয়নে গলয়ে নীর কিবা অনর্গল ॥ 
না রহিল ধৈর্যা তবে নাচয়ে কীর্ভনে । 
পস্প বম্প দেখি লোক পরে দশজনে ॥ 
'পপাঁ দস অপণ কম্প দগ্ধ খসি গড়ে । 
২» দয়া সতণে অবণিতত পড়ে ॥ 
খনণীর কাঢা যেন অঙ্গ সব হখ। 
শ্দণে অঙ্গ ফুলে ক্ষণে তনু সক্ষম হয় ॥ 
,স1৮ল আংগ্গর শোভা জাপের বিকাব। 
'তানচন্দ উদয় তৈল শরীরে সভার ॥ 
কুষণনন্দ মজুমদার স্বগণ সহিতে । 
সক্ষালে পড়য়ে ভুমে কান্দিতে কান্দিতে ॥ 
৮০ দন তেন সুখ কনে হবে আর । 
পোটাএএ কান্দয়ে পায় ধরিয়া! সভার ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে নরোত্তমের চাহে মুখ পানে । 
কানদিয়া কান্ছিয়৷ পড়ে ধরিঞ্া চরণে ॥ 
পবিন্ন করিল। বাপু শ্বগণ সন্টিভে। 
ছেন সুখ কে দেখিল জক্মি পুথিবীতে ! 
(৮) 


বৃন্দাবন সম সুখ হেল মোর ঘর। 

মোর ঘত গণ নরোভমের কিস্কর ॥ 

হেন প্রেম প্রকাঁশিল নরোত্তম দেশে । 

নাচিয়া বলয়ে যায় প্রেমের উল্লানে ॥ 

যখন কীর্তনে সব লাগিলেন দিতে । 

ঘরে হৈতে আনি দেয় যে পড়য়ে হাতে। 

ঠাকুর মহাশয় তাহ! কিছুই না জানে । 

কিবা বা কহিব প্রেম কিবা বা পাখানে ॥ 

নাচিবার কথ! রছ দাগাইল] যখনে | 
বেন গৌরাঙ্গ তেন রূপ ভাবে মনে মনে ॥ 
ূ প্রেমাবেশে ফিরিয়! নেহারে বার পানে 
সেই সব লোক কান্দি পড়য়ে চরণে ॥ 

আচার্য ঠাকুর কান্দি করিলেন কোলে । 

: ঢুই ভুজ ধরি মন্দ মন্দ করি বোলে ॥ 

ূ প্রেমমূর্তি প্রেমময় করিলে ভুবন । 

দেখিনা আনন্দ চিত্ত সকল নয়ন ॥ 

(ভন মভোত্সব কলে হেন কান বল। 

। স্বগোষ্ঠ। সঠিত গৌর-বান। লকল ॥ 
গৌরাঙ্গ তোমার বশে কৈল অঙ্গীকার । 
জীবনে মরণে কারু নাহি অধিকার ॥ 
বীনন সমাপ্ত তৈগ ভক্ষণ অন্ন পান । (১) 
শার ।থেই বাসা তেন মু সভে যান ॥ 

| আর দিন মহোৎসব সম্পূর্ণের কালে। 

| সভেই একত্র হই বান বাসাস্থলে ॥ 

ৰ ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য গোকুল দাস নাঁম। 

।/সে দিন কীর্তন মধ্যে সেই করে গান ॥ 


এ শশা ৯৯ 


(১) হস্ত লিখিত সমস্ত পুস্তকে “অন্ন- 
শান” পাঠ আছে । কেব্গ মুদ্রিত পুস্তকে 
'“জ্ল্পান্” পাঠ দেখ! লয় । 


১১৪ 


আরগ্ত করিয়া করে মুদঙ্গের ধবনি। 
অমৃত জিনিয়া কিবা কর্ণে সভে শুনি ॥ 
সভেই গমন কৈল কীর্ভনমগ্ুলে। 
আলাপ ছাড়িয়৷ সভে গান করি চলে ॥ 
গ্রথমে গৌরাঙ্গগুণ কি মধুর গায় । 
শুনিতে শুনিতে সভার লাগিল হিয়ার ॥ 
ঠাকুর মহাশয় গুনে আনন্দ আবেশে । 
তার পরে কৃঞ্চলীলা গান করে শেষে ॥ 


তথাঁছি পদং | যথারাগঃ | 


ও সুখ সম্মুখে ধরি, 
পিবইতে জীউ করে সাধা। 


প্রেষ-বিলাস। 


নয়ন অঞ্জলি ভরি, 


নয়নে লাগিল যেই, পান করে সদ! সেই, 


ঘন স্বন সোঙরই রাধ। ॥ 


ঠাকুর মহাশয় যেই কর্ণে ত শুনিল। 
আলিঙ্গন করি তারে ভূমিতে পড়িল ॥ 
গোকুল আকুল কৈল কিবা শুনাইঞা । 
এত বলি ধারা বহে মুখ বুক রাএা ॥ 
কীর্তনীয়ার হাতে ধরি ভ্রমিয়। বেড়ার । 
কিবা গুনাইলে বলি করে হায় হায় ॥ 
কিবা সিদ্ধ কষ্চের ব্ূপ রাধার পীরিতি। 
নয়নে করয়ে পান হেন করে মতি ॥ 
সে ভাব দশার চিত্ত ডুবি গেল মন । 
বযতেক সম্ভবে প্রেম বাঢ়য়ে ছিগুণ ॥ 
এই ভাবে নৃত্য মধ্যে দ্বিতীয় প্রহর | 
ভাবের প্রভাবে তনু হেল জর জর ॥ 
শত শত আছাড় থায় ধরণী উপরে । 
কাহার শকতি তারে ধরি রাখিবারে ॥ 
কি বিকার হয় চিত বুঝান না যায়। 
সাধ! সাধ! রাধা রাধা! বলি ক্ষণে ধায় । 


পপ পা শসা 


| 
রি 


[ চতুর্দশ বিলাশ। 


কিবা ঝ দেহের কম্প কোথ! যাই পড়ে। 
হেন দেখি প্রাণ যেন নাহি রহে ধড়ে ॥ 
মাত পিতা বন্ধুজন কান্দয়ে সকল। 
নরোভমে ধরি রাখে জীবন বিকল ॥ 
দেখিয় জাচার্ধ্য ঠাকুর ভাবিত অন্তরে । 
বসিয়া ধরিল! তারে কাপে থরে থরে ॥ 
উজ্জ্বলের শ্লোক পড়ে শ্রীরূপের বর্ণন। 
ধাহাতেই ধৈধ্য ধরে শ্রীরাধারমণ ॥ 
পুনঃ পুনঃ প্লোক পড়ে তবু বাহা নাই। 
উপায় স্থজিল মনে লও অন্ত ঠাঞ্ডি ॥ 
শোয়াইল ঘরে লঞ প্রহরেক অস্তে । 
বাহু হৈল ভাবান্তর বৈশে সেই মতে ॥ 
সে রাত্রি বসিল! সভে কৃঝ্-কথ! রসে। 
কেছে! কহে পূর্বপক্ষ করয়ে বিশেষে ॥ 
আর দিন বিদায় করে যার যেই মত। 
বিদায়ের যত কথ! কহিব বা কত ॥ 
যেন যোগ্য তেন মত হুইল! বিদায় । 
প্রীতি পাই সভে মেলি নিজ ঘরে নায় ॥ 
বিচ্ছেদে রহিতে নারে ঠাকুর মহাশয় । 
আচার্য্য ঠাকুর তার জানিল আশয় ॥ 
ঠাকুর মহাশয় লঞ্া! একত্র আসনে । 
কৃফলীল! কৃষ্ঃগুণ কথোপকথনে ॥ 
রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীব্যাস আচার্য । 
আচার্য ঠাকুর কহে শুনে সভে ধৈর্য্য ॥ 
কহ দেখি রাষচন্ত্র শুনি তোমার মুখে। 
এইন্সপে যাঁউক রাত্রি আনন্দিত সুখে ॥ 
রাষচন্জ কৃষ্ণলীলা কহে দণ্ড চারি 
আনন্দিত চিত্ত সার আপনা পাশরি ॥ 
রামচন্দ্র কহে গুন ঠাকুর মহাশয়। 
আঁপমার মুখে শুনি ছেন বা! ছয় ॥ 


চতুর্দশ বিলাস। 


যে আল্ঞ! বলিয়। ঠাকুর লাগিল! কহিতে। 
গুনিতেই ধৈর্ধ্য কারু নাহি রহে চিতে ॥ 
ভাবে গর গর মন বাছ নাহি রছে। 

কত ব্যাথ্য। করে কত অলঙ্কার তাছে ॥ 
তার শেষে আচার্য্য ঠাকুর আনন্দিতে। 
কষ্পূর্ববরাগাবস্থ। লাগিল! কহিতে ॥ 
পর্বাপর ষে হইল উদয় নিবৃতি। 

পুনঃ কহে পুনঃ পুনঃ বাখানযে অতি ॥ 
সভেই আনন্দে ভাসে ন বান্ধয়ে সেহ। 
মেই রাত্রি গোাইল। প্রফুল্লিত দেহ ॥ 
এক মাস রহি ঠাকুর কষ্ণ-কথা রসে। 
এক দিনের যেই সুখ কি বলিব শেষে ॥ 
একদিন এই মনে হৈল এক রীতি। 
ঠাকুর কহে, ঠাকুর মহাশয় প্রতি ॥ 

তিন ঘর হৈল ভাহ। কহিয়ে বিশেষে | 
খেতরি যাজিগ্রাম বিষুপুর তিন দেশে ॥ 
উপায় নাহিক মোর কত উঠে মনে। 
সর্বত্র কহিতে চাছি যেই সমাধানে ॥ 
গৌরাঙ্গ আশ্রয় আর মাতার পীরিতি। 
বিষুপুরে রহি রাজার নবীন ভকতি ॥ 
একবার যাই আমি আসিব পুনর্ববার । 
তোমার নিকটে প্রাণ এই তন্বসার ॥ 
শুনিয়৷ ঠাকুর হৈল! অত্যন্ত কাতর । 

বিধি নিদারুণ বলি কান্দয়ে বিস্তর ॥ 

ছুই চারি-দিন গেল ন! কহে বচন। 
রামচন্দ্র রহ তুমি ধরহ সদগ,ণ ॥ 

তে ক্চলীল/-কখ। ভজনপ্রসঙ্গে। : / 
ইস্টার গঞ্জে রহ আজ্ঞ। ন। করিহ ভঙ্গে ॥ 
যে আক্ঞ। হুইল প্রত্ুর সেই বলবান্‌। 
ঝছিলাম একগন্দে মোর মনকাম ॥ 


প্রেম-বিলাস ॥ 


৯১৫ 


এ বাক্য গুনিয়া ঠাকুর মন্থাশয় চিতে। 
রহিব যাইৰ বথ! ফোছে এক সাথে ॥ 
সেই দিন বিদায় ঠাকুর শোক অতি হৈল। 
ঢুই মোহর ছুই থান বস্ত্র সাথে দিল॥ 
ব্যাসাচাধ্যকে পাঁচ মুদ্রা এক থান বন্॥ 
কাশার-ভারিকে তবে দিলেন একত্র ॥ 
সে কালে যতেক হুঃখ হুইল দোহার । 
সেই হুখ সেই জানে প্রাণ পোড়ে যার ॥ 
আমার কঠিন চিত দেখিতে নারিল। 

এত প্রীতি এড প্রেম চিত্ত না দ্রবিল ॥ 
হেন দর্শন মহোথমব ভাবের বিকার । 
গুনিয়! লেখিয়। চিত্ত কান্ঠপ্রায় ধার ॥ 
রাষচন্ত্র কবিরাজ ঠাকুর মহাশয় । 


৷ শয়ন ভক্ষণ স্নান এক স্থানে হয়॥ 


নিরবধি কৃষ্ণ -লীল! কথন বিচার । 
দিন রাত্রি নাছি জানে হেন প্রীতি যার ॥ 
একদিন পদ্মাবতী স্নান করিবারে। 


"হাতাহাতি চলে দৌহে জানন্দ অন্তরে ॥ 


জলে জলবুদ্ধ করে কৃষ্“-কথ! কয়। 

সেই কালে আইলা! ছুই বিপ্র মহাশয় | 
হরিরাম রামকৃষ্ণ পঞ্ডিত সুধীর । 

ছুই জনে দেখি চিত্ত করিল নুস্থির ॥ 
&টোহে স্নান করিতে জলে হইল! প্রবেশ। 
কেছে! পুর্বপক্ষ করে সিদ্ধান্ত বিশেষ ॥ 
ছুই বিপ্র শার্নবেত। কিছু নাহি কম়্। 


যত সিদ্ধান্ত করে সব বুঝয়ে বিষয় ॥ 


গী 


শুনিতে শুনিতে বিপ্র বাক্য উঠাইল। 
যত কছে সিদ্ধান্ত স্বারে সকল খঙিল॥ 
সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ বাক্য কহে ব্রাঙ্গণ। 
যত কিছু কে তাহা করয়ে খণ্ডন ॥ 


১৯৯ 


বর্ণাশ্রয় ভার ক্রি স্মৃভিতে লিথক় | 
ভাগবত পুরাণবাক্যে সকল খণ্ডয় ॥ 
ক্রোধ করে ছুই ৰিগ্র সহিঞুত৷ করয়। 
পুনঃ প্লোক'পড়ে দৌহে স্তব্ধ হঞা রয় ॥ 
স্নান করি ছুই মহাশয় আইল। ঘর। 
সঙ্গে আইলা! ছুই বিপ্র গেলা অভ্যন্তর ॥ 
সারগ্রাহী মহাশয় অত্যস্ত সগগৃণ। 
আপন প্রদান কৈল বসিল! ব্রাহ্মণ ॥ 
বাস! দিয়! উত্তম দ্রব্য ভক্ষণ করাইল। 
সন্ধ্যা! কালে ঠাকুরের আরতি দেখিল ॥ 
দেখি আনন্দিত কৈল মুর্তি বিলক্ষণ | 
রারে বসি বিচার ছুই করযে ত্রাঙ্গণ ॥ 
যণ্ডেক বিচার করে তাহ! নাহি মানে । 
সেই শাস্ত্র গ্রমাণে তাহা ক্রয়ে থগনে ॥ 
রাত্রিতে শয়ন করি কহয়ে শ্রাঙ্গণ। 
কেহো কহে মহাপুরুষ এই দুই জন ॥ 
ভে ভাই গুরু করি পড়িয়াছি যাহা | 
এ দুই পিদ্ধান্ত দ্বারে না মিলিল ভাহা ॥ 
রুষ্ণসেব৷ সাঁধুলেব৷ করে অনুক্ষণ। 

ভাল সর্ধশান্ত্রবেত্া তুই মহাজন ॥ 
বিচারিল সর্বোতম ঈশ্বর ভজন। 


ন। করিলে শ্বামি-ড্রোহি দণ্ডে তারে যম ॥ 


স্রীকঞ্ণ জনে বুঝি শূদ্রত্ব না রহে। 
এত দিন না শুনিল হেন শাস্ত্রে কছে।॥ 
এত বলি দুই জন নিদ্রায় অচেতন । 
শেষ রাতে আসি কহে এক মহাজন ॥ 
অহে ব্রাঙ্গণপু্ধ ভুমি না বুঝ অন্তরে । 


কহ ভঙ্গিলে স্রান্দণা রঙে কহে শান্ত ঘারে ॥ 


তোয়ার গুরুর গুরু সেই ছুই জন। 
গর্ব কার আপনাকে মানিয়া ব্রাজ্ণ ॥ 


প্রেষবিলাম। 


[ চতদশ বিগপাস। 


1 ঃকালে যাই কর চরণ আশ্রয় । 


। যে হউ সে হউ মোর মংসার গেল ক্ষয় ॥ 
ূ গোবিনভজন কর জীব কত কাল। 
এত দিন ষত কৈল সকলি জঞ্জাল ॥ 
পূর্বে কৃষ্ণভজন কৈল এ দুই ব্রাহ্মণ। 
তার সাক্ষী পশ্চাৎ দেখিব সর্বজন ॥ 
স্ব্লাভাব লাগি ছুই বিপ্রকূলে জন্ম । 
জন্ম জন্ম তার গুরু শিব্য তার মর্ম ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া দোহে দওবৎ করি। 
বহু নিবেদন করে ছুই কর যুড়ি ॥ 
অ-বান্ধণ করি জন্ম হইল সংসারে। 
এবে বাক্ষণ সিদ্ধি কর কপ। কি মোবে ॥ 
এ চুই পাতকী আর যা কোগাকারে। 
ৰ আপন বলিয়া চরণ ম্পর্ণ দেহ শিরে || 
| খরীরে না রহে প্রাণ কর মোরে দয়! । 
র ব্রিতাপে ভাপিত মোরে দেহ পদ ছায়া ॥ 
। শিশ্মঞ্জন যাও পদ অভয় তোমার। 
| অধমেরে কূপ! কর কে আছে সংসার ॥ 
এত দিন গেল কাল ছেন মিথ্যা রসে। 
শ্রীকৃষ্ণ চরণ দুই নহিল লালসে ॥ 
রুপা করি প্রভু কর হেন উপদেশ। 
এই দুই পথ প্রাপ্তি আছে অবশেষ ॥ 
ধরিল আপন মনে এ দুই চরণ। 
রামরুষ্ণ নাথ মোর প্রভু নরোত্তম ॥ 
হরিরাম বলে মোর প্র রামচন্দ্র । 
জনমে জনমে ভজি হেন পদ বন্দ ॥ 
ইহ! বলি কান্দে নিজ প্রত লইয়। নাষ। 
হা ধিক্‌ হা! ধিক্‌ বণি ভূয়ে গড়ি যান ॥ 
&হারে দৌহার দয়! চিতে উপজিল। 


,ফ্োছে দোহার কর্ণে হরিনাধ*নন্র দিল । 


৪দিশ বিলীস। | প্রেম-বিলাস। রা 


পায় গ্রণাম.করে ঝরয়ে নয়ন । | পগ্িতের হয় ্পরাধ প্রতি ভয়। 
রুপা কর কোন কার্ধ্য করি দুইজন ॥  ভৎকাঁল আশ্রয় কৈলে করয়ে উদয় 
দ্ুই জনে কনে স্ধ! লহ কৃষ্ণনাম । , পশ্চাতে প্রবল হয় বড় শক্তি বল। 


ভোজনে শয়নে মনে নহে যেন আন ॥ "৮1 ভার গুণ গান যত বৈষ্ণব সকল ॥ 
“গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ” কহে প্রাঙ্গণে আসিঞ! ৷ | আর এক বাক্য লিখি করহ শ্রবণ । 


শপ পপ পপি 


পড়য়ে ভূমিতে (হে রূপ নিরখিয়া ॥ সর্বত্র প্রকট আছে গ্রন্থের লিখন ॥ 

যখন কীর্তন হয়ে ভাবের বিকার। শ্রীজাহুবা বীরচন্ত্র পদে বার আশ। 

কত দীনহীন করি কহে আপনার ॥ প্রেম বিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস॥ 
কাথোদ্দিন সেইরূপে গেল আপন মনে । | ইতি শ্রীপ্রেমবিলাদে চতু্দশ বিলাস সম্পূর্ণ। 
ঢুই মহাশয় আল্ঞা দিল দুই জনে । টি 

নান করি যাই বিপ্র করে আজ্ঞা দান। পঞ্চদশ বিলাস । 

ব্সাইয়। দুই জনে ভন কুপাবান্‌ ॥ -_-52%3০- 

রাঁণারুঞ্ঃ মগ্ধ দেন মনের উল্লাসে । জয় জয় শ্লীচৈতন্ত জয় নিত্যানন্দ। 

গন গনি ফলে অঙ্গ ভাবের আবেশে ॥ জরাদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবুন্দ ॥ 

বাহিরে যাইয়। করে আষ্তাঙ্গ প্রণিপাত। প্রীজাহুব! গোসাঞ্ি নাম কেবল প্রেমশুততি। 
মাথায়ে »রণ'পর্শ পৃষ্ঠে দিল হাত ॥ কিবা অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্সের শক্তি ॥ 
সাধনের ধত অঙ্গ কহিল তানারে। বন্দাবন যাইতে তেঙ্কোে আইলা সেই পথে। 
শুবুণ-পদ্ধাতি পড়ে আনন্দ অন্তরে ॥ গুনিয়। আনন্দ ঠাকুরমহাশয় চিতে ॥ 

সাধ্য সাধন করে আনন্দ আবেশে । রামচন্ত্র কবিরাজ অন ব্রজি হুইজন | 

বাতীত করিল আজ্ঞ! দিল অবশেষে ॥ (চাকুরাণীর নিকটে আসি করিল দর্শন ॥ 
তক্তিগ্রস্থ পড় বাপু বসি দুই জনে । বিনয় স্তবন করে প্রণাম বিস্তর | 

সাধন করিতে বড় সুখ পাবা মনে ॥ কৃপা করি গমন কর তোমার এ ঘর ॥ 
সাধনেতে দৃঢ় রতি জন্ময়ে যাহাতে। আসি উত্তরিল! ঠাকুর আপন আাবাসে। 
সেই সব গ্রন্থ পড় মন পাবে যাতে ॥ '| সেব। করে আনন্দিত মন মন্দ হাসে ॥ 
্ীরূপ-রচিত গ্রন্থ পড়ে হুই জন। ২: গৌররায়ে দেখিয়া আপনে ঠাকুরালী। 


পড়িতে পড়িতে হৈল! বড়ই বুৎপন্ন। /] মনোহর শোভা! দেখি কান্দিল! পনি ॥ 
এ দৌহার ভঙ্গন-রীতি কতেক লিখিব & 1 (চারি দিন ঠাকুরাণী রহিল! সেই স্থানে। 
হেন কপ! হেন খল পশ্চাতে দেখিব ॥ নিত্য নুতন সেব! কৈল প্রকটনে ॥ 

পুর্বব উপার্জিত আছে সিদ্ধ যে ভজন । কতেক সামগ্রী আইল দধি চিড়া রত। 
সে লাগি উত্তমকুলে হয় উৎপন্ন ॥ চিনি কদণী মিষ্টার হাড়ি শত শত ॥ 


৯১৮ প্রেম-বিলাস। 


ভক্ষণের দ্রব্য আইল কতেক পরিকর | 
দ্বত দুগ্ধ আচার আইল কাশন্দি আর ॥ 
চারি দিন ভক্ষণ সুখ কীর্তন মছোৎসব। 
যে দেখিল সেই জানে যেই অনুভব ॥ 
টএকদিন ঠাকুরাণী রাত্রে বমি আছে। 
নরো শুম বলি ডাকি বসাইল কাছে ॥ 
(আপনার হাতে তার অঙ্গ সন্মার্ডায়। 
অঙ্গের সৌরভ কিব! কুক্চুমাদি চয় ॥) 
অহে নরোত্তম শুন মোর মনঃকথা | 
তোমার যত গুণ শুনি উৎকণ সর্ধধ। ॥ 
তোমারে ত দেখি সব বৈষুব আচার । 
মন কর্ণ নয়নের আনন্দ অপার ॥ 

কিব প্ররেমমুর্তি তুমি মোর মনে লয় । 
নিশ্চয় তোমার নাম ঠাকুরমহাশয় ॥ 
তোমাধ ধেমন রীতি বৈষ্ণব সেবন । 
দ্বেখিয়। আমার চিত্ত হুইল প্রসন্ন ॥ 

হেন দিন হৈবে কি দেখিব আর বার। 


তোমার ভাবে বিশ্মিত চিত্ত হইল আমার ॥ 


বৈষণবের মুখে যেই শুনিলাম কথ|। 
অধিক দেখিল সেই নয়নে সর্বথা ॥ 
বুন্দাবনে হৈল নাম ঠাকুর মহাশয় । 
ভঞ্জনের রীতি সব বৈষ্ণবে কহয় ॥ 
আসিয়। বৈষ্ণব সব কছিল আমারে । 
এখানে আসিব তাহ! না! কহিল কারে ॥ 
আমি জানি কহিয়াছি জানে রামচন্দ্র । 
তেন মত নয়নের হইল আনন্দ ॥ 

হেন সেব! হৈল ভজন বৈষ্ণব আচার । 
কেব| করে ব্রিত্গতে দেথ নাহি আর ॥ 


তোষার এ সব গুণ গাইব সর্ব! । 
“কুদ্ধাধনে গোছদেশে ধাব যথা তথ! ॥ 


[ পঞ্চদশ বিলাস 


গৌরাঙ্গ কৃপালু ইহা কে বুঝিতে পারে। 
কোন শক্তি কোন কূপ! করয় অন্তরে | 
প্রেমেতে প্রকাশ তোমার শরীর জানিল। 
আসিয়া ডাকিয়। মোরে এত সুখ দিল ॥ (১) 
শুনিলাষ রামচন্দ্র তোমার এক সঙ্গ 1) 
জীবনে মরণে নাহি হয় সঙ ভঙ্গ ॥ 

যেন শুনি দেখিলাম আনন্দ অপার। 
আচার্য যেমন গুরু শিষ্য হন তার ॥ 
মোরে দয়া কর সুখে যাই বুন্দাবন। 
সর্বত্র দর্শন করি আনন্দিত মন ॥ 
গৌরাঙগের প্রিয় বত আছেন বন্দাবনে । 
সাধ আছে একবার দেখিব নয়নে ॥ 
হেন শুভদ্দিন হবে দেখিব বৃন্দাবন । 
নয়নে প্েখিব রাধাকুণ্ড গোবদ্ধন ॥ 

আর দিন ঠাকুরাণী বিধায় এসে | 
তাহাতে ধতেক হৈল বিরহ তরঙ্গে ॥ 
শত মুদ্র। দিল তারে খরচ লাগিয়! | 
অন্ধক্রোশ সঙ্গে যান কান্দিয়। কান্দিয়। ॥ 
কত দূরে ঠাকুরাণী ভাবে মনে মনে। 
দেখিয়। নয়নে দৌছে করেন রোদনে ॥ 
হাত ধরি কহে দৌহে স্থির কর মন। 
ঘরে যাও তুমি দুই আমার জীবন ॥ 
শ্রীরু্$-ভজন কর মোর আশীর্বাদে। 
বুন্দাঝনে গমন যেন করি নির্বিরোধে ॥ 


ঠাকুরাণী পথে ধান আনন্দ অন্তরে । 
[তর হইএ] দৌকে আইলেন ঘরে ॥ 


র এইরূপে চলি যান রাজপথে পথে। 


কত দিনে উত্তরিল! যাঞ! মগুরাতে ॥ 


পক পপ পইরা এ সপ শাক 


পাত 


(১) আকর্ধিষ। আনি মোরে এত দুঃখ ধিগ, 


পৰ্দশ বিলাপ । ] প্রিম-বিলাদ। ১১৭ 


রুঞ্চ-অন্মস্থান দেখি বিআামের স্থান । ব্রিজগতে গুনি নাই দেখি নাই কাঁরে। 
আর দিন রুন্দীবনে সথুথে চলি যান ॥ দেখিয়৷ আনন্দ অতি হইল অন্তরে ॥ 
নয়নে গ্লেখিল বৃন্দাবন-কুঙ সব। কিবা সেই প্ররেমমূর্তি মোর মনে লয়। 
ভাঁগাবান আপনারে করে অনুভব ॥ সার্থক তাহার নাম ঠাকুর মহাশয় ॥ 
শ্রীজীব গোসাঞিণ স্থানে উত্তরিলা গিয়া । | তোঁম! বিনে কায়মনে নাহি জানে অন্ঠ। 
গোসাঞ্ি প্রণাম করে ভাগ্য গে মানিয়। ॥ | এমন সেবক যার ত্রিজগতে ধন্ঠ ॥ 
(শুনিলেন ঠাকুরাণীর সভে আগমন । ঠাকুরাণী কহেন গোপালভট প্রতি । 
দর্শন করিতে সভে করিলা গমন ॥ তোমার শিষ্যের শিষ্য কি আশ্চর্য্য রীতি ॥ 
্রীগোপাল ভট গোসাঞ্ি লোকনাথ । রামচন্দ্র নরোতম একই জীবন । 
প্রণাম করিল আসি দেবিয়া সাক্ষাৎ ॥ দেখিয়। দোহারে মোর আনন্দিত নন ॥ 
ঠাকুরানী বনু শ্রীতি করিল সভারে । শ্রানিবাস হেন শিষা তেন তার সেবক । 
কার কি নাম না জানি নাহি চিনি | জানিল এ সব পাত্র অধম-তারক ॥ 


কাহারে ॥] (োকুরামী মুখে শুনি এত গুণ যার। 
শীজীব গোসাঞ কহে ঠাঁকুরাণী স্টানে। শ্লাধ্য করি মানিবারে আনন্দ অপার ॥ . 


এই ঘে গোপাল ভট আইলা প্রথমে ॥ এই ঠারুরাণী পদ করিয়া আশ্রয় । 
লারা লাস উদার সেই আজ্ঞায় লিখি আমি হইয়া নির্ভর ॥ 
চৈতন্ত আজ্ঞায় বাস করেন এই স্কানে ॥ | আজ্ঞা বলে লিখি মোর নাহি অনুভব । 
( চৈতন্ঠের স্বরূপ আপনে ঠাকুরাণী। পুনঃ পুনঃ কহিলেন লিখিতে এ সহ ॥) 
পায় দর্শন দিলে নিজ ভাগ্য মানি ॥] মোর গ্রয়োজনমাত সাধন স্মরণ | 


সে সব ছাড়ি কোন লাভে করিলে বর্ন ॥ 
বর্ণনের দোষ অনেক প্রকাশ আছম। 
এই হয় আ'র লিখি সিদ্ধান্তবাঁদ ভ্য় ॥ 
ইথে অপরাধ হয় কেহে! নাহি লঙ্ম। 
দেখিয়! লিখিয়া তার অন্ত মত কয় ॥ 
লৌকনাথ গোঁসাঞ্ প্রতি কহে ঠাকুরাণী। | তাহে অপরাধ হয় কহে মগাজন। 
নরোস্তম যার শিষ্য জগতে বাখানি ॥ / ভর হয় গুরু আজ্ঞা করিলে হেলন ॥ 
আপনাকে ধন্ত মানি দেখিল তাহারে । .” | যদি অন্য মত হয় আমার লিখন । 

এত গুণে তোনাক্ কপ! হইয়াছে তারে।॥ | বিচার করিবে মনে যত সাধুঙ্ন 


কিবা সে কৃষ্ণের সেবা বৈষ্ুব-সেবন | বাহার প্রসঙ্গ লিখি গুরুর "আজ্ঞা । 
কি ধর্খা আচার কিবা ধর্থী প্রবর্তন ॥ '] বস্ক নিকপখে জানি সর্বলোক গায় । 


রন্দাবনে আইলাঙ প্রন আন্ঞাবলে। 
সেই মত দয়! মোরে করিবে সকলে । 
তোমাদিগের দয়া হৈলে সর্ব সিভি হয়। 
গুনিয়াছি সাধুমুধে আমার নিশ্চয় ॥ 


১২৬ 


গৌরাঙ্গের প্রিয় ঘেই তার প্রিয়জন । 
বুঝন না যার তার কিরূপ ভাবন ॥ 
ইথে অবিশ্বাস ন! করিবে কোন জন। 
যাহ শুনি তাহ! লিখি এই মৌর মন ॥ 
তবে যে কহিৰে কেহো শান্ত্র এই নহে । 
সর্ব বলবান্‌ হয়ে গুরু আজ্ঞা যাতে ॥ 
যদি কেহে। নাহি লক্ম হেন বাঁকা সার। 
আমার যোগ্যত। নাহি ইহ পিখিবার ॥ 
জীজাঞ্ব! বীরচন্দ্র পদে যান আশ। 
প্রেমবিলাষ কে নিত্যানন্দ দাস ॥ 
ইতি শ্রীপ্রেমবিশাসে পঞ্চদশবিণাস 
সম্পূর্ণ । 


যোড়শ বিলাস । 
জয় জয় গৌরচন্র জয় নিত]ানন! । 
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জয় এধাদর-গরাণ গোরাদনুনণ | 

জগ্গ জয় শ্রাজাডব। প্রাণের ঈশ্বর ॥ 

জন হউক ।গীরাক্ের কি লালেনব | 
জঘ দয লীবচন্দ 'পপিষগ্ি পত্র ॥ 

সেই ু্ট অয় চরণ করি আশ। 
শ্রীমুখের আজ্ঞা নাম নিত্যানণ্দ মাস । 
শীগৌরাঙ্গ সভায় বিলে মধ ৬%। 
ধারে যেইরূপ আক্ত! সেই গিদ্ধ ৩য় ॥ 
গণ্ডে বাস পিতা মাতার একই তনয়। 
ন! জানি গৌরাঙ্গ-ঙশীলা কত সুখচয় ॥ 
(কি গুণে হারিল। কপ। 'অ।পান ঠাকবানী। 


গ্রেষশাবলাস। 


ূ 
র 
| 
ূ 
ৃ 


| ষোড়শ বলাস। 


কিবা গুণে গৌর-প্রেম!.রহিবে অবনি। 
ছুইবার প্রত্যাদেশে কহিল! আপনি ॥ 
মোর অবিদ্যমানে প্রেম হয়ে যেন মতে। 
নহে সব ব্যর্থ হয় ভাবিলান চিতে ॥ 
নরোত্তম শ্রীনিবাস প্রেমমুর্তি ধর । 
দেখিব প্রকাশ বর্ণ আনন অগ্তর ॥ 

যত যত আজ্ঞা হৈল মুঠি অধমেরে। 
সেই সব লিখি যাহ! আজ্ঞ হৈল যো ॥ 
অতি ভয়ে নিবেদিয়ে গ্রগ্র চরণে। 
'গীরাঙ্গের গ্রসাদে বে সব পর্ণনে ॥ (১) 
ঠাকুরাণীর আজ্ঞা হেল বণন আ'চরি | 


। আজ্ঞ। বল বাদ্ধি চিন্তে ভয় নাহি করি ॥ 


'গৌরাক্ষের যেন আজ্ঞ। তেন ঠাকুরানী। 


সপে 


ক্রম করি বসাইঞা। কহিল আপনি ॥ 
তিন রূপ আমি অধম লিখিয়ে কাগজে | 1১) 
পিস্তারিঞ1] সেই সব পিখি গ্রদ্ধ মাকে ॥ 


' বীঃতাক শোশাগণে মোর নমঙাপ। 


ক পিপাসা 


'আনার শক ৩ নাতি পণন কপার ॥ 
গস্থবে্া দিবে মেঃ পীলাপনো কানে । 
কেবণা খণন করে গ্রন্থ তাভা কেবা জানে ॥ 
আসি (1 |লাথিমে গা আাহিক বিলাক। 
কেদল আরশ আজ্জা সামা আমার ॥ 
মার প্রয়োজন আছে সে করু শ্রবণ । 
»ঃ৭ নহে মোর মনে করিলে ভেলন ॥ (৩) 


£ষকো সপ্দকর্ধ সেভ সঙ্গত্যাগ করি। 
$ ক্স প্রকাশ কেল আপনে আর | (৪) 


পার সরা 


ডি ০: ক 
(৯ গৌরাঙ্গের প্রত্যাদেশে যে সব বর্ণনে 1 


(২) তিন রূপে আঙ্ঞা সুস্র“ধিধিয়ে কাগজে । 
(শ) ছুঃখ নাহি মোষ মনে করি নিবেদন । 


হথ। তথ! দান তেই! লঙ্গে যাই আম ॥ / | 1৪) কাদা প্রকাশ সব আপনি আচরি। 


যোড়শ বিলাস। ] 


প্রীরপ গোসাঞ্চি আর্দি যত তার গণে। 
বৈরাগ্য সাধিয়া! বাস কৈল বৃন্দাবনে ॥ 
যে ধর্ম আচার করে গ্র্েতে বর্ণন। 

সে ধর্ম হইল কৃষ্ণ-প্রাণ্তির কারণ ॥ 
প্রীরপের শিষ্য জীব সেইরূপ রাগী । 
যার আজ্ঞা বলে বৃন্দাবনে কন্মত্যাগী ॥ 
দাস গোসাঞ্জির শিষ্য যেহে। কবিরাজ । 
যাহার বর্ণন কৈল খোষে জগমাৰা ॥ 

দুই গোসাঞ্চির শিষ্য কৈল ছুই বিষয়। 


গ্েহে থাকি বৈরাগ্য সাধ এই আজ্ঞা হয় ॥ 


কৃষ্ণসেবা করি গৌড়ে বৈষ্ুব-সেবন । 
জীব প্রতি কর সেই ধন্ম প্রবর্তন ॥ 
ইথে নিবেদন করে! গুন দয়ময়। 
বৈষ্ণব গোসাঞ্রিঃ সৰ করুণ! হাদয় ॥ 
রুষ্ণপ্রিয়! প্রিয় পদ আশ্রয় যাহার। 
হেন ভন প্রতি হয় তার অধিকার ॥ 
রাধা পরিকর যত গৃহ-কর্ম-ত্যাগী | 
শাস্ত্র লঙ্যি হৈল! কুষ্ণসেবায় অনুরাগী ॥ 
গৃহে থাকি পতিত্যাগ বলে গুরুজন। 
সদ। কৃষ্ণ সঙ্গে লীলা তনু সমর্পণ ॥ (১ )) 
সকল তেজিল কষ্ণসুথের লাগিয়া! । 
পুনঃ পুনঃ সর্বশান্ত্র কহে কৃকরিএা ॥ 
বেহ সিদ্ধ তার ক্রিয়া কষ তেজোনয়। 
বাছে অন্তরে তার তেন মতি হয় ॥ 

যে সাধন ধেন ক্রিয়। যেমন কর । 
ম্াজন তার বাক্য ক্রিম! সভে লয় ॥ 
কাহারে কহিব সিদ্ধদাধন বলিয়া । 
তাহা লিখি ইহা গুন একমন হএ ॥ 


(১ লোড রুষণ সঙ্গে লীল! তু সমর্পণ । 


(৮ক) 


“ব্লাস। ১২৯ 


গোপাল মহান্ত চৈতন্তের সঙ্গী সব। 
ইহারাও সিদ্ধ অন্ঠে হয় অসভ্ভব || 
উচৈতন্তের প্রিয় অতি সব ঠাকুরানী । 
চতুর্ববিংশতি সন্যাসী এই মত জানি ॥) 
ইহার ভঞ্জন রীতি কহে সাধুগ্রণ। 
প্রবেশ করিতে পারি যদি নিজমন ॥ 
মন্তরণীক্ষা করে! নাহি প্রভূ সব জানে । 
সাধন করিতে গৌরাঙ্গ স্থখ পান মনে ॥ 
তাহাতে আগ্রহ দেখ প্রভুর যতেক । 
এই মৃত ভক্তবৃন্দ লিখিব কতেক ॥ 
তবে যে করান শিক্ষ। নিজ ভক্তজনে । 
অল্পাক্ষরে কহি সব হয় উদ্দীপনে ॥ 
তবে সে সাধন করি সে কেমন রীতি । 
সেই সব সাধন ভাগবত উৎপত্তি ॥ 
অপ্রাপ্তি কষ্জের পদ প্রাপ্তির কারণ । 
বৈষ্ণবের এই মত সাধ্য প্রয়োজন ॥ 
বেহো সিদ্ধ ভার চেষ্টা কহনে না যায়। 
কভু সাধক অভিমান কত়ু জীব প্রায় ॥ 
দৈগ্ঠ বিনয় তার সব শান্রে কয়। 
বৈষ্ণব সব নিজ মুখে তাহ। আম্বাময় ॥ 
(আশ্রমী ঘশ্রমাতীত ছুই ত প্রকার । 
ইতিমধ্যে হয় রীতি কেমন আচার ॥ (১) 
পূর্ব্ব মহাজন মত কেবা কোন কর়। 
না জানি সে সব মত অন্ত বাখানয় ॥ 
আত্মরক্ষ। লাগি তারে অন্ত করি কয়। 
স্বাভাবিক অন্ত কহে যায় সর্ব ক্ষয় ॥ 


(আশ্রমী যে জন সেকে। অন্য নাহি হয়| 
তার করিনা! আচরণ গোসাগ্রিৎ লিখয় |). 


(১) ইথি মধ্যে হেন রীতি কেমন কাহার।, 


১৭২ প্রেষ-বিলাস। 


ইহাকেই কহে কর্ম পুর্র্ঘ অভিপ্রায় । 
কহে এক করে এক বুঝা নাহি যার ॥ 
অপত্যাদি সত ঘোগ করেন কারণ । (১) 
সেই সব সুখ করি করয়ে গ্রহণ ॥ 
সাধনাঙ্গ গোসাঞ্রি তাহা! করিল! বিস্তার । 
নিরপেক্ষ বিনে তাহা! নারে করিবার ॥ 
কৃষ্ণার্থে অখিগ চেষ্টা কপাবলোকনে। 
সপরিবার ধদি আনন? হয় মনে ॥ 
সাপেক্ষ হইলে ভক্তি ভজন ন! হয়। 
উপেক্ষিতে নিরবধি মনে উঠে ভয় ॥ 
ভদ্রাভদ্র অন্ত কেহে৷ কহে কিছু বলি। 
অত এব নিষেধ কার্ধ্য করেন সকলি॥ 
অধিকারী আমি হই করে অভিমান । 
কর্ম ক্রিয়া করে তজনের নাহিক সন্ধান ॥ 
কৃষ্ণসেব! করে শিষ্য করিলে কি হয়। 
প্রোসাঞ্চির বাক্য শান্দে হেন নাহি কয়॥ 
অধিকারী লিখিলেন বৈষ্ণব উপরে । 
ইহ! নাহি বুঝে কেনে বৃথা দত্ত করে।॥ 
উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ হন অধিকারী । 
ধার যেই ক্রম গুণ সকল বিবরি ॥ 
সর্ব রসের অধিকারী চৈতন্ভ গোসাঞ্ি । 
তেঁছে। জগদৃগুরু তার সম অন্য নাই ॥ 


ত্বাহার ভঞ্জনের প্রীতি যেই মত হয়। 
শাস্ত্রেতে বর্ণন হয় আশর বিষয় ॥ 
মন্ত্রদীক্ষা কত শিষ্য করিল আপনে । 

কহ দেখি শাস্ত্রে লিখে কেবা ইহ! জানে ॥ 
ভুবন পাবন হেল ধাহার কৃপায়। 

এই শাস্ত্রে লিখে সব মহাজনে গায় ॥ 


(১) সর্ব ত্যাগী সহ যোগ করেন কারণ। 


[ যোড়শ বিলাস 


যার যেই শাখ! পুর্বে কৈল নিয়োজিত ৷ 
গে সব মহাস্ত কপ অতি অলক্ষিত ॥. 
বহু শিষ্য না করিল কোন অভিপ্রায় । 
যাহাতে তাহার কৃপা বুঝে সর্ধবথায় ॥ 
যাহাতে তাহার কৃপা সেই প্রেমমূর্তি। 
কহিতে তাহার গুণ কাহার শকতি ॥ 
কেহ না বুঝিয়া দোষ রুপিব ইহাতে। 
ন। জানে সে ধর্ম মন্ম লারাসার যাতে ॥ 
তবে যে কহিব গুরু চৈতন্য স্বরূপ । 
সহজে তাহার কূপা অতি অপরূপ ॥ 
শিষ্য কলে কেনে নাহি জানে প্রেম- 
ভক্তি। 
মধ্যে ভক্ত আছে হেন নহে দৃঢ়মতি ॥ 
পুর্ব অভিপ্রায় শিষ্য সেবক রতন ।১) 
কোনরূপে বিনাশ তার নহে এক ক্ষণ ॥ 
আচার্য্য যেমন ধন্্ম করে আচরণ । 
সেই মত শিষ্য ধর্ম করিবে প্রবর্তন ॥ 
আপনে করেন এক কহয়ে বিস্তারে । 
আচার্য্য কহয়ে তাহা নাহিক অন্তরে ॥ 
কৃষ্ণ গুরু বৈষুবে কারে! নাহি রতিম্নতি । (২) 
আপনা হইতে ধর্ম প্রবর্থন অতি ॥ 
ইহাতে অনেক বাক্য না লিখিব আর। 
না হয় আপনে সিদ্ধ চাষে করিবার ॥ 


হেন দেহ ধরি করে গুরুপাদাশ্রয়। 


| কেহ কেহ লভে কারে! বোধ নাহি হয় ॥ 


কায়মনোবাক্যে যদি করে ধন্থাশ্রয়। 
তাহার ভজনব্রিয়! যতেক আছয় ॥ 


শী শী | শী শসা পপ 


(১) পূর্ব অভিগ্রায় শিষ্য সে সব রতন । 
(২) কৃষ্ণ গুরু বৈষণবে যার নাহিক ভকতি। 


৪যাড়শ বিলাস। ) 


কাযমনোবাক্যে এই পথে সিদ্ধ হয়। 

ইহা নাহি জানে কিসে কৈছে কিব! হয় ॥ 
মনে কি করিব কাধে কোন ব্যবহার । 
ৰাক্যে বা করিব কিবা কমন প্রকার ॥ 

এ তিনের কাধ্য সদা গ্রাম্য ব্যবসায় । 
করে এক বলে এক সিদ্ধ দেহ প্রায় ॥ 
ইহাতেই যেবা কিছু করেন শাপন। 
আমি সিদ্ধ আমাসম আছে কোনজন ॥ 
এই দেহে পরিশ্রম সাধন প্রকার । 

শান্ত্র অনুসারে হয় কহি বার বার ॥ 

মনে কষ কায়ে গুরু বাক্যেতে বৈষ্ণব । 
যেই জানে যার হয় হেন অন্ুভব ॥ 
কাম্মমন সহায় হয় বচন একতে। 

তবে যে লিখিলে দোষ ন! বুঝি তাহাতে ॥ 
বচন ধাহার রুদ্ধ কর্ণে নাহি শুনে। 
কর্তব্যাবর্তব্য সেই জানিল কেমনে ॥ 
জড়প্রায় হইলে সেই কোথা কোথ। যার । 
হেন অপরাধে পক্ষ। ভাগো কেছে পায় ॥ 
সাধনে পাইৰ যেই ইহ! মনে জানে । 
্রস্থকর্ত। লিথে ইহা! কারণাকারণে || 
প্রাকৃতের গঞ্জ জীব জানে আপনাকে । 
অপরাধ পীড়া নাহি বাধয়ে তাহাকে ॥ 
সত্য বুদ্ধি করে কৃষেঃ ধর্মের আচার । 
গুরু আজ্ঞা যাহে, নাহি কর্সিব বিচার ॥ 
.জানিব বৈষ্ণবধন্্ব এক সম হয়। 

হেন জনে প্রেমভক্তি অস্তরে জন্ময় ॥ 
জানিব আপনে মনে নহে আচরণ। 

শাস্ত্র পাধুবাক্য সদা করিব শ্রবণ ॥ 

বিষয় সংসার ভোগ কৰি কথোদিন। 
সকল ছাড়িয়া শেষে হব উদ্দালীন ॥ 


প্রেম-বিলাস। 


০ সমারারর পপপপপ্্্্্্্্্ পাপ ্া সপ্্প্্্প্্পাসপসসসপপসপআ 


১২৬ 


(আশ্রমীর প্রতি কহেন হেন ব্যবহার ।) 
শীদদাসগোসাঞ্চি আজ্ঞ। হয় সর্বসার ॥ 
মলপ্রায় তেজিল সকল সুখ ভার। 

হেন অধিকারী কোথা নাহি দেখি আর ॥ 
ত্যাগ কৈল সংসার, সার চৈতন্তচরণ । (১) 
পাধাণের রেখা! যার ক্রিয। আচরণ ॥ 
আর এক কহি শুন আপন মনেরে। 
ইহাতে প্রবেশ চিত্ত না হয় অন্তেরে ॥ 
(মোর ঠাকুরানী যবে গেল! বৃন্দাবন । 

সে চরণ-সঙ্গে যাই মোর হেন মন ॥ 
নিবেদন কৈলু কৃপা! করিল আমারে । 
সঙ্গে যাই বহু জুখ জন্মিল অন্তরে ॥ 
রাজপথে পথে যান দুঃখ নাহি জানি। 
মুখ্ডি ছার প্রভুর এ করুণা বাথানি ॥ 

যে দিবসে যাই উত্তরিলা বৃন্নাবনে | 
প্রেমে গর গর মন কিছু নাহি জানে ॥ 
কৃত শত ধার৷ বহে নয়ন বহিয়া! । 

শ্ীবূপ গোসাঞ্চির কুঞ্জে উত্তরিল! গিয়া ॥ 
কত প্রীতি কৈল গোসাঞ্চি ঠাকুরাণী 

পাঞা।) 

দর্শন করান সব আপনে যাইঞ| ॥ 

সকল গোসাঞ্চি মেলি একত্র হইঞা | 
যেই স্থানে যেই লীলা সব দেখাইঞা ॥) 
গোবিন্দ গোপীনাথ দেখে মদনমোহন । 
নয়নে দেখয়ে ভাবে গদ গদ মন ॥ 


(মহামহোতসব কৈল সামন্ত্রী করিয়া । 


ভক্ষণ করিল। সব গোসাঞ্জি বসিয়া ॥) 
পাপ-চক্ষে দেখিয়াছি সেই রূপ সব। 
গৌরাঙ্গের প্রায় রূপ করি অন্ভুতব ॥ 


(১) ত্যাগ কৈল অসার, সার চৈতন্ত ট়ণ।' 


হত প্রেম-বিলাস। [ যোড়শ বিলাস । 
সে মুখের বাক্য গুনি পরাণ বিদ্বরে। ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু বিদপ্ধমাধব। 
নয়নে দ্বেখিল যাহা! কে গণিতে পারে ॥(১) | দানকেলিকৌমুদ্বী আর ললিতমাঁধব ॥ 
(একদিন ঠাকুরাণী কুঞ্ধেতে বসিঞা । ঠাকুরাণী জিজ্ঞানিল কোন্‌ অভিপ্রায় । 
রূপগোসাঞ্চিকে কিছু কহেন বসাঞা ॥ কিরূপে কেমন ক্তুম বর্ণন তাহায় ॥ 
সনাতন লোকনাথ গোপালভট্ট নাম। ভাগবতে নাহি সেই লীলার বর্ণন | 


আমারে শুনাহ কার কি গুণ আখ্যান ॥ 
গোসাঞ্ি কহেন আমি আছি যে বসি] । 
কহিতে লাগিল। গুণ ঈষৎ হাসিএ] ॥ 
সনাতন মোর জ্যেষ্ঠ মোর প্রভূ সম। 

তার গুণ কি কনিব মুগ জীবাধম ॥ 

ইহা স্থানে মোর শিক্ষা কৃপা করেন অতি। 
লোকনাথ অতি বিরক্ত মহা শুদ্ধমতি ॥ 
কঠোর বৈরাগ্য যার দ্বিতীয় সঙ্গহীন। 
চৈতন্তের প্রিয় অতি পণ্ডিত প্রবীণ ॥ 

এই গোপালভট্ট দেখ সর্বব গুণবান্‌। 

মোর অতি বন্ধু হন গৌর ধার প্রাণ ॥ 
ভূগর্ভ আচার্য ইহার নাছি গুণ সম । 
গদাধর পঞ্জিতের শিষ্য প্রিয়তম ॥ 

সবে মেলি দয় কলেন প্রভুর সম্বন্ধ । 


তিহো প্রীতি করেন মোর গুণের নাহি 
গন্ধা ॥ 
ঠাকুরানী ! কিবা দিব নিজ পরিচয় । 


জগতে আমার সম অধম কে হয়॥ 
(ঠাকুরাণী কহে শুনি বচন হাহার। 
চৈতন্ভের শক্তি তুমি জানিল নিদ্ধার ॥ 
তোম! দেখিবারে মোর ইহা! আগমন। 
আনুষঙি নয়নে দেখিনু বৃন্দাবন ॥) 
(কিবা! লীলাগ্রস্থ তুমি করিলা বর্ণন। 
শুনাইঞ| তাহা! সুখী কর মোর মন ॥ 


(১) নয়নে, দেখিলে, রূপ কেষনে পাসরে ॥ 


শুনিবারে উৎকণ্টিত হয় মোর মন ॥ 
সকল গোসাঞ্জি আসি বসিলা একক্ষণে। 
ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসিল৷ গ্রন্থ বিবরণে ॥ 
কহিতেই মাত্র গোসাঞ্ি জানিল সব কথা। 
শ্রবণ করিলে যায় অন্তরের ব্যথ। ॥ 
গোসাঞ্ি অনিল গ্রন্থ আপনে যাইঞ্া | 
পট়িতে লাগিল! জীব আসনে বসিঞ্চা ॥ 
ঠাকুরাণী শুনি ভাবে গর গর মন। 
গোসাঞ্চ সকলে মিলি করেন শ্রবণ ॥) 
রাধা আদি সথীগণ একত্র হইঞা!। 
স্বর্ণ মুকুট মাথে যায়েন চলিঞ। || 
নবনীত ক্ষীরিস! দধি দুগ্ধ সর মাথে। 

দুই দিকে কুঞ্জপথ সথীগণ সাথে ॥ 
আপনে আপিয়! রুষ্ তথা দান সাধে। 
মাথায় কি লঞা যাও দান দেহ রাধে ॥ 
হাস পরিহাস বাক্য সঘীগণ মেন্ধি। 
বলাৎকারে কৃষ্ণ তাহ! খাইল সকলি ॥ 
রাধিকা বলেন কৃষ্ণ নিবেদিয়ে আমি । 
বৃন্নাবনে কুঞ্ধে রাজ! হইল! যে তুমি ॥ 


. ললিতা! বলেন কৃষ্ণ সব বাহিরাব। 


কনার্প রাজার স্থানে যখন যাইব ॥ 

রাধিকা বলেন আমি বৃষভানুন্থতা । 
আমি কি নাজানি তোমার নন্দ হন পিতা & 
গোধন রাখছ বনে মুরলী বাজাও । 
গোপীগণের দ্বধি হুগ্ধ লুঠ করি খাও । 


ধোড়শ ধিলাস। ] 


চগ্ত দিয়! গোপী-মঙ্গে কহ সব কথা । 

নব রঙ্গ দূর হবে শুনিলে রাজা কথা ॥ 

আর লাজ কেনে রাধা জিতে কি পাশরি। 
কুগ্তকে প্রবেশ ফৈল অভিমান করি ॥ 
করিল! মুরলীধ্বনি সুমধুর স্বরে । 

শুনি রাধা গোপীগণ কর্ণ মন হরে ॥ 

বাহ হৈল ললিতাকে কহেন রাধিকা । 
ত্রিজগতে কুষ্ঃপ্রিয়! আছে কে অধিকা ॥ 
ললিত কহেন আমি ভালে ইহা! জানি । 
তুমি রুষ্ঃপ্রিয়। হও সর্বত্র বাথানি ॥ 
শুনিয়া বিশাখা কহে মোর মনে লয়। 
মুরলী সমান প্রিয় কেহে। নাহি হয় ॥ 
রুষ্ণের অধরামূত সদা করে পান। 

ধ্বনি শুনি গোপীগণের হরয়ে পরাণ ॥ 
বিশাখাকে কহে রাধা এ বোল গুনিঞা | 
মুরলী জনম হুব শরীর তেজি এগ ॥ 
গোবদ্ধন-কল্পতরু যাই সেই গানে । 

সব মনোরথ সিদ্ধি করে সেই থানে ॥ 
শ্রীরূপের ব্যাখ্যা শুনি বসি ঠাকুরাণী । 
ভাবের বিকারে কান্দি গড়ি যায় ভূমি ॥ 
কহিব ঝা! কি মাধুরী কহিতে কে পারে। 
প্রেমের বিষয় যার অক্ষরে অক্ষরে ॥ 

সে মুখের বাক্য কিবা কোকিল জিনিঞ1। 
গুনিতে শুনিতে প্রাণ যায় বাহিরাঞা ॥ 
এই মতে কথোর্দিন যায় বৃন্দাবনে । 
মদনমোহন দরশনে গেল! আর দিনে ॥ 
ত্রিভঙ্গ হুন্দররূপ মদনমোহন । 

বিড়দ্ি কামের ধনু ভূরূর নর্থবন ॥ 


দর্শন করে ঠাকুযাণী মনে বিচারয়। 
ঠীকুয়ানী বাগে নাহি, সুখ নাহি হয় ॥ 


প্রেম-বিলাম। ১২৫ 


যখন দর্শনে যান মনেতে ভাবয়। 

বামে ঠাকুরণী নাহি বিচার করঝ় ॥ 
তাহার মনের কথ! জানে কোন জন। 
মন জানে অন্তর্ধামী মদনমোহন ॥) 

সেই রাত্রে মদনমোহন কনে হাঁসি ঠাসি। 
কি বিচার কর জাহ্বা কহ শেষে বসি॥ 
দেশে যাহ মনে কিছু অন্ত ন৷ করিবে। 
মনের বিচার যেই সিদ্ধ সব হবে ॥ 
কমনীয় বিগ্রহ এক প্রকাশ করিঞ । 
প্রমাণ করিহ উচ্চ কহে বিবরিঞ! ॥ 
শীগ্র আসিয়া! মোরে করিবে মিলন। 
তবে মনোরথ সিদ্ধি বাঞ্ছিত পুরণ ॥ 

ছুঃখ ন! ভাবিহ মনে সর্বত্র মঙ্গল। 

এই মোর মনঃকথা কহিন্ন সকল ॥ 

আজি হৈতে তোমার পথ করিব নিরীক্ষণ। 
কবে আসি ঠাকুরাণী করাবে মিলন ॥ 
ঠাকুরাণী উঠি নিজ মনে বিচারয়। 
কেমনে ঠাকুর আজ্ঞ! কিনে সিদ্ধ হয়॥ 
অস্ত ব্যস্ত হৈল চিত্ত কিছু না বোলয়। 
উপজিল হুঃখ মনে কে তাহা সহয্ব ॥ 
আর দিন কহে সব গোসাঞ্ির স্থানে। 
রাধাকুণ্ড দর্শন করি আসিব তিন জনে ॥ 
সম্মতি করিল সভে বিলম্ব যেন নয়। 
হেন সুখ বিচ্ছেদ জানি প্রা কি করয় ॥ 
প্রাতঃকালে ঠাকুরাণী যাই কুণুতীর। 
দর্শন করিয়া চিত্তে কিছু হৈলা স্থির ॥ 
রঘুনাথদাস গোসাঞ্ি আছিল! বসিঞা । 
সেই ঠাঞ্জি ঠাকুয়ামী উত্তরিল! গিয়া 


দওব কৈলে ঠাকুরানী কৈল সন্ভাধণ। 
তোমাক্ষে দেখিতে মোর উৎকচিত মন | 


১হ্গু 


কবিরাজ যাই তীছা! করিল প্রণাম। 
অনেক প্রকারে তায়ে করিল সম্মান ॥ 
সেই স্থানে বসি কু্ণ-কথা আলাপনে । 
পরিক্রমা! করি কুণ্ডে রহিল! সে স্থানে | 
এক দিন রাত্রিশেষে আছেন বসিয়া । 

কি ভাব হৈল মমে উঠয়ে হ্রাসিয় ॥ 

মুগ নিবেদন কৈল প্রভুর চরণে । 

কুণ্ডের মহিম! কিছু কহ দীন জনে॥ 

ভাল ভাল বলি ভিছো৷ কহিল! আম প্রতি। 
লীলার শ্রবগ কর হইয়া! শুদ্ধমতি ॥ 
রাধারুষেের লীল! লাগি এই বুন্গাবন। 
বান, কষ্খ, লীলা, তিন এক সম হন ॥ 
বিশেষতঃ এই কুওড রাধিকাসরসী | 

ইথে অনভূত লীলা কৃষ্ণের প্রেরসী ॥ 
মধ্যাহ্তকালের কথা কহিল হ্রীমুখে । 
কহিতে কহিতে ভাসে প্ররেমানন্দ সুখে ॥ 
পুনঃ নিবেদন কৈন্ু প্রভুর চরণে । 
শুনিতেই সাধ হয় কহে রুপা মনে ॥ 

কৃষ্ণ নিত্য, স্থান নিত্য, যতেক প্ররেয়সী ৷ 
কিন্ধূপে কাহার প্রাপ্তি কহেন প্রকাঁশি ॥ 
অপরাধ নহে চিত্তে হও সাবধান । 
কোন-স্থানে কোন লীল। কেমন বিধান ॥ 
কৃষ্ণের বতেক লীলা বুঝনে না যায়। 
পট়িলে রূপের গ্রন্থ দব আছে তায় ॥ 

না পর়িলে গুরুমুখে করেন শ্রবণ । 
্রস্ধান্বিত জন মুখে গুনি দৃঢ়মন ॥ 
দিবানিশি রাধাকৃষ লীল! বৃন্দাঝনে । 

কোন স্থানে কোন লীলা! করে তবে মনে ॥ 
বৃন্দাবন দ্বাথাকক্চ ঘতত রিছার । 

এই জিতালীবলা' গোচয় না হয় কাহার ॥ 


প্রেঈ্বিলাস। 


[ ধোডশ বিলাল। 


পরকীয়া এই লীল! আশ্চর্য্য বাবহার। 
-সখীগণ আনে গোভর ন। হয় কাহার ॥ 
এক সন্দেহ মোর আন্ছরে হদয়। 
কুপা করি কহিধারে বদি আজ্ঞা হয় ॥ 
অতি কৃপাবান্‌ হৈল! জিজ্ঞাসিতে হন। 
শ্রমুখে কছিলা স্বেই এই বৃন্দাবন ॥ 
বৃন্দাবন কুণ্ততীর অষ্ট ক্রোশ শুনি। 
তাথে হৈতে হুই ক্রোশ গিরিবর জানি ॥ 
ইহা হৈতে সঙ্কেত অই্ট ক্রোশ পরিমাণ । 
ছুই ক্রোশ নন্দীশ্বর সভে করে গান ॥ 
যাবট হয়েন এক ক্রোশ তথ! হৈতে। 
দও পরিমাণে তাহ। আসিতে যাইতে ॥ 
কেমনে গমন করে সহচরীগণ। 
কেমনে বা তদাশ্রিত জনের গমন ॥ 
বহু দিন হৈতে শুনিতে আছে মোর মন 
নহিলে সাধক কিবা করিব শ্রবণ ॥ (১) 
কৃপা করি কহে শুন নিত্যানন্ন দাস। 
যেই যেই স্থানে সদ রুষেণের বিলাস ॥ 
পদ্মগ্রায় যেন বুন্দাবনের দ্বটন। 
শান্তর বাকো আছে মহাপ্রভুর স্থাপন ॥ 
মুদিত প্রকাশ হৈল দুই ত প্রকার। 
বিলাসে মুদিত হন লীলায় বিস্তার ॥ 
এইরূপে হয় সব গমনাগমন। 
তদাশ্রিত যেই সকার হয় এই মন ॥ 


যোগমায়া৷ বলে টা! ঘটনা আছয়। 

বাহার গমন সেই কিছু না জানয়॥ 
ইহাতে কেমন হব সিদ্ধ ব্যবহার 1 

মোরে কৃপা করে ছেন কে আছয়ে আর 


(১. নহিলে দাধক কিবা! করিব স্মরণ 1... 


ধোঁড়ণ বিলাদ। ] 


এই লীলা নিত্য-কৃষ্ণ নিত্য-পরিবার । 
এই সিদ্ধ সাধনসিদ্ধ কপাসিদ্ধ ছার ॥' 
মহাপ্রভু সেই কৃষ্ণ ব্রজেজ্কুমায়। 
পারিষদ্গণ যত নিত্য পরিবার ॥ 

এহ যে কহিল নিত্য পারিষদগণ। 
গুরুপদ।শ্রয় নাহি মঞ্তাঁদি গ্রহণ ॥ 

মাত্র যার যেই ঘৃথ সে শক্তি ধারণ। 
লীলা-দর্শন সেবা এই সবার মন ॥ (১) 
তবে যে সাধন করে সেই সিদ্ধ পথ। 
বৈষ্ুব সাধন সেই কহিল সম্মত ॥ 
বৈষ্ণব কেমনে সিদ্ধ হইবে সাধনে । 
কূপা করি কহু মব তার বিবরণে ॥ 
নিজ অঙ্গে সাধনাঙ্গ করিব পালন । 

বহ অঙ্গ লিখেন রূপ যাথে সিদ্ধ হন ॥ 
চল তোমাপ়্ শুনাইব $&ার মুখে যাঞা। 
কত ব1 আনন্দ হবে তোমার শুনিঞা! ॥ 
চৈতন্তের নিজ শক্তি কপা যেই ধরে। 
সেই বলে লক্ষ গ্রন্থ করিল বিস্তারে ॥ 
ব্ণন করিয়৷ রূপ করিলা গ্রহণ । 

সর্বত্র করিল সেই ধন্ধ প্রবর্থন ॥ 
দেখিয়। আইল! সব তার যতগণ। 
চৈতগ্তের দত্ত ভূমি দিল বৃন্দাবন ॥ 
শুনিতে ঠাহার দৈম্ বসিয়া আছিলে। 
দৃঢ় হয় কৃষ্চ-প্রেম অন্তরে রহিলে ॥ 
শুনিয়! প্রণাম কৈল ভূমিতে পড়িয়া । 
ঠাকুরানী পদ দিল মাথায় তুলিয়া ॥ 
আর দিন কুগ্ততীর হৈতে আগমন। 
রঘুনাথ দাস প্রতি কহেন বচন ॥ 


(১) লালস! দর্শন সেঝ এই মবার মন || 


গ্রেঞ্*বিসাস। ১২৭ 


হাতে ধরি ফছে সব আত্ম-বিবরণ । 
বৃহুজন্ম ভাগ্যে হয় তোমার ঈর্শন ॥ 
কবিরাজ সেই স্থানে বসিঞা আছিল! । 
ঠাকুরাণী তারে বু মর্ধ্যাদা করিলা ॥ 
তেঁহে। কহে কি কহিব না! জানি বিনয়। 
চৈতন্য চরণ দেহ তুমি দয়াময় ॥ 

সাধ করি নিবেদিল তোমার চরণে। 
গৌরপদ-প্রান্তি মাগো যে হইল অধমে ॥ 
জন্ম গেল অসাধনে কি সাধন করি । 
দিবানিশি হেন পদ যেন না! পাশরি | 
ঠাকুরাণী কান্দে রঘুনাথ হাতে ধরি। 
রঘুনাথে জানিবেন নিজ ভূত্য করি ॥ 
বিষয়ীর ঘরে জন্ম বাসে! লাজ ভয়। 

কি গুণে চৈতন্ত-পদ দিবেন অভয় ॥ 
এক দ্বিন না করিনু চরণ সেবন | 
তথাপি চরণ মাগে। হেন দীনজন ॥ 


গীক্কুরাণী কছে ছাড় মোরে বিড়স্বন। 


দৈন্্বারে আমার শোধন কর মন ॥ 

মুগ দীন না ছুঁইন্ প্রেমভক্তি-কথা। 

না জানি কি লাগি জন্ম দিলেন বিধাতা ॥ 
পুনর্বার আমি যেন দেখিয়ে সবারে । 
মনোরথ পিদ্ধি হয় কূপ! কর মোরে ॥ 
কৃওকে প্রণাম করি করে নিবেদন । 
নিজতটে বাস দিষে এই মোর মন ॥ 

এই মত সেই স্থানে বিদায় হই 1) 
রঘুনাথ কান্মাইয়! যান আপনে কান্দিঞা ॥ 
তথা হইতে বৃন্দাবনে গোসাঞ্জ কুঙজে আপি । 
সকল কুঙডের বার্ত। জিজ্ঞাসিল বসি ॥ 


ছুই দিনে সেই রূপে সবার মিলন। 
মদনগোপাল যাইঞ করিল দর্শন ॥ 


১২৮ প্রেম"বিলাস। [ যোড়শ বিলাস। 
(রাতে ঠাকুরানী গোসাঞ্জি বসিঞ। একত্রে । | সনাতন গোলাঞ্জি কছে করিয়! বিনতি। 


চতুঃবষ্টি ভক্তি অঙ্গ কি লিখিলে গ্রন্থে ॥ 
কিরূপে করিব তার ভজনে মর্ধ্যাদ | 
কিরূপে তাহাতে রতি নহে অপরাধ ॥ 
গোসাঞ্রি বসিয়া! সব কনে বিবরিয়! । 
ঠাকুরাণী শুনি চিন্তে আনন্দিত হৈয়া ॥) 


আর দিন ঠাকুরাণী সব গোসাঞ্জি মেলি। 


দেশ যাইবার কথ! কহিল! সকলি ॥ 
গুনিয়া গোসাঞ্ি সবার ছুঃখ হৈল মনে । 
বিধিরে কি দিব দৌষ ছাড়িয়া জীবনে ॥ 
মদনমোহন দর্শনে যান সাব মিলি। 
নয়নে ত্রিভঙ্গ রূপ দেখিল সকলি ॥ 
দেশ যাইবার আজ্ঞা হউক আমার। 
থসিয়৷ পড়িল শ্রীঅঙ্গের পুষ্পহার ॥ 
পুজারি আনিয়! দিল ঠাকুরাণী হাতে । 
প্রণাম করিয়া লয় আপন গলাতে ॥ 
আল্ঞ। হউক শীত্র আসি দেখিয়ে চরণ। 
পুনঃ পুনঃ ঠাকুরাণী করে নিবেদন ॥ 
সেইরূপ 'আইলেন আপন বাসাতে। 
হেন সঙ্গ ভঙ্গ হয় ছর্দৈব হইতে ॥ 
প্রাতঃকাল হৈল আমি বিদায় সময় । 
যার যেই মনের বাক্য সবে নিবেদয় ॥ 
সকল গোনাঞ মেলি যান সঙ্গে সঙ্গে । 
কতেফ উঠিল তাহ! বিরকতরজে ॥ 
গোবিন্দ দর্শন করি বিদায় হইল! । 
[াড়াইয়! ঠাক্রাণী কৃছিতে লাগিল! ॥ 
লোভ হয তোমাদিগের দর্শন করিতে। 
হেন স্থুখে ছুঃখ বিধি দিল মোর চিতে ॥ 
সবে কপ করি কর অভীষ্ট পূরণ । 
পুরর্বার শীত্ম আসি দেখিয়ে চরণ ॥ -) 


ককপা কি করিবে মোরে অতি ছু্মতি ॥ 
চৈতন্য চরণ দিতে ধর শক্তি বল। 
অসাধনে গেল কাল জীবন বিফল ॥ 
ঠাকুরাণী কহে কর দৈন্ত সম্বরণ। 

সতত বাঞ্ছিয়ে তোমার ক্পাবলোকন ॥ 
রূপে কহে ঠাকুরাণী চাহিয়া নয়নে । 
দৃষ্টি করি দেহ মোরে গৌরাঙ্গ চরণে ॥ 
লোকনাথ কহে অনাথ নাহি আমা হৈতে। 
কি গুণে গৌরাঙ্গ কপা করিবেন আমাতে ॥ 
পরম কৃপালু তুমি গৌরপ্রেমে সুখী । 
না ছুইল প্রেম মোরে জন্ম হৈলাম দ্রঃখী ॥ 
কি জাতীয় দুঃখ সবার হুইল বেদনা । 
যার যে মনের ছুঃখ জানে সেই জন ॥ 
ঠাকুরাণী কহে সবে কর অবধান । 
আমার মনের বাঞ্চ! কর সমাধান ॥ 
পুনর্ধবার দর্শন করিহ কপাবানে। 

হেন দশ! আর মোর হবে কোন দিনে ॥ 
বৃন্দাবনে আসি তোম! দেখিব নয়নে । 
কান্দিতে কান্দিতে সবে করেন গমনে ॥ 
পশ্চাতে আসিয়া রূপ করে নিবেদন। 
শ্রীনিবাস আচার্য পাঠাইবেন বৃন্দাৰন ॥ 
ঠাকুরাণী কহে শ্রীনিবাস আছেন দেশে । 
হেন পাত্রে গৌর প্রেম রাখিবেন শেষে ॥ 
অবশ্ঠ করিব যাইয়। তার অন্বেষণ। 
পাঠাই! দিব শীপ্ তারে বৃন্দাবন ॥ 

এত বলি ঠাকুরাণী করিল! গমন । 

পথে সভার গুণ কহে যার পেই মন ॥ 
একদিন পথে আমি নিবেদিলু পায়। 
বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট পাব কেমন উপায় ॥ 


যোড়শ বিলাস.। ] গ্রেম-বিলাস। ১২৯ 


পাদ্দোদক সাধনের ধরে মহাবল। অন্তজনে দিলে তার কেমনে লাভ হয়। 
মোর বিষয়ে ঠাকুরাণী কহিবে সকল ॥ গৌরাঙ্গের বাক্য প্রমাণ দৃঢ়তর হয় ॥ 
(ঠাকুরাণী কহে বাপু যেব| জিজ্ঞাসিলে। গুরু মাত্র কপ! করি দিবেন শিষ্যেরে। 
কেমনে বিশ্বাদ সেই কি হয় করিলে ॥ এই বাক্য শাস্ত্র্থারে নিষেধ না করে ॥ 
বৈষ্ণবের পাদম্পর্শ পাদোদক পান। এইমতে ঠাকুরাণী পথে আগমন। . 
বৈষবের ভূক্তশেষ সেই গৃঢ়াখ্যান ॥ কত কুষ্ণপ্রেম তাহে আনন্দিত মন ॥ 
গোপনীয় করি ইহা করিব বিশ্বাস। পিদন সাজ যারা 
শ্রেষ্ঠ ভজন এই শরীরে প্রকাশ ॥ ৰ বিবাহ না কর বাপু মোর বাক্য মানি ॥ 
গুণশ্রেষ্ঠ বৈষণবের করিব ভজন । ূ সংসার কালকৃট করি লিখে মহাজন । 


জানে নাহি তিহে! যেন জানি ইহার মন ॥ ূ অমৃত বলিয়া! তারে বলে কোন জন॥ 


বৈষ্বের হাতে তুলি না দিব এখন। মায়াতে মোহিত চিত্ত সব পাশরায । 
ইহাতে নাহিক লাভ বহু হানি হন ॥ ৷ সহত্র সাধন করে বৃথা হঞা! যায় ॥ 
লাভ লাগি সাধন করি সর্বত্র ইহা হয়। ভক্তি বাদ হয় লিখে যে কার্য করিলে । 
পূর্ববাক্য নহে এই সাধন যার ক্ষয় ॥ উপেক্ষিলে ইহা! লাগি হাসিব সকলে ॥ 


যেঝ! কেহে! না মানিবে বাকা নাহি আর ॥ | প্রাপ্তি লাগি আশ্রয় করি শ্রীগুরুচরণ ॥ 
প্রভু আজ্ঞ৷ পাদোদক কেছে! নাহি লয়। | কেহে! এই দেহে পায় কেছে। দেহাস্তরে। 
অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় তাতে ছঃখ হয় ॥) মধ্যে মধ্যে কণ্টক কেনে উপজে অন্তরে । 
ছল করি লর্ কেহো! প্রভু নাহি জানে । | সাধনসিদ্ধ হয় তার যোগ্য যেই জন। 


| 
মহাপ্রতুর শ্রীমুখ আজ্ঞ। আছয়ে সে সার। ৰ অনাসক্ত হয় কৃষ্ণকূপা বলবান্‌। 
গোবিন্দেরে মহাপ্রস্ু করেন বারণে ॥ তাহা সে মিলয়ে ভাব তদাত্মকগণ ॥&. 


পরম বিশ্বীপী কালিদাস মহাশয় ।. 3 বৈষ্ণব গোসাঞ্জি বাপু কৃষ্ণ পরিকর। 
স্বদেশী বৈষ্বের পাদোদক লয় ॥ তাহ। প্রতি নির্দস্তমাত্র করিবে অন্তর ॥ 
তুক্তশেষ সভার লয় প্রভূ ইহা জানে। যেন গুরু তেন কৃষ্ণ তেমতি বৈষব। 
নিজ মুখে তার গুণ প্রভূ করেন গানে ॥ | লাভ থাকিলে তাতে করিব অনুভব ॥ 
সিংহদ্বারে একদিন চরণ ধুইতে। বৈষ্ণবের ভক্তি কেহো৷ করয়ে গ্রহণ । 


অঞ্জলি অঞ্জলি করি লাগিলা থাইতে ॥ 2 
তিন অঞ্জলি খায় প্রভূ লাগিল! কহিতে। এমন ধাহার মন বিচার করয়। 

ভয় হৈল না৷ দিল আর ভক্ষণ করিতে || তাহারে ত গুরু কৃপা কোন কালে নয় ॥. 
প্রেমের সমুদ্র গৌর ভয় হৈল চিত্ে। মে 
সাধকের প্রতি এই অনুচিত তাথে। অনুভব থাকে যদি মনে বিচারয়'॥ . 


(৯) 


১৩৩ প্রেষবিলাদ। 


এই মতে ঠাকুরাণী দেশেতে গমন ।। 
শুনি বীরচন্ত্র রায় করিল দর্শন ॥ 

যে দিবসে ঠাকুরাণী থণ্ডে বাপ হয়। 
ঘতেক হইল সুখ নয়নে না রয় ॥ 

পেই সে দিবসে প্রভূ আইল! সেই স্থানে । 
দণ্বৎ করি বহু করে নিবেদনে ॥ 
জিজ্ঞাসিল কুদ্দাবনের আনন্দ সকল। 
কহিতে কহিতে ঠাকুরাণী হইল। বিকল ॥ 
নরহরি শ্রীমুকুন্দ শ্রীরঘুনন্দন । 
আনন্দে ভাসয়ে কারে! নাহি বাহ্‌ মন ॥ 
ঠীকুরাণী কহে নরহরি শুনহ বচন। 


শ্রীনিবাস কে আছে তারে পাঠাও বুন্দাবন ॥ 


প্রাতঃকালে বিদায় হৈঞা গৃহকে গমন । 
নরহরি আর্দি করি চলিল! তখন ॥ 
মোরে আজ্ঞ। হৈল বাপু যাও নিজ ঘর। 
যে আজ্ঞা করিল তাহ পালিহ অন্তর ॥ 
এই সব সঙ্গ স্থখে রহো৷ সর্ববদায়। 

সেই দে করিবে যাতে আমার সহায় ॥ 
ষখন যাইবা যথা! লোক লৈঞা যাবে। 
কখন আমার সঙ্গে আনন্দে থাকিবে ॥ 
ঠাকুরানী গেলা, আমি রহি এই স্থানে। 
আর যে প্রসঙ্গ তার হৈল কথে! দিনে ॥ 
এক দিন নরহরি সঙ্গে এক জন । 
শ্রীনিবাস নাম তার পুরুষ রতন ॥ 
নয়নে দেখিল বালক অতি নুন্দর হয়। 
রঘুনন্দন আদি সুখ পাইল অতিশয় ॥ 
ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসিল থাক কোন গ্রামে । 
চাখন্দিতে বাস, মাত! পিত। সেই স্থানে ॥ 
ভাল হৈল অহে বাপু যাও বৃদ্দাবন। 
্রীরপের আঙ্গ এই করহ পালন ॥ 


[ যোঁড়ন বিলাস । 


ঠাকুরাণী গিয়াছিল! শ্রীবৃন্দাবন। 

দিবস কথোক হৈল গৃহে আগমন ॥ 
তিহো কহিলেন মোরে তোমার প্রসঙ্গ । 
আছয়ে গৌরাঙ্গ আজ্ম। ন। করিব ভঙ্গ ॥ 
নয়নে দেখিলাও সেই দিন শ্রীনিবাস । 
আজ্ঞা করিল যেন হুইল প্রকাশ ॥ 
লেখিন্নু তাহার গুণ আজ্ঞা! বলবান্‌। 
পূর্বে বলিয়াছি পরে যে আছে আখ্যান ॥ 
মোর ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীচৈতন্ দাস। 
আউলিয়া! বলি তাঁকে সর্বত্র প্রকাশ ॥ 
দেশে হৈতে গেল! তেহে। শ্রীবৃন্দাবন। 
প্রেমাবেশে দিবানিশি করেন ভ্রমণ ॥ 
শ্রীগোপালভট্র স্থানে গেল! এক দিন। 
দশ! দেখি তাহার করিল অভ্যুত্থান ॥ 
জিজ্ঞাসিল দেশের মঙ্গল সমাচার । 
জিজ্ঞাসিলে গোসাঞ্ কহেন বার বার ॥ 
আপনে জানহ এক জিজ্ঞাসি তোমারে । 
শ্রীনিবাস আচার্য্য কে জানহ তাহারে ॥ 
গড়ের হাটে ত বাপ ঠাকুর মহাশয় । 

কহ কহ গুনি হউক আনন্দ হৃদয় ॥ 

যাহা জানি শুনিয়াছি যার যেই কথ! । 
সকল নিবেদন করে যেমন ব্যবস্থা। ॥ 
গোপাঞ্জি তাহার স্থানে শুনেন সব বসি। 
কহে এক বাক্য উঠে এক বার হাসি ॥ 
বিষুপুরে মোর ঘর হয় বার ক্রোশ। 


| রাজার দেশে বাস করি হুইয়! সন্তোষ ॥ 


আচার্য্ের সেবক রাজ গ্রীবীর হাম্বীর । 
শ্রীবাস আচাধ্য আঁদি পরষ গম্ভীর ॥ 
গ্রামে বাস আচার্ধোর রাজা করিয়াছে । 


| গ্রাম ভূমি. দামগ্রা যত রাজ! যে দিয়াছে ॥, 


বৌড়শ বিলাঁস। 


(এই ফাল্তন মাসে তিহে। বিবাহ ক্রিলা । 
অত্যন্ত যোগ্যত৷ তার যতেক কহিলা ॥ 
অপত্যাদি নাহি হয় গোসাঞ্জি কহিল! । 
শুনি খ্বতুমতী হৈল! এই নিবেদিল! ॥) 
গড়ের হাটের কথ! সেহ অতিদূর । 
ঠাকুর মহাশয়ের কৃথ! শুনিয়াছি প্রচুর ॥ 
গৌরাঙ্গের সেব। কৈল বড় মহোৎসব। 
বৈষ্ণব সেবন করে গৃহে তেজি সব ॥ 
উদ্দাসীন হন তিহৌ জগত বিখ্যাত। 
অধিক না জানি আমি কহিল সাক্ষাত, ॥ 
মৌন করি রহিলেন, ন। বলিল আর। 
স্থলৎ স্থলৎ বাক্য কহে বারবার ॥ 

এই মত বুন্দীবন দর্শন আনন্দে। 

কতক দিবসে দেশে আইলা! ন্বচ্ছন্দে ॥ 
তিহো৷ আসি উত্তরিল! খণ্ডেত গমন। 
শ্রীরঘুনন্দন আগে কহিল বিবরণ ॥ 
সেই মত গেলা তিহো! ঈশ্বরীচরণে। 
বুন্দাবনের যত স্থখখ কৈল নিবেদনে ॥ 
বর্ভেক গোসাঞ্জির কথা ক্রমে জিজ্ঞাসিল। 
শুনিতে শুনিতে মনে আনন্দ বাঁটিল ॥ 
পুনরায় গেলা রাজস্থানে আগমন । 

যে দেখিল কহে রাজ। করেন শ্রবণ ॥ 
জিজ্ঞাসিল গোসাঞ্ি জীউ কেমন -আছয়। 
একবার কহে পুন আর নিবেদয় ॥ 
প্রণাম করয়ে রাজা করি যোৌডকর। 
ভাগ্য হবে কবে দেখিব নয়ন গোচর ॥ 
তার সঙ্গে রাজা যান ঠাকুরের স্থানে । 
আদর করিয়া ঠাকুর বসি একাসনে ॥ 
আউলিয়! কহে আঁচার্ধ্য করেন শ্রবণ। 
নিজ প্রভুর বার্তা শুনি আনন্দিত মন | 


প্রেষ-বিলাদ। ১৩১ 
ন কিছু জিজ্ঞাসিল৷ গোসাঞ্জি আপনকার 


সানে। 
হাসিয়া হাসিয়া কহেন সব বিবরণে ॥ 
প্রসঙ্গে কহিনু পাণি গ্রহণ করিলা। 
উঠিয়া! আসন হৈতে দণ্ডবৎ হেলা ॥ 
পুন পুছি কি কহিলা গৌসাই তাহাতে। 
জলৎ জলৎ বাক্য লাগিল। কহিতে ॥ 
শুনিয়। ঠাকুর কহে করি হায় হায়। 
আপন অভাগ্য দোষ নিবেদিব কায ॥ 
আজ্ঞ৷ নাহি প্রভুর করিল হেন কার্য্য। 
কৃহিতে 'প্রভূর আজ্ঞা অভাগ্যেভে ধার্য ॥ 
ইহা বলি হায় হায় করয়ে রোদন । 
আর কি দেখিব সেই যুগল চরণ ॥ 
শ্রীনিবাস প্রতি প্রতু হৈল নির্দয়। 
মোর সেই প্রত জীবন মরণে নিশ্চয় ॥ 
সেই দিন হৈতে তাবিত হৈল নিজ মন। 
প্রভুর আশ্রেতে কিব। কহিব বচন ॥ 
শুন শ্রোতাগণ যেই হইয়াছে কথা। 
পাছে এই বাক্য শুনি কেহ পায় ব্যথ! ॥ 
নিত্য সিদ্ধ মূর্তিমস্ত চৈতন্ের প্রেম। 
শ্রীনিবাস-রূপে পৃথিবীতে হৈল জন্ম॥ 
তথাপি গুরুর প্রতি মহাভয় মনে? 
মর্য্যাদা স্থাপন কে করয়ে তাহ৷ বিনে ॥ 
শ্রীরূপের শক্তি তিহো৷ জানিহ নিশ্চয় ।. 
প্রাকুত লৌকের মত তার মত নয় ॥ 
যে কহিল যে হুইল তেন মত লিখি। 
সেই মত বিরক্ক সদা আসিয়াছি দেখি ॥ 
এই যে লিখিল গ্রন্থে যতেক বৃত্তাস্ত। 
প্রভুর চরণ মোর শরণ একান্ত ॥ 


১৬২ 


জীবন খধার মোর শ্রামুখ বচন । 
তাহা লিখি সেই আজ্ঞা করিয়ে পালন ॥ 
ভক্তিভাবে যেই জন করয়ে শ্রবণ। 
তার পদরেণু আমি করিয়ে ধারণ ॥ 
প্রীজাহ্ুবা বীরচজ্জ পদে যার আশ । 
প্রেমবিলাম কহে নিত্যানন্দ দাস ॥ 

ইতি শ্টরীপ্রেমবিলাসে যোড়শ বিলাস 


সম্পূর্ণ । 


০ 


সপ্তদশ বিলাপ। 
--০%০-- 

জয় জয় শ্রীকষ্ণতৈতন্য দয়াময় । 
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণ। হৃদয় ॥ 
জয় জয় অদ্বৈতচন্দ্র জয় ভক্তরাজ। 
যাহা ছৈতে চৈতন্তের সিদ্ধ সব কাষ ॥ 
গৌর-প্রিয় ভক্তগণ গৌর যার প্রাণ। 
জয় জয় শ্রীনিবাস গুণের নিধান ॥ 
জয় জয় নরোতম জয় প্রেম রাশি । 
রাধাকষ্ণ প্রেমরূপ গৌর পরকাশি ॥ 
লিখিব অপূর্ব বাক্য প্রেম-রস-পুর । 
সেই বলে লিখি আজ্ঞা হইল প্রভুর ॥ 
যে আনিল প্রেমধন এই অবনীতে । 
সাধ হয় এই গুণ বর্ণন করিতে ॥ 
গৌর কৃপা তার বল বুঝন না যার । 
কারো গুণে কারো! দেহে জগত ডুবায় ॥ 
গৌড় দেশে আসিয়াছে ছুই মহাশয়। 
পালয়ে গুরুর বাক্য সাধন করয় ॥ 


একদিন বৃন্দাবনে জীবগোসা্রি স্থানে। 


গৌড়-বাসী এক বৈষ্ণব করিল! গমনে ॥ 


প্রে্-বিলাঁস। 


[ সপ্তদশ বিলাঁসি। 


তারে সব জিজ্ঞাসিল মঙ্গল সমাচার । 
শুনিঞা। গোসাঞ্চি চিত্তে আনন্দ অপার ॥ 
শনিবাস নরোত্তমের কি গুণ আধ্যান। 
কি করয়ে কোন স্থানে করে গুণ গান ॥ 
বৈষ্ণব কহেন প্রভু নিবেদি চরণে। 
শুনিল বৈষ্ণব মুখে দেখিল নয়নে ॥ 
রাজা বীরহাম্বীর মল্ল ভূমি বিষুপুর। 
তারে কৃপা করিলেন আচার্য ঠাকুর ॥ 
রামচন্র কবিরাজ গোবিন্দ সহোদর । 
তাহারে করিল কূপ! সর্ব-গুণণর ॥ 
ঠাকুর মহাশয় খেতরি নামে গ্রাম । 
আপনে গৌরাঙ্গরায় ধাহে বিরাজমান ॥ 
হেন সেবা পরিপাটি বৈষ্ণব সেবন । 
ত্রিভূবন মধ্যে আর না আছে এমন ॥ 
ঠাকুরে হইতে প্রীতি বৈষ্ণবে বিশেষ । 
প্রেম রসে মত্ত লোক ডুবি গেল দেশ ॥ 
তার সঙ্গে রামচন্দ্র কবিরাজ গুণবান। 
কিবা সেই স্থির গ্রীত যেন এক প্রাণ ॥ 
আচার্য্য ঠাকুর কু খেতরি গমন । 

কু বিষুপুর কু বুধরি যাজিগ্রাম ॥ 
বৃন্দাবন আসিতে খেতরি দেখি আইল। 
এক মুখে কি কহিব এই নিবেদিল ॥ 
আনন্দ হইল যাঞা লোকনাথ স্থানে । 
বৈষ্ণব আছেন সঙ্গে কহে সব শুনে। 


| শুনিঞা। গোসাঞ্ডচি ভাসে আনন সাগরে। 


এত ভক্তি জন্মিল নরোত্বমের অন্তরে ॥ 
আমি কি বলিব সেই তোমার কপাতে। 
এত বলি ছুই গৌসাই লাগিল! কান্দিতে ॥ 
তেন মতে গোপালভট্ট শুনিল বচন । 
মোর কিবা দায় তোমার ক্লূপারভাজন ॥ 


সগুদণ বিলাস। ] প্রেম*বিলাস। ১৩৩ 


শ্রীনিবাস শিষ্য হয় রামচন্দ্র নাম। 
একবার দেখি যাই জুড়ায় নয়ন ॥ 

হেন কালে সব বৈষ্ণব গৌড়কে গমন । 
শুনি সব গোসাঞ্ি আনন্দিত মন ॥ 
পুজারি ঠাকুরের শিষ্য কৃষ্খদাস নাম। 
অত্যন্ত বিরক্ত সেই মহ। গুণবান ॥ 
ভূগর্ত ঠাকুর শিষ্য নীম রামদাস। 

এই স্থানে ছুই জনে বৃন্দাবনে বাস ॥ 
এক সঙ্গে গৌড়দেশে করিল গমন। 
তেন মতি করিব জগন্নাথ দরশন ॥ 
সকল গোসাঞ্ঞ মেলি বিদায় সময় । 
যার যেই মনোবাক্য সকল কয় ॥ 
লোকনাথ গোসাঞ্ডি কছে বৈষ্ণবের স্থানে । 
প্রথমে ত বিরাজিবে শুনহ বচনে ॥ 
নরোত্তমের স্থানে এই কহিবে বচন। 
যেন মত আজ্ঞা তেন করিবে পালন ॥ 
তোমার মঙ্গল বাঞ্চি করি আশীর্বাদ । 
পর্বত্রে সাবধান যেন নহে অপরাধ ॥ 
শ্রীজীব গোসাঞ্চি কহে হইয়া কাতব। 
তোম! ন! দেখিয়ে আর নয়ন গোচর ॥ 
বৃন্দাবনে প্রেমবৃক্ষ আপনে জন্মিল। 
খেতরি যাইয়! ভাহা ফলিত হইল ॥ 
খেতরি হইল থেতি সর্বজন থায়। 

অন্ত দেশবাসী কত বান্ধি লঞ। যায় ॥ 
কছিবে জীবের নামে প্রেম আলিঙ্গন । 
তোমার বিচ্ছেদে অন্ধ হইল নয়ন ॥ 
যাইয়। চাছিব! শীগ্র ভোজন করিতে । 
অপরাধ বলি ভয় ন| ক্রিহ চিত্তে ॥ 


আচার্য্ের প্রতি মোর প্রেম আলিঙ্গন । 
যতেক হইল স্তখ না যায় কহন ॥ (১) 
তেনমতি দক্ষিণ দেশ করিবে গমন। 
শ্যামানন্দ প্রতি মোর কহিবে বচন ॥ 
করুণ করিবে বহু মোর প্রয়োজন । 
সধন্্ আচার ধর্ম বৈষ্ঝব সেবন ॥ (২) 
শ্রীভ্রগোদাঞ্জি কহে নরোত্বম স্থানে। 
বহুপ্রীত করি মোর দিবে আলিঙ্গনে ॥ 
রামচন্দ্র প্রতি কূপা মোর আশীর্বাদ | 
নয়নে দেখয়ে বাপ হেন হয় সাধ ॥ 
শ্রীনিবাস প্রতি আশীর্বাদ বহু মতে। 
একবার নয়নে দেখি আসিবে দাক্ষাতে ॥ 
পুনর্বার আসিবে এথা নয়নে দেখিয়া । 
আনন্দ পাইব যার যে গুণ শুনিয়া ॥ 

যে আজ্ঞা বলিয়া বৈষ্ুব হইল বিদায়। 
বুন্দাবন মনে করি পথে চলি যায় ॥ 

এই মত পথে চলি যায় কতদিনে । 
দেশে যাই ছুই বৈষ্ণব বিচারয়ে মনে ॥ 
দুই জনে নাহি জানে কোথা গড়ের হাট। 
সেই দেশী লোক-স্থানে জিজ্ঞাসিল বাট ॥ 
পুছিতে পুছিতে গেলা! সেই দেশ যথা। 
যাইয়া! নয়নে দেখি অদ্ভূত তথা ॥ 

যত লোক কষ্চগান করেন ভজন । 
দেখিয়৷ দেখিয়া যান আনন্দিত মন ॥ 
প্রণাম করিয়া! অতান্ত করয়ে আদর । 
কৃপা কর আমার যে হয় এই ঘর ॥ 
কতেক বিনয় করে হইফ্া। কাতর। 
দেখিতে দেখিতে সব আনন্দ অন্তর ॥ 


(১) যতেক হুইল স্থুখ নহে বিস্মরণ। 


(২) আচার বিচার ধর্ম বৈষ্ব সেবন। 


১৩৪ প্রেম-বিলাঁস।, [ সগুদশ বিযাঁস। 
খেতরি আইল! যথা! গৌরাঙ্গ আছেন । তেঁহো কহেন ভোগ প্রস্তত গৌরাঙ্গ 

সবন্ত্র সহিত তথ প্রণাম করেন ॥ ঠাকুরের । 
ছুই মহাঁশয় বসি দেখিল নয়নে । যে আর্জা করেন বাক্য কি বলিব আর ॥ (১) 
দেখিয়া উঠিয়া আইলা ছাড়িয়া আসনে ॥ | আসিয়া আপন হাতে স্থান করিলেন । 
জলপাত্র লইয়। কহে আসনে বদাইয়! । শীপ্ব উঠ ভোজন করহ সুখে কহিলেন ॥ 
পাদ ধোয়াইতে ঠৌহে প্রস্তুত হইয়া ॥ সভয় হইল চিত্ত কাপে নিজ মন। 


কাতর হইয়া কত কহিল বচন। 
নিজহাতে করি জল ধুইল চরণ ॥ 
কতেক পীরিতি কৈল কতেক বিনয়। 
হেন পাদ দর্শন হয় ভাগ্যের উদয় ॥ 
কি কহিব বাক্য আর ন। আইসে বদনে। 
কৃতক্ষণ থাকি তবে কৈল নিবেদনে ॥ 
জিজ্ঞাদিল কিবা নাম ছুই মহাশয় । 
নরোত্ম রামচন্দ্র কবিরাজ হয় ॥ 


লোকনাথ গোসাঞ্রি আজ্ঞা যেমত আছিল। 


সেই মত করি তারে সকল কহিল ॥ 
উঠিয়! প্রণাম করে ভূমিতে পড়িয়া! । 
কতেক কান্দিল নিজ প্রভু স্মগরিয়া ॥ 
রামচন্দ্র প্রতি বাক্য ভট্ট গোস্বামীর । 
শুনিতেই মাত্র চিত্ত হইল! অস্থির ॥ 
ঠাকুর মহাশয় প্রতি শ্রীজীব বচন ॥ 
শুনিতেই মাত্র কত করিলা রোদন ॥ 
দৌহে গলাগলি কান্দি বাহ্‌ নাহি হয়। 
কৃতেক কৃহিল শ্লোক প্রার্থনার-চয় ॥ 
বাহ হইলে নিবেদয় শুন মঙ্কাশয় | 
শীঘ্র যাব ভোজন করি যদি আজ্ঞা হয় ॥ 
উঠিয়া! যাইয়া! কিবা কহে পুজারিরে । 
শীগ্র চাহেন ছুই বৈষ্ণব ভোজন করিবারে ॥ 


শ্রীজীবের আজ্ঞা আছে কি করি এখন ॥ 
জলপাত্র লইয়া ভোজন করিল আসিয়া । 
আমর! ভোজন করি দেখ দীড়াউয়া ॥ 
পূজারিকে কহে আনি দেহ অন্ন ব্যঞ্জন। 
ক্গীরবড়। দধি আনি কর পরিবেশন ॥ 
তিহে। আনি দেন বসি করেন ভোজন । 
যতেক খায়েন তত আনন্দিত মন ॥ 
আচমন করি আজ্ঞা মাগয়ে কাহারে। 
শীঘ্র যাব এই আজ্ঞা হউক আমারে ॥ 
বিনয় করিয়! কহে আজি রহিবার। 
কালি যাবেন পদ্মাবতী হইবেন পার ॥ 
অতি ভয় হৈল বাক্য না আইসে বদনে। 
বসিয়! জিজ্ঞাসে নিজ বসাইয়! আসনে ॥ 
কহ দেখি মোর প্রভু কেমন আছয়। 
কোন রূপে কোন স্থানে তাহার আলয় ॥ 
নরোত্তম বলি মনে আছয়ে তাহার । 
মোর মনে নাহি হেন মুঞ্ঞ ছুরাচার ॥ 
নরোত্তম নাথ বলি কাঁন্দয়ে বিস্তর । 


| কাষ্ঠ পাষাণ এই মোর কলেবর ॥ 


সে দর্শন সেই আজ্ঞ। সব পাশরিয়! । 
পড়িয়া রহিলাও ভবকৃপেত মজিয়। ॥ 
মোর পরিত্রাণে আর আছে কোন জন। 
হা হা প্রভু লোকনাথ আমার জীবন ॥ 


(১) যে আজ্ঞা হয়েম বাফ্য কহিল মনের ॥ 


সপ্তষ্ধণ বিলান। ] প্রেম্-বিলাস। ১৩৫ 
তবে প্রশ্ন করি কহে শ্রীজীব গোসাঞ্ি। বিদায়ের কালে কত করিল বিনয় । 
কতেক করিল কৃপ। মোর মনে নাই ॥ এই পদ মাত্র মোর আছয়ে আশ্রয় ॥ 
গোসাঞ্জি কৃপা করেন মোরে কি গুণ ভয় পাইয়। গ্রামের বাহিরে যাইঞ] । 

দেখিয়া । | শতেক প্রণাম কৈল কোমর খুলিয়া ॥ 
কতেক কান্নয়ে মেই মনে ত করিয়া! ॥ যতেক দেখিল তাহা! “ক কহিব মুখে। 
রামচন্দ্র কহে ঠাকুর কহ মুখে শুনি। মোরে না ছু'ইল গায় জন্ম গেল দুঃখে ॥ 
মোরে কিবা! রূপ গোসাঞ্ি জানিলা গুরুতে এমন গ্রীত জন্মিব কাহার । 
আপনি ॥ | বৈষ্বেত হেন প্রীত ন। শুনিব আর ॥ 
মোর দরশন সেই যুগলচরণ। কিবা! জামি গোসাঞ্জি মোর চিত্ত শোধিতে। 
মোর মনে প্রভু বলি নাহিক স্মরণ । এই ছলে পাঠাইল ইহারে দেখিতে ॥ 
আম! সম পতিত জগতে কেহ নাই। মরণে জীবনে লাগি রহিল হিয়ায়। 
হেন ক্কপা হইবে দেখিব কবে যাই ॥ হেন রূপা কর মন রহে সেই পায় ॥ 
অনেক কান্দিয়া কহে ঠাকুর মহাশয় । ছুইজনে সেই গুণ গাইতে গাইতে । 
্রী্ট গোসাঞ্জি কহ স্ুথে ত আছয় | 1 কাটোয়। আসি মহাপ্রভু দেখিল আনন্দেতে ॥ 
আমারে কহিল যেহ্! সব বিবরিয়! । লোকে জিজ্ঞাসিয়৷ গেল৷ যাজিগ্রাম যথা । 


এতেক কান্দেন সব গুণ ম্মউরিয়া ॥ 

সে দিন রহিলা তাহা কত সুখ পাঞ্া। 
রাত্রে গৌররায় কহে নরোত্বমে যাঞা ॥ 
পাঠাইল জীব তোমার বুঝিবারে মন। 
বৈষৰে খাইলে মোর হইল ভোজন ॥ 


পুনর্বার কেনে ভোগ লাগাইলে জানি । 
মর্যাদা আছয়ে তাহা শান্ত্র বাক্য মানি ॥ 


প্রাতঃকাল হৈল বৈষ্ণব জিজ্ঞাসিল কথ। | 
নিশ্চয় কহুত মোরে আচার্য্য আছেন 
কোথা ॥ 


ছুই মহাশয় কহে দিন কতক হৈল। 
এই স্থান হৈতে রাঢ়ে গমন করিল ॥ 
যাজিগ্রীমে আছেন যাও পাইবে যাইঞ। 
বিদাক্স হইল! ধোছে প্রণাম করিঞ ॥ 


আছেন ঠাকুর গৃহে আছয়ে সর্ধ্থা ॥ 
গ্রামের ভিতর যাঞা পাইল সেই স্থানে। 
বসিয়। আছিল! ঠাকুর উত্তম আসনে ॥ 
উঠি প্রণাম করি কহে শুনহ বচন। 
কোথা হৈতে আপনকার হৈল আগমন ॥ 
যখন কহিল মুখে বৃন্দাবন নাম। 

উঠি মাথে ছুই হাতে করেন প্রণাম ॥ 
ই/ভটগোসাঞ্ি কপ ধখন কহিল। 
ভূমিতে পড়িয়া কত প্রণাম করিল ॥ 

প্রভু না পাশরিল মোরে মুক্রি পাশরিয়! | 
এই যে সংসারকুপে রহিল পড়িয়া! ॥ 
অনেক ভকতি কৈল নেত্রে বহে জল। 
ট্রত্বীবগোসাঞ্ির কথা কহিল সকল ॥ (১) 


(১) আজীব গ্লোসাঞ্চির কহিল প্রেম 


আলিঙ্গন। 


১২৯ 


গোসাঞ্ঞিয় কপা বাক্য করিয়। শ্রবণ । 
অনেক কান্দিল৷ তার করিয়। স্মরণ ॥ 
তেঁছে!৷ মোর প্রত, আর নাহি ত্রিজগতে। 
কতরূপে রূপা মোরে কৈল পাঠাইতে ॥ 
যতেক হুইল সুখ জানয়ে ঘে মনে । 

সব সঙরিয়া ঠাকুর করেন রোদনে ॥ 
প্রভুর প্রেষিত তুমি তুল্য আমি জানি। 
অনেক কহিল! ভারে সবিনয় বাণী ॥ 

আর দিনে প্রাতঃকালে কৈল নিবেদন । 
আজ্ঞা হউক আমারে যাইব পুরুষোনুম ॥ 
বিদায় হইঞা পথে করিল! গমন। 
যতেক পীরিতি কৈল। হইল ম্মরণ ॥ 

কবে হেন দশ! হবে না জানি আমার । 
পাঠাইল দস্তচিত্ত শোধন করিবার ॥ 
সহজেই নিজদেহে হেন নাহি হয়। 

ইহা দেখি মোর যনে আশ্রর্য্য লাগয় ॥ . 
এত দেখি নাহি শাস্তে নাহি শুনি কথা । 
না শুনিল মোর কানে জন্ম গেল বৃথা ॥ 
যাইতে যাইতে গেল! দক্ষিণদেশ সীমা । 


যাইতে যাইতে শুনে এসব মহিম| ॥ 
সবলোকে কৃষ্ণ ভে নাহি কোন ছখ। 


দেখিয়া আননে আমার ভরিল সে বুক ॥ 
এক গ্রামে যাইয়া দেখে অনেক বৈষ্ণব । 
জিজ্ঞামিল তা সভারে কার শিষ্য সব॥ 
স্তামানন্দ কপা কৈল মুঞ্ি অধমেরে । 
কতেক করিল এ্রীত ছুই বৈষণবেরে ॥ 


তারে কহে আইলাও ভাই বুন্দাবন হৈতে। 
শ্ামানন্দ স্থানে গোসাঞ্ির আজ্ঞা আছে 

যাইতে | 
কোঁথ। আছেন কহ ঠিহো। আমরা যাইব। 
ঘে আছে মনের কথা তাহারে কহিব ॥ 


প্রেষ-বিলাস। 


[ সগুদশ বিলাস। 


তোমরা হুই বৈষব চল আমার সহিতে। 
পথে চলি যাইব কথা শুনিতে শুনিতে ॥ 
যাই উত্তরিল! গ্রামে যথা শ্তামানন্দ। 
গ্রামের লোক দেখি সব হইল আনন্দ ॥ 
সেই মতে উত্তরিল। শ্যাঁমানন্দ স্থানে । 
প্রণাম করেন উঠয়! হইতে আপনে ॥ 
তার শিষ্য মুরারী দাস নয়নে দেখিল। 

জল লইয়৷ সাক্ষাতে আমি দীড়ায়ে রহিল ॥ 
পদ ধোয়াইল গুরুর সম্মুখে বসিয়া । 
বুপ্রীত কৈল গুরু শিষ্যেতে বিয়া ॥ (১) 
তবে জিজ্ঞাসিল কোথা হৈতে আগমন । 
বৃন্দাবনে শ্রীজীব-স্থানে হৈতে আগমন ॥ 
অনেক করিল গোপাঞ্চি প্রীত আশীর্বাদ । 
এই মোরে আজ্ঞ। মাছে নহে যেন বাদ ॥ 
যেন গুরু তেন শিষ্য না দেখিল আর। 
ছুই বৈষ্ণৰ রাত্রে বদি করেন বিচার ॥ 
কতেক প্রণাম কৈল কতেক বিনয়। 

আমা সম পতিত অধম কে আছর ॥ 

সে চরণ পাঁশরিয়! রহিলু মাতিয়া। 

তথাপি করেন কৃপা অধম জানিয়৷ ॥ 

আহা! মরি মরি করি করয়ে রোদন। 

সে ছুই চরণ মোএ স্মরণ মনন ॥ 
হামানন্দে সেই ক্কুপ। হইবে কোন দিনে । 
গুরু কান্দে শিষ্য কান্দে গড়ি যায় ভূমে ॥ 
কতেক কৃহিব মুরারি দাসের পীরিতি। 
কতগুণে হেন বৈষ্ণব জন্দিয়াছে ক্ষিতি ॥ 
মোর মন হৈল ক্ষেত্র না যাইব আর । 
বৃন্দাবনে ফিরিয়! যাই মনের বিচার ॥ 


(১) বছ প্রীত হেল গুরুভক্তি মে দেখি । 


সপ্তদশ বিলাস। ] 


না রহিষ্ন সেই স্থানে প্রভাতে বিদ্বায়। 
গুরু শিষ্য পায়ে পড়ি ভূমিতে লোটায় ॥ 
দিন কথো রহে। ঠাকুর সাধ হয় মনে। 
সব তাপ দুয়্ করি দেখিয়ে চরণে ॥ 
কহিল তাহারে ঠাকুর.কুপা কর মোরে। 
ছেন আজ্। হউ যাই বৃন্দাবন দেখিবারে ॥ 
খরচ দিলেন মোরে করিয়া যতন । 
কহিবেন আম! সম নাহিক অধম ॥ 
হেন কৰে হবে আজ্ঞা করিব পালন । 
মাতিলু সংসার রসে পাশরি চরণ ॥ 
শত মুদ্রা মোর হস্তে দিল যত্ব করি। 
কহিলেন সেই পদ যেন ন! পাশরি ॥ 
কতেক বা শ্যামানন্দের শিষ্য মুরারি দাস। 
কোথাও ন। দেখি বৈষব সেবার বিশ্বাস ॥ 
যাইয়া আপন চিত্তের করিল শোধন। 
শুনিয়া! গোসাঞ্ি সব মিলিয়। রোদন ॥ 
পৌষমাস হৈল আদি আচার্ধ্য যাঁজিগ্রামে। 
অন্বাস্থ্যি তইল মাত ভাবে মনে মনে ॥ 
জর! দেহ অস্বাস্থ্যেতে কথে। দিন গেল। 
মাঘমাসে কষ্*-প্রাপ্তি তাহার হইল ॥ 
ভাবিত হইল চিত্ত মহোৎসব লাগি। 
অনেক সামগ্রী কৈল দিব! রাত্রি জাগি ॥ 
বিষুঃপুরে রাজ। স্থানে পত্র পাঠাইল। 
বহু লোক দ্বারে সাষগ্রী কতেক আইল ॥ 
অনেক মহাস্ত আইল অধিকারী কত। 
বৈষণবের লেখ! নাই আইল শত শত ॥ 
রঘুনন্দন স্থলোচন ঠাকুর খণ্ডবাসী। 
আচার্য্ের প্রতি কথা কহে হাসি হাসি ॥ 
যদ্দি যাজিগ্রামে রহ সাধ আছে মনে । 
গাঁণি গ্রহণ কর ভাল হয়ে ত বিধানে ॥ 
(৯ক) 


প্রেম-বিবাস। ১৩৭ 


আচার্ধ কহেন গ্রভূর আজ্ঞ| নাহি মোরে । 
এই লাগি ভয় মোবু হয়ে ত অন্তরে ॥ 
রদুনন্দন কহে এই পরমার্থ নহে । 

ভয় হয় গুরু আজ্ঞা! হেলন হয় যাহে॥ 
তবে তার আজ্ঞ! যেই করিল গ্রহণ । 
সম্বন্ধ করিল উত্তম দেখিয়া ব্রাহ্মণ ॥ 
মহোৎসব পূর্ণ হইল আনন্দ অন্তর । 
বিদায় হইয়া গেল! যথ! যার ঘর ॥ 
হেনকালে ছুই ঠাকুর বিচারিল মনে । 
অতি যত্ব কৈল তার বিবাহ কারণে ॥ 
আচার্য করিল মনে না করিলে নয়। 

যে আজ্ঞ! বলিয়া ঠাকুর রঘুনন্দনে কয় ॥ 
অনেক হইল সুখ স্থুলোচন মনে । 

বিচার আছিল ডাকি আনিল ব্রা্ষণে ॥ 
যাঞ্জিগ্রামবাসী বিপ্র নাম গোপাল দাস। 
তোমার কন্যার যোগ্যপাত্র শ্রীনিবাস ॥ 
তুমি গ্রামের ভূমিক আমর! এই স্থানে । 
একস্থানে রহি বড় সাধ আছে মনে ॥ 
ঠেঁহে। যাই ভ্রাত। সহ বিচার করিল। 
বৃন্দাবন নাম তার সম্মতি হইল ॥ 

বৈশাখ মাসে তৃতীয়াতে বিবাহ হইল। 
কন্ঠাকে দেখিয়৷ সবে আনন্দ পাইল ॥ 
কন্যার ছুই ভ্রাত৷ শ্তামদাস রামচরণ । 
তারে পড়াইল আচার্য করি অতি শ্রম ॥ 
অনেক সেবক হৈল অন্ু-শিষ্য আর। 
স্থানে স্থানে গ্রামে গ্রামে ব্যাপিল সংসার ॥ 
কথন এ স্থানে রহে কু বিষুপুর। 
খেতরি বুধরি যান আনন্দ প্রচুর ॥ 

তার কথোদিনে রাঢ়ে আছে এক গ্রাম । 
গোপালপুরবাসী রঘু চক্রবর্তী নাম। 


১৬৮ 


তারকষ্ঠা পরম সুন্দরী গুণধান্‌। 
মনে কৈল পিতাঠাকুরে মোরে করে দান ॥ 
ঠাকুরের যোগ্য মোর এই কলেবর । 
ভাগ্য করি মনে মনে আনন অন্তর ॥ 
পিতারে কহিল বদি কর অবধান । 
আচার্ধ্য ঠাকুয়ে মোরে কর সম্প্রদান ॥ 
ঠেঁহে! গুনি ঘন্ত মানে জীবন আপনার । 
দর্শন করিব হেন হইবে আমার ॥ 
চক্রবর্তী নিবেদিল ঠাকুরের স্থানে । 
পদ্মাবতী নামে কন্ত! সমর্পিব চরণে ॥ 
হাসিল! ঠাকুর হেল আনন! অন্তরে । 
তেন মতে বিধাহু কৈল আসি তার ঘরে॥ 
(তাহারে লইক্জ' গেল! বিষুংপুরের বাড়ি । 
ব্রিজগতে নাহি হেন পরম সুন্দরী ॥ 
ছুই সতীনে মহাপ্রীত পরমার্থ বলবান্‌ ॥ 
কখন কখন আইসেন যাজিগ্রাম ॥ 
পঞ্চবিংশতি বৎসর হৈল বয়ঃক্রম। 
অপত্য নহিলে সবে ভাবে মনে মন ॥ 
বড় পত্বী ভাধিত হইল! দিবানিশি । 
দ্বৈজ্তকে জিজ্ঞাসিল সকল বিশেষি ॥ 
দৈবজ্ঞ কহিল অন্পদিনে পুত্র হব। 
তাহা যে হইল ইহা' এখনে লিখিব |) 
এক প্রতু আসি নিত্যানন্দের নন্দন । 
রাজার বাড়িকে তেঁহে! করিল! গমন ॥ 
রাজ! বহু ভাগ্য মানি বাস দিল ঘরে। 
অনেক সেবন করে আনন্দ অন্তরে ॥ 
আচার্য্য ঠাকুর গুনি আইল! দর্শনে । 
দণ্তবৎ কৈল প্রেমে প্রেষ-আলিঙ্গনে ॥ 
বিচার করয়ে রাজ। আপন অন্তর । 
মোর প্রভু সম অঙ্গ কে আছে নুর ॥ 


প্রেধলাল 1 


[দশ বলা 


ইহ! যে প্রন্থুর পুজ ভূবনমোহন । 1 
কিবা গৌরাঙ্গের রূপ ভাবে মনে মন | 
আচার্য নিমন্ত্রণ করি নিল নিজ ঘর। 
ভাগ্য করি মানে আচার্ধ্য গৃহ পরিকর ॥ 
ভক্ষণ লাগিয়া অতি হইল! চঞ্চল। (১) 
জলপান করাইল মিষ্টান্ন বুতর ॥ 
রন্ধন কারণ জিজ্ঞাসিল গোসাঞ্িরে । 
শীন্র যাঞ। পাক করুন আজ্ঞা হয় যারে ॥ 
'গোদাঞ্জি কহেন তবে আচার্য ঠাকুরে। 
তোমার কনিষ্ঠ পত্বী পাক যাঞ। করে ॥ 
ঠাকুর কহিলা যাইয়! নিজ অন্তঃপুরে | 
তোমারে কহিল গোসাঞ্জি পাক 
করিবারে ॥ 
যে আজ্ঞ। বলিয়৷ আইল! গোসাঞ্চির 
স্থানে। 
মোর ভাগ্য হউক সাক্ষাতে করিব প্রমাণে ॥ 
অনেক করিল পাক ব্যঞ্জন অপার। 
ফল মূল ভাজা আদি কতেক প্রকার ॥ 
ক্ষীর অল্প চারি পাঁচ করিল রন্ধন। 
গোসাঞ্জিরে তবে ঠাকুর করে নিবেদন ॥ 
রন্ধন প্রস্তত চলুন ভোজন করিতে। 
ভোজনে বঙগিল। গোসাঞ্ি আত্মবর্ণ 
সাথে ॥ (২) 
আচাধ্যেরে বসাইল! আপন দক্ষিণে । 
ক্রমে ক্রমে পরিবেশন করেন ভোজনে ॥ 
অনেক তক্ষণ কৈল আনন্দ কৌতুকে। 


কিছু কষ্$কথা কহ বলেন আচাধ্যকে ॥ 


(১) ভক্ষণ সামগ্রী তবে হইল বিস্তর । 
(২) রন্ধন প্রস্তত হইল চলহ ভোজনে। 
'ভোদ্বনে বসিল গোঁসাঞ্চি হরধিভ মবে | * 


সপ্তদশ. বিলাজ? ] 


এই মতে গৌরলীল! ঠাঁকুর কহিল! । 
আর ন৷ খাইল! গোসাঞ্চি আনন্দে 
ভাসিল। ॥ 
আচমন করিয়। আমি বসিলা আসনে। 
£দ্বাইতে তান্ুল দেন করেন ভক্ষণে ॥ : 
মাল! পুষ্প চন্দন লএ ছুই ঠাকুরাণী। 
নিরখে প্রভুর অঙ্গশোভ৷ নিজে ভাগ্য 
মানি ॥ 
গোসাঞ্চির অঙ্গে ঠাকুরাণী দিলেন চন্দন । 
মাল! গলে দিয়া কহে মধুর বচন ॥ 
আমার কতেক ভাগা গণিব সংসারে । 
বীরচন্ত্র প্রভূর পদ আইল মোর ঘরে ॥ 
আপনে গোসাঞ্ি হস্তে ঠাকুরের গায় । 
চন্দন লেপেন মাল্য দিলেন গলায় ॥ 
আচার্ষ্ের পত্তীর কথা গোসাঞ্ঞি পুছয়। 
ইহার কনিষ্ঠ ইহার পদ্মা নাম হয় ॥ 
পুত্র কন্যা কিব৷ হয় গোসাগ্রে পুছিলা। 
হইব তোমার কৃপায় ঠাকুর কহিল! ॥ 
তোমার সিদ্ধ-কলেবর প্রভুর নিজ শক্তি। 
পঙ্গু কুজা এই গর্তে জন্ময়ে সম্ততি 
হাসিএঞ। গোসাঞ্জি' কহে শুনহ আচাধ্য। 
পুত্র জন্মিবে শাখায় ব্যাপিবে সব রাজ্য ॥ 
আঁজি হৈভে গৌরাজ-প্রিয। ইহার নাম হয় । 
সর্ধবাঙ্গে সুন্দর গর্ত হইব তনন্ন ॥ 
চর্ধিত তান্থুল তারে দিলেন হস্ত ধরি। 
সেই দ্বারে আপনার শক্তি যে অঞ্চারি ॥ 
ভক্ষণ করিল আগে দণ্ডবৎ কৰি। 
আর দিন যাত্র! টকল পীরিভি আচরি ॥ 
এক শ্বর্ণ মোহর দিল বন্্ এক থান। 
একযোড় পষ্টবন্তু দিল পরিধান ॥. 


গন-্বিলাস। 


২৬৯ 


তার দশদিন দ্বত্তে গর্তের সখার। 
| ছুই মাসে কানাকানি করে কোক আর ॥ 


এইমত দশ মাস অন্তে পুত্র হল । 

পিত| মাতা! নয়নে 'দ্বেখি আনন পাইল ! 
ঠাকুর লিখেন পত্র গোলাঞ্ের স্থানে 

যে দিন পুজের জন্ম সব বিবরণে ॥ 

ছুই মাস অস্তে গোসাঞ্ি আইসে বিপু । 
আসিল! আনন্দগৃহে আনন্দ প্রচুর ॥ 

বহু সেবা কৈল ঠাকুর স্থখ পাইল মনে । 
শুভদিন করি হরিনাম দিল কাণে॥ 
অন্নপ্রাসন কৈল ছয়মাস অস্তে। 
যক্তোপবীত দিল সখ হৈল চিত্তে । 

চলিবার কালে দক্ষিণ পদ বক্রগতি | - 
জান! নাহি যায় অঙ্গ কন্দর্প মুরতি ॥ 

নাম দিল গোবিন্দগতি গোসাঞ্ি আপনে । 
পিত। মাতার সুখ অতি আনন্দিত মনে ॥ 
ত্রয়োদশবর্ধে আচাধ্য গোসাঞ্জি আনাইঞা । 
প্রযত্ব করিল মন্ত্র গ্রহণ লাগিঞ! ! 
গোসাঞ্ণি কছেন মোর প্রিয় গতিগ্নোবিন। 
তুমি মন্ত্র দেহ তাথে আমার আনন ॥ 
তুমি চৈতন্তের হও প্রেম পরকাশ। 

আমি যে কহিয়ে তাথে করিবে বিশ্বাস ॥ (১) 
আমি নিত্যানন্দের শক্তি তুমি চৈতন্তে। 
তুমি আমি এক বস্ত অগম্য অন্যের ॥ 
আমার এই আজ্ঞা যেবা করিব অন্যথা । 
তাবে চৈতন্তের কৃপা নহিব সর্ব ॥ 
এতেক বচন ধদি গোসাঞ্ি কহিলা । 
শুনিঞ ঠাকুর প্রেমে 'অস্ির হইলা ॥ : 


১) ভুমি খনি যিনি তাখে করিবে 


“দিবা । 


5৪$ প্রেম-বিলাস। [ সপ্তদশ বিলাস 
গোসাঞ্ি ভারে ধরি প্রেম আলিঙ্গন করি । ৷ মোর অন্থভব নাহি শ্রীমতীর আজ্ঞ। বলবান। 
কছিতে লাগিল! দৈবজ্ঞ আন লীদ্র কি ॥ | যতেক লিখিন্থু সব জানিয়ে সন্ধান ॥ 


দিবস গণিয়া লও কর সুখতর। 
ইহার মঙ্গলে হবে আনন্দ অন্তর | 
মন্ত্র উপদেশ কর আমি শীঘ্র যাব। 
্রীমতীর আজা আছে বিলম্ব না করিব ॥ 
শ্রীমুখের আজ্ঞ শুনি দৈবজ্ঞ আনিল। 
উত্তম দিবস গণি আচার্য্য কহিল ॥ 
আচাধ্য ঠাকুর বহু সামগ্রী করিয়া । 
মন্ত্র দিল গোবিন্দেরে বামে বসাইয়া ॥ 
মন্ত্র গ্রহণ করি আসি বসিল! বাহিরে । 
শীবীরচন্ত্র গোসাঞ্রিরে দণ্ডবৎ করে ॥ 
তেঁছো। শ্রীচরণ দিল! মস্তক উপরে । 
চিরজীবী ₹ও বলি আশীর্বাদ করে ॥ 
মহোৎসব করি গোসাঞ্িরে বিদায় করিল। 
বহুত সামগ্রী দিয়া দণ্তবং কৈল ॥ 
গোসাঞ্ঞ গ্রীত পাই কহে আচার্য্যের 
প্রতি । 
বহু শিব্য হইবে তোমার বহুত সম্ততি॥ 
বিদার হইয়। গোসাঞ্ডি করিল] গমন । 
আচার্য্য বসি গোবিন্দেরে করান শিক্ষণ ॥ 
বীরচন্ত্র কপা আচার্যের মন্ত্র বলবান। 
দিনে দিনে হৈল! তেঁছে৷ মহ! তেজীয়ান ॥ 
আচার্য সর্বশাস্ত্রে তারে করিল পঙ্ডিত। 
তার শাখাসস্তান হইল জগতে বেষ্টিত ॥ 
আর বে হইল আচার্য্যের পুত্র সব। 
তা সভার গুণ লিখি নাহি অন্ভব ॥ 
ইঞ্ছার গুণেতে লিখি ইহার মহিম! 
বতেক হইব গুণ করিতে নারি সীমা ॥ 


আচার্য ঠাকুরের এই কহিল বিবরণ। 
ব্যতিক্রম নহে ক্রম করিল বর্ণন ॥ 
নিবেদন করি শুন সব শ্রোতাগণ। 
এখন পিখি ঠাকুর মহাশয়ের বিবরণ ॥ 
ঠাকুর মহাশয় দেশে আসি যত কৈল। 
পরবাকা আছে পূর্ব সকল লিখিল ॥ 
এবে যে লিখিয়ে তার ভজনের রীতি। 
দেখি নাহি শুনি নাই বিস্তারিল মতি ॥ 
গৌরাঙ্গ বরবীকাস্ত সেবার প্রকাশ। 
কৃষ্ণরায় ব্রজমোহন পরম উল্লাস ॥ 
শ্রীরাধারমণ রাধাকান্ত মনোহর। 

কি জাতীয় সেবা করে আনন্দ অন্তর ॥ 
ব্রাঙ্গণ বৈষ্ণব তিন জাতির যেই সেবা! । 
তাহার গুণের কথ তুলন| কি দিবা! ॥ 
শ্রীঅঙ্গের সেৰা করে একজন নিতি। 
পাক করে একজন পরম পীরিতি ॥ 
দালি শীক তরকারি নিষেধ শাস্দ্রের। 
আতপ তও্ডুল রান্ধে পঞ্চবিংশতি সের ॥ 
কতেক ব্যগ্রন রান্ধে ক্ষীর বড়া আর। 
মিষ্টান্ন পকান্ন আদি কতেক প্রকার ॥ 
দি ছুগ্ধ শর্কর। পুরী দ্বত সম্মিলনে । 
এই মত নিত্য সেবা করে শুদ্ধ মনে ॥ 
মুখে বন্ত্র বা্ধি ব্বান্ধে সেবা! যেইমত। 
যদবধি করে নেব! নহিব ভাবত ॥ 
উষ্ণচালু রাঁন্ধে অন্ত স্থানেতে ব্রাহ্মণ । 
যাথে যার রুচি বৈষ্ণব করেন ভোজন ॥ 
পঞ্চ বার আরতি তক্ষণ ততবার । 
তান্ুল চন্দন সেব! ক্যারি অপার ॥ 


সপ্তদশ বিলাঁস।) 


যত মহোৎসব করেন বৎসরে নির্বন্ধ । 
এখন লিখিয়ে তার যেমন প্রসঙ্গ ॥ 
রাধারাদীর জন্মতিথি গৌরাঙ্গের জন্ম | /১) 
সতগুণ বিশেষ দ্রব্য সেই দিনে হন ॥ 

যত গোসাগ্রির অপ্রকট তিথি আর। 
সম্কীর্ভন করান ভক্ষণ বু উপহার ॥ 
সন্ধাকালে আম্বাদয়ে বৈষ্ণব সব মেলি। 
সেই রষে মত্ত লোক ভাসিল সকলি ॥ 
যেন কৃষ্ণ দেবা তেন বৈষ্ণব সেবন । 

হেন ভক্তি হেন প্রাত না দেখি কখন | 
আর কত অভিল।ষ কিবা তার মন। (২) 
যথা কথঞ্িত করি সে সব বর্ণন ॥ 

যেই মত সাধন করিল তেঁহো আর। 

দেশ বিদেশে খ্যাতি হইল 'তাহার ॥ 

তবে যে লিখিয়ে গুরু আজ্ঞ! বলবান। 
নিজতগ্ শোধিবারে করি গুণ গান ॥ 
রামচন্দ্র কবিরাজ সহিত প্রণয়। 

ভোজন শয়ন স্নান যথা তথা রয় ॥ 

কিবা বা দৌহার প্রীতি নাহি শুনি আর। 
ুই দ্বেহ এক প্রাণ তুল্য নাহি যার ॥ 


(১) হম্তলিখিত পুস্তক সকলে পরাধা- 
রাণীর জন্মতিথি* এই পঠ আছে; “রাধা- 


কৃষ্ণের জন্মতিথি” এই পাঠ মুছ্রিত পুস্তকে 
দেখা যায়। 
থাকাই সঙ্গত; . কারণ হরিতক্তি বিলাস- 


কার শান্ত্রমতে কচ জন্মতিথিতে উপবাসের 


বিধান করিয়াছেন, রাধারাধীর জন্ম- 


তিথিতে ও গৌরাঙ্গের জন্মতিথিতে উপ- 


বাসের বিধান করেন নাই। 
(২) আর কত অভিলাষ কিবা! তার নাম। 


প্রেন্-বিলাঁস। 


“্রাধারাণী জন্মতিথি” পাঠ 
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চারি দও নিদ্রা ধান উঠি শীপ্রগতি। 
গৌররায়ের দর্শন করেন মঙ্গল আরতি ॥ 
প্রণাম করিয়া যান বাটার বাহিরে । 
দস্তধাবন বাহাক্রিয়া যে হয় শরীরে ॥ 


| স্নান করি ভজন কুটিরে বৈসেন যাঞ । 


স্মরণ তিলক স্তব পাঠাদি করিএগ ॥ 
পঞ্চ বার পরিক্রম! ঠাকুর মন্দির | 
প্রণাম করেন আসি লোটাঞ! শরীর ॥ 
তুলসীতে জল দেন আতরাণ নাসাতে। 
চরণামূত পান করেন তুলসী সহিতে ॥ 
ঠাকুরের তক্ষণ লাগি ব্যস্ত হয়ে মনে । 
যেখানে অপূর্ব দ্রবা লোক দিয়া আনে ॥ 
বসি হরিনাম লয় বাক্য নাহি কয়।.' 
পুনর্ধার স্নান করি ম্মরণ করয় ॥ 
ঠাকুরের ভোজন হৈলে আরতি সময়। 
বক্ষে দুই হাত দিয়া দর্শন করয় ॥ 
বাঞ্ছ। যে তাহার কৃপা রূপ নিরীক্ষণ । 
প্রণাম করিয়া প্রসাদ করয়ে ভক্ষণ ॥ 
বৈষ্ণব নকল লঞা৷ আম্বাদে সকল। 
মধ্যে মধ্যে কৃষ্তকথা নেত্রে বহে জল ॥ 
ভোজন সমাপ্তি হেলে কছে সেবকেরে। 
ংস্কার করিয়া স্থান লহ অভ্যন্তরে ॥ 
মোর পত্র স্পর্শ ধেন কেহো৷ না করয়। 
সাবধান করে শিষ্যে যেন আজ্ঞা হয় ॥ 
তবে আচমন করি মুখের শোধন। 
একখানি হরিতকী করেন ভক্ষণ ॥ 
কবিরাজ করেন বহু তান্ুল ভঞ্গণ। 
যে বৈষবের যাথে সুখ আননিত মন ॥ 
ভাগবত গ্রন্থ বিচার দোছে কথোক্ষণ। . 
মধ্যে মধ্যে অন্তর্শন! কিছু নাহি কন। 


১৪২ 


যখন অবসর “তখন লক্মেন হরিনাম । 
এইমত লক্ষ সংখ্যা আছয়ে প্রমাণ ॥ 
সন্ধ্যাতে আরতি দেখি অগ্রেতে নর্তন। 
করতালি দিয়া গান রূপ নিরীক্ষণ ॥ 
একাদশী প্রবোধনী পুর্ণ মহোৎসব । 
আর কত রূপ সাধন কত অনুভব ॥ 
কীর্তন হইলে ভাহা করেন আন্বাদন । 
কৃভূ ভাবে গদ্‌ গদূ করেন নর্তন ॥ 
কবিরাজ সঙ্গে রঙ্গে কৃষ্ণ আলাপনে । 
দিবা রাত্রি কখন যায় তাহা নাহি জানে ॥ 
তিলেক বিশ্রাম নাহি সদাই তজনে। 
পুন তেন মত হয় হইলে বিহানে ॥ 

গৃহে মাত্র কবিরাজের ঘরণী আছয়। 

অন্ন বস্ত্রে যে ব্যয় দেন ঠাকুর মহাশয় ॥ 
এক ভূত্য সঙ্গে ছুই দাপী আছে তবরে। 
পুজ কন্তা আর কেহ নাহিক সংসারে ॥ 
কেছে! বলে কেমত প্রীত দুই মহাশয় 
এক বাক্য লিখি আর আনন জ্দয় ॥ 
কিবা হৈল কবিরাজ-পত্বীর একদিনে । 
ঠাকুর মহাশযে পত্র লিখিল আপনে ॥ 
তাহাতে আছয় বার্থ! অনেক বিনয়। 
একবার দর্শন করি মোর মনে হয় ॥ 
তোমার কবিরাঙ্গ তুমি রাখ সেই স্থানে । 
অবশ্য পাঠাবে গৃহে সাঁধ হয় মনে ॥ 
ঠাকুর মন্থাশয় তেঁছেো আছেন এক স্থানে । 
বসিয়া আছেন কুষ্*-কথা আস্বাপনে ॥ 
অবসর পাই কছে কবিরাজ প্রতি । 
আকবার গৃহে যা আমার সম্মতি | 
কবিল্লাজ না গুনিল রছে -আন্ষনে £ 
পুনর়পি-আর দিঝ কৃছে বিবরণে | 


প্রেম:বিলাল। 


[ পণ্তদশ দিলা । 


আমার শপথি গৃহে যাও একরার। 
প্রভাতে আদিবে তাথে আনন্দ পার ॥ 
বৈকালে প্রসাদ পাই গেলা নিজ ধর। 
ঠাকুর মহাশয়ের অদর্শনে ব্যকুল অস্তর | 
পাঠাইঞা মান্র তারে ঠাকুর যহাশয়। 
ক।রে কিছু না বলিল স্তব্ধ হএখ রয়। 
কবিরাজ পথে যাইতে কত উঠে মনে। 
কোথা কারে যায় তাহা! কিছুই না জানে । 
ঘরে নাহি মন যায় চাহে খেতরি পানে। 
দিব্য দিল ফিরি গেলে ছুঃখ পাবে মনে ॥ 
ওরে মন কোথা কারে যাঁও কি লাগিয়া । 
তাহ! ছাড়ি কত নুখ পাইবে যাইয়া! ॥ 
প্রাণ আছে এথা চলে চঞ্চলের প্রায় । 
শপথি লাগিয়া রাত্রি বঞ্চিল তথায় ॥ 
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি যাই গৃহ হতে। 
রাসমগুলে উপস্থিত রজনী প্রভাতে ॥ 
পুজারি আরতি করে দেখে কবিরাজ । 
দর্শন করেন ঝট দেন করে হেন কায॥ 
সেই ত সময়ে ঠাকুর আসি বাহির হয়। 
দর্শন করয়ে আড়্‌চক্ষে নিরীথয় ॥ 

প্রণাম করিয়া চাহে কবিরাজ পানে । 
ঝট দেন নেই মত হয়া আনমনে ॥ 
ঠাকুর মহাশদ্দের মুখ চাহেন নয়নে ॥ 

ছেন সুখ ছাড়ি চিত্ত গিয়াছিল! ফেনে ॥ 
ইহা! বঙ্গি বঁটা মারে পৃষ্ঠের উপর। 
ঠাকুর না! দেখেন তার নয়ন গোচর ॥ 
বিজ পৃষ্ঠে হাত দিয়া কনে তারে কথ!। 
কেন হেন করব কর পাই বন্ধ ব্যথা ॥. 
হেন কার প্রীতি আছে কহে. কোন জনে। 
তেন মতি ইহার পৃষ্ঠ ফুলিল তখনে ॥. 


সপ্তদপ বিলাল 1 ] 


ইহ! বলি কবিরাজের পৃষ্ঠে হাত দিয়! । 
প্রণাম করয়ে ঠারে কান্দিয়। কান্দিয়। ॥ 
দৌহে গলাগলি কান্দে ভূমে গড়ি যায়। 
টুই জনে হেন শ্রীত জানে গৌর রায় ॥ ১) 
রামচন্দ্র নরোত্তম একই জীবন। 

রামরুঞ্জ হরিরাম তেন ছুই জন ॥ 

কিব! দুই মহাশয় করুণ। গম্ভীর । 

ব্যবহার সম্বন্ধ নাহি স্পর্শিল শরীর ॥ 

এক দিন ছুই জনে পথে চলি যায়। 
কুষঞ্-কথা মালপনে আনন্দ হিয়ায় ॥ 

হেন কালে গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী । 
কুলীন ব্রাহ্মণ-পুত্র মহা দুষ্ট মতি ॥ 

ঈঙ্গিত করিয়! পেশহায় কহে বাক্য দ্বারে। 
ব্রাহ্মণ হইয়৷ হেন কর বাবহারে ॥ 

ব্রাহ্মণ হৈতে অধিক গুণ বৈষ্ণবের। 
কেবা কহে হেন বাক্য আছযে শান্ত্ের ॥ 
তবে দোহে কহে তারে ন। করহ রোষ। 
ন! জানহ হেন গুণশাসে দেহ দোষ! 
রা-ণের পৃথক কর্ধ বৈষ্বের আর। 
কাহারে কহিব কেব। জানয়ে বিচার ॥ 
তোমরাই দুই জন জিনিল1 ভূবন । 

এত বলি বিচার করয়ে তিন জন ॥ 
রামকুঞ্জ বলে ব্রাহ্মণ হইল এক্‌ দিনে । 
কি গুণে করিলে কপ! সেই ছুই জনে ॥ 
্রাহ্মণের কুলে জন্ম ক্রিয়াতে বঞ্চিত। 
কৃষ্ণ হেন প্রভু যে না জানেন ছই চিত্ত ॥. 


গঙ্গানারায়ণ কছে কি বিচিত্র হয়। 


গায়ত্রী না জপিলে বিপ্রের অসদগতি হয় ॥ 


পপ পট পপ এন 


(১) হুই জনে এক আস্মা কুন না যায়। 


প্রেম-বিযাস। 
| পড়িল! এতেক শান্তর হৈল এরই রুদ্ধি। 


৯:৬০ 


ছুই কুল নাশ কৈল নাহি তোর গুদ্ধি | 
কহে অহে চক্রবন্তি শুন বিবরণ। 
ব্রাঙ্ণ করি বিদ্যা পড়ে তরয়ে ব্রাঞ্চণ ॥ 
কলিধুগে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত । 
পার্যদ সঙ্গে সখ অবনিকে কৈল ধন্য ॥ 
অনেক উদ্ধার কৈল দীনহীন জন । 
পাতকী আছয়ে শেষে এ দুই ব্রাহ্মণ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ ঠৈতন্তরূপে ছুই মহাশয়। 

গড়ের হাট খেতরি মধ্যে করিল উদয় ॥ 
কহেন তাহার গুণ আপন প্রভুর । 
কহিতে কহিতে প্রেম বাঢ়য়ে প্রচুর ॥ 
শুনিঞাছি নয়নে দেখিনু দশ! তার। 
গঙ্গানারায়ণ চিত্তে লাগে চমৎকার ॥ 
ভাঁবিতে লাগিল! কত উঠি গেল মনে। 
বহু প্রীত করিয়া! কহয়ে ছুই জনে ॥ 
ভাল হৈল যে কহিলা৷ তাহ! সত্য মানি। 
করিব তোমায় আমায় যে বিচার জানি ॥ 
ঘরে চল ছই জন মনে আছে মোর । 
আমি কহি মিথ্যা কথ! সত্য কিবা তোর ॥ 
এত শুনি তুই জন গেলা তার ঘর। 
ভক্ষণ সামগ্রী দিল করিয়া আদর ॥ 
রাত্রে বাস তিনে বহু করিল বিচার। 
কুষ্ণপদ বিনে বিপ্রের নাহিক উদ্ধার ॥ 


মুখ বাহু রুপাদেভাঃ পড়িল প্রমাণ। 
এই ছুই শ্লোকবাক্য কহ দোথ আন॥ 
তথাহি ॥ 
ভগবততক্তি হীনন্ত, 
জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ |. 


১৪৪ প্রেবশবিলাস। 


অপ্রাণন্যেব দহন, 

মণ্নং লোকরঞ্জনং ॥ 
ক্রিয়াযোগ সারে বাক্য এই মিথ্যা নভে । 
ব্রাহ্মণের পরিত্রাণ বোল আছে কাহে ॥ 
গুরু করিলে সে বিপ্রের হইব সদগভি । 


পরিত্রাণ কেবঝা করে আছে শাস্ত্রে খ্যাতি ॥ 


তথাহি। 


মহাকুল প্রন্থতোহপি, 
সর্ববযজ্ঞেু ুদীক্ষিতঃ | 
সহ শাখাধ্যায়ী চ, 
নগুরুঃন্তাদ্দ বৈষ্বঃ ॥ 


মনে জানি কহে তোমার ধন্ত এ জীবন। 
অসত্যকে সত্য মানি গোঙাইল! জনম ॥ 
আপনার করি মোরে কর অঙ্গীকার 
নহে কি এ পাতকীর নাহিক উদ্ধার ॥ 
দেখিলেন সত্য আছে শাস্ত্রের প্রমাণ । 
কান্দিতে কান্দিতে কত করিল প্রণাম ॥ 
দৌোহে কহিলেন শুন কহি তোম! প্রতি । 
প্রভুর চরণে যাই তোমার সঙ্গতি ॥ 

যে আক্ঞ৷ বলিয়! প্রাতে চলে তিন জনে। 
কাতর হইয়া পথে করেন গমনে ॥ 

কি গুণে করিবে দয়। অধন্ত জীবন। 
ভাবিতে ভাবিতে পথে করেন রোদন ॥ 
খেতরি যাইয়। তবে বাড়িতে প্রবেশ । 
দেখিয়৷ গৌরাঙ্গরায় আনন্দ বিশেষ ॥ 


সঙগোপনে ছুই জনে তাহারে রাখিয়া । 
ঠাকুর নিকটে যাই প্রণাম করিয়! ॥ 


ঠাকুর জিজ্ঞাসিল কহ সকল মঙ্গল। 
সব মনোরথ সিদ্ধি চরণ বুগ্নল ॥ 


[ সপ্তদশ বিলাস। 


করযোড় করি বাক্য কহয়ে বিনয় । 
সাক্ষাতে একজন আনি যদি আজ্ঞা হয়॥ 
কিবা নাম কি কারণ কহ সমাচার । 
চরণ দর্শন করে এই কার্য তার ॥ 

আন যাই আজ্ঞ। কৈল দেখি কোন জন। 
আনিবারে রামকৃষ্ণ করিল! গমন ॥ 
আগে রামকৃষ্ণ পাছে গঙ্গানারায়ণ। 
নয়নে দেখিয়! রূপ করে নিরীক্ষণ ॥ 
প্রণাম করিয়৷ পড় কান্দি বছতর। 

মো সম অধম নাহি ব্রিভৃবন ভিতর ॥ 
জন্মে জন্মে এ হেন চরণে বিমুখ । 

অশেষ পাপের পাপী নিবেদিলু হুঃখ ॥ 
চরণকমল আশ করে হেন নে । 

কি গুণে করিবে দয়! পতিত হূর্জনে ॥ 
শ্রীঠাকুর মহাশগ্ন শুনিয়। বিনয় । 

নিকটে আইন বাপু কিছু নাহি ভয় ॥ 
প্রণাম করিল মাথে দিল নিজ হাত। 
তোমারে করুন কপ! প্রভূ লোকনাথ ॥ 
হরিনাম রামক₹ষ্ ছিল! পেই স্থানে । 
লোটাইর়। পড়ে যাঞ। ফ্রোহার চরণে ॥ 
উঠাইয়। কোলে করে করি আলিঙ্গন । 
তোমার পন্বন্ধে হেন চরণ দর্শন ॥ 
রামচন্দ্র কবিরাঙ্গ আইল! সেই স্থানে। 
প্রণাম করিয়া পড়ে তাহার চরণে ॥ 
ঠেছো৷ কপ কৈল অতি জানে প্রাণ সম। 
রামকৃষ্ণ স্থোদর তিন এক ক্রেম ॥ 

আর দিন রাধারুষ্ণ মন্ত্র কপা কৈল। 
সাধ্যসাধন তত্ব সকল কহিল ॥ 

উপাসনা! যত তত্ব কহিল নির্জনে । 
তাহার গুণের কথা কছে কোন জনে। 


পড়িতে লাগিল! ভক্তি গ্রন্থ প্রভ্‌ স্থানে। 
অত্যস্ত যোগ্যতা হৈল কপাবলোকনে ॥ 
হরিচন্্র রায় তার লিখি কিছু গুণে। 
আর দিনে আইলা তেঁহে৷ প্রভুর দর্শনে ॥ 
প্রথমে আছিল দস্থ্য ছুষ্ট ব্যবহার । 
চরণাশ্রয়ে জন্মিল পরমার্থ তাহার ॥ 
জলাপন্থের জমীদার বড় অধিকার । 
লিখন না যায় গুণ জন্মিল তাহার ॥ 
ঠাকুর মহাশয় কপা কৈল সেই দিনে । 
না জানয়ে আন কথা গুরু আজ্ঞ! বিনে ॥ 
ভজনে তৎপর বড় দীন ব্যবহার । 
বৈষ্বে অত্যন্ত প্রীত সেবা প্রাণ যাঁর ॥ 
ঠেহো আইলা! প্রভুর চরণ দর্শনে । 
দ্রব্যের কি লেখা সর্বস্ব করিল অর্পণে ॥ 
হরিরাম রামরুষ্চ আর গঙ্গানারায়ণ । 
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন ॥ 
কি ধর্ম আচার করি আজ্ঞা ভয় মোরে। 
রাধাকষ্ণ পদপ্রাপ্তি কেমন প্রকারে ॥ 
ঠাকুর কহেন বাপু শুন সাবধানে । 
নিকটে বসাঞা1 তারে কহে তার স্থানে ॥ 
মহাপ্রভূর ধর্ম এই আজ্ঞা শ্রীর্ূপের। 
বহুমত ভক্তি এই আছয়ে অন্যের ॥ 
একনিষ্ট-ভক্তি আর কর্ন মিথ্যা কহে। 
কর্মত্যাগী কৃষ্ণ সুখ রতি হয় যাহে॥ 
নিবেদন করে! প্রভু কর অবধান। 
সেবাপার না'জানিয়ে কেমন আখ্যান ॥ 
ংসার যাহার নাম কর্ম্েতে জড়িত। 
মায়া মোহে পড়ি চিত্ত সদাই পীড়িত ॥ 
ংসারে রহিলে নহে যে আজ্ঞা হইল। 
পুমর্বার কৃপা করি আপনে কহিল । 
(১৯) 


সপ্তদশ বিলাস ।] প্রেম-বিলাম। ১৪৫ 


যেই সাধনাঙ্গ বাপু কতেক কহিল। 
ংসারের কন্তখ্ব যত তাহাকে দোধিল ॥ 

সংসারে অনাসক্তি আসক্তি ধর্ম গ্রতি। 

মহাজনের যেই পথ সাধকের গতি ॥ 

ন! করিয়ে ভয় যদি করে ব্যবহার । 

তে কারণে গোসাঞ্চি লিখি ছুইত প্রকার ॥ 

শ্রীূপের ছুই বাক্য দু করি মানি। 

তাহার প্রমাণ-সিদ্ধ শুনহ বাথানি ॥ 

সহজেই বস্ত যেই তাতে আছে আর । 

চৈতন্ত নিত্যানন্দের শক্তির সঞ্চার ॥ 


অদ্বৈতার্দি পারিষদ কপার ভাজন। 
সবেই লইল অন্য না করিল মন ॥ 
মো অতি দুঃখের মতি সহজেই খল । 
ভরস! রাখিয়ে সেই চরণ যুগল ॥ 
অদৈতাদি সনাতন প্রাণ বথুনাথ। 
ভট্টঘুগ লোকনাথ ছুই এক সাথ ॥ 
সেইরূপে রুপা করি কহিলেন কথা । 
কায়মনোবাক্যে মোর সেই সে সর্বথা | 
সেই মত কহি বাপু আন নাহি জানি। 
কারে ভয় গুরু আজ্ঞ! বলবান্‌ মানি ॥ 
প্রভূ জিজ্ঞাসিলে জানি দৃঢ়তর হয়। 
আজ্ঞা বলবান্‌ তোপ কারে আছে ভয় ॥ 
ংসার করিলে চাহি শ্রাঙ্ধাদিক ক্রিয়া! । 
বেদবাক)? আছে তাহ ছাড়ে কি করিয়া ॥ 
মাতৃখণ পিতৃখণ আছয়ে প্রমাণ । 
সেই কধ। কি হইবে আজ্ঞ। কর দান ॥ 


ঠাকুর কহে ্রীরূপ আজ্ঞা! অপেক্ষা! রহিত। 
অন্ত শাস্ত্র বাক্য কহি গুন দিয়! চিত্ত ॥ 


১৪৬ প্রেম-বিলাস। 


তথাহি। 


আশক্ফোটয়স্তি পিতরো৷ 
নৃত্যন্তি চ পিতামহাঃ | 


ম্ংশে বৈষ্ণবে। জাতঃ 
স মাং ভ্রাত। ভবিষ্যতি ॥ 


কুলং পবিভ্রং জননী কৃতার্থা 
বন্ধুন্ধরীসা বসতি শ্চ ধন্া | 


নৃতান্তি সর্গে পিতরোহপি তেষাং 
যেষাং কুলে বৈঞ্ব নামধেয়ঃ ॥ 


এই ছুই শ্লোকের অর্থ কহে বিবরিয়! । 
প্রভূরে প্রণাম কৈল সে বাক্য শুনিয়। ॥ 


জনরব বলবান্‌ এই ত সংসারে । 
তবে রক্ষা! পায় ভক্তি কেমন প্রকারে ॥ 
কবিরাজ কহে অহে শুন বন্ধু সব। 
ত্যজন গ্রহণ যেই করে অনুভব ॥ 
নিতানৈমিত্তিক কাম্য সঙ্কন্স মানস। 
নিষ্ঠ।-ভক্তি নাহি চলে হৈল তার বশ ॥ 
“মর্তযো। যদাত্যক্তঃ৮ সমস্ত কন্ধমত্যাগ | 
ইহ! ব্যতিরিক্ত করে সেই মহাভাগ ॥ 
তক্তিতে দূষণ আছে যে কর্ম করিলে । 
সাধন দোষয়ে লোক ইহা শাস্ত্রে বলে ॥ 
এ ছুই শ্লোকের করেন অর্থ বিবরিয়া । 
নিবেদন করে পুনঃ প্রণাম করিয়া ॥ 
কৃষ্ণ ভজিবারে দোষ দেয় সর্বজন । 
তাথে সাক্ষী আছে যত ব্রজাঙগনাগণ ॥ 
নিন্দাকে বন্দনা! করি মানে যেই জন । 
তবে সে জানিয়ে তার প্রগাঢ় ভজন ॥ 
শুন দেখি বাপু কর্ম করি কি লাগিয়!। 


সংসারে মুক্ত এ ন্বর্গভোগ করে যাঞা ॥ 


[ সপ্তদশ বিলাস। 


বৈষ্ণব সেবন করে কৃঙ্জের ভজন । 

প্রাপ্তি হৈলে বাস তার হয় বৃন্নাবন ॥ 

স্বর্গ বুন্দাবনে কিবা প্রাপ্তি নিরূপণ। 

শাস্ত্র ভয়ে এই সব করে যেই জন || 
তারে বৈধী করি কহে গোসাঞ্চজির বচন। 
অনুরাগে করিলে রাগ বলি কন ॥ 

গুরু আজ্ঞা নাহি এই সব করিবার । 

তবে ষে করয়ে লোক শাস্ত্র ভয় যার ॥ 
রাগমত ভজনের শাস্ত্র কোথ! থাকে । 


লৌকিক বা কোথ৷ থাকে বুঝ আপনাকে ॥ 


যদি আঙ্ঞ। হয় গুরুর শান্ধে ক করয়। 
জলবৎ তাহে তৃণ করিয়। বাসন ॥ 
এমন করিলে সিদ্ধি না হয় ভজন । 
তারে রাগভক্তি বলি বোলে কোন জন ॥ 
করয়ে এমন কর্ম বোলে রাগ বলি। 
কিবা ওরু জাতি ধন্ম বিলায় সকলি॥ 
রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর মহাশয় প্রতি । 
এ সব বর্ণন গ্রন্থ কার আছে শক্কি ॥ 
সেই দিনে বর্ণিল! প্রেমতক্তিচন্দ্রিক । 
প্রাপ্তাপ্রাপ্ত ভক্তিরস আছয়ে অধিক! ॥ 
শ্রীরূপের সিন্ধগ্রস্থ তাহার পয়ার। 
শিষ্যগণ লাগি তাহ করিল প্রচার ॥ 
সর্বত্র বুঝাইল তার সব বিবরণ 
শ্রীরপের বাক্য এই ভাঙ্গিয়া বচন।॥ 
পুনর্বার কবিরাজ কহে সভ। প্রতি। 
যেমন ভজন হবে শুন মহামতি ॥ 
অনেক করিব শিষ্য নাহি লেখ! তার। 
আপনে করয়ে এক কহে করিবার ॥ 
্রীরূপের নিজ গ্রন্থে এই যে বচন। 
আচার্য্ের প্রতি আছে নিষেধ বচন ॥ 


শপ পাশা শাীশশীশ্ শী 


সপ্তদশ বিলাস । | 


তথাহি। 
আলিঙ্গনং বরং মন্যে 
ব্যাল ব্যান্র জলৌকসাং। 
ন সঙ্গং শল্যযুক্তানং 
নানাদেবৈক সেবিনাং ॥ 
এই সব শান্ত্রবাক্য আছয়ে সরস। 
অনাশ্রয় লোকে ইহা ন! হয় পরশ ॥ 
তথাহি । 
ংহুত বহজ্ালা 
পঞ্জরান্তর্বযবস্থিতিঃ | 
নশৌরি চিস্তাবিমুখ 
জন সম্ভাষ বৈশসং ॥ 
এই সব সঙ্গত্যাগ স্পর্শন সম্ভাষণ । 
নিঃসম্বন্ধ তার সহ না করি ভোজন ॥ 
অনেক আচার্য হবে অনেক বৈষ্ঞব। 
কি কাধ্য করিয়। সিদ্ধি কিবা অনুভব ॥ 
কুলধন নিজৈশ্বধ্য সতত বাখানে। 
তক্তি পক্ষে এই সব রহে কোন স্থানে ॥ 
আচরিব ধর্মগুরু, শিষ্যেরে কহিব। 
অন্তরায় হেলে তার কিবা লাভ হুব ॥ 
শাস্ত্র সাধু গুরুবাক্য এক যদি হয়। 
যদি অন্তরায় হয় তাহাকে দোষয় | 
কায়মনোবাকোো যদি তিনের একতা । 
কহিল জানিবা এই সংক্ষেপার্থ কথ! ॥ 
পুনঃ নিবেদন করে অন্তরে কাতর । 
এই যেন সাধন ক্রিয়া অত্যন্ত হুক্ধর ॥ 
যদি বা তোমার কৃপ1 অবধান হয়। 
তবে এই ছার জীবে সত্য করি লয় | 
জানিল ইহাতে যার ভক্ত অপরাধ। 
হইলে সাধন তার হয় সব বাদ ॥ 


গ্রেমবিলাস। 


তেমতি গুরুর বাক্য ইথে বলবান। 

কি করিব ভজন বাক্য যদি করে আন ॥ 
সাধনের যেই ক্রিয়। বৈষ্ণব আচার । 
আজ্ঞ। হউ শ্রীমুখে কহেন পুনর্ববার ॥ 
সিদ্ধ দেহে শরণ লীল! কালে বাস করি। 
গুরুরূপ-সথী সঙ্গে সেবন আচরি ॥ 

যত্র তত্র এই স্থানে সথীগণ মেলি । 
যার যেই মত সেব! করেন সকলি ॥ 
তার মধ্যে গুরু যুথসঙ্গিনী হইয়া । 
সেবন করিব গুরুর ইঙ্গিত জানিয়! ॥ 
জানিবে আপনে সখীগণ পরিবার । 
সেবা পরায়ণা সখী সঙ্গিনী তাহার ॥ 
দ্বাসীগণ অভিমান সেবন আচরি। 
তেন মতি জানিব তাহার সহচরী ॥ 
যেই কালে বেই সেবা এই অধিকারী । 
জানিবেন সেই স্থানে গুরু সম করি ॥ 
ইঙ্গিত জানিয়! সেব৷ করিব বিধান। 
কভু সেব। লালস কভু নিরখে বয়ান ॥ 
বীজন কুস্কুম কম্তরাদি সমর্পণ । 

যেন মত সথীগণ করেন সেবন ॥ 
সতত গুরুর সেবা সেই কুঞ্জ স্থানে । 
যথাকারে যান তথা করিৰ গমনে ॥ 
আপনার যেই রতি তারে প্রবেশিব। 
ধারণ সমর্থারতি প্রাপ্তি সে হইব ॥ 

সেই রতি পরকীয়া তাহে নিরূপণ । 
সেই সেব৷ গুরু আজ্ঞা প্রভুর আম্মাদন ॥ 
নিবেদন এই কালে করে] মুঞ্ ছার। 
আর যে আছয়ে তাহে লীলার বিস্তার ॥ 
গুনি যে স্বকীয় বলি কেমন ভজন । 
তবে হাঁসি ঠাকুর তারে কছেন বচন ॥ 


১৪৮ প্রেম-বিলাস। [ সপ্তদশ বিলাস। 
নায়কের সুখ আছে অলব্ধ রাধিকা । কষে রতি কৃষ্ণ লাগি যত মঙ্গ করে। 
অতএব পরকীয়া আন্বাদ অধিক ॥ রাগানুগা সেই ভক্তি লিখিলেন করে ॥ 


গুরুমুথে শুনিলে যে সিদ্ধ হয় সব। 
জানিবা সে রাসলীলা গ্রন্থে অনুভব ॥ 
দিবারাত্র রাধাকুষ্ণ লীল! যেই স্থানে । 
মিলন বিচ্ছেদ আছে তাহার প্রমাণে ॥ 
সেই ত কতকাল আজ্ঞ! হউক মোরে। 
কহিতে লাগিল! তাহ! করিয়া বিস্তারে ॥ 
স্থল নুক্ষম আছে তার গশুনহ কারণ। 

রূপ রঘুনাথের যেই প্রসিক্ধ বচন ॥ 
কেছে। অষ্টকাল কহে কেহো অন্ত কয়। 
গুরুমুখে গুনিঞাছি তাহার নিশ্চয় ॥ 
পঞ্চকালে শ্রেষ্ট রাধা সখীগণ করে । 
সাধকের সেই মত রাখিব! অন্থরে ॥ 
সেবাপরায়ণ সঙ্গে বাস অনুক্ষণ। 
আনুসঙ্গ অন্তবাস আছয়ে কারণ ॥ 

ইহা বলি সিদ্ধ নাম দিল সভাকারে। 
সেই সেব! সেই প্রাপ্তি ভাবিহ অন্তরে ॥ 
সাধারণ কিবা রীতি কহ মোরে শুনি। (১) 
কৃহিতে লাগিল! নিজ মুখেত বাখানি ॥ 
শ্রীকষ্ণচৈতন্য উক্তি সেই সে ভজন । 
শ্রীরূপের মত তাহে আছয়ে মিলন ॥ 


বৈধিরাগ সাধন গোসাঞ্িঃ জানিবার তরে। 
বিজ্ঞ সেই জন তাহ রাখিল অন্তরে ॥ 

ইহা! ন! বুঝিয়৷ কত অন্ত অন্য জন । 
বাখানয়ে কোন মত কহকে কেমন ॥ 

যেন গুরুপাদাশ্রয় দেহের ভতজন। 
ভাবনাময়ি দেহে তিন করিব ভজন ॥ 


(১) সাধনের কিবা রীতি কহ ঘোরে গুনি। 


ছুই দেহ সিদ্ধ হর আছয়ে গ্রমাণ। 
ইহা ন! বুঝিয়। কত করিবেন আন ॥ 
তক্তিশুন্ঠ দেহ হৈলে প্রাপ্তি তার নাই। 
দৃষ্ট নহে সিদ্ধ দেহ লিখিল গোসাঞ্ি ॥ 
শ্ীচৈতন্ত মুখোদশীর্ণ আছে হরিনাম। 
তেমতি রূপের পঞ্চ নামের বিধান ॥ 
হরিনাম মহামন্ত্র প্রেমের প্রচুর । 
তাহে ছুই পঞ্চ নাম মিশ্রিত মধুর ॥ 
প্রভুর আছয়ে সংখ্য। তিন লক্ষ নাম। 
এক লক্ষ ভক্তগণে কৈল কৃপ! দান ॥ 
শ্রীরূপ করিল! লক্ষ গ্রন্থের বর্ণন। 
তথাপিও লক্ষ নাম করিত গ্রহণ ॥ 

দাস গোসাঞ্ির আছে লক্ষ প্রমাণ। 
এই মত সর্ধ ভক্ত করে হরিনাম ॥ 
গৌরাঙ্গ শ্রীমুখে রূপে কহিল বৈষণবে। 
লক্ষ নাম সংখ্য। করি অবশ্ঠ করিবে ॥ 
যেন কল্পবৃক্ষ তেন এট হরিনাম । 

যে লাগি প্রার্থনা করে পুরে মনস্কাম ॥ 
এত শুনি সবে মেলি করিল প্রণাম। 
মন্তকে চরণ দিয় হল কুপাবান ॥ 
আমি লিখি নিজ প্রভু আজ্ঞ। কৈল দান। 
এইবপে ক্রমে লিখি যতেক আখ্যান ॥ 
ইথে ভক্তিবিরোধিত হইবে অনেক । 
শত শত মধ্যে ইে আছে এক এক ॥ 
কেহো হরিনাম লয় কেহো৷ নাহি লয় । 
কেছে! ছুই এক অঙ্গ করি করে ভয় 
যার গুরু কছে সাধ্য বতেক সাধন। 
তার শিষ্য না করেন বুঝিয়া কারণ ॥ 


সপ্তদশ বিলাস। ] 


কেহো মহাজন পথ করিয়া বাখানে। 
কেহো হায় হাক করে ছাড়িব কেমনে ॥ 
কৃঘ্গ্রাপ্তি মহাজনের এই সিদ্ধ পথ। 
কেহো৷ কহে এই নহে হয় আর মত ॥ 
কৃষ্ণের নিগ্রহ এই জানিতে না পারে। 
এই লাগি সিদ্ধ পথ ছাড়িয়া আচরে ॥ 
ছাড়িয়। সাধন করে হেন তুচ্ছ কর্খী। 
সেহেো! বনু হেন দেছে স্পর্শে নাহি যম ॥ 
করয়ে সামান্ত রতি কৃষ্ণ রতি ছাড়ি । 
মজয়ে তাহাতে চিত্ত সকল পাপরি ॥ 
না করে ভজন, কথা বাচিয়৷ বেড়ায় । 
নাহি করে নাহি লয় বৃথা জন্ম যায়। 
আর কত হুইবেক দেখিবেক যার] । 
সেই মহাজনের বাক্য মোর গলে হারা ॥ 
মনে জানে মহাজন এ কার্য করিয়া । 
শরাইল! কত শত গেল ত তরিয় ॥ 
যার পদ আশ্রয় করি জীব বহুতরে। 
তাহা লেখি সেই জন কার্য কিবা করে ॥ 
অধিকারী বৈষ্ণব যত স্বধন্ম আচরে। 
তবে সে জানিয়ে কৃষ্ণ অঙ্গীকার করে ॥ 
কেহে! বলে ঠাকুর কেহে। বড় মহাশয় । 
কর্তা স্থানে সেই সব গুণ যদি রয় ॥ 
এইরূপে আচাধ্যের কাল যায় ক্ষয়। 
ন৷ জানয়ে কিসে লাভ কিসে হানি হয় ॥ 
ংসারে যতেক কর্ম শান্ম মধ্যে দোষে। 
বৈষ্ণব হঞা কম্ম করে ভাল বলে কিসে ॥ 
অধিকারী শত শত শিষ্য হয় ধার। 
আপনাকে সিপ্ধ জান সদ] ব্যবহার ॥ 
সেবক করিয়! অর্থ আনে বহুতর। 
ন1 পুজে বৈষ্ণব, পরিজন পালে নিরস্তর ॥ 


প্রেমবিলাস | ১৪৯ 


রুষ্ঃযাত্রা মহোৎসব নাহিক অন্তরে । 
কুলীন আনিয়া পুত্র কন্ঠা দান করে ॥ 
শতাবধি মুদ্রা! দেয় পাত্রের ভূষণ । 
রুষ্ণতক্তি নিষ্ঠ। এই কহয়ে বচন ॥ 


শাক্ত শৈব যে বর্জিল ভক্ত বলে 


আপনাকে। 

ভাগবতে ক্ষুদ্র দীক্ষা বলায় তাহাকে ॥ 
তার সহ সম্বন্ধ করে ভক্ষণ ব্যবহার । 
হইলাঙ বড় কুলীন দন্ত করে আর | 
আচরে ঠাকুর সেবা যেন তেন মতে। 
অন্ত দেব আরাধনা মঙ্গল নিমিত্তে ॥ 
কুষ্ণকে না ভজে সদ] গ্রাম্য কথা কয়। 
এই মত আছে সদ! কাল যায় ক্ষয় ॥ 
পূর্বব অভিপ্রায় সব করিবেক দূর। 
কহিব ধে পর কর্ম আনন প্রচুর ॥ (১) 
পরকালদশা যেই তার নহে কথা । 
এই বাক্য শুনি কেহো৷ না পাইবে ব্যথা ॥ 
জানিবা পশ্চাতে ইহা যেমত হুইব। 
নিষিদ্ধ যে কম্ম তাখে সাবধান হব ॥ 
এই সব কর চিত্তে হও সাবধান । 
শ্রীপুর বৈধব বাক্য আছে বলবান ॥ 
প্রভুর শ্রমুখ বাক্য এই যেন করি। 
কোনরূপে কারে। সঙ্গে যেন ন! পাশরি ॥ 
শ্রীজাহৃবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। 
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস ॥ 

ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে সপ্তদশ বিলাস। 


রা. জা 


(১) করিব! যে সব কর্ম আনন প্রচুর। 


১৫৩ প্রেম-বিবাস। 


অক্টাদশ বিলাস । 


আত, ৩ ৩.৫ ৩ ৮৮ 


জয় জয় মহাপ্রভূ শ্রীকুষ্ণচৈতন্ত | 
জয় জয় ন্ত্যানন্দ হৃদয় কারুণ্য ॥ 
জয় জয় অদৈতচন্ত্র করুণ! অবধি । 
যে আনিয়া গৌরচন্ত্র বাঞ্। কৈল সিদ্ধি ॥ 
জয় জয় গদাধর রসের সাগর । 
জয় জয় গৌরভক্ত সর্ব গুণধর ॥ 
বৃন্াবনবাসী যত আছেন গোসাঞ্রি। 
কার শাখা অনুশাখা ইহা লেখি নাই ॥ 
বেহো ত লিখিল সেঁহো শাস্ত্র দৃষ্ট করি। 
আমি যে লিখিয়ে প্রভূ আজ্ঞা অনুসারি ॥ 
প্রীগৌরাজের শক্তি ধরে মোর ঠাকুরাণী। 
লিখিয়াছি যত শ্রীমুখের আক্তা! শুনি ॥ 
গৌরাঙ্গ কহিল যেন তেন ঠাকুরাণী। 
অন্ত মত নাহি জানি সেই সে বাথানি ॥ 
বৃন্দাবন-বিলাসিনী মোর ঠাকুরাণী। 
তাহা না লিখিন্ন ইহা মনোবৃত্তি জানি ॥ 
লিখিলে সিদ্ধান্তবাদ অপরাধ হয়। 
প্রভুর শ্রীমুখ-বাক্য ইথে নাহি ভয় ॥ 
ছুই সহোদর ভাই রূপ সনাতন । 
প্রভু নিজ-শক্তি তাতে করিল ধারণ ॥ 
রূপ সনাতন করে প্রভু পায় ভক্তি। 
সনাতন রূপে করে মান্য মর্ধ্যাদা অতি ॥ 
মধুর! মলে খ্যাতি পণ্ডিত কাশীশ্বর। 
রূপ সনাতন প্রতি ভক্তি গাঢ়তর ॥ 
কারণ লিখিয়ে তার লিখি পুনর্ব্বার। 
ঈশ্বয় গুক্তীয় শিষ্য এই ব্যবহার ॥ 


[ অষ্টাদশ বিলাস। 


শ্রীকষ্ণচৈতন্ত স্থানে কৈল সমর্পণ । 

নিজ মুখ্য শাখা করি করিল গ্রচ্ছন ॥ 
গদাধর পণ্ডিত প্রভুর নিজ শক্তি। 

না দেখিয়া বিদ্যানিধি প্রভু কান্দে অতি॥ 
সেই পুগরিকের শিষ্য পণ্ডিত গদাধর। 


ভূগর্ভ তাহার শিষ্য প্রভু প্রিয়তর ॥ 


রূপ সনাতন মান্ত রুপা করে তারে। 
কাহে। প্রীতি ভক্তি করে কাহো দয়া 
করে ॥ 
প্রভুর করুণা পাত্র গোসাঞ্চি লোকনাথ। 
জীবের উদ্ধার করে করুণ! সাক্ষাৎ ॥ 
রূপ সনাতন ভক্তি করেন অগ্রগণ্য । 
এমন্‌ বিরক্ত নাহি ত্রিজগতে অন্য ॥ 
আহারের চেষ্টা নাহি থাকে অন্ত স্থানে। 
কি সাধনে কাল যায় কেহো। নাহি জানে 
রূপ সনাতন মানে যোগ্য সিদ্ধি হয়। 
জিজ্ঞাসয়ে তাহারে কহয়ে তেন লয় ॥ 
তাহার সেবক হন ঠাকুর মহাশয়। 
লেখিব তাহার গুণ কতেক আছয় ॥ 
কাশীশ্বরের এক শিষ্য হুন ব্রজবাসী। 
ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম নাম ভক্তকাশী ॥ 
গোবিন্দ গোসাঞ্ি আর যাদব আচার্ধ্য । 
চরণ আশ্রয় কৈল ছাড়ি গৃহকাধ্য ॥ 
গৌড়বামী এই ছুই ব্রাহ্মণ কুমার । 
নিজ প্রভু সঙ্গে বৈসে সেব। করে তার ॥ 
শুদ্ধ ্রজবাসী কৃষ্ণ পণ্ডিত ঠাকুর। 
রূপ সনাতন মর্য্যাদ। করেন প্রচুর ॥ 
কাশীশ্বর কষ্খমাসের মহিমা অপার। 
শ্রীরপগোসাঞ্জি জানে মহিমা তাহার ॥ 


অষ্টাদশ বিলাস । ] 


কেলি কলা কুগ্কুম এই স্বরূপ ফ্ৌহার | (১) 
একত্রে মিলিল ছুই জীবন সবার ॥ 

রঘুনাথ তট প্রি্প গৌরাঙ্গ জীবন। 

রূপ পনাতন সঙ্গে রহে অন্ুক্ষণ ॥ 

আচার্য্য গোসাঞ্চির শিষ্য শ্রীষদুনন্দন। 
রঘুনাথদাস শিষা আত্মসমপণ ॥ 

বিষয় ছাড়িল! নিত্যানন্দ কৃপা বলে। 
প্রভুর দর্শন কৈল যাই নীলাচলে ॥ 
বৈরাগ্য অবধি সঙ্গে কৈল ক্ষেত্রে বাস। 
তারে দেখি প্রভুর হয় আনন্দ উল্লাস ॥ 
কথোর্দিনে সমর্পিল! ব্বব্ধপের স্থানে। 
শিক্ষা করাইল তারে কায়বাক্যমনে ॥ 
কারণ বুঝিল মাত্র গৌরাঙ্গ আপনে । 
কেন হেন কাধ্য করে বুঝে কোন জনে ॥ 
শুঙ্গার ললিত-রসে অধিক নিপুণ । 

নিশি দিশি সহায় করে ললিতার গুণ ॥ 
পর্ববাক্য সিদ্ধ আছে বুঝে কোন জন] । 
স্বরূপের প্রিয় বলি করেন করুণ! ॥ 

আর কথোদিনে সেই দাস রঘুনাথে। 
গুঞ্রমাল। দিয়। রাধায় সমর্পিল হাতে ॥ 
সেবন করিতে দিল! গোবর্ধন শিল! । 
বন্দাবন যাইবারে তারে আজ্ঞ! দিল! ॥ 
রূপ সনাতন স্থানে কৈল সমর্পণ । 

সেই সিদ্ধ নিজ যুখ হুইল মিলন ॥ (২) 
অতি দয়াবান্‌ হৈলা প্রাণ তুল্য সম। 

ইহ ভক্তি করে &ছো৷ করে আলিঙ্গন ॥ 
রাধিকার কুণ্ডে বাস কৈল নিরূপণ । 
ছাপায দণ্ড রাত্রি দিনে ধাহার ভজন ॥ 


(১) কেলি কলা মগ্ররী এই রূপ ধৌহার। 
(২) বৃন্নাবনে রূপ সঙ্গে ধখন মিলন । 


প্রেম-ধিলাস। 


১৫১. 


হেন বৈরাগ্য রাধিকার প্রিয় কেবা আছে। 
কবিরাজ যার শিষা রহিলেন কাছে ॥ 
নিজাভীষ্ট সিদ্ধ লাগি হেন মহাশয়। 
যছুনন্দন মোর গুরু আপনে লিখয় ॥ 
কৃষ্ণদাস কবিরাজ যবে গৌড়দেশে। 
কৃষ্ণের তজন করে আনন আবেশে ॥ 
একদিন ঝামটপ্র নামে এক গ্রাম । 

দর্শন দিলেন নিত্যানন্দ গুণধাম ॥ 

নিজ সহচর সঙ্গে বেশ মনোহর । 

রূপ দেখি কৃষ্দদান আনন্দ অন্তর ॥ 
প্রণাম করিয়া বনু করিল স্তবন। 

আজ্ঞ৷ হৈল সর্ব সিদ্ধি যাও বৃন্দাবন ॥ 
নিজ গ্রন্থে লিখে প্রতুর শিষ্য আপনাকে । 
ন! জানয়ে দীন হীন কৃপা কৈল মোকে ॥ 
পুনর্বার বৃন্দাবন করিল গমন। 

আশ্রয় করিল রঘুনাথের চর্ণ ॥ 

কেনে হেন লিখে কেনে করয়ে আশ্রয় । 
সেই বুঝে ধার মহা! অনুভব হয় ॥ 

সিদ্ধ বাবহার এই অতাস্ত নির্মল । 
ভাবাশ্রয় করিলে স্ক্তি হয়ে যে সকল ॥ 
সেই গুণে কৈল কপ! রূপ সনাতন । 
এই মত অভিমত করিল বর্ণন ॥ 
গোপালভট্টের শুন এই মত হয়। 
বৃন্দাবন গমন তার যেমন আশ্রয় ॥ 
মহাপ্রভু দক্ষিণ যবে গমন করিলা । 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে রঙ্-ক্ষেত্রকে আইল! ॥ 
কাবেরাতে ন্নান করি রঙ্গনাথ দরশন। 
ত্রিমল্ল ভট্টরের ঘরে ভিক্ষা নির্ব্বাহন ॥ 

ভট্ট গ্রীতে প্রভু চাতুঙ্ান্ত তাহা রহে। 
রাত্রি দিন ভ্ট সহ রুষ্ণ-কথা কহে ॥ 


১৫২ প্রেম-বিলাস। 


পূর্বে লক্ষমীনারায়ণ উপাসন। ছিল। 
হাস্ত-রসে প্রভূ তারে বাত উঠাইল ॥ 
কাস্ত বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মী পতিব্রতা হয়ে । 
কৃষ্ণ সঙ্গ বাঞ্ছে তিহে! হুহা শাস্ত্রে ছে ॥ 
পতিব্রতা হঞা। কেনে চাহে কৃষ্ সঙ্গ । 
এত কছি মহাপ্রভু হাসে মন্দ মন? ॥ 
এত শুনি ভট্ট মনে হইল ফাফর। 
বুঝিতে নারিল তাহা! ভাবের অন্তর ॥ 
মনে ভয় পাঞ্চ প্রভূকে করে নিবেদন । 
যে কিছু কহিলে তাহে প্রবেশ নহে মন ॥ 
সাধ্য সাধন কিছু আমি নাহি জানি। 
সেই লক্ষ্মীনারায়ণ জানি হও তুমি ॥ 
মোরে কৃপা করি কৈলে ইহা আগমন । 
সন্যাসীর বেশে মোরে দিল! দরশন ॥ 
কিবা স্বতি করি কিছু স্ফর্তি নাহি হয়। 
অজ্ঞ জানি কৃপা কর তুমি দয়াময় ॥ 
এত শুনি মহাপ্রভুর কৃপা উপজিল। 
আলিঙ্গন করি তারে শক্তি সঞ্চারিল ॥ 
সেই ক্ষণে ব্রজলীল! মনে স্ফুর্তি হৈল। 
প্রেমে অঙ্গ ফুলি গেল নাচিতে লাগিল ॥ 
প্রভু নিজরূপে তারে দিল! দরশন | 
আজ্ঞ। হৈল তোমার গৃহে আছে যত জন ॥ 
আনহু সতারে মোরে দেখুক এখন । 
প্রভূ আজ্ঞা শুনি ভষ্ট করিল গমন ॥ 
ছুই ভাই পুত্রসহ গৃহ পরিকর । 
আনিল সভারে তাহা প্রভূর গোচর ॥ 
গ্রভূ কৃপা করি কৈল মনের শোধন । 
প্রভুরূপ দেখি সভার অশ্রু নয়ন ॥ 
দণ্ডতবৎ হঞ। সবে পড়িল! ভূমেতে। 
রুপা করি চরণ ধিল! সবার মাথাতে ॥ 


[ অষ্টাদশ বিলাস। 


সবে ঘর গেল। তবে রহিল! তিন জন। 
কপা করি প্রভু কহেন মধুর বচন ॥ 
গোপালভষ্ট নাম এই তোমার কুমার । 
মোর অতি কৃপা হয় ইহার উপর ॥ 
পড়াইয়৷ স্থপত্ডিত করিবে ইহারে। 
বিহা নাহি দিবে ইহা কহিল তোমারে ॥ 
প্রবোধানন্দ পানে প্রভ্‌ চান হাসি হাসি। 
তোমার শিষ্য সর্বশাস্ত্রে হবে গুণ রাশি ॥ 


'গোপালভট্ট পড়ে তখন শ্রীভাগবত । 


প্রভু তারে কহিলেন নিজ অভিমত ॥ 
তারে কহে গৃহে ভূমি রহিবে কথোদিন। 
মাতা পিতা! বিয়োগে যাইবা বৃন্দাধন ॥ 
তাহা বহু স্থথ পাবে কহিল তোমারে । 
তারে এত কহি, কহে প্রবোধানন্দেরে ॥ 
একবার বৃন্দাবনে পাঠাবে ইহারে। 

মোর প্রয়োজন আছে কহিল তোমারে ॥ 
এত বলি প্রভু তাহা বিদায় হইল। 
প্রভুর বিচ্ছেদে ভট্ট গৃহে রোদন উঠিল ॥ 
সেই প্রবোধানন্দ প্রভুর প্রাণ সম। 

প্রভূ ক্‌পা করি কৈল ভাগবতোত্তম ॥ 
প্রভুর এরূপ ক্্পা করিল বর্ণন। 

প্রসঙ্গে লিখিল এই সব বিবরণ ॥ 

যে কিছু লেখিল এই শুন বিবরণ। 

এবে লিখি গোপালভট্টের গমন বৃন্দাবন ॥ 
শেষকালে প্রবৌধানন্দের হুইল স্মরণ | 
ভট্টে ডাকি কহে প্রভুর যে আছে বচন॥ 
স্মরণ হইল তাহা যে আজ্ঞা বলিল। 
বৃন্দাবন যাব এই মনে বিচারিল ॥ 


তষ্টাদশ বিলাস । ] 


প্রবোধানন্দ সরহ্থতী তাঁরে রূপ! কৈল। 
হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থে আপনি লিখিল ॥ (১) 
শেষকালে সরম্বতী কহিল বচন । 

আশ্রয় করহ যাই ব্ূপ সনাতন ॥ 
সংসারে বিরক্ত যবে হৈল তাঁর মন। 
আপনার হস্তে এক লিখিল লিখন ॥ 
লিথিল! উচিত পত্র গোসাঞ্জি ছুই জনে । 
গোপালভট্রেরে পাঠাইলা৷ তোমা স্থানে ॥ 
সেই পত্র লঞ্ঞ গেল৷ ঝাড়িথণ্ পথে। 
কথোদিনে উত্তরিলা যাঞ মথুরাতে ॥ 
আর দিনে বুন্নাবনে রূপের দর্শন । 
প্রণাম করিয়া বহু করিল স্তবন ॥ 

পত্র দিল, ছুই ভাই পটিয়! জানিল। 
নিকটে রাখিয়। তারে বছ কৃপা কৈল॥ 
দুই ভাই প্রাণ সম বাসয়ে ভট্টেরে। 
কথোদিনে ছুই ভাই আজ্ঞা কৈল তারে ॥ 
হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে বৈষ্ণব আচার । 
বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা নিয়মাদি আর ॥ 
গ্রন্থ পুর্ণ হেল সমর্পিল সনাতনে । 
নিজগ্রন্থ করি তাহা! করিল গ্রহণে ॥ 
তাহাতে লিখিল নিজ গুরুর বর্ণন। 
গ্রন্থের প্রথম প্লোক মঙ্গলাচরণ ॥ 


তেঁহো! সিদ্ধ তাঁর ক্রিয়া! বুঝন না যাঁয়। 
অন্য মত চিত্ত কৈলে হানি হয় তায় ॥ 


(১) হরিভক্তিবিলাস গোপালভষ্ট গোস্বামী 
সংক্ষেপে প্রণয়ন করেন। পরে সনাতন 
গোস্বামী তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়া 
টীকা প্রণয়ন করতঃ গোপালতষ্ট গোস্বা- 
মীর নামেই প্রচার করেন। 

(১*ক) - 


প্রেম-বিলাস। 


১6৩ 


গুণ লৈব যার যেই স্বরূপ যেমন। 
তেন মতে কপ করে জানি তার মন ॥ 
গোপাল ভট্ট্রের শিষ্য যার যেই নাম। 
কোন দেশে কার বাস গুনহ আখ্যান ॥ 
শ্রীনিবাসাচার্ধ্য, হরিবংশ ব্রজবাসী। 
গোপীনাথ পুজারি হয় বড় গুণরাশি ॥ 
আর ছুই শিষ্য ভট্টের বড় প্রেমরাশি। 
শভুরাম, মকরন্দ গুজরাটবাসী | 
শ্রীরাধারমণ সেঝ৷ গোপীনাথে সমর্পিলা | (১) 
এই কয় শিষ্য ভষ্টের আখ্যানে কহিলা! ॥ 
গুরু আজ্ঞা ন! মানিয়! গেলা হরিবংশ । 
আছিল যতেক গুণ সব হৈল ধ্বংস ॥ 
যে কারণে হরিবংশ হইল পতন । 
কিছু বিস্তারিয়ে তাহা করিয়ে ব্ণন ॥ 
হরিবংশ ব্রজবাসী অতীব বিদ্বান্‌। 
ভষ্টগোস্বামীর সেবা! সর্ব! করেন ॥ 
ভষ্টগোস্বামীর তাহে গ্রীতি অতিশয়। 
পরম ভকত সর্ব গুণের আলয় ॥ 
দৈবে তিহো৷ কৈল! গুরুর আক্তার লঙ্ঘন । 
শুন শুন শ্োতাগণ হেয়! এক মন ॥ 
একদিন হরিবংশ শ্রীএকাদশী দিনে । 
তান্ধুল চর্বণ করি আইলা! প্রতু স্থানে ॥ 
মুখে তান্থুল দেখি গোসাঞ্জ পুছিল! তাহায়ে 
শ্রীরাধার প্রসাদ তাম্থুল নিবেদন করে ॥ 
গোসাঞ্জি কহে শ্ীএকাদশী দিনে । 
হরির প্রসাদ তাহ! করিবে বর্জনে ॥ 

(১) শ্রীরাধারমণের সেবাইত গোস্বামী 
প্রভূগণ এই গোপীনাথ পুজারীর বংশ- 


ধর। এই বংশ চিরকালই পাঙ্ত্যগ্ডণে 
শোভিত। 


১৯৫৪ প্রেমণ্বলাস। 


তথাহি। 


প্রসাদান্নং সদাগ্রাহাং হরে রেকাদশীং বিন! । 
গোসাঞ্চি কহে হেন কার্য্য আর না করিবা ৷ 


শান্তর লজ্ঘিলে তোমার অপরাধ হব! ॥ 
গোসাঞ্িকে প্রণাম করি হরিবংশ তথ৷ 
হৈতে আইল! । 
তাঘ্ুল-প্রিয় হরিবংশ ছাড়িতে নারিল! ॥ 
পুনঃ শ্রীরাধার প্রসাদ তান্দুল একাদশী 
দিনে। 
চর্বণ করিয়া গেল৷ গোম্বামীর স্থানে ॥ 
হরিবংশ করিল! গোসাঞ্জিকে নমস্কার | 
তান্ুলে রঞ্জিত অধর দেখিলা তাহার ॥ 
গোসাঞ্জি কহে হরিবংশ তুমি হও পঙ্ডিত। 
কেনে আচরণ তুমি কর বিপরীত ॥ 
শ্রীএকাদশী দিনে তাশ্ুল চর্ববণ। 
সর্ধ পাপ তোমারে সে করিল গ্রহণ ॥ 
পণ্ডিত হইয়া কৈলে আজ্ঞার লঙ্ঘন। 
এই অপরাধে তোমায় করিল বঙ্জন ॥ 
হরিবংশ বলে মোর তান্ুল সেবন। 
ন! পারিব এই প্রসাদ করিতে লঙ্ঘন ॥ 
তব পাদপদ্মে আমি কৈনু অপরাধ। 
লঙ্ঘিতে নারিল শ্রীরাধার প্রসাদ ॥ 
গোসাঞ্চি গুনিয়। বাক্য হৈলা৷ ক্রোধান্বিত। 
হুরিবংশ তথা হইতে চলিলা ত্বরিত ॥ 
হরিবংশ রাধারমণের সেবা! না পাইল । 
শ্রীরাধাবল্লভ মূর্তি প্রকাশ করিল ॥ 
অপরাধ দেহে ছুই পুত্র হৈল তার। 
বনচন্ত্র আর বৃন্দাবনচন্ত্র নাম যার ॥ 
পুর্বে হরিবংশের আরও ছুই পুত্র হয়। 
কৃষ্ণদাস কুরধ্যদাস যার নাম রাখয় ॥ 


[ অষ্টাদশ বিলাস । 


পুত্রে সেবা সমর্পিয়। বনকে গমন । 
শ্রীরাধাবল্পভ পদে মজাইয়। মন ॥ 
দৈবের বিচিত্র গতি বুঝা নাহি যায়। 


1 দস্থ্য হরিবংশের মুড কাটী ফেলে যমুনায় 


রাধা রাধ! বলি মুড উজাইয়! যান। 

যথি গোপালভট্ট গোসাঞ্জি করে স্নান ॥ 

সেই ঘাটে মুড গিয়! স্থির হইল । 

রাধা বলি নেত্রজল ছাড়িতে লাগিল ॥ 

সেই সময় ভট্ট গোসাঞ্জি সেই ঘাটে ছিল! । 

কাটা মুণ্ডে রাধা বলে আশ্চর্য্য হইলা! ॥ 

নিরথিয়া দেখে গোসাঞ্ি হরিবংশের মাথ!। 

আইস আইস বলে মনে পাইল বড় ব্যথা ॥ 

কাটা মুও আইস! প্রভুর চরণে ঠেকিল। 

অপরাধীর অপরাধ ক্ষমিবে কিনা বল॥ 

গোসাঞ্ি কহে তোর অপরাধ ক্ষম! কৈল। 

এত বলি তার মাথে চরণ অর্পিল ॥ 

চরণ পাঁঞ হরিবংশ মুক্ত হৈয়া গেল। 

গোপাল ভট্ট সবা স্কানে সকল কহিল ॥ 

যাঁর ঠাঞ্চি অপরাধ তিহো! ক্ষমা! কৈলে। 

শ্রীক্চের কৃপা হয় জানিবে সকলে ॥ 

অপরাধ ভঞ্জন যার না হইবে। 

অতি ভক্ত হৈলেও কৃষ্ণের কপ! না 
পাইবে ॥ 

অপরাধীর সন্ততির অপরাধ নাহি যায়। 

তে কারণে বৈষ্ণবগণের তেজ্য হয় ॥ 

শ্রীরূপের শিষ্য হন শ্রীজীব গোসাঞ্ডি। 

ইহা জানিবেন ক্রমে অন্ত কেহো! নাই ॥ 


গৌরাঙের সুখ লাগি গমনাগমন। 
প্রভুর নিজ স্থথ লাগি ভজন স্মরণ ॥ 


অইটাদশ বিলাস । ] 


পূর্বাপর যার যেই ভজন আশ্রয়। 

যেই স্থানে যেন ভক্ত তেন মত হয় ॥ 
চৈতন্ত নাম কল্পতরু ধরে পঞ্চফল। 
সেই সব ভক্ত সঙ্গে জানিবে সকল ॥ 
সবাকার মনোবৃত্তি ধর্ম রুক্ষা পায় । 
অন্ুসঙ্গী শিষ্য তাহে করিল কৃপায় ॥ 
শ্রীনিবাস নরোত্তম ছুই অধিকারী । 
ছুইয়ের অসংখ্য শাখা কহিতে না পারি ॥ (১) 
দুই অবয়ব সংখ্য। গুণ লিখিতে না পারি । 
সেই দ্বারে দীনহীন সকল নিস্তারি ॥ 
ঠাকুর মহাশয়ের এই গুণের বর্ণন। 

আর যে অদ্ভুত বাক্য করহ শ্রবণ ॥ 
আপনে গৌরাঙ্গ যার আছয়ে অন্তরে । 
সেই প্রেমমুর্তি তাহা! সেবা যে বাহিরে ॥ 
যাত্রা মহোৎসব সেবা বৈষ্ণব সেবন। 

ভজন স্মরণে কাল করেন ক্ষেপণ ॥ 

যে হইল শিষ্য তারে করে প্রবর্তন । 
কৃষ্ণের সেবা কর আর কৃষ্ণের ভজন ॥ (২) 
মোর প্রভু-বাক্য মোর অন্তর বাহিরে । 
সেই প্রভু সেই আজ্ঞা যদি কৃপা করে ॥ 
অধন্ত মানয়ে নরোভ্তম আপনাকে । 
শুন শিষ্য বন্ধুগণ কহিয়ে তোমাকে ॥ 
প্রথমেই কৃষ্ণপদ প্রাপ্তি লক্ষ্য ধার। 

সে লইব লক্ষ নাম সংখ্যা আপনার ॥ 

(১) নিম্ললিখিত চারি ছত্র হস্তলিখিত 
পুস্তকে নাই; 
শ্রীনিবাসের শাখ৷ হয় বহু জন । 
শাখা বর্ণনে কর্ণপুর করিল লিখন ॥ 
গ্রন্থ বাহুল্য হয় না লিখিন্ু ক্রম। 


কর্ণপুর কৃত কত আছয়ে নিয়ম ॥ 
(২) কৃষ্ণ সেবা! কর আন্ন বৈঝঃব ভজন । 


প্রেমবিলাস। 


১৫৫ 


অনেক বাট়িল শাখ৷ নিজ পরদেশে। 

আর এক বাক্য লিখি আনন্দ আবেশে ॥ 
রাঘবেন্্র রায় ব্রাহ্মণ এক দেশবাসী । 
গড়ের হাট উপরে লঞ্া।' লিখিষে প্রকাশি ॥ 
তার ছুই পুত্র হৈল সন্তোষ, চান্দরায়। 
চান্দরায় বলবান্‌ সর্বলোকে গায় ॥ 

মহাবীর শক্তিধরে যুদ্ধ পরাক্রমে । 

শুনিয়। তাহার নাম কীপয়ে জীবনে ॥ 
চৌরাশি হাজার মুদ্রার ছিল জমীদার। 

তার কথোদিনে হৈল এমন প্রকার ॥ 

গড়ি দ্বারে গেল তাহা ফৌজদার হয়। 
রাজমহল থান! করি আমল করয় ॥ 

বলবান্‌ দেখিয়া! সেই বিচারিল মনে । 

ন। দেয় পাতসার কর থান। দেয় গ্রামে ॥ " 
পাচ সহম্র অশ্ব রাখে কতেক পয়দল। 
কৃত দেশ মারি নিল করি অস্ত্রবল ॥ 

যুদ্ধ কৈল ভয়ে লোক গেল থান। ছাঁড়ি। 
লুটিয়া লইয়া আইল যত ধন কড়ি ॥ 

গড় আমলি হৈল দেশ এইরূপে থাকে । 
ডাকাচুরি মনুষ্য মারে ন! মানে কাহাকে ॥ 
তাহার পাপের কথ! লেখ! নাহি যায়। 
কর্ণে হস্ত দিয়া লোক ছাড়িয়া পলায় ॥ 
শক্তি উপাসন! সদা মত্ত মাংস খায়।*./ 
পর স্ত্রী ঘর দ্বার লুটি লএঞ| যায় ॥ 

দুর্গা মহোঁৎ্সবে পুজ। করয়ে প্রতিমা ॥ : 
যত জন্ত বধ করে তার নাহি সীম৷ ॥ 
যমালয়ে চিত্রগুপ্ত তার পাপ ধত। 

লিখিতে না! পারে গড়া হৈল শত শত ॥ 
একদিন চিত্রগুপ্ত কহয়ে রাজারে। 

এই দুই ব্রাঙ্গণ কুমার কিবা নাহি কয়ে ॥ 


১৬৬ 


এত পাপ করি রহিবে কোন স্থানে। 
কতদিন নরক তূঞ্জিবে ছুই জনে ॥ 
পূর্ব্বে মনে আছে ছুই জগাই মাধাই। 
তাহা হৈতে ঝড় পাপী এই ছুই ভাই ॥ 
তারা বড় পাপী এত পাপ নাহি করে। 
যমরাজ। কহে ধিক রহুক তাহারে ॥ 
এইরূপে চান্দরায় কথোদিন থাকে । 
এক ব্রহ্মদৈত্য আসি পাইল তাহাকে ॥ 
্রাঙ্মণ কুমার সেই অতি ছুরাচার। 
শরীরে প্রবেশ করি করয়ে প্রহার ॥ 
শরীর আবদ্ধ করে বকে অনুক্ষণ। 
শরীর শুষ্ক হৈল মাত্র তেজিব জীবন ॥ 
তার পিতা বহু বৈদ্য আনে দেশে দেশে । 
অনেক প্রকার কৈল ছাড়ি নাহি কিসে ॥ 
সর্বজ্ঞ আনাইল সেই গণিয়৷ দেখয়। 
ম৷ ছাড়ি ব্রহ্মদৈত্য শুনহ নিশ্চয় ॥ 
পুনর্ধার গণি কহে শুন মহাশয়। 
উপায় নাহিক এক অসম্ভব হয় ॥ 
খেতরি দেশের যেই জমীদার হয়! 

তার পুত্র নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ॥ 
তেঁহো যদি কৃপা করি করেন আগমন । 
তবে সে ছাড়িব দৈত্য কৈল নিবেদন ॥ 
এত গুনি তার পিতা পণ্ডিত আনাইয়! ॥ 
উচিত যেমন পত্র হস্তে লিখাইয়া ॥ 
গৃথক লিখিল রায় 'কয়ি নিবেদন। 


মোর ভাগ্যে তোমার পুত্র করেন আগমন ॥ 


যে কারণে পত্র লিখি বিচার করিয়া! । 
গুকপাল কাহার লোক দিল পাঠাইয়৷ ॥ 
সেই সব লোক করিল খেতরি গমন। 
ধভুষরণযে পজ দিয়! কয়ে নিব্রেন ॥ 


প্রেদ.বিলাস। 


[ অষ্টাদশ বিলাল। 


পড়িয়া আইল মনে বিচারিল কথা। 
পত্র পাইয়া! গেল! ঠাকুর মহাশয় যথা ॥ ' 
সে পত্র পড়িয়া হাতে করি কহে কথা । 
কেন পাঠাইলে পত্র হুঃখ পাইলে বৃথা । 
কার শক্তি আছে কহি পাঠায়েন তথা। 
নরোত্তমে না কহিলা এ সব ব্যবস্থা ॥ 
ভয়ে রায় না কহিলেন বাহিরে যাইয়া । 
প্রত্যুত্তর লিখিলেক দিল পাঠাইয়া ॥ 
লোকে যাই সকল কথা৷ তারে নিবেদিল। 
শুনিয়৷ তাহার পিতা৷ কান্দিতে লাগিল ॥ 
মা তুর্গী ! আমার পুক্র রাখ এইবার । 
তোমা বিনে রক্ষা করে শকৃতি কাহার ॥ 
ঠাকুরাণী রাত্রে এক ব্রাহ্মণীর বেশে। 
চান্দরায়ে কহে কিছু মন্দ মন্দ হাসে ॥ 
তাল কি হইবে বাপ পাপ পূর্ণ দেহ। 
আমার শকতি নাহি করিবারে এহ ॥ 
পাপ কর্ম পাঁপাচার যতেক সংসারে। 
তোম! বহি কেব1! আছে হেন কর্ম করে ॥ 
না ভজিলে কৃষ্ণপদ করিলে এমন । 
আমারে ভজিলে ছুঃখে ফাটে মোর মন ॥ 
রুষ্ণ ছাড়ি মোরে ভজে জগত হয় বৈরী । 
আমি তারে নাশ করি সহিতে না পারি ॥ 
লোভে যেই মোরে ভজে পরকাল নাশ। 
ধন বৃত্তি হরি পাছে হয় সর্বনাশ ॥ 


শ* আমার ঠাকুর (শিব) মত্ত যে কৃষ্ণের 


গুণে । (১) 
তারে সমর্পিয় সব রহয়ে ধ্যানে ॥ 
ত্রিলোচন পঞ্চানন তাহার নিমিত্তে। 
_আমি সে তীহার দাসী কহিল তোমাতে ॥ 


(১) আমার ঠাকুর গান যে কষ্জের গুগে। 


গঠাদ্শ বিলাঁল'। ] 


তোমরা ভুভাই মোর লইলে আশ্রয় । 

ষে কার্য করিলে তাতে মোর কৃপা নয় ॥ 
সত্বগুণে আমা পুজে তাহে মোর স্থথ। 
রজোগুণে তমোগুণে ফাটে মোর বুক । 
জগতের কর্তা কৃষ্ণ কহেন শান্ত্রেতে। 
মুক্তি ভক্তি দান করে কেবা পৃথিবীতে ॥ 
পাপের অবধি কৈলে তার নাহি কথা । 
যমরাজ চিত্রগুপ্ত পায় মহাব্যথা ॥ 

পাপ করি ৫ৌহে ভোগ তুঞ্জিব কেমনে । 
পর্বত প্রমাণ গড়া আছয়ে লিখনে ॥ 
আমার ঠাকুরের হবে তুষ্ট তাতে মন। 
অবিলম্বে ভজ বাপ গোবিন্দচরণ ॥ 

সর্বজ্ঞ কহিল যেই ম্রকুর মহাশয় । 

আনিয়া করহ তার চরণ আশ্রয় ॥ 
শ্রীনিবাস শিষ্য শ্রগোবিন্দ কবিরাজ। 
আমার ভজন কৈল ছাড়ি সব কাজ ॥ 
মোক্ষ লাগি কৈল মোর অনেক বিনতি। 
তাহ। দিতে না পারিল আমার শকতি ॥ 
আচার্যযচরণ ত্েঁহে। করিয়া আশ্রয় । 

₹$ষে ভক্তি করি থণ্ডাইল ভবভয়॥ 

সেই শ্রীনিবাস নরোত্বম এক প্রাণ । 
বিলাস লাগিরা! ছুই দেহ বিদ্যমান ॥ 
চৈতন্ত নিতাই কলি-জীব নিস্তারিতে। 
সাঙ্গোপাঙ্গে সঙ্গে লৈঞ। আইলা! পৃথিবীতে ॥ 
সর্ব জীব নিস্তারিলা দিঞ। কৃষ্খনাম। 
সেই দোহার প্রেমে শ্রীনিবাস নরোত্তম ॥ 
এক বস্ত জানি যেবা৷ ভজে ছুইজন। 

অবশ্ত পাইব সেই গোবিন্দ চরণ ॥ 

ভিন্ন ভাবে যে দৌহারে নিনা। বান্দা করে। 
নিশ্চয় জানিহ যমপাশে ডুবি মরে ॥ 


প্রেম-বিলাঁস। 


১৫৭ 


ইহা! বলি ঠাকুরাণী হৈল। অন্তদ্ধীন । 
অন্তরে হইল কিছু সবিম্ময় জ্ঞান ॥ 
প্রীতঃকালে পিতা ভ্রাতা প্রতি সব কহে। . 
আনহ ঠাকুর তবে মোর প্রাণ রে ॥ 
প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ ছুই লিখন সহিতে। 
তুমি কৃপাময় কৃপা কর মুগঞ্চ ভূত্যে ॥ 
নয়নে দেখিব যবে সে ছুই চরণ। 

সব নিবেদিব তবে যে ছুষ্ট ব্রাহ্মণ ॥ 

পত্র লৈয়! ছুই বিপ্র যায় খেতরি গ্রাম । 
পত্র রাখি ছুই বিপ্র করিল প্রণাম ॥ 
সম্মান করিল কোথা হেতে আগমন । 
পত্র বর্তমান কিব। কহিব বচন ॥ 

ভক্ষ্য দ্রব্য দিল বিপ্রে দিল বাসস্কান। 
পড়িয়া পত্রের বাক্য কৈল অনুমান ॥ 
কবিরাজ প্রতি কহে সব সমাচার । 
কহিবে সম্মতি ইহার করিয়। বিচার ॥ 

এ বড় কঠিন কম্ম লোক অগোচর। 
আমি কি কহিব তুমি সর্ধ গুণধর ॥ 

সর্ব শক্তিধর প্রেমমূর্তি পরকাশ। 

নয়নে দেখিলে হয় আনন্দ উল্লাস ॥ 

এই ত বিচার করি কথে। রাত্রি যায় । 
আপনে আসনে বসি কহে গৌররায় ॥ 
শুন নরোত্তম কহি ইহার বিধান। 

এ বড় আশ্ধ্য নহে যাহ সন্নিধান ॥ 
পরম পাতকী সেই বিপ্র.ছই জন। 
তোমার দর্শন লাগি রাখয়ে জীবন ॥ 
তুমি কপ কর তার হউক উদ্ধার । 
ছাড়িবে সে ব্রহ্মদৈত্য এ আজা৷ আমার ॥ 
পাঁতাক-উদ্ধীর হেতু তোমার প্রকাশ । 
কত ত্রাণ হইয়! হইবে কষ্গাস | 


১৫৮ প্রেম-বিলাস। [ অগ্ইাদর্শ বিলাস । 
কবিরাজ সঙ্গে করি:যাহ তার ঘর। পূর্ণ কুম্ত রাখিয়াছে পথে স্থানে স্থানে । 
আনন্দ হইবে কত জনের অন্তর ॥ কত শত কদলী বুক্ষ করিল রোপণে ॥ 
প্রাতঃকাল হৈল প্রভূর আজ্ঞা হৈল বল। | পুষ্পমাল! গৃহে গৃহে রাজপথে পথে। 
কবিরাজ প্রতি কহে প্রসঙ্গ সকল ॥ কত সহত্র লোক হইয়াছে সাথে সাথে ॥ 
প্রাতঃম্নান করি ছু'হে করিছে গমন । মঙ্গল হুলাহুলি দেন যত নারীগণ । 
হেন কালে মজুমদীর করে আগমন ॥ আপনাকে ধন্ত মানে সফল, জীবন ॥ 
তাহারে কহিল পত্রের সব বিবরণ । নয়নে নিরখে রূপ ধার! বহি যায়। 
মনে হয় যাই আমি তাহার ভবন ॥ শুনি অন্ত গ্রামী লোক উভরায়ে ধায় ॥ 


রায় কহে জন্ম জন্মের ভাগ্য সে তাহার। 
নয়নে দেখিব সেই চরণ তোমার ॥ 
মুঞ্রি ভাগ্যহীন ইহা দেখিতে না পাব। 
যের্ূপে হইব কৃপা পশ্চাতে শুনিব ॥ 
সংঘ করিল বু লোক সঙ্গে দিয়া । 
কবিরাজ সঙ্গে চলে বৈষ্ণব লইয়া ॥ 
গৌরাঙ্গে প্রণাম করি হইলা! বাহির । 
কান্দয়ে সকল লোক না বান্ধয়ে স্থির ॥ 
সবারে সম্মান করি করিল! গমন । 
সঙ্গে সঙ্গে চলি যায় সে ছুই ব্রাহ্মণ ॥ 
সেই দিন রহিল! পথে দেখি এক গ্রাম । 
বার্ত। দিতে এক বিপ্র করিল! গমন ॥ 
রায়েরে কহিল সব গমন কারণ । 
আনন্দ হইল চিত্তে ঝরয়ে নয়ন ॥ 
ব্রাঙ্গণ সঙ্জন সঙ্গে লোক বহুতর। 
অন্ুব্রজি লয়ে পথে আনন্দ অন্তর ॥ 
কৃত বাদ্য-ভাগ বাজে কে করে গণন। 
কৃথে। দূর যাই সভে পাইল দর্শন ॥ 
রূপ দেখি ঝরে আখি পড়িল! চরণে । 
হাসিয়া! সভার প্রতি কৈল সম্ভাষণে ॥ 
ধখন প্রামেতে যাই করিল! প্রবেশ । 
দর্শন করয়ে লোক আনন্দ আবেশ ॥ 


রায়ের বাড়ীতে তবে করিল! গমন । 
পাদ প্রক্ষালন কৈল আনন্দিত মন ॥ 
নয়নে নিরখি রূপ ধারা বহি যায়। 
জলে ধৌত করাইল! ঠাকুরের পায় ॥ 
আসনে বসিল! রায় ঠাকুর নিবেদয় । 
আমার ভাগ্যের সীমা' কহুনে না যায় ॥ (১) 
ভাল ভাল বণি ঠাকুর কহিল তাহারে । 
দেখিব তোমার পুত্র চল কোন ঘরে ॥ 
চাদরায় যথা আছে শুতিয়া শয্যায়। 
সব লোক সঙ্গে ঠাকুর তার স্থানে যায় ॥ 
রায় যাই উঠাইলা কোলে করি তারে। 
উত্তরিল! ঠাকুর সে গৃহের ভিতরে || 
ঈাড়াইল! সন্মুখেতে ঠাকুরের গণ । 
টাদরায় নিজ নেত্রে করেন দর্শন ॥ 


যেই ব্রক্গদৈত্য ছিল হৃদয়ে তাহার। 
কহিতে লাগিল! সেই করিয়! চীৎকার ॥ 
কত পাপ করি ব্রহ্মদৈত্য হইয়াছি। 
আমি ধেন পাপী তেন পাপী পাইয়াছি॥ 
ভোগ কৈল এত দিন ইহার শরীরে । 
এবে মোরে আক্তঞ৷ হয় যাই কোথাঁকারে ॥ 


(১) প্রভুর ঘেমতি আজ্ঞা তেমতি বয়য়। 


অঠাদশ বিলাস। ] 


সর্ব লোক মধ্যে সেই কহে আর বাপ্প। 
দর্শন পাইন্থু মোর হউক উদ্ধার ॥ 
পতিতপাবন তুমি তোমার দর্শনে । 
্রহ্মদৈত্যে উদ্ধারয়ে বুঝিল কারণে ॥ 
খেতরি ত গ্রাম নহে গুধু বৃন্দাবন । 
সেই দেশে জন্ম যবে ভোগ নির্ব্বাহণ ॥ 
জন্মিয়া তোমার পদ করিব আশ্রয় । 
তবে সে অধমে কূপ! হইবে নিশ্চয় ॥ 
ঠাকুর মহাশয় কহেন শুন দৈত্যরাজ। 
তৎকাল ছাড়িয়। যাও হৃদয়ের মাঝ ॥ 
পূর্বদ্ধারী ঘর সে পশ্চিম মুখে যায়। 
লোক মাঝে যায় সেই পরলোক পায় ॥ 
দেখিয়া সকল লোক পড়য়ে চরণে । 

জয় জয় ধ্বনি করে সর্ব লোক গণে ॥ 
চান্দরায় উঠি সঙ্গে নিজ বাসা আইলা । 
কর ষুড়ি প্রণাম করি ভূমেতে পড়িল ॥ 
ব্রিজগতে হেন পাপী আর নাহি হয়। 
মোরে দেখিলেই পুণ্য যায় সব ক্ষয় ॥ 
শাস্ত্রেতে আছয়ে পাপ কতেক প্রকার । 
সব করিয়াছি বাকি কিছু নাহি আর 
এত পাপে মুঞ্জি পাপী তরিব কেমনে। 
বলিয়া বলিয়৷ কান্দে লোটাঞা চরণে ॥ 
ব্রাহ্মণ শরীর ধরি এত পাপ সহে। 
পড়িন্ু বিষয় মদদে হেন মায়া! মোহে ॥ 
সন্তোষ কান্দিয়। বোলে শুন দয়াময়। 
নিবেদন করি কিছু নিজ পরিচয় ॥ 
জন্মিলাম একোদনে ছুই সহোদর । 
তেমত করিল পাপ (হে বরাবর ॥ 
প্রভ্‌ স্থানে নিবেদিতে কিছু নাহি আর । 
কেবল ভরস। আছে চরণ তোমার ॥ 


"বিলাস। ১৫৯ 


এই ছুই ব্রহ্মদৈত্য কর আত্মসাত, | 
চান্দ সন্তোষের তুমি হও প্রাণনাথ ॥ 
রাঘবেন্ত্র আসি পড়ে লোটাঞ। চরণে । 
ংশে বিক্রীত হৈলু জীবনে মরণে ॥ 
ডাকিয়া ঠাকুর নিজ নিকটে বৈসায়। 
দিলেন দক্ষিণ হস্ত সভার মাথায় ॥ 
ন্নান করি শীঘ্র আসি গুন কৃষ্ণনাম। 
অচিরাতে করেন কৃপা গৌর ভগবান্‌ ॥ 
নান করি নবীন বস্ত্র পরিধান করি। 
সেই ক্ষণে আইলা! প্রভুর বরাবরি ॥ 
আপনার বামে রসাইল! তিন জনে। 
একে একে হরিনাম দিল তিনের কাণে ॥ 
রামচন্দ্র কবিরাজ বসিয়াছে বামে। 
ভাবাবেশে পুর্ণ দেহ গড়ি যার ভূমে ॥ 
এ হেন কপালু কেব৷ আছে ত্রিজগতে। 
এত বণি হাত মারে আপনার মাথে ॥ 
সকল বৈষ্ণব দেখি কান্দিয়া বিকল। 
দেখিয়। সকল লোকের বহে নেত্র জল ॥ 
দুই সহোদর, পিতা দণ্ডবৎ করে। 
ডাকিয়৷ চরণ দিল মস্তক উপরে ॥ 
এমন সে কালে ভাব দেখি নাহি শুনি । 
সর্বত্র শুনিয়ে কেবল ক্রন্দনের ধ্বনি ॥ 
আর দিন শুভক্ষণ হইল যখনে। 
রাধাকুষ্ণ-মন্ত্র শুনাইল সেই ক্ষণে ॥ 
আর অদভূত হুইল শুনহ আখ্যান। 
যমরাজ চিত্রগুপ্ত করে গুণগান ॥ 
জানিন্থ জগৎ মাঝে পতিত পাবন। 
নহে হেন পাপা কেবা ক্রয়ে তারণ ॥ 
অহে চিত্র গুপ্ত কর এমন বিধান । 
ইহার পাপের গড়া আন সন্গিধান ॥ 


১৩ 


আনির়। চির্ির। কেলে জ?শর ভিতরে। 
জানি মোর অধিকার সব গেল দুরে ॥ 


মাথে হাত দিয়া রাজ! করে হাহাকার । 


অবনী আসিয়! প্রেম করিল বিস্তার ॥ 
ভরসা হইল সবার কুচ ভজিবারে। 
আমি আর অধিকার করিব কাহারে ॥ 
যেমন উদ্ধার ছুই জগাই মাধাই। 


তাহা হইতে অধিক এই বিপ্র ছুই ভাই ॥ 


খন আশ্রয় কৈল প্রভুর চরণ । 
অনেক সামগ্রী আনি কৈল সমর্পণ ॥ 
গ্রাম দিল বন্ত্র দিল ন্বর্ণ রৌপ্য কত। 
পাত্রাদিক অশ্ব গাভী বস শত শত ॥ 
প্রাতঃকাল হৈতে হয় মিষ্টান্ন পক্কান্ন। 
ব্যঞ্তনাদি ক্ষীর বড়া স্থগন্ধাদি অন্ন ॥ 
কতেক তাহার ভাগ্য কহনে না যায়। 
পাত্র অবশেষ আর চরণামুত পায় ॥ 
জগতে হইল খ্যাতি বৈষ্ণব বলিয়। । 


সর্ব গুণ জন্মিল আসি অন্তরে যাইয়। ॥ 


আনুষঙ্গী কত কৈল চরণ শরণ । 
তরাইল! কত পাপী হৈল বিমোচন ॥ 
শিক্ষা করাইলা! ধর্ম ুর্ব্ব অভিমত । 
ভজন স্মরণ করে বসি অবিরত ॥ 


যে ধর্ম আচার শিক্ষা! পুর্ব্বে কহিয়াছি। 


আর যেই গুণ তার লিখিয়ে প্রশংসি ॥ 
অনন্তশরণ হুইল সবংশ সহিতে । 
যেমন বৈষ্ণব হৈলা সর্বত্র বিদিতে ॥ 
সবারে একত্র করি লাগিল! কহিতে। 
গৌররায় দেখি বাই করহ সম্মতে ॥ 
এত শুনি কান্দিতে লাগিল! বহুতর। 
কাপিতে লাগিল চক্ষু ঝরে ঝর ঝর ॥ 


প্রেষ-বিলাস। 


[ অষ্টাদশ বিলাম। 


একদিন বসিয়া ঠাকুর কহে তারে। 
শুন বাপ চান্দরায় রাখিহ অন্তরে ॥ 


* তোমার যে ভোম তাহ! তুমি কর ভোগ । 


আর লব ছাড়ি দেহ পাপ অনুযোগ ॥ 
তিনের উদ্ধার এই কহিল কথন। 

যেই শুনে সেই পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ 

এবে লিখি চান্দরায়ের গুণের আখ্যান । 
যে কথা শুনিলে লোক পায় পরিত্রাণ ॥ 
আক্তার পালন কৈল উকীল আনিয়া! । 
নবাবের নিকটে পাঠায় পত্র যে লিখিয়া ॥ 
পত্র পাই সে হাকিম ভয় পাইল চিতে। 
যতেক মুচ্ছন্দি তারে লাগিল! কহিতে ॥ 
তাহারা বলেন তার কিবা প্রয়োজন । 

যে যাইবে সেই স্থানে খোয়াবে জীবন ॥ 
তার ভয়ে পাতসাই-লোক নাহি চলে পথে । 
মরণ বাঞ্ছ! করে তথা না চায় যাইতে ॥ , 
এক,দিন ঠাকুর কহয়ে সভামাঝে। 
একবার বাড়ীকে যাই ভাল য় কাজে ॥ 
গৌররায় অদর্শনে না রহে জীবন। 
কথোদিন রহি পুন করিব গমন ॥ 

বিচার করিল সবে কি আছে ইহাতে । 
প্রভূর যে ইচ্ছা তাহা কে পারে কহিতে ॥ 
দশ নৌকা স্বর্ণরত্বে শোভিত করিয়া! । 
এক নৌকা ঠাকুর সহ গণের লাগিয়। ॥ 
এক নৌকায় ছুই ভাই পিতা তার মাঝে। 
আর যত নৌকা তাথে দ্রব্য সব সাজে ॥ 
চালু মুগ মাসকলাই লইল অনেক । 

বু বন্ত্র বহু দ্রব্য তাথে ভরিলেক ॥ 
অনেক উঠিল লোক তাহার উপরে । 
যত লোক চড়ে নৌকা খেয়াইবার তরে ॥ 


অই্াদশ বিলাল । ] 


ঠাঁকুরের সঙ্গে বত বৈষ্জবের গণ। 
চলিলা নৌকাতে সব আনন্দিত মন ॥ 
যতেক গৃহের লোক অন্তঃপুরবাসী ৷ 
কান্দিতে লাগিল। যত ছিল! দাস দাসী ॥ 
রায় ছুই সহোদর নৌকাতে চিল! । 
জলপথে মভে মেলি গমন করিলা ॥ 
নৌকাপথে যায় কৃষ্ণকথা-আলাপনে । 
সেই দিন মধযপথে রহে এক স্থানে ॥ 
আর দিনে বেল! হইল এক প্রহর । 
আসি দর্শন কৈল গৌর আনন্দ অন্তর ॥ 
দর্শন করিয়া সভে ভাবে গড়ি যায় । 
কেছে। পায় ধরে কারে না জানয়ে কায ॥ 
বাস্ত হৈল সভেই আসনে আসি বসি। 
ভক্ষণ নিমিত্তে ঠাকুর কহে হাসি হাসি ॥ 
চান্দরায় উঠি গেলা রায়ের দর্শনে । 
বাহির হইল! রায় পড়িল! চরণে ॥ 
তেঁহো৷ সমাদর করি করে আলিঙ্গন । 
জিজ্ঞাসিল সকল কল্যাণ বিবরণ ॥ 
ঠেহে। কহে পাপী আমি তোমার দর্শনে । 
সকল মঙ্গল ছৈল দেখিল চরণে ॥ 
দুই জনে মিলাইল প্রীতি অতিশয়। 
সভে মেলি ঠাকুরের নিকটে বিজয় ॥ 
আরতি দেখিয়া সভে প্রসাদ পাইতে। 
বার যেই যোগ্য স্থান পাগিল! বসিতে ॥ 
প্রসাদ পাইল সভে আনন্দ আবেশে । 
কতেক ব্যগ্রন খান কত পরিবেশে ॥ 
সৌরভে পুরিত নাশ অমৃত নিন্দয়। 
এক জনে কাণাকাণি আর জনে কর ॥ 
কৃত কৃষ্ণকৃথ! কহে তার মাঝে মাঝে। 
মধ্যে চনত, চারিদিকে তারাগণ সাজে ॥ 
(১৯) 


প্রেফবিলাস। ১৬৯ 


আচমন করি সভে বসিল! আসনে । 
প্রসার্দি তান্ুল আনি দিল সেই স্থানে ॥ 
তান্ুল খাইল তবে আনন্দিত মনে । 
ইষ্টগোষ্ঠী আলাপন করে ভক্তগণে ॥ 
যার যেই সাধন তাহ! করে মনে মন। 
চান্দরায় বোলে ভাগ্য শ্লাঘ্য এ জীবন ॥ (১) 
নৌকার সামগ্রা সব আনি উঠাইল। 
পৃথক্‌ পৃথক সব ভাগ্ডারে ভরিল ॥ 
রাত্রিকালে দেবীদাস কীর্তনীয়াগণ। 
গৌরাঙ্গের আগে আরস্তিল সন্কীর্তন ॥ 
কিব! সে মধুর গান মৃদঙ্গের ধ্বনি। 
হেন মন করে প্রাণ দিয়েত নিছনি ॥ 
শ্রীঠাকুর মহাশয় শুনেন কীর্তন। 
কবিরাজ বামে তার অঙ্গ স্থুশোভন ॥ 
কৃষণনন্দ রায় সব পরিবার মেলি। 
আস্বাদন করে গান আনন্দ কুতৃহুলী ॥ 
তার বামে পিতা তার আর সহোদরে। 
শুনিতে শুনিতে প্রেম উঠয়ে অন্তরে ॥ 
কম্প ও মাধুরী আর পিরিতি চাতুরী। 
দেখিয়া বিদরে হিয়। পাশরিতে নারি ॥ 
অপরূপ মাধুরী, পীরিতি চাতুরী, 
তিল আধ পাশরিতে নারি। এর । 
সুঠাম করিয়! যবে গাই চলি যায়। 
দেখিয়া! গুনিয়। প্রাথ বাহির হতে চায় ॥ 
শ্রীঠাকুর মহাশয় করেন আস্বাদন 
হেন কালে প্রাণ কান্দে করেন রোদন ॥ 
সে হেন শরীরে কম্প দেখি তাল প্রায়। 
ক্ষণে পুষ্ট হয় অঙ্গ ক্ষণে শুকি যার ॥ 


(১) চান্রায় বোলে ভাগ্য সাফল্য জীবন । 


১ প্রেম-রিলাস। [ অষ্টাদশ. বিলাস। 
নয়নে বহয়ে,নীর কি কহিব ওর। এই মত দশ রাত্রি কৃষ্ণকথ। রসে । 
ভূমিতে পড়য়ে ক্ষণে হইয়! বিভোর ॥ না জানয়ে দিব নিশি হইয়! বিরশে ॥ 
রুষ্ণানন্দ রায় আদি ভূমে গড়ি যাঁয়। আর দিন চান্দরায় বিদায় হুইল! । 


বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র শাল কত দিল তায় ॥ 
রামচন্দ্র কৰিরাজ হইল! পাঁগল। 

ছুটিয়। পড়য়ে ঘেন নয়নের জল ॥ (১) 
শিমলীর কাটা যেন অঙ্গের পুলক। 
পড়িয়া রহিলা প্রাণ করে ধক্‌ ধক্‌ ॥ 
চান্দরায়ের পিতা ভ্রাতাগণে শুনে তায় । 
কান্দয়ে কতেক্‌ ক্ষণ ভূমে গড়ি যায় ॥ 
মরে বিধি এত দিন বঞ্চিলি ইহায়। 
প্রাণ ঝুরে এই লাগি কহিব কাহায় ॥ 
ইহাই বলিয়া কান্দে অতি আর্তনাদে। 
এত কালে জানিলাম প্রভুর প্রসাদে ॥ 
কাপিয়৷ কাপিয়া পড়ে বাহা নাহি পায়। 
মুখে নাহি সরে বাক্য প্রাণ ছাড়ি যায় ॥ 


ন। জানয়ে কোথা আছে কোথাকারে যায়। 


প্রেমেতে অধশ হঞা ক্ষণে মুচ্ছ? পায় ॥ 
কিবা দোলে কিবা করে বোলে হায় হায়। 
পিতা ভ্রাত! পদ ধরি গড়িয়া বেড়ায় ॥ 
দিবার অবধি কিবা ক্িব দ্রব্যের | 
ঠাকুরে প্রণাম করে কত কত বার ॥ 
ভাবচন্্র উদয় হইল রাজমহলে । 
ভাবের বিকারে কারে কিছু নাহি বলে ॥ 
কীর্তন সমাপ্ত হৈল বসিল৷ আসনে । 
ঠাকুর পড়িল! ভাবে তাহ নাহি জানে ॥ 
সে রানি রহিল ভাবে গর গর মন । 
আর দিনে বাহা কিছু করিলা ধারণ ॥ 


পপি শি এ পাস ক ৭১ নন 


(৯ মক পড়য়ে যেন নয়ন যুগল । 


অনেক বিনয় করি ঠাকুরে কহিল! ॥ 

কি বলিব মুগ্চি ছার কিবা আছে আর। 
কেবল ভরদ! ছুই চরণ তোমার ॥ 
লাগিল বিশ্বয়, কথ! অতি বলবান্‌। 

না দেখলে প্রভু পদ ছাড়য়ে পরাণ ॥ 
ঠাকুর কৃভিলা বাপ মোর কূপাবল। 
শ্রীকৃষ্ণ চরণ সত্য মিথ্যা যে সকল ॥ 

ইহা বলি কৃপ! করি করিল বিদায়। 
কান্দিয় কান্দিয়া কবিরাজ পাশে যায় ॥ 
ঠেহো৷ আলিঙ্গিরা বোলে ধন্ত এ জীবন। 
সর্বসিদ্ধি হেল ধার আশ্রয় চরণ ॥ 
একশত মুদ্রা দিল বন্ত্র দুই খান। 

মো অধমে হইবেন অতি কৃপাবান্‌॥ 
হেন ছুই পদ যেম কভু না পাশরি। 
জানিবেন নিজ ভৃত্য এই কৃপা করি ॥ 
নতেক প্রভুর সঙ্গে বৈষ্ণব গিয়াছিলা। 
বার যেই যোগ্য দ্রব্য তেন বিদায় দিল! ॥ 
গৌরাঙ্গচরণে বাই করিল প্রণাম। 

সভা! সহ মিলন করি করিল পয়ান ॥ 
নৌকার চড়ি নিজ ঘর গেল! তিন জন। 
কহয়ে প্রভূর গুণ করয়ে রোদন ॥ 

গৃহে গেলা আর দিন পরম হরিষে। 
সাধন স্মরণ সদ। প্রেম মাঝে ভাসে ॥ 
এইত কহিল প্রভুর যেমত মহিম!। 
লেখিয়! কৃহিয়া৷ কিব! দিতে পারি সীম। ॥ 
এই যে অদ্ভুত কথ! লোকে অগোচর। 


এ কথ! গুনিলে চিত্ত হয় মহাভোর ॥ 


অষ্টাদশ বিলাস। ] প্রেম-বিলাস । ১৬৩ 
এই মতে ছুই ভাই রহে সাবধানে । নিবেদন পত্র লিখে প্রতৃর সাক্ষাতে । 
প্রভুর শ্রীমুখ আজ্ঞা! তাহা নাহি আনে ॥ শুনিয়া ঠাকুর অতি বিমািত চিতে ॥ 
এক দিন গঙ্গান্নান-যাত্রার সময়। লোক ধাই জমীদার সহিত পিরিতি । 
চান্দরায় আগমন করিল! নির্ভয় ॥ তিন জনে জানে আর ন! জানয়ে ইথি ॥ 
শতাবধি আসোয়ার লোক চারি শত। এই মতে চান্দরায় রহে বন্দিশালে । 


লইয়। চলিলা! তবে পিতার সন্মত ॥ 
যাইয়৷ করিল গঙ্গান্নান সভে মেলি। 
ভক্ষণ করিল তাহ! আপনে যত্ব করি ॥ 
হেন কালে পাঠানের পিয়াদা আছিল! । 
যেমত আছিলা যাই সকল কহিল! ॥ 
সেকালে অনেক দিপাই ঘেরিল আসিয়! ॥ 
চান্দরায়ে ধরি নিল বন্ধন করিয়া ॥ 
পালকিতে চড়াইয়া৷ নিল দরবার । 
তদবধি পথে কিছু না বলিল আর ॥ 
নবাব আছিল ক্রোধে বসিয়া যে স্থানে । 
ঘেরিয়। সকল লোকে নিল তেন মনে ॥ 
সেলাম করিল যাই দেখিয়া হাঁসিল। 
তুমি কোন হাকিম এত রাজ্য লুটিল ॥ 
ই বলি কোড়। মারিল বনুতর । (১) 
না বলিল কিছু ইহা! আনন্দ অন্তর ॥ 
হাসিয়ে কহয়ে এই উচিত শান্তি হয়। 
যে উচিত গুণাগার করুন মহাশয় ॥ 

ন| মারিল, হুকুম হৈল রাখ তলঘরা । 
বিচারিলে আছে এই জীবনেই মরা ॥ 
রাখিল সে স্থানে লঞ৷ উপবাস করে। 
যেমন হইল লোক কহিলেক ঘরে ॥ 
পিতা মাত৷ পরিজন ছুঃখ পাইল মনে। 
যেরূপে ভক্ষণ করে করহু সন্ধানে ॥ 


শিপ মিটি 


(১) কোড়া--দড়ীর স্তায় পাক দেওয়া 
কাপড়। 


এখানেতে রাঘবেন্ত্র হইল! বিকলে ॥ 

হেন কেহে। আছে মোর ঢান্দরায়ে আনি। 
তাঁরে বনু দ্রব্য দিব যেখানে পরাণি ॥ 

হেন কালে এক জন কহিল তাহারে । 

আমি আনি দিব শীঘ্ব নিবেদন করে ॥ 
তেঁহে। কহে গ্রাম ঘোড়। দিব শিরোপাক্স । (৯ 
চান্দরার না দেখিলে মোর প্রাণ যায় ॥ 

তার সিদ্ধ মন্ত্র আছে জানে মনে মনে । 
মাটি কাটি সুরঙ্গ করি যায় সেই স্থানে ॥ 
যেই স্থানে চান্দরায় ছিল। যেন মতে। 
যাইয়া! উঠিল! সেই দেখিল সাক্ষাতে ॥ 
চান্দরার কহে ভাই কহ দেখি কথ! । 

কি করি আইলা এথা ন! পাইল! ব্যথা ॥ 
তেঁহো৷ কহে তোমার পিতা কহিল আমারে4 
বিদ্যাবলে মুঞ্ি তোম। লঞ। যাব ঘষে ॥ 
কেমনে লইবে আম! কিবা বিদ্যা আছে। 
আমি যাব আগে তুমি যাবা আমার পাছে ॥ 
ম। কালীর মন্ত্র এক আছে মোর স্থানে । 


'| আড়াই অক্ষর মন্ত্র কহিব তোমার কাণে ॥ 


সেই বলে যাবে তুমি ভগ্ন নাহি আর। 
তৎকাঁল চলহ আর না কর বিচার ॥ 
রায় কহে আর ভাই বাঁচিব কৃত কাল। 
কত অপরাধ করি কি মোর কপাল ॥ 


আরা সময “বারি 


(৯) তেঁহে কহে গ্রাম ঘোড়া দিব বকলিস। 


১৬৪ প্রেষ-বিলাস | 


ঠাকুর মহাশয় পদ দিল মোর মাথে। 


তেঁছো প্রত মুঞ্রি ভৃত্য কহিলাম তোথে ॥ 


কপ করি রাধাক্কষ্ণ মন্ত্র দিল কাণে। 
অন্ত মন্ত্র শুনিব ধিক রক জীবনে ॥ 
আর কি নরক বাস আছে কোন স্থানে। 
পিতারে কহিবে মোর এই নিবেদনে ॥ 
সেই প্রভু সেই মন্ত্র সেই পদ আশ । 
সেই আজ্ঞা রূপে মোর ষথা৷ হউ বাস ॥ 
নিশ্চিন্ত হইল চিত্ত কৃষ্ণ তজিবারে । 
গৃছের যতেক কর্ম সেহ মহাভারে ॥ 

কি কারণে পিত। মোর ছুঃখ ভাবে মনে । 
এই দুঃখ প্রভু পদ নহে দরশনে ॥ 
ভাবনা না৷ কর ভাল মন মোর হইল। 
এই ভাগ্য ভাল ফির! দুর্মতি নহিল ॥ 
এত বলি লয় সংখ্যা করি হরিনাম । 
কথন বসিয়। করে কৃষ্ণগুণ গান ॥ 
আহারের চেষ্ট৷ নাহি তৃষ্ণা হল বাদ। 
কখন কখন ডাকে করি আর্তনাদ ॥ 
প্রভুর আজ্ঞ। হৈল যেন সাধন স্মরণ। 
তাহাতে ডুবিল চিত্ত নহে অন্য মন ॥ 
যেই কালে যেই লীলা রাধাকৃষ্চ করে। 
সেই অনুসারে তাহা ভাবয়ে অন্তরে ॥ 
কখন করয়ে সেবা! মুখ নিরীক্ষণ। 
ফখন করয়ে অঙ্গে কুস্কুম লেপন ॥ 
বীঞন করয়ে কভু পাদ সম্ভাহন । 

এই মত সেবাতে নিবিষ্ট হেল মন ॥ 
ললিতা বিশাখ। চিত্রা চম্পক লতিক1। 
হেন জনে কৃপা কর সেবনে অধিক ॥ 
নিজ গণ মেলি কর কৃপ৷ দৃষ্টি মোতে। 
মাই দেবন করি চিত্ত রহে তাখে ॥ 


[ অগ্লীদশ বিলাস। 


রূপরতি লবঙ্গ গুণমঞীরী মঞ্জুলালি। 
হেন দয়! কর সেবা করি সঙ্গে মেলি ॥ 
প্রভু নরোত্বম মোর সেই সঙ্গে থাকি। 
সদাই ইঞ্চিতে হই ভজন উন্মুখী ॥ 
যেখানে যেখানে বাস সেই সেবা মোর । 
সেখানে সঙ্গিনী করি রাখ নিরস্তর ॥ 
এই মৃত সাধন স্মরণে যায় কাল। 
ভাল হল এইরূপে গেল মায়াজাল ॥ 
দিবারাক্রি কোথা যায় রহয়ে আবেশে । 
ছুই চারি দিন অস্তে কি হইল শেষে ॥ 
এক দিন নবাব সাহেব আনাইয়! | 


চান্দরায়ে জিজ্ঞাসিল ক্রোধাবি্ট হৈঞ ॥ 
টাকা নাহি দেও রায় লুট সব দেশ। 


এখনে আছয়ে কিব৷ প্রাণমাত্র শেষ ॥ 
তোমাকে মারিলে দেশের কাল যায় সব। 
মানহুত্ে ডাকিল মনে করি অনুভব ॥ 


মাতোয়াল করি হাতি আনহ সাক্ষাতে। 


বসিলা৷ অনেক লোক মারণ দেখিতে ॥ 
পায়ে বেড়ি কমি দেহ রহে দীড়াইএা। 
হেন কালে সেই হাতি আনিল ঘেরিঞা ॥ 
সাক্ষাতে আনিল হাতি নাহি স্থির হয়। 
লাগাইয়! হাতি প্রাণে মারহ ইহায় ॥ 
তখন করিল! মনে প্রতু নরোত্তম। 


আর না দেখিব সেই অভয় চরণ ॥ 


লাগাইল! হাতি গু ধরিল তাহারে । 
প্রথমে ফেলিল লঞ। কিছু অর দূরে ॥ 


আর বার ক্রোধে হাতি ধন্গিল যখন । 


দুই হস্তে তার শু ধরিল তখন ॥ 
চড় দিয়! টানি গুও উপাড়িনা গেল। 


চিৎকার করিয়। হাতি ভূমেত্ে পড়িল ॥ 


অঠঠাদশ বিলাস । ] 


পাণত্যাগ কৈল হাতি দেখি সর্ব জন। 
খেহস্ত দিয়া লোক করয়ে ভাবন ॥ 
বড়ি পায় চান্দরায় দীড়ায় অগ্রেতে। 
গাপনে নবাব তার ধরিলেন হাতে ॥ 
সিলেন দরবারে জিজ্ঞাসিল তারে। 
চত বল ধর তুমি মারিলা হাতিরে ॥ 
ান্বরায় বৌলে মোর বল কিবা! হয়। 
সামীর প্রভুর আজ্ঞা ধরিল হৃদয় || 

₹হ দেখি কেমন গুনিতে সাধ হয় |, 
গাদ্যোপাস্ত সব কথা তারে নিবেদয় ॥ 
পাভেব খন মোরে ধরিয়। আনিল। 
/কাড়াতে মারিয়া! তলঘরেতে ফেলিল ॥ 
তখন ভাবিনু নিজ প্রভুর চরণ । 

৪খ নহে মহাস্থখ এই লয়ে মন ॥ 
আপনে তল্লাস নাহি কৈলা আর বার। 
ভোথে মরি কৃষ্ণনীম করিয়ে আহার ॥ 
মোর পিত৷ পুত্রন্নেহে লোক পাঠাইল। 
তক্ষণ লাগিয়। মোর, মৃদ্ধাকে লিখিল ॥ 
নুকাইয়া তিহো কিছু ভক্ষণ করায়। 
তাহাতে ক্রয়ে কিধ। প্রাণ রক্ষা পায় ॥ 
এত দিন রহি বর্দী না জানি এ দুঃখ । 
কারাগার নহে গৃহ হৈতে মহাস্থৃথ ॥ 
এবে যে আনিল। মোয়ে মারিবার তরে । 
(মার কিবা আছে বল প্রভু বল ধরে। 
না মারিয়া! হাতি দূরে ফেলিল যখন। 
সেই কালে মনে করি প্রভুর চরণ ॥ 
ধরিল যখন হ্বাতি আমারে যাইয়।। 
ছুই করে তার'শুও ধরিনু কসিয়া | 
এই জানি টানি কসি মরিব বা কিসে। 


প্রেধ-বিলাঁস। 


বাপ 


প্রভু জানে এই বাক্য আর জানে কে সে 


১৬৫ 


আর এক নিবেদন গুন মহাশয় । 

না মারহ প্রাণে তবে যদি আজ্ঞা হয় ॥ 
কহ দেখি কিছু ভয় না করিহ মনে । 
কহয়ে সকল লোক চাহে মুখ পানে ॥ 
পিত। মোরে এক লোক পাঠাইয়৷ দিল। 
সিদ্ধবিদ্যা-বলে তলে স্থুরঙ্গ করিল্‌,॥ 
যেখানে আছিয়ে আমি যাই উত্তরিল। 
তাহারে দেখিয়। আমি কিছু জিজ্ঞািল ॥ 
কেমনে আইল! ভাই ন! পাইল! ব্যথ|। 
সিদ্ধবিদ্যা আছে তার নিবেদিল কথা ॥ 
মা কালীর মন্ত্র আছে আসি সেই বলে। 
সেই পথে লঞ্া যাই করি এই ছলে ॥ 
কহিল তোমার কর্ণে সেই মন্ত্র দিব। 
আমি আগে যাব তুমি পশ্চাতে যাইব ॥ 
সে কথ। শুনিঞ প্রাণ ন। রহিল আন । 
এই স্থানে সে বক্তব্য আছয়ে আমার ॥ 
এক মন্ত্র দিল প্রভূ হইতে উদ্ধারে। 
সেই মন্ত্র কর্ণে দিয়! কিনিল আমায় ॥ 
কি শুনিব কর্ণে ধিক থাকুক জীবার়ে । 
কত পাপ করি পাইল চরণ তাহারে ॥ 
পিভারে কহিও মোর এই নিবেদন। 
কেবল প্রভুর মাত্র জানিয়ে চরণ ॥ 

এই শুন মহাশয় মনে নিশ্চয় । 

তোমার আজ্ঞাতে আমি কহিল নির্ভয় ॥ 
শাস্তিযুক্ত হঞখ। নবাব কোলে কৈল তারে। 
যতেক আছিল লোক দওবৎ করে ॥ 
তখনি আনিয়া ঘোড়া দিল শিরোপায় | 
এই ক্ষণে ঘরে যাও কার নাহি দায় ॥ 
নি রাজ্য ভোগ কষ সব ছাড়িলাম। 
ইলাক। নাহিক কিছু তোমারে কহিলাম॥ 


১৬৬ সপ্রেম-বিলাঁস। [ অগ্াদশ বিলাশ। 
সেই ক্ষণে দত্তক আর লিখন পাতসার। | আনন্দিত হইল ঠাকুর কবিরাজ লনে। 
পত্র পড়ি হৈল। অতি আনন্দ অন্তর ॥ গৌরাঙ্গের ভঙ্গী কোন্‌ কেব ইহা 
হুকুম হইল মুন্মির তোমার যেই দেশ । জানে ॥ (১) 


আমল করিয়াছিল! পাঁত সা বিশেষ ॥ 
পঞ্জা করি দিল নিজ পরোয়ানা সহিতে । 
মুচ্ছুদি আইল সব আমল করিতে ॥ 
বিদায় হইয়া! রায় নিজ ঘর যায়। 

না গেলে আপন ঘরে চিস্ত! নাহি যায় ॥ 
ধার পদ আশ্রয় করি মোর এই দশ! । 
সেই চরণ দর্শন করি মোর এই আশা ॥ 
লোক পাঠাইল পত্র লিখিল বাপেরে। 
ভ্রাতাকে লিখিল শীঘ্ব আদিবার তরে ॥ 
খালাস হইলু আমি যাইতাম ঘরে। 
প্রভুরে দশন করি আনন্দ অন্তরে ॥ 
আপনারা ছুই জন বহু দ্রব্য লঞ্া। 
ততৎকাল আসিবে প্রভূর দর্শন লাগিঞা ॥ 
মিলন হইব সবে প্রভুর অগ্রেতে। 

শীঘ্র আসিবেন দণ্ডেক বিলম্ব নহে যাতে ॥ 
লোক যাঁঞ পত্র দিয়া কহিল রায়েরে। 
পত্রপাঠ-মাত্র শীগ্র উঠিল! স্বরে ॥ 
শুনিয়া সস্তভোষ রায় অতি আনন্দিত । 
বহু দ্রব্য লোক সঙ্গে চলিলা ত্বরিত ॥ 
এথ! চান্সারায় ফৈল খেতরি গমন । 
ঘোঁড়। ছাড়ি পদতব্রজে চলিলা তখন ॥ 
পূর্ব তারে দিয়াছিলা যত লোকগণ। 
ধাএ যাই গ্রতু প্রতি ক'র নিবেদন ॥ 
কবিরাজ লহ ঠাকুর বসিলা সে স্থানে । 
নিকট ক্মাইল। রায় দেখিল নয়নে ॥ 


ৰ 


ৰ 


] 


| 


হেন কালে চান্দরায় শ্রীরাসমগুলে । 
গৃহের যতেক লোক ঠাকুরে আসি বলে ॥ 
হেন কালে চান্দরায় করয়ে প্রণাম । 
পুলকিত অঙ্গ অশ্রু বহয়ে নয়ান ॥ 

করিল প্রণাম বহু কিছু নাহি বোলে । 
উঠিয়া ঠাকুর আদি কৈল তারে কোলে ॥ 
বসাইয়া জিজ্ঞীসিল সব বিবরণ । 

আমার খালাস মাত্র প্রভুর চরণ ॥ 
আদ্যোপান্তে সব কথা কহয়ে যেমন । 
শুনিয়া ঠাকুর চর্দের মাথে ধরিলা চরণ ॥ 
কতক্ষণ দশন করি লৌক আসি কয়। 
লম্কর আইল গ্রামে সব নিবেদয় ॥ 

জানি রাঘবেন্্র রায় পুজ্রের সহিতে। 
শুনিয়া আসিল! প্রভূর দর্শন করিতে ॥ 
সেই ক্ষণে ঠাকুরের 'নকটে গমন। 

পিত৷ পুভ্রে প্রণাম করে অনেক ক্তবন ॥ 
ঠাকুর করিল কৃপা! পৃষ্ঠে দিয়া হাত। 
দেখিলেন চান্দরায় প্রভুর সাক্ষাৎ্থ॥ 

পিতা পত্রে ত্রাতায় ভ্রাভায় হইল সম্ভাষণ । 
কোলাকুলি করি বহু করিল রোদন ॥ 
পিতা প্রতি চান্দরায় কহিল সাক্ষাতে । 
তোমারে দুর্দৈব কেন ঘটিল ইহাতে ॥ 


আমারে আনিতে কেন লোক পাঠাইলা । 
যেমন প্রসঙ্গ সব সাক্ষাতে কহিল! ॥ 


(১) কেবল গৌরাঙ্গের ভঙ্গী কেব! ইহা 
জানে। 


তাাদ্প বিলাস । ] 


ঠাকুর হাসিয়া কছে চান্বরায় পানে । 

এত শ্খবাক্য কর্ণে জীবন মরণে ॥ 

লজ্জা পাই রাঘবেন্্র করেন প্রণাম । 
অপরাধ ক্ষমী কর হও কৃপাবান্‌ ॥ 
চান্দরায় প্রতি পিত৷ ভয় পায় মনে । 

ক্ষম অপরাধ হও প্রসন্ন বদনে ॥ 

গিত। পুত্রে কহে কর ধরিয়া কাদিলা । 
বিকাইলু এই পায় সবংশে কিনিলা ॥ 
পঞ্চ দিন দর্শন কৈল কীর্তন নর্তন । 
আর দিনে প্রভূপদে কৈল নিব্দেন ॥ 
বিদায় হইয়। গেল! নিজ দেশ ঘরে। 
রাজ্য করে প্রভৃ-আজ্ঞা। পাঁলয়ে অন্তরে ॥ 
কথোদ্দিন অস্তে আইল নবাবের স্থানে । 
চান্দরায় কোথ। তার দিলেন ফরমানে ॥ 
ধাউড়িয়৷ চান্দরায়ে আনিল যাইয়! ৷ 
বহুত লস্কর সঙ্গে মিলিল৷ আপসিয়! ॥ 

_ আসিয়া নবাব সঙ্গে করিল মিলন । 
আহিদি পরগণা তারে কৈল সমর্পণ ॥ (১) 
সে দিন রহিল তথ প্রভাতে বিদাঁয় ॥ 
কায় মনো বাঁকো তোমার কার নাহি দায়। 
মাহিদি লইয়া রায় নিজ ঘরে যায়। 
কতেক লক্কর সঙ্গে বাজনা বাজায় ॥ 
শীকৃষ্চভজন রীতি শুন ভাই সব। 
দেখিয়! শুনিয়া সব কর অনুভব ॥ 
শ্রীঠাকুর মহাশয় গুণ লেশ কথ! । 

বিশেষ লিখিতে মোর নাহিক যোগ্যতা ॥ 


. বৃন্দাবন টহতে প্রেম আনিল যেমনে। 
ভাঁসিল অবনী মাঝে যত জীবগণে ॥ 


। (১) আহিদি কর মান হস্তে কৈল সমর্পথ। 


প্রেম-বিলাস। 


১৬৭ 


যেন অকিঞ্চন ভক্কি শান্ত ত লিখর়। 
তেন অকিঞ্চন হৈলা ঠাকুর মহাশয় ॥ 
উপালস্ত যে ব্যাপার আছছ়ে যাহাতে । 
দত্ত মাৎসর্ধ্য মিশ্র আছয়ে তাভাতে ॥ 
যেমত যে গুরু, তেন মত শিষ্য ভার। 
স্পর্শমাত্রে গুণ জন্মে মহারত্ব সার ॥ 
হেনই সাধনরীতি শিষ্যের ভজন | 
দেখিয়া! শুনিঞা হয় চমতকার মন ॥ 
আচার্য ঠাকুর আর ঠাকুর মহাশয় । 
চৈতন্য নিতাইর প্রেম হইল উদয় ॥ 

কত পরিত্রাণ হৈল ইহা সভা হতে। 

ন1 স্পর্শিল মোর গাক় ছুঃখ উঠে চিতে ॥ 
আচীর্ধ্য ঠাকুর বীরহাম্বীরে কৃপা কৈল। 
ঠাকুর মহাশয় ঠাদরায়ে উদ্ধারিল ॥ 

গুণে গানে সভারে করিয়ে নমস্কার । 
রাধিকার পদযুগ ভজন বাহার ॥ 
শ্রী্বপের মত যেই যার কণ্ঠে হার। 
গৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট ভজন যাহার ॥ 
আচার্য ঠাকুরের শিষ্য হইল যতেক। 
প্রধান প্রধান আমি লিখিব কতেক্‌ ॥ 
ঠাকুর মহাশয়ের শাখ। সংক্ষেপে লিখিব। 
ক্রমে ক্রমে সব শাখ! প্রবীণ হইৰ্‌ ॥ 
শ্ীচৈতন্ত নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ । 
যাহার সর্বস্ব তারে মিলে এই ধন ॥ 
আমি যে লিখিয়ে ইহা প্রভূর আজ্ঞাতে। 
যে হইল প্রভু আজ্ঞা লিখিল সাক্ষাতে ॥ 
শ্রীমুখে কৃহিল প্রভূ যার যেই গুণ। 
আমিহ লিখিয়ে তাহা শুধিবারে মন ॥ 
প্রীগোপালভট্ শ্রীলোকনাথ ছুই জন। 


' জ্রীনিবাস নরোত্বম পভিতপাবন ॥ - . 


২ 


১৮ ঞেম-বিদাস। [ জাদশ বিলাল । 
যত়েক ইহার ও৭ লিখ! যায় কত। নিকটে আছয়ে তার ছুই ত ঘরণী। 
কিঞিৎ লেখিলু আদি অনুভব মত ॥ ঈজিত বুঝিয়! কাজ করয়ে তখনি ॥ (১), 
সব শ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি নিবেদন । স্গানাদি করিয়া! কহে আসনে বসিল| | 
সেই পাবে মুখ গৌর যার প্রাণধন ॥ নিজ ইষ্টদেব-পুজ! করিতে লাগ্লিলা ॥ 
অপরাধ মোর কেছে! না লইবে ইথে। শ্রীমণিমঞ্জরী হুয় নিজ সিন্ধনাম। 
শ্রীগুরু বৈষ্ণব এক কৃহিল সাক্ষাতে ॥ মানসে ভাবিলা শ্রীলবৃন্মাৰন ধাম ॥ 
আজ্ঞাতে লিখিয়ে তাহা যেবা৷ কেহ নিন্দে। | ধ্যানস্থ হইয়া তবে সমাধি করিল! । 
সেই সে জানিবে তাহা মোর নাহি রাধাকৃষ্ণ“লীল। তখন প্রত্যক্ষ হইল! ॥ 
অপরাধে ॥ | দেখে রাধাককষ্জ সব সঘীগণ সঙ্গে। 
ইহাতে যে লয় তাহে নাহি অপরাধ । যমুনাতে জলকেলি করিতেছে রঙ্গে ॥ 
গোসাঞ্জির আজ্ঞ! তন্ন হৈলে কার্য বাদ ॥ | গলক্রীড়ায় শ্রীরাধিক। অত্যন্ত মাতিল!। 
প্রজাহুব! বীরচন্জ্র পদে যার আশ । পড়িল নাসার বেশর জানিতে নারিলা ॥ 
প্রেম বিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস ॥ ঈ ক্রীড়া করি উঠিয়া তীরেতে। 
যার যেই বস্ত্রালস্কার লাগিল! পরিতে ॥ 
ইতি প্রেমবিলাসে অষ্টাদশ বিলাস । শ্রীরূপমঞ্জরী তখন রাধা পানে চায় । 
শ নাসিকার বেশর দেখিতে নাহি পায় ॥ 
উনবিংশ বিলাস । শ্রীরপমঞ্জরী ঠারে গুণমঞ্জরীর প্রতি। 


পপ 0 2 ও স্্প 


জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াইৈতচন্তর জয় গৌরতক্তবৃন্দ ॥ 
জর জয় শ্রীনিবাস আচাধ্য ঠাকুর । 
জয় জয় শ্যামানন্দ প্রেষরসপূর ॥ 
জয় জয় নরোতম ঠাকুর মহাশয় । 
জয় জয় রামচন্ত্র গুণের আলয় ॥ 
এবে কিছু কহি রামচন্দ্রের মহিম] | 
ধাহার ভজন-তত্ত্বের নাহিক উপমা ॥ 
এক দিন শ্ানিবাস আচাধ্য মহাশক়। 
বনবিফুপুরে আছেন রাজার লয় ॥ 


কহিল! বেশর খুজি আনহ ত্বরিতি ॥ 
শ্রীগুণমপ্ররী তবে ঈঙ্গিত বুঝিয়!। 
মণিমঞ্জরীকে কহে হাসিয়া! হাসিয়া ॥ 
যমুনার জলে তুমি করি অন্েষণ। 
শ্রীমতীর আভরণ কর আনয়ন ॥ 
এত কহি সব সখী কুগ্তকে চলিল!। 
এথ! শ্রীমণিমঞ্জরী খুজিতে লাগিল! ॥ 


বহুক্ষণ অন্বেবিয়। না পায় দেখিতে । 
ইতি উতি চায় চিত্ত হুইলা ব্যথিতে ॥ 
এখা আচার্য্য ঠাকুরের ত্বরনী হুই জন। 
ধ্যানভঙ্গ ন। দেখিয়া! করিছে চিন্তন ॥ 


(১) ঈদিত বুঝিয়৷ কাজ কয়ে আপনি। 


উনবিংশ বিলাস ।] 


দিন গেল সন্ধ্যা হৈল হইলেক বাতি । 
উচ্চত্বরে হরিনাম করিলেন কতি ॥ 

শ্বাস পরশ্বাস নাই শরীর স্পন্দনে । 
দেখিয়া আতঙ্ক হৈল ছুজনার মনে ॥ (১) 
দিন গেল রাত্রি হেল নাহিক চেতন । 
দেখি উচ্চরবে দোহে করিছে ক্রন্দন ॥ 
এ সব বৃত্বাস্ত রাজ পাইল! শুনিতে। 
ত্বরা করি আইল! নিজ প্রভুরে দেখিতে ॥ 
ইহা শুনি ব্যাসাচার্ধ্য, শ্রীকষ্ণবল্পভ | 
দেখিতে আইলা তবে আর ভক্ত সব 
আচার্য ঠাকুরের অঙ্গ করি নিরীক্ষণে । 
মহাপ্রভুর ভাবের কথা পড়ি গেল মনে ॥ 
রাত্রি গেল দিবা হৈপ তৃতীয় প্রহর । 
তথাপি না স্পন্দিলেক প্রভুর কলেবর ॥ 
দেখিয়। আচার্য্য ছুই ঘরণী তখন। 
করিতে লাগিল উচ্চ করিয়া ক্রন্দন ॥ 

" রাজা আদি ভক্তগণ হইল বিষণ্ন । 

কি হেল কি হৈল বলি স্থির নহে মন ॥ 
তক্তগণ প্রভুর অঙ্গ বহু পরীক্ষিল। 
অনিষ্টের আশঙ্ক! নাই বুঝিতে পারিল ॥ 

' সবে গুরুপত্ব ফ&েহে সান্তনা করিল! । 
ঈশ্বরীর এক কথ! মনে উপজিলা! ॥ 
রামচন্দ্র কবিরাজ প্রড়র শকতি। 

সে দেখিলে বুঝিত প্রভূর ভাব ঘতি ॥ 
ঈশ্বরী কহেন ওহে শুন মহারাজ । 
রামচন্দ্রে আন শীঘ্র না করিহ ব্যাজ ॥ 

, রামচন্দ্রে আনাইতে উদ্দ্যোগ করিল। 
তখন রজনী শেষ প্রভাত হইল ॥ 


(১) অনিষ্ট আশঙ্কা হৈল ছুজনার মনে। 


(১১ ক) 


প্রেম-বিনাস। ১৬৯ 


এথা রামচন্ত্ প্রভূর দর্শন করিভে। 
রজনী প্রভাতে আইল! রাজার বাড়ীতে ॥ 
তাঁর আগমন ঈশ্বরীকে জানাইলা। 
কবিরাজ লৈয়৷ রাজা অস্তঃপুরে গেল! ॥ 
দুরে থাকি নিজ প্রভূর চরণ বন্দিল! । 
প্রভুর ঘরণী ফ্রোহার পদ মাথে নিলা ॥ 
প্রভূ দেখি রামচন্দ্র কহে চিন্তা! নাই। 
কিছু কাল পরে বাহ্‌ পাবেন গোসাঞ্ি ॥ 
এত কহি রামচন্দ্র ধ্যানেতে বসিল! । 
নিজ সিদ্ধদেহে ইষ্টদেবকে ভাবিল! ॥ 
শ্রীকরুণামঞ্জরী নিজের সিদ্ধ নাম হয়। 
সেই দেহে গেলা রাধাকৃষ্ণের আলয় ॥ 
রাধাকৃ্ে প্রণমিয়া আর সতীগণে । 
ধমুনার তীরে তবে করিল গমনে ॥ 

দেখে জলে আছে নামি শ্রীমণিমঞ্জরী। 
যমুন৷ নামিল! তেহে! বিলম্ব না করি ॥ 
দেখে পদ্মপত্র্রে ঢাকা আছয়ে বেশর । 
তুলি মণিমঞ্জরীর হাতে দিলেন সত্তর ॥ 
বেশর পাইয়া হুষ্টা হইয়া শ্রীমণিমঞ্জরী। 
কহে সখি ! চল কুজজে অতি শীগ্র করি ॥ 
ভথি হৈতে করিলেন কুঞ্জকে গমন । 
গুণমঞ্জরীকে বেশর কৈলা সমর্পণ ॥ 
গুণমঞ্জরী দ্বিল৷ তাহ। রূপমঞ্জরীর হাতে। 
রূপমঞ্জরী পরাইল! রাধার নাসাতে ॥ 
মনোহর রূপ তাতে বন্ত্র অলঙ্কার 
দেখিলে যুগলরূপ মন হরে সবাকার ॥ 
মধুর যুগলরূপ করি দরশন। 

বাহ্‌ পাইয়া রামচন্দ্র উঠিলা তখন ॥ 
হরিধ্বনি করি তবে স্তব আরমিল! । 


॥ বাহ পাইন্গ! শ্রীনিবাস উঠিয়া বসিলা ॥ 


১৭৬ প্রেম-বিলাস। 


কি দেখিন্ব রূপ বলি করয়ে রোদন। 

রামচন্ত্রে আলিঙ্গিয্! মিলিল! নয়ন ॥ 

রামচন্দ্র পড়ে নিজ গ্রতৃ-পদতলে। 

সব ভক্তগণ মিলি হরি হরি বোলে ॥ 

তবে শ্রীঈখবরী আর শ্রীগৌরাজপ্রিয়! ৷ 

হষ্টমনে ছুই জনে পাক কৈল। গিয়! ॥ 

' নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন পাক হুইলা ৷ 

ভোগ লাগাইয়৷ আচার্য্য ভোজন করিলা ॥ 

প্রভু পাতে রামচন্ত্র প্রসাদ পাইল। 

সব ভক্তগণ পরে প্রসাদ খাইল ॥ 

আচমন করি সবে বিশ্রাম করি আসি। 

কৃষ্ককথা আলাপনে গোঞাইল! নিশি ॥ 

রামচন্দ্র কবিরাজের মহিমা! অপার । 

যে কিছু বর্ণিলু প্রভুর বাক্য অনুসার ॥ 
এবে কিছু লিখি শ্তামানন্দের মহিমা । 

দেবতাগণেও ধার দিতে নারে সীমা ॥ 

ব্রজ হৈতে শ্ঠামানন্দ গৌড়দেশ দিয়! । 

গড়ের হাট হেয় অদ্বিকা ই্বত্তরিলা 

আসিয়া ॥ 
মছানন্দে মহাপ্রভু করিলা দর্শন । 
হ্দয়চৈতন্তে কৈলা সাষ্টাঙ্গ বন্দন ॥ 


বৃন্দাবন বিবরণ সব জানাইল!। 

গুনি তাহার মনে বড় আনন্দ হইলা ॥ 
পুস্তক চুরির কথা গুনি হৈল! খেদান্বিত। 
কিছু দিন শ্তামানন্দ এথা হৈল। অবস্থিত ॥ 
কিছু কাল পরে এক পাইলা! লিখন। 

গ্রন্থ গ্রাপ্তির সংবাদ দেখি আনন্দিত মন ॥ 
এথ। শ্রীগুরুর স্থানে বিদায় হইয়া! । 
নিজদ্বেশ উৎকলেতে গ্রবেশিল। গিয়া ॥ 


[ উনবিংশ বিলাস । 


ভুমি অন্দুয় ধারেন্দ! গ্রামে আসি। 


গ্রকাশিল! প্রেমভক্তি অশেষ বিশেষি ॥ 
করিলেন নাম-সংস্কীর্ভনের প্রচার । 


করিলেন অনেক দশ্্যু পাষণ্তী উদ্ধার ॥ 
একদিন শ্তামানন্দ লৈয়! সন্গীর্তন। 
নানা স্থানে ভ্রমে হৈয়া আনন্দিত মন ॥ 
সের খ! নামে পাঠান এক রাজ প্রতিনিধি । 
সন্কীর্তন শুনি ক্রোধে জলে নিরবধি ॥ 
সন্বীর্তন করিতে সে করয়ে বারণ। 


নাহি শুনে গ্তামানন্দ করে সন্কীর্তন ॥ 


ক্রোধে সে যবন-দশ্য যবন লইয়া । 
খোল করতাল ভাঙ্গি দিল ফেলাইয়৷ ॥ 
ক্রোধে শ্তামানন্দ করিলেন হুহুঙ্কার। 
সব যবনের মনে হৈল ভয়ের সার ॥ 
যবনের দাড়ি গৌপ সব পুড়ি গেল। 
রক্ত বমি করি সবে অবসন্ন হৈল ॥ 
শ্টামানন্দ নিজ স্থানে যাইল! তখন । 
তবে নিজ স্থানে সবে করিল! গমন ॥ 
পর দিনে শ্যামানন্দ বহ ঘটা করি। 
করিলেন সন্ীর্তনের দল বহুতরি ॥ 
নানা স্থান দিয়! সবে কীর্তন করিয়!। 
যাইতে লাগিল সবে আনন্দিত হইয়া ॥ 
সের খা যবন দন্থ্য দেখি ত্বরা করি। 
শ্যামানন্দের পদে প্রণাম কৈল ধহুতরি ॥ 
ওহে শ্যামানন্দ প্রভু কর মোরে দয়া । 
কৈন্থু অপরাধ মোরে দেহ পদচ্ছায়। ॥ 
সন্ীর্তন ভঙ্গ করি যে দশ! হইল। 
সংক্ষেপ করিয়! কিছু কহিতে লাগিল ॥ 


'| দাড়ি পুড়িল রক্ত গেল নাক সুখ দিয়া। 


স্বপনের কথা কহিতে কান্দে মোর হিয়া ॥ 


উনবিংশ বিলাস । ] 


পহিল| দেথিস্থ এক রূপ ভয়ঙ্কর । 
চড়'মারি কহে ওরে যবন পামর ॥ 
আমি তোর আল্লা হই আহাদ স্বরূপ । 
এত বলি দেখাইলা৷ গৌরবর্ণ রূপ ॥ 
মোর নাম শ্রীচৈতন্ত সবার আশ্রয় । 
শ্যামানন্; হয় মোর ভক্ত অতিশয় ॥ 
তার স্থানে কষ্ঃমন্ত্র করবে গ্রহণ । 
নহিলে হইবে তোর নরকে গমন ॥ 
দেখিঙ্থু অপুর্ব রূপ না ধরে নয়নে । 
নয়নের অশ্র মোর নহে নিবারণে ॥ 
তুমি প্রভু জগদগ,রু মোরে কর দয়! । 
মে! সম অধম নাহি, দেহ পদচ্ছায় ॥ 
ছে কতরূপ দৈম্ত বিনয় করিলা। 


প্রেম-বিলাঁস। ১৭১ 


একদিন শ্তামানন্দ গোপীবল্পতপুয়ে । 
বসিয়।৷ আছেন ভক্তগণ সঙ্গে করে। 
হেনকালে আইলা এক সঙ্ন্যাসী প্রবর। 
স্টামানন্দস সঙ্গে বিচার হল বহুতর ॥ 
বৈদাস্তিক যোগিবর নান! শাস্ত্র জানে। 
শ্রামানন্দ সঙ্গে বিচার হৈল বহু দিনে || 
যোগীর অদ্বৈতবাদ্দ বিচারে খঙিলা । 
গোস্বামীর মত দ্বার! দ্বৈত সংস্থাপিল! ॥ 
বিচারেতে যোগিবরের হইল পরাজয়। 
মনে মনে শ্তামানন্দে বনু প্রশংসয় ॥ 
রাত্রিযোগে যোগিবর দেখিল স্বপন । 
হ্যামানন্দ হয় মহাপুরুষ রতন ॥ 
গোয়াল৷ আছিল তিহো! হইল! ব্রাহ্মণ । 


দৈন্ত দেখি শ্তামানন্দ তারে অনুগ্রহ কৈলা ॥ | ভজনের এত গুণ জানে সর্বজন ॥ 


মোর প্রভুর মুখে আমি এ সব শুনিম্ু। 
তার আল্ঞ! শিরে ধরি বর্ণন করি ॥ 
যবন উদ্ধারি শ্তামানন্দ রয়ণীতে গেল! । 
তথা গ্রিয়! প্রেমভক্তি বিস্তার করিলা ॥ 
স্থবর্ণরেখ! নদীতীরে হয় সেই গ্রাম। 
তথি আছয়ে রাজ অচ্যুতানন্দ নাম ॥ 


রসিক মুরারি নামে তার পুত্রদয়। 
স্ঠামানন্দ তাহে কৃপা কৈলা অতিশয় ॥ 
বলরামপুর আর শ্রীনৃসিংহপুর ॥ 
গোগীবল্লভপুরে শিষ্য করিলা প্রচুর ॥ 
গোগীবল্পভপুরে বহু প্রেম ব্তরিল| | 
শ্ীগোবিন্দ সেবা রসিকেরে সমপপিলা ॥ 


রসিকানন্েের হয় মহিমা অপার । 
তিছে। কৈল! বহু যবন দস্্যর উদ্ধার ॥ 
তাহার অনেক শশধ্য না যায় গণন। 
তাগ্যবস্ত জন তাহা করিব বর্ণন ॥ 


পরদিন যোগিবর উঠিয়া সকালে। 
আসিয়৷ পড়িল শ্টামানন্দ-পর্মতলে ॥ 
মে৷ সম অধম পাপী জগতে নাহি আর। 
কপা করি ছে! পাপীরে করহ উদ্ধার ॥ 
তবে শ্ামানন্দ মহাপুরুষরতন। 
যোগীর মস্তকে ধরিলেন শ্রাচরণ ॥ 

কপা করি তারে কৃষ্ঃমন্ত্র দীক্ষ! দিলা । 
সাধনের রীতি যত সকল কহিল! ॥ 
দেই যোগিবরের নাম হয় দামোদর । 
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে তিহো হইল! তৎপর ॥ 
একদিন শ্তামানন্দ আছেন নির্জনে । 
দামোদর গিয়া কৈল দও পরণামে ॥ 
শ্তামানন্দের রূপ দেখে পরম উজ্জ্বল । 
জ্যোতির্খয় পৈতা অঙ্গে করে ঝলমল ॥ 
হেনকালে আইলা রসিকাদি ভক্ত সব। 
দণডবৎ, প্রণাম করি কৈলা বহু স্তব॥ 


০২ 


শ্টামানন্দ যক্ঞোপবীত করিয়া গোপন । 
তেজ ঢাকি আরম্িলা নাম সন্ীর্ভন ॥ 
অধৈতপ্রভূর আবেশ এই মহাশয়। 
নানারূপে প্রেমভক্তি লোকে বিতরয় ॥ 
পরছে কত করি যত পাষণ্ীর গণে। 
উদ্ধারিয়! প্রেমভক্তি কৈল! বিতরণে ॥ 
শ্টামানন্দের ভঙ্জনের নাহিক উপম!। 
কনকমঞ্জরী তার হয় সিদ্ধ নাঁমা ॥ 
শ্তামাননের চরিত বহু মুঞ্ি কিবা জানি । 
তবে যে লিখিন্ু কিছু গুরু-আজ্ঞা মানি ॥ 
গুন শুন শ্রোতাগণ হয়া সাবধান । 

এবে যে কহিয়ে তাহা! কর অবধান ॥ 
(কাটোয়া আর খণ্ডে যে হৈল মহোৎসব । 
পাছে ন৷ বর্ণিন্থ এবে বর্ণিব মুঝ্ি। সব ॥ 
বর্ণন করিতে ঠাকুরাণী আজ্ঞা কৈলা। 
গুরু আজ্ঞা বলবতী হৃদয়ে ধরিলা ॥ 
বিষুপ্রিয় ঠাকুরাণীর শুনি আদর্শন | 
ভক্তগণের যত খেদ না যায় কহুন ॥) 
এথা দাস গদাধর সরকার নরহরি। 

কৃত খেদ কৈল! দৌহে কহিতে ন! পারি ॥ 
ক্রমে অতি ক্ষীণ হৈল। দাস গদাধর। 
অন্নদিন মধ্যে হৈল। পুধ্বি অগোচর ॥ 
কান্তিকের ক্ৃষ্ণাষ্টমী দিনে গুপ্ত হৈল।। 
যছুনননন আদি ভক্ত খেদ বহু কৈল! ॥ 
দাস গদাধর প্রভুর গুনি সঙ্গোপন । 
দরকার নরহরি বহু কৈল! বিলেপন ॥ 
রঘুনন্দন সুলোচন যত ভক্ত ছিলা। 
সাকার নেত্রজলে অবনী তিতিল৷ ॥ 
এইক্পে নরহন্দি শোকেতে কাভর। 

| গ্রক দিন হৈল! সবার নেত্র অগোচর 18 


প্রেষ-বিলাস। 


[ উনবিংশ বিলাস। 


অগ্রহায়ণের কৃষ্ণ! একাদশী দিনে । 
সঙ্গোপন দেখি সবে ক্রয়ে ক্রুন্দনে ॥ 
রঘুনন্দন সুলোচন ধত কৈল! খেদ। 
বর্ণিতে নারিল আমি তাহার কতেক ॥ 
প্রভু ইচ্ছ৷ মতে রঘুনন্দন হৈলা সুস্থ । 
কাঁটোয়। যাইতে তবে করিল! মনস্থ ॥ 
লোচন লইয়! সঙ্গে শ্রীরঘুনন্দন | 
কাটোয়৷ নগরে গিয়া উপস্থিত হন ॥ 
শ্রীযহুনন্দন চক্রবর্তী মহাশয় । 

দাস গদাধরের শিষ্য প্রিয় অতিশয় ॥ 
তার স্থানে চলিলেন শ্রীরঘুনন্দন। 
গ্রুগৌরাঙ্গ দেখি অতি আনন্দিত মন ॥ 
বহুবার করিলেন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম । 
যছুনন্দনের স্থানে করিলা পরান ॥ 
কোলাকোলি করি দৌহে দণ্ড প্রণমিল।। 
অদর্শনের কথা কেয়া বহুত কান্দিল! ॥ 
প্রভু ইচ্ছামতে দৌহে স্ুস্থির হইয়া । 
মহোতৎসবের দিন ধাধ্য করিল! বসিয়া ॥ 
এথা৷ মহোতসবের সর্ধ আয়োজন করি। 
খণ্ডে গেল! রঘুনন্দন প্রভু পদ ম্মরি ॥ 
তথি শ্রীমহোৎসবের আয়োজন হৈল। 
সর্বন্্ নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করিল ॥ 

দাস গদাধর আর ঠাকুর নরহরি। 
দোহার অস্ত্যেষ্টি মহোৎসব হবে ভারি ॥ 
ছই নিমন্ত্রণ পাইল! সকল মহান্ত। 
কাটোয়৷ নগরে চলে আনন্দ একান্ত ॥ 
দিন কো পুর্ব্বে রঘুনন্দন আনন্দিত হৈয়!। 
লোচনাদি সঙ্গে করি আইল! কাটোয়া ॥ 
রঘুনন্দন আদি কাজে নিধুক্ত হইল! । 
দকল কাজের বিশেষ শৃঙ্খল! করিল! ॥ 


উনবিংশ বিলাদ ] 


এবে কহি মহাস্তগণের আগমন । 

দিওমাত্র কহি সব না যায় বর্ণন ॥ 

প্রীহা প্রভুর শাখা আইলা! যতেক । 
নামমাত্র কহি আমি করি পরতেক ॥ 
শ্লীপতি, শ্রীনিধি, বাণীনাঁথ, বস্থ্ কবিচন্ত্র। 
রামদাস-সঞ্জয় আইলা, আর বিস্যানন্দ ॥ 
কমলাকাস্ত, বিষু্দাস, শ্রীচন্ত্রশেখর । 
আইলা চৈতন্যদাস, কীর্তনীয়া ষগীধর ॥ 
নয়ন পণ্ডিত, আর কবিকর্ণপুর | 
জানকীনাথ, গোঁপালদাগ, আচার্য পুরন্দর ॥ 
আইলা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর শাখা যত ॥ 
কিঞ্চিৎ কহিয়ে আমি অনুভব মত ॥ 
মুরারি, চৈতন্তদাস, রঘুনাথ বৈদ্য । 
উপাধ্যায় নারায়ণ, আমি মন্দ ভাগ্য ॥ 
সনাতন, কঞ্জচদাস, আর মনোহর । 

নকড়ী, গোপালদাস, আর মহীধর ॥ 
রামচন্দ্র কবিরাজ, বসস্ত, লবণী। 
হরিহ্রানন্দ, কান ঠাকুর গুণমণি ॥ 
রামসেন, জানদাস, আর দামোদর । 
শ্রীকুমুদ আনিলেন, আর গীতান্বর ॥ 
মৃুসিংহ চৈতগ্ আর বৃন্দাবন দাস। 

যি শ্রীচৈতন্তমঙ্গল করিলা প্রকাশ ॥ 
প্রভু বীরচন্ত্র, মাধব আচার্য্য গুণমণি | 
নিত্যানন্দ সুতা! গজ! যাহার ঘরণী ॥ 
জগঙ্সাথ, মাধব আইল! ছুই মহাশয় । 
জগাই, মাঁধাই নাম ধানের কহয় ॥ 

এই ত কহিল নিত্যানন্দ প্রভুর গণ। 

এবে কহি অদ্বৈতগণের আগমন ॥ 

বনমালি দাঁস, বিজয়, লোকনাথ পণ্ডিত। 
ভোলানাথ, হৃদয়ানন্দ সেন, মুরারি পণ্ডিত ॥ 


প্রেম বিলাস। 


১৭৩ 


কানু পণ্ডিত, ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী । 
কৃষ্তদাস, জনার্দীন দাস ভক্তি অধিকারী ॥ 
অনস্তদাস, নারায়ণ, যাদব দাপ বর্ধ্য। 
হরিচরণ, রখুনাঁথ, শ্রীরাম আচার্য্য ॥ 
শ্রীমাধৰ আচার্য্য আইলা ভক্তিরসপুর । 
ধার কৃষ্ণমঙল গান পরম মধুর ॥ 
অচাতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, প্রতু শ্রীগোপাল। 
অদ্বৈত প্রুর পুভ্রগণ পরম দয়াল ॥ 
গদাধর পণ্ডিত গোসাঞ্চির আইলা শাখা 

্‌ যত। 
কিঞ্চিৎ কহিয়ে নাম অনুভব মত ॥ (১) 
চৈতন্ঠ বল্লভ দাঁস (২) ভাগবতাচার্য্য ৷ 
পুষ্প গোপাল, গোপাল দাস, শ্রীহরি 

আচাধ্য। 

শ্রীহর্ষ রঘুমিশ্র আর লক্্মীনাথ। 
কাষ্টকাঁটার জগন্নাথ আর রঘুনাথ ॥ 
পপ্ডিত গোসাঞ্চির ভ্রাতা বাণীনাথ হয়। 
তাহার পুত্র নয়নানন্দ মিশ্র মহাশয় (৩) 
পণ্ডিত গোসাঞ্রির শিষ্য ভাহার শকতি। 


কাটোয়ায় আইলা তেঁহে। মনে পাইয়া . 
প্রীতি ॥ 


যত ভক্ত আইল! তার কে করে গণন। 
কিঞ্চিৎ করিল আমি দিগ-দরশন ॥ 

(৯ কিঞ্চিৎ কহিয়ে নাম করিয়ে বেকত। 
(২) চৈতন্ঠবল্পভের বংশধর গোস্বামীগণ 
ঢাকা পঞ্চসার দেওভোগ প্রতৃতি গ্রামে 
বাস করিতেছেন। . 
(৩) নয়নানদ মিশ্র গোস্বামীর বংশধর 
গোত্বামিপাদগণ, মুশিদাবাদ ভরতগুরে বাস 
করিতেছেন। 


১৭৪ 
যে থে স্থানে ছিল৷ মহাস্ত অধিকারী যত। 
সবেই আইল! মনে পাইয়া অতি গ্রীত ॥ 
প্রভুর সঙ্স্যাসের স্থান সবে দরশন করি। 
অবিরত বহিতেছে নয়নের বারি ॥ 
তথি হইতে গেল! শ্রীমন্দির প্রঙ্গণে। 
দেখি শ্রীগৌরাঙ্গ মূত্তি আনন্দ পাইল! 
ৃ মনে॥ 

সাঙ্গ প্রণাম করেন আনন্দিত হিয়! 
সংকীর্ভন আরম্ভিল! উল্লাদিত হৈয়া। 
সকল মহাস্ত নাচে আনন্দ অপার । 
প্রেমঅশ নয়নেতে বহে অনিবার ॥ 
ভোগ আরতি তবে করিয়া দর্শন । 
প্রসাদ পাইল! সবে আনন্দিত মন ॥ 
কিছু দিন কাটোয়াতে অবস্থান করি । 
খণ্ডকে গমন কৈলা1! আনন্দ অপারি॥ 
কিছুদিন আগে রঘুনন্দন খণ্ডকে 

আসিয়া । 
শৃঙ্খল! করিলা কাজের আনন্দিত হৈয়া ॥ 
সকল মহান্থ কৈল! খণ্ডকে গমন। | 
যথাস্থানে সবাকারে বাসা কৈল! দান ॥ 
সকল মহাস্ত খণ্ডে দিন কত থাকি। 
কৈল! মহা মহোৎসব হৈলা অতি স্থথী ॥ 
একদিন সংকীণ্ঘনে সকল মঙ্তান্ত। 
নাচে গায় পায় মনে আনন্দ একান্ত ॥ 
ছেনকালে এক অন্ধ আসিল তথায়। 
নয়ন পাইল বীরচন্ত্র প্রভুর কৃপায় ॥ 
ধন্য ধন্য বলি সবে হইল উল্লাস । 
আগে বিস্তারিয়া আমি করিব প্রকাশ ॥ 
 দ্বিন কথে। মহ্থাস্তগণ রহিল সেথায় । 
নিকেতনে গেল! পরে লইয়া বিদায় ॥ 


প্রেম-বিলাস। 


[ উনবিংশ 1বলাস। 


মহান্ত বিদায় করি শ্রীরদুনন্দন | 

যত ছুঃথ হৈল তার না যায় কহন ॥ 

কিব! পিখি অগ্র-পশ্চাঁৎ বিচারিতে নারি । 
কেবল পিখি ঠাকুরাণীর আজ্ঞা শিরে 

ধরি ॥ (১) 

শুন শুন শ্রোতাগণ হইয়া এক মন। 
নরোত্তমের চরিত এবে করিব বর্ণন ॥ 
শ্রীগৌরাঙ্স, শ্রীবল্পবীকাস্তের পরকাশে। 
বে হৈল উৎসব তাহা বর্ণিল বিশেষে ॥ 
পাছে ছয় বিগ্রহের নামমাত্র কৈল। 
পুনরভিষেক বর্ণিতে গুরু আজ্ঞ। হৈল ॥ 
যৈছে বিগ্রহ ঘটকের অভিষেক রীতি । 
বর্ণন করিব এবে পাবে সবে প্রীতি ॥ 

ওহে শ্রোতাগণ সবে কর অবধান। 
পুনরভিষেকের আছে যে সব কারণ ॥ 

সে সব বর্ণিব আমি ঈশ্বরী আদেশে। 
ভাবিয়া চরণ তার হৃদয় আকাশে ॥ 

যা! দেখিল নিজ চক্ষে বণিব সকল। 
বাহাতে পাইল' গ্রীতি মহাস্ত সকল ॥ 
(দ্বিতীয় বার বৃন্দাবন হইতে ঈশ্বরী ৷ 
পরিকর সঙ্গে পুন আইল থেতৰি ॥ 
আমিহ ঈশ্বরী সঙ্গে থাকি সর্বক্ষণ । 

এ চরণ ছাঁড়া নাভি হই কদাচন ॥ 

মহাশপ শুনি ঠাকুরাণীর আগমন । 
অন্ুব্রজি নিতে কবিরাজ সহ আগত হন ॥ 
ঠাকুরাণী দেখি নরোতম রামচন্দ্র। 

ভূমে পড়ি প্রথময়ে হইয়া সাষ্টা্ ॥ 
প্রণমিয়! কুশলাদি সকল পুছিলা। 
নচুষ্যের যানে নিজ গৃহে নিয়া গেলা ॥ 


0) কেবল লিখি ঠাঁকুরাণীর বাঁক্য অনুসারী 


উনবিংশ বিলাল । ] গ্রেম-বিলাস। ১৭৫ 
ঠাকুরাণী শ্রগৌরাঙ্গ শ্রীবল্লবীক্কান্ত ক্লায়ে । | জীব গোস্বামী প্রভৃতির জানি সব তত্ব । 
সীষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন আনন্দ হিয়ায়ে ॥ নেত্রে আনন্দাশ্র বহে মন উল্লাসিত ॥ 
রীমূর্তি দেখিয়া! অতি প্রেমে গরগর । দিন ছুই জাজিগ্রামে থাকিয়। ঈশ্বরী। 
বয়ান বহিয়া পড়ে নয়নের জল ॥ : (কিছুদিনে খড়দহে আসিলেন চলি ॥ 
কিছুক্ষণ পরে দেবী সুস্থির হইলা। বৃন্দাবন হৈতে ঈশ্বরীর আগমন । 
ন্নান আহক ক্রিয়! সারি প্রসাদ পাইল ॥ | শুনি খড়দহবাসীর আনন্দিত মন ॥ 
কথোক্ষণ শ্রীঈশ্বরী বিশ্রাম করিল! । ছে ঠাকুরাণী খড়দহে চলি গেলা । 
মুখ ধৌত করি তবে আসনে বসিলা! || এথা নরোত্বমের এক ভাবের উদয় হৈলা॥ 
রামচন্দ্র নরোত্বমের হৈল আগমনে । একদ! মহাশয় সন্ধ্যা আরতি সমাধানে । 
প্রণাম করিয়। ছুঁহে বসিল। আসনে ॥ চাহিয়া! আছেন শ্রীমূর্তিদ্য় পানে ॥ 
বৃন্দাবনের আলাপন আরন্ত হইল। প্রিয়া শৃন্ঠ শ্রীমূর্তি দেখিয়৷ তখন । 
লোকনাথের আশীর্বাদ নরোত্তমে কৈল ॥) | মনে এক দিব্য ভাবের হৈল উদ্দীপন ॥ 
নিজ প্রভুর আশীর্বাদ শুনি মহাশয় । এমন সুদিন কি আর আমার হইব । 
প্রভুর চরণ ম্মরি কান্দিল!৷ অতিশয় ॥ এ নয়নে যুগলমূর্তি দেখিতে পাইব ॥ 
গোপাল ভট্টরের আশীর্বাদ রামচন্দ্রে কৈলা। | যুগলমূর্তি দেখিলে আনন্দ হৈল কত। 
তিহো তার পদ ম্মরি কান্দিতে লাগিলা ॥ | কহিতে না পারিব করিয়। বেকত ॥ 
জীব গোসাঞ্জি প্রভৃতির জানাইয়া প্রিয়াসহ আরো কৃষ্ঃমূর্তি সংস্থাপিতে । 

আশীর্বাদ । | উদয় ভইল আজি আমার চিত্তেতে ॥ 
ভঁহাকারে শ্রীঈশ্বরী করিল! প্রসাদ ॥ শ্রীকৃষ্ণের সংসার করিয়া দরশন । 


দিন ছুই চারি স্থুখে থাকিয়া খেতরি। 
তথি হৈতে জাজিগ্রামে আইলা ঈশ্বরী ॥ 
ঈশ্বরীর আগমন শুনি শ্রীনিবাস । 
আগুসারি নিতে আইলা পরম উল্লাস ॥ 
্রীঈশ্বরীর চরণেতে পরণাম করি। 
আনন্দিত মনে তারে আনিলেন বাড়ী ॥ 
স্নান আহারাদি কার্য করি সমাপন । 
করিল! আরম্ত বুন্দাবনের আলাপন 1) 
ভট্ট গোসাঞ্জির আশীর্বাদ শ্রীনিবাস 
কৈলা। 

প্রভুর চরণ ্মরি কান্দিতে লাগিলা ॥ 


জুড়াউক অঙ্গ, পবিত্র হউক নেত্র মন ॥ 
প্রভু মোর এমন দিন কবে ঘটাইব। 
কুষ্ণের সংসার দেখি আনন্দে মজিব ॥ 
ইহা৷ ভাবি মহাশয় হইলা আকুল । 
বাহ্জ্ঞান শূন্য রাত্রি হইল বহুল ॥ 

প্রভু ইচ্ছামতে তার নিদ্রা আকর্ষিলা | 
স্বপনেতে ভগবান তারে দেখা দিলা ॥ 
গৌরাঙ্গ বল্পবীকাস্ত হাসিয়! কহিলা। 
ওহে নরোত্তম মনস্কাম সিদ্ধি হৈলা ॥ 

তুমি মনে কৈলে আরো মূর্তি সংস্থাপিবে। 
কৃষ্ণের সংসার দেখি আনন্দে ভাসিবে ॥ (১) 
(১ কঞ্চের সংসার দেখি আনন্দে মজিবে। 


দ্বার উদৃুটিল। পূজারী আনন্দ হিয়ায় ॥ 


১৭৬ প্রেমর্শধলাল। [ উনবিংশ বিলাল। 
তক্তবাঞ্চ পূর্ণ কর! এই কাধ্য মোর। শ্রীমন্দিরে দেখে শ্্রীবিগ্রহ নাহি তথ । 
তুমি পরম ভক্ত বাঞ্ছ! পুর্ণ হবে তোর ॥ কি হৈল কি হৈল বলি পাইল! বড় ব্যথা ॥ 
ওরে নরোত্বম তুমি করহ দর্শন । শৃন্য গৃহ দেখি মহাশয় কান্দিতে লাগিলা । 
প্রিয়াসহ ছয় মূর্তি করিলু ধারণ ॥ রামচন্্র কবিরাজ খেদান্বিত হেলা ॥ 
এই ছয় মূর্তি তুমি করহ স্থাপন । সে সময়ে ক্রন্দনের হইলেক ধ্বনি। 
নাম কহি তাহা তুমি করহ শ্রবণ ॥ সবে ব্যস্ত হৈয়। কান্দে তিতিল! অবনী ॥ 
গৌরাঙ্গ, বল্পবীকাস্ত, শ্রীকৃষ্ণ আর হয়। প্রভু ইচ্ছা মতে মহাশয় স্থৃস্থির হইল! । 
ব্রজমোহন, রাধারমণ, রাধাকান্ত এই ছয় ॥ | ক্রমে ক্রমে সবাকারে স্থৃস্থির করিলা ॥ (১) 
অহে নরোত্তম আমি গৌরাঙ্গ বল্পবীকান্ত | রামচন্দ্র কহিলেন স্বপনের অবস্থা । 

রূপে । | বিগ্রহ ষটকের অভিষেকের করহ্‌ ব্যবস্থা ॥ 

তোমার গৃহে বিরাজ করিয়াছি মহা! স্থখে ॥ | বিষ্ণুপুর হইতে আচার্য্য ঠীকুরে আনাইয্বা । 
এই মুর্তিদ্বয়্ মোর অন্তহিত হৈল। করহ উচিত কার্ধ্য উল্লা্িত হৈয়! ॥ 
শ্রীমন্দির শৃন্ত এবে পড়িয়। রহিল ॥ এছে কহি পুজারীকে কহিলা তথন। 

শীন্্র পুন ছন়্ বিগ্রহ করহ প্রকাশ। শীলগ্রামে বিগ্রহদ্বয়ের করিহ পুজন ॥ 
দেখিয়। সকল লোকের হইবে উল্লাস ॥ যে পর্য্যস্ত বিগ্রহের পুনঃ প্রকাশ না হবে। 
শ্রীবিগ্রহ ষট কের অভিষেক কালে। তদবধি শালগ্রমে পূজন করিবে ॥ 

এই মূর্তিদ্বয় মোর হইবে মিশালে ॥ ইহা! কহি বসিয়াছো রামচন্দ্র সনে । 
গৌরাঙ্গে গৌররায় মিলিয়া যাইবে । আচার্য্ের পত্রী এক আইল সেইক্ষণে ॥ 
বল্পবীকান্ত বল্লবীকান্তে একত৷ পাইবে ॥ পত্র পাইয়! নরোত্তমের হরষিত মন। 

এই ছয় মুক্তিতে আমি হব অধিষ্ঠান। পত্রে লেখ! “আচার্যের বুন্দাবন গমন” ॥ 
করিলে দর্শন সব জীব হবে ত্রাণ ॥ বৃন্দাবনে আচাধ্যের গমন জানিয়!। 

এত কহি ভগবান অন্তহ্ত হৈলা! । সদ! উৎকষ্ঠিত আছে স্থির নহে হিয়া। 
সেইক্ষণে নরোভ্তম জাগিয়া বসিল! ॥ রামচন্দ্রে নরোস্তম কহে একদিন। 
ভগবানের দরশনে আনন্দে বিভোর । আচার্য আনিতে তুমি যাহ বৃন্দাবন ॥ 
অদর্শনে যে ছুঃখ হৈল তার নাহি ওর ॥ তবে রামচন্দ্র কবি বৃন্দাবনে গেলা । 
রানে টিকজালাআরডিননই। এথা নরোত্তম নীলাচলেতে চলিল! ॥ 
প্রীমন্দিরের দ্বারেতে আইলা মহাশয় ॥ জগন্নাথ দেখিল! মহা প্রভুর লীলাস্থান । 
রামচন্্র কবিরাজ মিলিলা তথায়। দেখি শামানন-ছানে করিলা পয়ান ॥ 


(১) একে একে সবাকারে সুস্থির করিল! ॥ 


উনবিংশ বিলাস ।] প্রেম-ব্লাস । ১৭৭ 
কিছুদিন থাকি কৈল গৌড়েতে গমন । সন্যাসের পূর্বে নিজ মূর্তি নিরমিয়! | 
খাড়দহ শাস্তিপুর অদ্বিকা ভ্রমণ ॥ কেহ নাহি জানে রাখি গল্গায় ডুবাইয়া ॥ 
নবদ্বীপ খণ্ড হৈয়া কাটোয়৷ নগর । তুমি প্রেমমূর্তি মোর, তোরে করি অন্ধগ্রহ । . 
একচাকা হেয়! তিহো আইলেন খবর ॥ বিপ্রদাসের ধান্য গোলায় রেখেছি বিগ্রহ ॥ 
ঘরে আসি শ্রীবিগ্রহ স্থাপিতে মনে কৈলা । | এত বঙ্সি শ্রীচৈতন্ত হৈল! অন্তর্ধান। 
নিশাধোগে নরোত্তম স্বপনে দেখিলা ॥ জাগি দেখে নরোত্বম হইয়াছে বিহান। 
গৌরাল্গ বল্পবীকাস্ত শ্রীকৃষ্ণ আর হয়। উঠ প্রাতঃকৃত্য করিয়া মহাশয়। 
ব্রজমোহন রাধাকাস্ত রাধারমণ এই ছয় ॥ | লোকেরে জিজ্ঞাসে বিপ্রদাসের আলয় ॥ 
প্রিয়া সহ ছয় বিগ্রহ করিয়া! দর্শন । একজন কছে আসি নরোতম পাশে। 
ধৈছে আনন্দিত হিয়া ন! যায় বর্ণন ॥ বিপ্রদাস এক ধনী এই দেশে বৈসে ॥ 
স্বপ্ন দেখি নরোতম জাগিয়! বসিল! । ধান সর্ষপার্দি বু শম্ত আছে তার। 
মানন্দাশ্র বিসর্জিয়! রাত্রি পোহাইলা ॥ সদাই করয়ে ভিহো শস্তের ব্যাপার ॥ 
রজনী প্রভাতে তিহো। প্রাতঃকৃত্য করি। | শুনি নরোত্ম গেল! তাহার আলয়। 
বিগ্রহ গঠিতে আয়োজন কৈলা বড়ি ॥ মহাশয়ে দেখি বিপ্রদাস প্রণাম করয় ॥ 
শিলা আনি, কারিকর করি আনয়ন। তিহে। কহে কেনে তোমার ইহ! আগমন 
প্রিয়৷ সহ ছয় বিগ্রহ করাইল! গঠন ॥ (১) | মহাশয় কহে বিশেষ আছে প্রয়োজন ॥ 
পঞ্চ কৃষ্ণমুর্তি হৈল অতীব উত্তম । নরোত্বম কহে তোমার ধান্তগোলায় যাব 
ভালন্ধপে গৌরমুর্তির না হইল গঠন ॥ বিপ্রধাস কহে হেন কার্য না হইব ॥ 


অতি যত্র করে তবু গঠন ন! হয়। 

দেখি ঠাঁকুর মহাশয়ের চিত্ত। অতিশয় ॥ 
গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলি কান্দে উচ্চৈংম্বরে । 
স্বপনেতে শ্রীচৈতন্ত দেখ! দিল! তারে ॥ 
রাত্রিযোগে ম্বপনে দেখিল। মহাশয় । 
শিওরে বসিয়! শ্রীচৈতন্ত ধীরে ধীরে কয় ॥ 
ওহে ৰাপু নরোতম শুন দিয়া মন। 

বহু বত্বেও মোর মূর্তির না হয় গঠন ॥ 

এ মুর্তিতে আমি অধিষ্ঠান নাহি হব। 
আমার নিশ্মিত মুর্তি তোমারে কহিব ॥ 


(১) প্রিয় সহ ছয় বিগ্রহ করাইল! নিন্মীণ। 


(১২) 


তথি আছয়ে বহু জাতি সাপের ভয়। 
মানুষ দেখিলে বহু গর্জন করয় ॥ 
সর্প-ভয়ে কেহ তথি না পারে যাইতে। 
অনেক আছয়ে ধান্ত অনেক দিন হৈতে ॥ 
নরোত্তম কহে তুমি কিছু ন! ভাবিবে। 
আমি গেলে সর্প সব পলাইয়! যাবে ॥ 
এত কহি নরোতম কৈল! ধান্তগোলাতে 
গমন । 
সর্পগণ অন্তর্ধীন হইল! তখন ॥ 
গোল! হৈতে তুলিলেন চৈতত্তরের মুক্তি । 
দেখিয়। সকল লোকের গেল সব আর্তি ॥ 


১৭৮ 


সেই হৈতে হৈল সর্পভয়ের নিবৃত্তি। 
বিপ্রদ্দাসের মনে হল আনন্দের স্ফুর্তি ॥ 
মবংশেতে বিপ্রদাস আসিয়া তথন। 
ঠাকুর মহাশয়ের লৈলা চরণে শরণ ॥ 
নরোত্তম গৌরাঙ্গের মূর্তি সংস্থাপিল! | (১) 
রূপ দেখি সকলের আনন্দ জন্মিল! ॥ 
পূর্ব্বে ষে গৌরাঙ্গ-মূর্তি দেখিল নয়নে । 
কহে সেই এই, ইথে কিছু নহে ভিনে ॥ 
মহাশন্প, শ্রীনিবাস আচার্য্ের না পাইয়া 
লিখন। 
সদাই উদ্ছিগ্ন মন করে উচাটন ॥ 
হেন কালে এক পত্রী দিল! মহাশয়ের 
করে। 
রামচন্দ্র সহ আচার্ধ্য আইল! বিঞ্ণুপুরে ॥ 
এথ! রামচন্দ শ্রীআচাধ্য গুভূ সনে । 
খড়দহ শাস্তিপুর হৈয়া অশ্থিক! গমনে ॥ 
নবদ্বীপ খণ্ড হৈয়া আইলা যাজিগ্রাম। 
তথি হইতে কাটোয়৷ করিল! পয়ান ॥ 
তথি মহাপ্রভু তবে দরশন কৈল!। 
কিছু দিন থাকি তেলিয়! বুধরিতে গেলা ॥ 
বুধরিতে আগমন শুনি মনাশয় । 
জন কত সঙ্গে গেল! রামচন্ত্রালয় ॥ 
নরোত্তমের আগমন শুনি দূর হৈতে। 
রামচন্দ্র সহ আচার্য্য আইল! ভারে নিতে ॥ 


নরোত্বম শ্রীনিবাস আচার্ধ্ে প্রণমিতে। 
আলিঙ্গন কৈল! তিহো না পারে ছাঁড়িতে ॥ 
রামচন্দ্র নরোত্মে প্রণাম করিলা । 

প্রতি প্রণাম করি তারে আলিঙ্গন কৈলা ॥ 


(১) নরোগ্ভম গৌরমুর্তি গৃহেতে আনিল!। 


প্রেম-বিলাস। 


[ উনবিংশ বিলাস। 


গোবিন্দ আপিয়া নরোন্তমে প্রণমিলা । 
ঠিহো তারে আলিঙ্গিয়! হৃদয়ে ধরিল! ॥ ? 
তবে সবে করিলেন গৃছেতে গমন । 
বসিয়! করিল! বুন্দাবনের আলাপন ॥ 
বামচন্দ্রে গোস্বামীর! অনুগ্রহ কৈলা। 
লোকনাথের আশীর্কাদ নরোত্তমে 
জানাইল! ॥ 
নরোত্বম প্রভু বলি করিলা ক্রন্দন । 


অতি কণ্ঠে তিহো স্থির করিলেন মন ॥ 
বিগ্রহ নিন্মাণ-কথ| সব জানাইলা । 


গৌরাঙ্গ প্রাপ্তির কথ। সকল কহিল! ॥ 
শুনি আচাধ্যাদি সবে আনন্দিত হিয়1 | 
ধন্য ধন্ত করি সবে উঠিল কহিয়! ॥ 
শ্রীনিবাস কহে রামচন্ত্রাদিকে নিয়া । 
অভিষেকের উদ্যোগ কর খেতরিতে গিয়া ॥ 
আমি শীঘ্র আসিব তুমি করহ গমন । 
শুনি সব! লইয়। খেতরী কৈল! আগমন ॥ 
খেতরী আসিয়া সর্ব আয়োজন তৈল! । 
একেক কাজে একেক জনে নিযুক্ত 
করিল! ॥ 
যে ষে স্থানে ছিল! শ্রামহাপ্রভুর গ্রণ। 
সর্বত্র নিমন্ত্রণ পত্রী করিল! প্রেরণ ॥ 
ফাল্তনী-পুর্ণিম৷ তিথি শ্র্রবিগ্রহগণে । 
অভিষেক করি বসাইবে সিংহাসনে ॥ 
অহোরহঃ সংকীর্তন হইতে লাগিল 
শুনি পাষণ্তীর মাথে বজাঘাত হৈল ॥ 
এবে কহি মহাস্তগণের আগমন । 
সাবধান হুইয়৷ সবে করহ্‌ শ্রবণ ॥ 
শ্রীনিবাস রামচন্দ্র আর শ্রীগোবিন্দ। 
ব্যাসাচার্ধ্য কষ্ণবল্লত দিব্যসিংহ প্রেমানন্দ ॥ 


উনবিংশ বিলাস। ] প্রেম-বিলাস। ১৭৯ 
বর্ণপুর বংশীদাস আর শ্তামদাস । তাঁর সঙ্গে আইলেক ভক্তগণ যত। 
বুধুইপাড়া হৈতে আইলা শ্রীগোপাল দ্বাস ॥ | এবে কিছু কহি নাম করিয়া বেকত॥ 
কাঞ্চন নগড়িয়ার শ্রীগোকুল বিদ্যাবস্ত। কানু পপ্ডিত বিষুণদাস আচার্য জনার্দান। 


আধিল৷ যতেক লোক নাহি তার অস্ত ॥ 
রসিক মুরারি আদি ভক্ত সঙ্গে করি। 
উৎকল হইতে শ্ামানন্দ আইলা! খেতরী ॥ 
খড়াহ হইতে আইল! জানব ঈশ্বরী। 
আইল! তার যত ভক্ত কিছু নাম বলি ॥ 
পুজ-বীরচন্ত্র প্রড়ু জগদ্দুল'ভ। * 

মাধব আচাধ্য জামাই গঙ্গার বল্লভ ॥ 
কষ্দাস সুর্যদ্দাস আর রঘুপতি। 

মুরারি চৈতন্তদাস শ্রীজীব পঞ্ডিতি ॥ 
নৃসিংহ গৌরাঙ্গদাস কমলাঁকর পিপলাই। 
মীনকেতন রামদাস শঙ্কর কানাই ॥ 
নারায়ণ সনাতন নকড়ি মনোহর । 
গোপাল বৃন্দাবন রামসেন দামোদর ॥ 
স্রানদাস কুমুদ আর পীতাম্বর। 

রামচন্দ্র নৃসিংহ আর আইল! হলধর । 
আইলা যতেক ভক্ত নাম লব কত। 
কিঞ্ৎ কহিয়ে আমি অনুভব মত ॥ (১) 
হালিসহর গ্রামে নয়ন ভাস্কর আছিল! । 
রঘুনাথ আচাধ্য সহ খেতরী আইলা! ॥ 
হৃদয়চৈতন্ত নিজ ভক্তগণ সঙ্গে । 
খেতরীতে আইল তিহে৷ পরম আনন্দে ॥ 


শাস্তিপুর হইতে আইলা ছুই মহাশয়। 
গোপাল অচ্যুতাননন অদ্বৈত তনয় ॥ 


* জগদ্দ,্লভ, বীরচন্দ্র প্রভুর বিশেষণ 
(১) কিঞ্িৎ কহিয়ে আমি করিয়া বেকত। 


কামদেব বনমালী দাস নারায়ণ ॥ 
পুরুষোত্তম হ্যামদাম মাধব আচার্য । 

যার কষ্খমঙ্গল গানে সবার হরে ধৈর্য্য ॥ 
শ্রীচৈতন্তের অদ্বৈতের শিষ্য প্রিয়তম । 
চৈতন্ত কৃপায় গেল সংসার বন্ধন ॥ 

নবদ্বীপ হৈতে শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি করি। 
উল্লাসিত হৈয়া সবে আসিল! খেতরী ॥ 
কাটোয়ার যহুনন্দন ভক্ত সঙ্গে করি। 
আকাই হাটের কষ্ণদ্াস সহ আইলা 


খেতরী ॥ 
খণ্ড হৈতে আইলেন শ্রীরঘুনন্দন। 


সঙ্গে করি লোচন দাম আদি ভক্তগণ ॥ (১) 
শিবানন্দ বাণীনাথ শ্রীহরি আচার্য্য । 
জিতামিশ্র কাশীনাথ ভাগবতাচার্ধ্য ॥ 
পণ্ডিত গোসাঞ্ঞর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনয়নানন্দ। 
পু্পগোপাল গোপালদধাস আর ঞ্রুবানন্দ ॥ 
রঘুমিশ্র শ্রীউদ্ধব কাষ্ঠটকাট! জগন্নাথ । * 
আসিল যতেক তার নাম লব কত ॥ 
শ্রীকষ্ণচৈতন্ত ভক্ত যে যে স্থানে ছিল! । 
ক্রমে ক্রমে আসি সবে খেতরী মিলিল। ॥ 
নরোত্তম সবে বহু করিল! সম্মান। 
যথাস্থানে সকলকে বাস! কৈল! দান ॥ 
শ্রীগোবিন শ্রীসস্তোষ আদি কথে৷ জন। 
সবার সেবার কার্য্যে হৈলা নিয়োজন ॥ 


(১) লোচনদাস আদি সঙ্গে খেতরী ভবন । 


ঈ* বর্ধমান কাটকাটা গ্রামে জগন্নাথ স্বামীর 
বংশধরগণ বাস করিতেছেন । 


১৮০ প্রেম-বিলাস। [ উনবিংশ বিলাস। 
আহারাদি সমাপিয়! সকল মহাস্ত। ফাল্তুনী পুর্ণিম! তিথি শ্রীবিগ্রহগণে । 
রাত্রে নিদ্রা গেল মনে আনন্দ একাস্ত ॥ অভিষেক করি বসাইলা সিংহাসনে ॥ 
রাত্রিযোগে নরোত্তম দেখিছে স্বপন । নান! বস্ত্র অলঙ্কার লইয়া শ্রীনিবাদে। 
শ্রীচৈতন্ত আসি তারে কহিছে বচন ॥ পরায় বিগ্রহগণে মনের হরিষে ॥ 

কালি মহাসক্কীর্তনে ভক্তগণ সনে । শ্রীবিগ্রহ দেখি তবে সকল মহাস্ত। 

করিব নর্তন সবে দেখিবে নয়নে ॥ নেত্রে ধারা বহে আনন্দের নাভি অস্ত ॥ 


এত কহি নরোম মাথে পদ ধরি। 
হইলেন অস্তর্ধান গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ 
মহাঁনন্দে নরোভম জাগিলা ত্বরিতে। 
দেখিল! রজনী প্রায় হৈয়াছে প্রভাতে ॥ 
ঠাকুর মহাশয় *আদি প্রাত:কৃত্য সারি। 
মহাভিষেক আরম্তিল! কৈলা ত্বরা করি ॥ 
শ্রীনিবাস আচার্য্য গিয়া জাহ্ৃবার স্থানে ॥ 
অন্থমতি লইলেন করিয়া প্রণামে ॥ 
নরোত্তম করিলেক বহুত প্রণতি। 
সর্ধ মহাস্তের ক্রুঞ্লে লৈল৷ অনুমতি ॥ 
যত সব মহাস্তের অনুমতি লৈয়া । 
আরম্ভ করিল! কার্ধ্য আনন্দিত হৈয়! ॥ 
নক্োভম ঠাকুর প্রেমে হৈয়৷ মগন। 
আনন্দিত হিয়া! আখি ঝরে অনুক্ষণ ॥ 
শ্বপনে বিগ্রহের নাম যাহা পাইয়াছিল! । 
সেই সব নাঁম তবে কহিতে লাগিলা৷ ॥ 
গৌরাঙ্গ বল্পবীকাস্ত শ্রীরুঞ্ আর হয়। 
বরজমোহন রাধারমণ রাধাকাস্ত এই ছয় ॥ 
তথাহি শ্রীঠক্ক,র-মহাশয়-কত-পদ্যং । 
গৌরাঙ্গ বন্লবীকাস্ত গ্রকুষণ ব্রজমোহন । 


ম্লাধারমণ হে রাধে রাধাকাস্ত নমোহস্ততে ॥ 


জ্রীকঞ্ণের মহাভিষেকের বিধিমতে। 
ছয় বিগ্রহে অভিষেক কৈল। আনন্দিত 


চিত্তে ॥ ' 


ত্বর্গে থাকি দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে। 
জয় জয় জয় ধ্বনি হৈল অনিবারে ॥ 
নান! বাদ্যধবনিতে সবার মন হরে। 
বেদপাঠ করে বিপ্র স্রমধুর ত্বরে ॥ 
দোলযাত্রা মহোৎসব ফাল্কুনী পুর্ণিমা । 
মহাপ্রভুর জন্মদ্দিন উৎসবের নাই সীম! ॥ 
দ্শাক্ষর শ্রুগোপাল মন্ত্রের বিধানে । 
পুজিল! বিগ্রহ-যটকে আনন্দিত মনে ॥ 
পুজ। সমাধিয়া তবে আরতি করিল! । 
দেখিয়া! সকল লৌক আনন্িত চৈল! ॥ 
আরতি হইলে শেষ মহাস্ত সকলে। 
পরম আনন্দে প্রণময়ে ভূমিতলে ॥ 
নরোত্বম সুখের সাগরে সাতারিয়া । 
এই মন্ত্রে প্রণময়ে ভূমে লোটাইয়া ॥ 


তথাহি ততৎকৃত পদ্যং। 
গৌরাজ বল্পবীকান্ত শ্রীরু্ণ ব্রজমোহন | 
রাধারমণ হে রাধে রাধাকাস্ত নমোহস্ততে ॥ 
মহানন্দে শ্রীনিবাস করি মমস্কার | 
ভোজন সামগ্রী আনার বিবিধ প্রকার ॥ 
পৃথক্‌ পৃথক ভোগ করিয়াঃসাজন । 
ভোগ লাগায় শ্রীনিবাস আনন্দিত মন ॥ 
কিছু ফাল গেলে তবে আচমন দিলা । 
ভামুল অর্পণ করি বার উদবাটিলা ॥ 


১৮৪ 


উমবিংশ বিলাস 1] প্রেমবিলাস। 
(জাঁচিবা ঈশ্বরী আসি দেখিয়া বিগ্রহ | সকল মহাস্ত শ্রীল নরোত্তম প্রতি । 
আনন্দে প্রণমে মুহুঃ করিয়া! আগ্রহ ॥ সন্কীর্তন আরম্ভিতে কৈলা অনুমতি ॥ 
শ্রীনিবাস আচার্ধ্য তবে আসিয়া অঙ্গনে । | তবে নরোত্তম সবে করি প্রণিপাত। 
ভূমে পড়ি পুনঃ পুনঃ করয়ে প্রণামে ॥ সন্কীর্তন আরস্ভিল! হৈয়। উল্লাসিত ॥ 
মহাপ্রভূ-পরিকরে প্রণমে বার বার। প্রথমেই থোলবাগ্ভ করে দেবীদাস। 
সবে আলিঙ্গয়ে নেত্রে আনন্দাশ্রধার ॥ তালে করতাল বাগ্ক করে গৌরাঙ্দাঁস ॥ 
নিবাস, শ্ীজাহ্মব! চরণে প্রণময় | বল্পভ, গোকুল আদি যত ভক্তগণ। 
তিহো! অনুগ্রহ তাঁরে কল! অতিশয় ॥ | করিতে লাগিল মধুরম্থরে সন্থীর্ভন ॥ 
[্রীজাহৃব! শ্রীনিবাসে কিছু গিজ্ঞাপিল! । | যত চৈতন্ভের ভক্ত কীর্ভতুনে আসিয়া । 
কৈছে শ্রীগৌরাঙ্গ পুজা সমাধান কৈলা৷ ॥ | উর্ধবাহু করি নাঁচে গৌরাঙ্গ বলিয়! ॥ 
(তিহো! কহে গোস্বামিগণের আজ্ঞা দ্বারে । | শ্রীরাধার ভাবে মগ্ন শ্রীগৌরাঙগচন্ত্র । 
রাঁধাক্ৃষ্চ যুগল মন্ত্রে পুজিনু চৈতন্যেরে ॥ | সেই ভাবের গীত গায় পাইয়া! আনন্দ ॥ 
দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে তাঁর পুজার বিধানে । | নরোতমের কধ্বনি অতি সুমধুরে। 
চৈতন্ত পৃজিতে 'আক্তা কৈল্! গোস্বামীর | আকধিল! গোরাটাদে রহিতে না পারে ॥ 
গণে॥ | মহাভক্ত নরোত্তমের ভক্তির প্রভাবে | 
ভাল বলি জাহনবা প্রশংসে সবার ঠাঞ্ি। | গণসহ গৌররায় হৈলা আবির্ভাব ॥ 
রাধাকুষ্ণ যুগল মুদ্তি চৈতন্য গোসাঞ্রিঃ॥ | নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, প্রীবাস, গদাধর। 
এত কহি শ্রীজাহ্ুবা নীরব হইল! । শ্রীমুরারি, হরিদাস, স্বরূপ-দামোদর ॥ 
নরোত্বম আসি তাঁর পদে প্রণমিলা ॥ ন্নপ, সনাতন, গৌরীদাসাদি লইয়া] । 
শ্রঈশ্বরী অন্থুগ্রহ কৈলা নরোস্তমে 1) সঙ্কীর্ভনে করে নৃত্য আনন্দিত হৈয়া ॥ 
চৈতন্য পার্ধদে নরোত্তম করিলা প্রণামে ॥ | ছু কালে সবে হৈলা আত্ম-বিদ্বরিত। 
চৈতন্তের পরিকর আনন্দিত চিতে। নেত্রে ধারা বহে নাচে হৈয়া আনদ্দিত ॥ 
আলিঙ্গিল! নরোত্তমে না পারে ছাড়িতে ॥ | প্রীঅচ্যুতানন্দ আদি যত ভক্তগণ। 
(শ্রীঈশ্বরী করিল!ল্মাজ্জ। শ্রীনিবা সবারে লইয়া নাচে শচীর নন্দন ॥ 

/ প্রতি। | যত যত ভক্ত ছিল কারে! বাহা নাই। 
শ্রীমাল! চ্গান দেু.ভক্ত আছে যতি ॥ আনন নাচয়ে অদ্বৈত গৌরাঙ্গ নিতাই ॥ 
শ্রীনিবাস প্রসাদি মাল! চন্দন আনিক্বা। | কে বুঝিতে পারে প্রতুর অলৌফিক লীলা । 
প্রভু পরিকরে দিলা পৃথক্‌ করিয়া ॥ যৈছে প্রকচিল! তৈছে অদর্শন হৈল]। 
সব ভঞ্জগণে তবে করিল অর্গণে | [ গণসহ প্রভু না দেখিয়া সন্কীর্তনে। 
সবেই ভূষিত হৈলা শ্রীমাল! চন্দন | ধাহ পাইয়া সবে মহা করিছে ক্রুশন ॥. 


[ উনবিংশ বিলাঁদ। 


১৮২ প্রেম-বিলাঁগ। 
নরোত্তম, শ্তামানন্দ আর শ্রীনিবাস। সন্ধ্যা হৈল আরতি দেখিলা সর্বঞন। ॥ 
ভূমি লোটাইয়া কান্দে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ॥ || কিছু কাল করিলেন নাম স্ীর্ভন ॥ 
ক্ষণে মুচ্ছাপন্ন হৈয়া পড়য়ে ভূতলে। মহাপ্রভুর জন্মতিথি অভিষেক করিতে । 
বয়ন ভাসিয়া যায় নয়নের জলে ॥ আনিলেন গৌররায় প্রাঙ্গণ নধ্যেতে ॥ 
শ্রীনিবাস আচার্য আদি সবে হইলা স্থির । ] শ্রীঈশ্বপ্ীর আজ্ঞায় আচার্য্য শ্রীনিবাস । 
গোরা বলি মহাশয় কান্দিয়া অস্থির ॥ অভিষেক আরম্ভতিল! মনেতে উল্লাস ॥ 
শ্ীচ্যুতানন্দ আদি গৌরভক্ত যত। শ্রীকুষের জন্মধাত্রা বিধি অনুদারে | 
প্রবোধিয়! নরোত্বমের স্থির কৈলা চিত। | পৃজয়ে গৌরাঙ্গটাদ হরিষ অন্তরে ॥ 
নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ গৌররায়। পান্সোক্ত শ্রীরাধাকষ্ণের জীযুগল ধ্যানে । 
তোমার প্রেমাধীন দর্শন দিলা মো সবায় ॥ | ষোড়শ উপচারে পৃজিল! আনন্দিত মনে ॥ 
সবে কোলাকোলি করি বন্দয়ে চরণ। কৃষ্ণ গৌর এক ইথে ভেদ বুদ্ধি যার। 
যে আনন্দ হৈল তাহা! না বায় বর্ণন ॥ সে যায় নরকে তার নাহিক নিন্তার ॥ 
শ্রীনিবাস, নরোত্তম অচ্যুতের পায়। ভোগ দিয় শ্রীবিগ্রহেরে করাইল! শয়ন। 
প্রণমিয়।৷ কহে ফাগু দেহ প্রভুর গায় ॥ সকল মহাস্ত কৈল! প্রসাদ ভক্ষণ ॥ (১) 
এত কহ এথা বহু ফাণ্ড আনাইলা । বিশ্রীম করিয়া সবে মনের হরিষে। 
(্বিগ্রহের গায় ফাগড শ্রীজাহবী দিল! ॥ রাত্রি গোঞাইলা সবে কৃষ্ণ লীলাগান রসে । 
অচ্যুত, গোপাল, নরোত্বম, শ্রীনিবাস । মঙ্গল আরতি সবে করি দরশন। 
বীরচন্দ্র, শ্থামানন্দ, রামচন্দ্র দাঁস॥ স্ব স্ব কার্যে সকলেই করিলী গমন ॥ 
হৃদয়চৈতন্ত আর শ্রীরঘুনন্দন । সেই দিন এথা থাকি প্রসাদ পাইয়া | 
যত ভক্ত ছিল তার কে করে গণন ॥ পর দিনে গেলা সবে বিদায় হইয়! ॥ 
সবে আসি ফাগু দেয় শ্রীবিগ্রহের গায় ।) | গে সময়ে নরোত্তমের যে ছুঃখ হইল। 
যে হৈল আনন্দ তাহা লিখা নাহি যায় ॥ কিছুই লিখিতে তাহা! আমি না পারিল ॥ 
বিগ্রহেরে ফাগ্ড দিয়া সকল মহাস্ত। নরোত্বমের স্রৌনম! রীতি অতি চমৎকার । 
পরম্পর ফাণ্ড দেয় স্থথের নাহি অন্ত ॥ যৈছে বন্দোবস্ত তা বর্ণিতে সাধ্য কার ॥ 
ক্ুঞ্ণচলীল! গায়, ফাগ্ড ফেলে অনুক্ষণ। বৈস্তবংশোত্তব হয় শ্রীলোচন দাস। 
দশদিক জলম্থল রক্তিম বরণ ॥ শ্রীনরহরির শিব্য শ্রীখথণ্ডেতে বাস ॥ (২) 
কীর্তন সমাণ্ড করি মহাস্ত সকলে । চৈতন্তমঙগল গান তীহার রচিতে। 
প্রসাদ্ঘ তক্ষণ করে অতি কুতৃহলে ॥ সদা! গীত হয় নরোস্তমের বাড়ীতে ॥ 
চরবযচুষ্য লে পেয় সামগ্রী বছতে। || (১) চরণামৃতাদি লইলা মহাস্তের গণ। 


ভোঁজন করিলা মবে আনন্দিত চিতে ॥ 


(২) প্রীনরহরির শিষ্য কো-গ্রামেতে বাঁস। 


উনবিংশ বিলাস । ] 


প্রথমে শ্রীচৈতন্তমজল গান হয় । 

তাঁর পরে কৃষ্ণমঙ্গল গান করয় ॥ 
প্রীকৃষ্চমঙ্গল গান অতি চমৎকার । 
গুনিলে দ্রবয়ে চিত্ত আনন্দাশ্রু ধার ॥ 
স্লীমত্তাগবতের শ্রীদশমস্কন্ধ ।' 

রচিলা মাধব আচার্য করি নান! ছন্দ | 
মাধব আচার্য্য গুণ বর্ণিয়ে কিঞিৎি। 
যাহার চরিত্র গুণ জগতে বিদিত | 
দর্গাদাস মিশ্র সর্ব গুণের আকর। 
বৈদিক ব্রান্ধণ বাস নদীয়। নগর ॥ 
তাহার পত্রীর হয় শ্রীবিজয়। নাম। 
গ্রসবিল! ছই পুন্ত্র অতি গুণধাম ॥ 

জোনষ্ঠ সনাতন কনিষ্ঠ পরাশর কালিদাস । * 
পরম পণ্ডিত সর্ব গুণের আবাস ॥ 
সনাতনের পরীর নাম হয় মহামায়া । 
একমাত্র কন্তা প্রসবিল! বিধুঃপ্ররিয়া ॥ 
একমাত্র কন্ঠ আর ন1 হৈল সন্তান। 
শ্রীকষ্ণটচৈতগ্যচন্দ্রে তারে কৈল৷ দান ॥ 
কালিদাস মিশ্র-পত্বী বিধুমুখী নাম। 
প্রসবিল! পুল্ররত্ব সর্ব[গুণধাম ॥ 
একমার পুত্র রাখিয়া কালিদাস । 

পৃথি ছাড়ি স্বর্গলোকে করিলেন বাস ॥ 
বিধুমুখী মাধব নামে পুত্র কোলে করি। 
অল্প বয়সের কালে হইলেন র'ড়ি ॥ 
গর্ভাষ্টমে মাধবের যজ্যোপবীত হেল। 
নানাবিধ শাস্ত্র তিহে। পড়িতে লাগিল । 
নানাবিধ শান্ত্র পড়ি হইল! পঞ্ডিত। 
আচার্য উপাধিতে তিহে হইল! বিদিত ॥ 


* পরাশর কালী ভক্ত ছিলেন বলিয়! নাম 


কালিদাস হয়। 


প্রেম-বিলাস। 


১ 


১৮৩ 


শ্রীগৌরাঙ্গ মহা প্রভুর অভিষেক সময় । 
মাধব আচার্য্য গেল৷ শ্রীনিবাসালয় ॥ 
দেখিয়া গৌরাঙ্গ রূপ হইল! উন্মত্ত । 

সেই হৈতে হৈল! তিহো চৈতন্তের ভক্ত ॥ 
যেই দিন শ্রীচৈতন্ত নিজ হরিনামে । 
উচ্চৈম্বরে উপদেশ কৈল! ভক্তগণে ॥ 

সেই দিন সেই স্থানে ছিলেন মাধব । 
কর্ণে প্রবেশিল তার মহামন্ত্র রব ॥ 

নাম শুনিয়। তার প্রেমোদয় হৈল। 
চৈতন্তচরণে দওবৎ প্রণমিল ॥ 

শ্রীচৈতন্ প্রভু তারে অনুগ্রহ করি। 

চরণ তুলিয়া দিল মস্তক উপরি ॥ 

মাধব, নামের নীতি প্রভূরে পুছিল! । 
সংখ্যা করি লৈতে নাম প্রভু আজ্ঞা কৈলা ॥ 
সংখ্যা করি লক্ষ নাম লয় অনুরাগে । 

সেই হৈতে হৈল তার সংসার বিরাগে ॥ 
শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাসের বু দিন পরে। 
কৃষ্ণ-লীলামূত ভাবার বর্ণে ভর্ষাস্তরে ॥ 
শ্রীমপ্ভাগবতের ভ্রীদশম্বন্ধ । 

গীতি বর্ণনাতে তিহে। করি নানা ছন্দ ॥ (১) 
অন্ত পুরাণ হইতে কিছু করিয়া গ্রহণ । 
কৃষ্ণ মঙ্গলে তাহা৷ কৈলা নিয়োজন ॥ 
রাখিলা গ্রন্থের নাম শ্রীকষ্ণমঙ্গল । 
শ্রীচৈতন্ত পদে তাহ! সমর্পণ কৈল ॥ 


শ্রীরুষ্ণচৈতন্ত তারে কৈল অনুগ্রহ । 
সব ভক্তগণ তারে করিলেন স্নেহ ॥ 


মহাপ্রভু অদ্বৈতেরে করিল। আদেশ। 
দীক্ষামন্ত্র মাধবেরে কর উপদেশ ॥ 


(৯ গ্ীতে বর্ণিলা তিহো করি নানা ছন্দ । 


১৮৪ প্রেম-বিলাস। 


শ্ীঅদ্বৈতপ্রতু মহাপ্রভূ, আজ্ঞামতে । 
মাধবের কর্ণে মন্ত্র লাগিল! কহিতে ॥ 
আগে হরিনাম কৈল! অর্থের সহিতে | 
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র পরে কহিল! কর্ণেতে ॥ 
কামগায়ত্রী কামবীজ উপদেশ কৈলা। 
অর্থ জানাইয়া সব তত্ব জানাইল! ॥ 
সেই হৈতে মাধব হৈল! ভজনে নিপুণ । 
ংসারে থাকিতে তার নাহি আর মন ॥ 
মাধবের মাত। তারে দেখিয়া উদ্ণাস। 
সংসার ছাড়িবে বলি মনে হৈল ত্রাস ॥ 
মাধবের মাতা! তারে বিয়ে করাইতে। 


শীঘ্র করি উদ্যোগ কৈল! ভয় পাইয়৷ চিতে ॥ 


মাতার উদ্যোগ দেখি মাধব তখন। 
পলায়ন করি চলি গেল, বৃন্দাবন ॥ 
জ্রীরপের পদে গিয়া আত্ম সমর্পিলা । 
ভজনের তত্ব যত সকল জানিলা ॥ 

সন্গ্যাস করিয়! তিহে। রভি বৃন্দাবন । 
ব্রজের মধুর ভাবে করয়ে ভজন ॥ 

মাধব আচার্ধ্য শ্রীমাধবী সথী ভন। 
শ্্ীবূপের কৃপায় তার হৈল উদ্দীপন ॥ 
পর মাধবের কবি বল্লভাচাধ্য খ্যাতি । 
সবে বোলে কলির ব্যাস এই মহামতি ॥ 
অতি কৃষ্ণ-ভক্ত সেহ শ্রমে রুন্দাবনে । 
মাতার অদর্শনের কথ। শুনিলেক কাণে ॥ 
মাতার অদর্শন শুনি আইলা শাস্তিপুরে । 
অদ্থুতের সঙ্গে তিহো। গেলা শ্রীখেতুরে ॥ 
খেতরী শ্রীবিগ্রহের অভিষেক দেখিয়! । 
শীদ্ব করি বৃন্দাবনে আসিল! চলিয়। ॥ 
বৃন্দাবনে গেন্ু আমি ঈশ্বরীর সঙ্গে। 
মাধব আচার্য্য সনে ভ্রমিনু মহা রঙ্গে ॥ 


[ উনবিংশ বিলাশ। 


এহো৷ কৈল! মোরে তত্ব উপদেশ । 


তার পার্দপল্পে মোর প্রণতি বিশেষ ॥ ॥ 
এবে কহি নরোত্তমের সেবা! পরিপাটা। 
দেখিয়া! পাষগ্ডিগণ হইলেক মাটী ॥ 
অতি উত্তম এক প্রাসাদ নির্মাইল|। 
' ছয় ঘরে ছয় বিগ্রহ সংস্থাপন কৈলা। 
গৌরাঙ্গ বল্লবীকাস্ত শ্রীরুষ্ণ আর হয়। 
ব্রজমোহন রাধারমণ রাধাকাস্ত ছস্্র ॥ 
অষ্টকালীন শ্রীসেবার বিধিমতে । 
নিত্যসেবা করে তিহো। আনন্দিত চিতে ॥ 
বংসর ভরি সন্কীর্তন হয় অনিবার। 
দেখিয়৷ পাষণ্ডীর মনে লাগে চমৎকার ॥ 
এক স্থানে শ্রীমস্ভাগবত ব্যাখা হয়। 
অন্ত স্থানে চৈতন্তভাগবত চৈতন্তচরিতা মৃত- 


কয়॥ 


চৈতন্তভাগবতের নাম চৈতন্তমঙ্গল ছিল। 
বুন্দাবনে মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা! দিল ॥ 
ভাগবতের অন্রূপ দেখিয়া সকলে। 
চৈতন্ত-ভাগবত নাম বলে কুতৃহলে ॥ 

অন্ত স্থানে বু সাধু মহাস্ত বসিয়া । 
কুষ্ণকথ৷ আলাপয়ে আনন্দিত হৈয়! ॥ 
শ্রীসঙ্কীর্তনের কথ! কহিব বা কত। 

শুনিয়া! পাষগ্ডিগণের দ্রবি গেল চিত ॥ 
প্রথমে ক্রয়ে গান চৈতন্তমঙ্গল । 

তার পর হয় গান শ্রীরুষ্ণমঙগল ॥ 

পরে হয় গোবিন্দের গৌরকৃষ্ণ-লীল! গান । 
নরোভমের গানে সবার জুড়ায় মন প্রাণ ॥ 
|বিদ্যাপতি চগ্ডদাসের কৃষ্ণলীলা-গানে। 

|: বে গুনে হরয়ে ভার মন আর প্রাণে ॥ 


উনবিংশ বিলাস । ] 


গ্রতিবৎসর শ্রীফাল্তনী পূর্ণিমার দিনে । 
হু মহামহোৎসব খেতরী ভবনে ॥ 

সর্ব বৈষ্ণবের তথি হয় আগমন। 

যে হয় আনন্দ তাহা ন! ষায় লিখন ॥ 
(খেতরী হইতে সে আমার ঠাকুরাণী। 
বন্দাবন পথে যাইতে যা! করিল! তিনি ॥ 
পথের গমন কথা লিখয়ে এখন । 

যে হৈল আশ্চর্য্য তাহা শুন শ্রোতাগণ ॥ 
ঠাকুরাণী সঙ্গে আমি বৃন্দাবন গেল । 
ঘটন! সকল 'তাহা প্রত্যক্ষ করিল ॥ 
কৃতবুদ্দিন নামে এক দস্ত,দলপতি । 
অনেক ষবন সেই লইয়! সংহতি ॥ 
মাসিল করিতে মোদের ধনাদি লুণ্ঠন! 
পথ নাহি পায় তার! করয়ে ভ্রমণ ॥ 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তবে রাত্রি পোহাইল 
প্রভাত দেখিয়া সবার প্রাণ উডভি গেল ॥ 
ভয় পাইয়া সবে পড়ে জীহ্ৃবাচরণে। 
রক্ষা কর মোরে, মা গো লইন্থু শরণে ॥ 
তোমাদের ধনাদি সব লুঠিতে আিল। 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে রাত্রি পোহাইয়া গেল ॥ 
ঢারি দিকে চাহি দেখি মহ সপগণ। 
দৌড়িয়। আইসে মোদের করিতে দংশন ॥ 
হেন কালে কোথা হতে হৈল এক শব 
এই ঠাকুরাণী কৈল তোমাদেরে জব্দ ॥ 
শুনিয়া মোদের মহাভয় উপজিল। 
তোমার চরণে আসি শরণ লইল ॥ 
শুনি ঠাকুরাণী মহা হরিষ অন্তরে । 
অঙ্ছগ্রহ করিলেন সর্ব যবনেরে ॥ 

হেন কালে হুরিধ্বনি উঠিল তথায়। 
সকল যবন নাচে কৃষ্গুণ গায় ॥১ 

(১২ ক) 


প্রেম-বিলাস। ১৮৫ 


(আর দিনের কথা গুন অতি চমৎকার । 
ঈশ্বরীর সঙ্গে গেল কোন গ্রামের ভিতর ॥ 
সেই দিন সেই গ্রামে কৈল অবস্থিতি | 
গ্রামের পাষগ্ডিগণে ঠাট্রা করে অতি ॥ 
রজনীযোগেতে তার! দেখয়ে স্বপন 
মক্রোধে চণ্তিকা দেবী বলষ্কে বচন ॥ 
জাহবা দেবীরে তোরা করিলি বিদ্রপ। 
সেই অপরাধে তোদের হবে মহাছুঃখ ॥ 
জান্রবা-চরণে যদি লহরে শরণ। 
তবে সে ভ্ইবি মুক্ত নহিলে পতন | 

পর দিন প্রাতে যত পাষণ্তীর দলে । 
আসিয়৷ পড়িল ঠাকুরাণী-পদতলে ॥ 
জাহ্বা ঈশ্বরী মোর দয়ার সাগর। 
অনুগ্রহ কৈলা, সবে হৈল পরিকর ॥ 
বন্দাবন হৈতে আইলা জাহব| ঈখরী।) 
রহিলেন কত দিন আসি শ্রীখেতরী ॥ 
তার সনে থাকে সদা মাধব আচাধ্য | 
গান বাদ্যে তিহ হরে সবাকার ধের্য্য ॥ (১) 
মাধব আচার্য্য হয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ । 
নিত্যানন্দ প্রিক্নভক্ত পরম ধুলীন ॥ 
নিতানন্দ শিষ্য, নিতাই বিনা নাহি জানে । 
সদাই করয়ে তিহো৷ নিতাই-পদ ধ্যানে ॥ 

[নিত্যানন্দ প্রভুর কন্ঠ! হয় গঙ্গা নাম। 
মাধব আচার্য্য প্রভূ কৈলা কন্তা দান ॥ 
বিবাহ করিল! মাধব গুরুর আজ্ঞাতে । 
গুরু আজ্ঞা বলবতী কহয়ে শাস্ত্রেতে ॥) -- 


ঈশ্বরের মহিমা কিছু বোঝা নাহি যায়। 
অঘট্য ঘটন হয় ঈশ্বর-ইচ্ছায় ॥ 


এ 


(১) গানে বাদ্যে তিহ হয় সবাকার বর্ধ্য। 


১৮৬ 


(রাঢ়ীতে বারেন্দ্রে বিয়ে না ভাবিহ আন। 
রাঢ়ী ও বরেন্দ্র হয় একের সন্তান ॥ 
রাট়ী ও বারেন্দে বিয়ে হৈয়েছে অনেক । * 
দেশভেদে নামভেদ এই পরতেক ॥ 
'আদিশূরের যজ্ঞে আইল! পাঁচজন দ্বিজ। 
তাহার সম্ততি রাটী বারেন্্র সমাজ ॥ 
মাধব আচার্য্য গঙ্গাকে বিয়ে করি। 

গুরুর আজ্ঞায় তিহ হইলেন রাট়ী ॥ ( ১ 
মাধব আচাধ্যকে শাস্তন্থ বলি কয়। 
দ্রবময়ী গঙ্গ। এই গঙ্গাদেবী হয় ॥ 

মাধৰ আচার্ধ্য-স্থানে বাদা শিক্ষা কৈল। 
কৃপা কবি তিহে। মোরে বাদ্যশিক্ষা দিল ॥ 
তার্‌ পাদ পদ্মে মোর কোটি নমস্কার । 
কত কপ! কৈল মোরে নাহি তার পার ॥ 
ফান্ধন পুর্ণিম! প্রায় নিকটে আসিল । 
শ্রীখেতরীর মভোৎসব আরম্ত হইল ॥ 
ক্রমে ক্রমে আসিল! সকল মান্তগণ। 
আইল! যতেক লোক না৷ যায় গণন ॥ 
শ্রীনিবাস শ্তামানন্দ আইলেন সব। 
বীরচন্ত্রাচ্যতানন্দ আইলা লৈয়! বু বৈষ্ণব ॥ 
পূর্ণিমা দিনে প্রাতে হৈল নাম সংকীর্তন। 
বিগ্রহ অভিষেক কৈল! ফাগুর অর্পণ ॥ 
সব ভক্ত বিগ্রহের অঙ্গে ফাগ্ুড দিয়া । 
পরম্পরে ফাণ্ড দেয় আনন্দিত হৈয়। ॥ 


পপ শপ পি পাস এত 


* রাীয় ঘটক মুলু প্শানন বলেন ;- 
রাটীয়ে বারেন্ত্রে বিয়ে আর বৈদিকে বোলে। 
সমাজের স্থষ্টি কালে সব কার্য চলে ॥-_ 

কুলশাস্ত্র । 
(১) মাধব আচার্য্য বিয়ে করিয়ে গঙ্গায় । 
রা়ী ছইলেন তিনি গুরুর আজ্ঞায় ॥ 


প্রেম-বিলাস। 


[ উনবিংশ বিলাস 


ফাগুখেল! করি সবে প্রসাদ পাইল। 
সন্ধ্যার আরতি দেখি কীর্তন আর্তি ॥ ৃ্‌ 
প্রথমেই বাস্থঘোষের গৌরলীলা গান । 
শুনিলে দ্রবয়ে চিত ঝরয়ে নয়ান ॥ 
দেবীদাস মাধব আচাধ্য মৃদঙ্গ বাজায় । 
গৌরাঙ্গ গোবিন্দ দাস করতাল বায় ॥ 


। সন্তোষ গোবিন্দ গোকুল সবে গায় গীত। 
' চণ্তীদাসের কৃষ্ণলীলায় হরে সবার চিত ॥ 


অচ্যুতানন্দ বীরভদ্র আর শ্রীনিবাস । 
শ্টামানন্দ নরোত্তম রামচন্ত্র দীস ॥ 
উদ্ধবাহু করি নাচে কৃষ্ণলীল। গায়। 

যে আনন্দ হৈল তাহা লিখা নাহি যায় | 
নরোত্তমের ভক্তি জোর গীত আকর্ষণে । 
রহিতে নাররে কৃষ্ণ আইলা প্রিয়া সনে ॥ 
দশদ্দিক জল স্তল হইল উজল। 

মেঘ বিছ্বাতের প্রায় জ্যোতিঃ সুনির্মল ॥ 
রাধাকষ্ণ মূর্তি তবে দেখি সর্ব জনে । 
যে আশন্দ পাইল তাহা ন। যায় কহনে ॥ 
বহিল সুগন্ধি বায়ু অতি চমৎকার । 

নূপুর কিছ্ছিণী ধ্বনি হয় সুমধুর ॥ 
সঙ্ীর্ভনের উদ্ধভাগে আকাশমণ্ডলে । 
দেখা দিয়া ভগবান্‌ অন্তপ্ণীন হৈলে ॥ 
নরোত্তম ভূমে পড়ি অচেতন হৈয়া । 
রামচন্্র আদি কান্দে ভূমে লোটাইয়া ॥ 
শ্রীরুষ্ণের লীল! কিছু বুঝা নাহি যায় । 
সুস্থির হইল! সবে কৃষ্ণের ইচ্ছায় ॥ 
ণ্ধন্ত নরোত্বম” শব উঠিল গগনে । 
পরম্পর কোলাকুলি করয়ে প্রণামে ॥ 
নরোত্বম ভগবানের আবেশ অবতার । 
তাহার ক₹কপায় মোদের হইল উদ্ধার ॥ 


উনবিংশ বিলাস ।] 


নূরাত্তমের ভজন বিলাল অতি উত্তম হয়। 
পা করি তিহো সর্ধ লোক উদ্ধারয় ॥ 
একদিন নরোত্তম করিয়া! মনন। 
রাধাকৃষ্ণ-রাঁসলীল1 করয়ে দর্শন ॥ 

সমাধি করিয়া! আছে নিম্পন্দ শরীর । 
বন্ধুবান্ধব ভক্তগণ দেখিয়া অস্থির ॥ (১) 
রামচন্দ্র বোলে কিছু না! কর চিন্তন । 
সমাধি হইলে ভঙ্গ পাইবে চেতন ॥ 

দুই দিন গত হৈল সবে হৈল ব্যস্ত । 
শ্রীনিবাসাচার্্য আসি সবে কৈল সুস্থ ॥ 
শ্লীনিবাসাচার্ধয যত্বে করাইল1 চেতন । 
“রি হুরি হরি” ধ্বনি উঠিল তখন ॥ 

বাহ্‌ পাইয়া! নরোত্তম আচার্ধ্যে প্রণমিলা । 
ল্লীনিবাস আচার্য্য তারে আলিঙ্গন কৈলা ॥ 
শুন শুন শ্রোতাগণ হৈয়া এক মনে। 
পাষণ্ী উদ্ধার এবে করিয়ে বর্ণনে ॥ 
গোপালপুরে বাস এক বৈদিক ব্রাঙ্মণে। 
পড়য়া! পড়ায় সেহে। নানাশান্ত্র জানে ॥ 
গুরুদাস ভট্টাচার্য নাম হয় তার |&- 
নরোত্তমে নিন্দে দুষ্ট অশেষ প্রকার ॥ 
নিন্দিতে নিন্দিতে তার কুষ্ঠব্যাধি হৈল। 
সবস্ত্যয়ন চিকিৎসাঁতে ব্যাধি নাহি গেল ॥ 
সদাই করয়ে সেহো' ভবানী চিন্তন । 

কোঁন অপরাধে দুঃখ হইল এমন ॥ 
রাত্রিতে তবানী তারে দেখাইলা স্বপন । 
নরোত্তমের নিন্দায় ছুঃখ পাইয়াছ এমন ॥ 
নরোত্তমে সদ! তুমি শুদ্র বুদ্ধি কর। 

সেই অপরাধে ছঃখ পাইয়াছ বড় ॥ 

(১) শরীরে স্পন্দন নাহি দেখিয়! তাহায়। 
বন্ধু বান্ধব ভক্কগণ করে হায় হায় ॥ 


প্রেম বিলাস । ১৮৭ 


নরোত্রম শ্রীচৈতন্তের হয় প্রেমমৃর্তি। 
ভক্তিতে দেখিলে তারে যায় মনের আর্তি ॥ 
নিত্যানন্দ প্রভুর সে আবেশ অবতার । 
কূপা করি করিবে তিহো৷ জগৎ উদ্ধার ॥ 
নরোভমে যে পাপী সামীন্ বুদ্ধি করে। 
পরকালে ডুবে যায় নরক ভিতরে ॥ 
নন্রোত্তমে যে পাপীষ্ঠ শুদ্র বলি কয়। 
ংশে নরকে যায় নাহিক সংশয় ॥ 
বিষুভক্তিপরায়ণ যেই জন হয়। 
তাহার অন্তরে পৈতা জানিহ নিশ্চয় ॥ 
রুষ্ণভক্ত হয় সেই ব্রাহ্মণের বড়। 
রুষ্ণভক্তি-হীন বিপ্র শুদ্রাধম দৃঢ় ॥ 


তথাহি। 
চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো 
বিষুভক্তি পরায়ণঃ | 
বিষ্ণভক্তি বিহীনশ্চ 
দ্বিজোহপি শ্বপচাঁধমঃ ॥ 


এত কহি ভগবতী অন্তর্ধান হৈল। 
জাগিম্ন! দেখয়ে বিপ্র রাঁতি পৌঁহাইল ॥ 
সেথ! হৈতে প্রাতে বিপ্র খেতরী আসিয়া। 
নরোত্বম-পদে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥ 
স্বপনের বিবরণ কহিল! বিস্তারি। 
রূপ! করি দেহ প্রভু মোরে চরণ তরি ॥ 
মে! সম অধম প্রভু জগতে আর নাই। 
মোরে উদ্ধারিলে যশ হবে ঠাঞ্চি ঠাঞ্ডি ॥ 
শুনি কৃপায় নরোতভম পদ মাথে দিলা । 
হৈল রোগমুক্ত সবে দেখিতে পাইলা ॥ 
ঠাকুর মহাশয় হয় দয়ার সাগর। 
করুণ! করিয়া তারে করিল! কিছুর ॥ 


১৮৮ প্রেম'বিলাস। [ উনবিংশ বিলাস 


সেই হইতে বহু লোকে মনে ভয় পাইয়া । | ফএক জনের নাম আমি করিয়ে বর্ণন। ॥ 


নরোভ্তমের পদে শরণ লইল আসিরা ॥ শুন শুন শ্রোতাঁগণ হৈয়া একমন ॥ 
জগন্নাথ আচার্ধ্য নামে বৈদিক ব্রাহ্মণ । গোবিন্দ বাড়য্যা আর ললিত ঘোষাঁল। 
পরম পণ্ডিত সে বুধরীবাসী হন ॥ কালিদাস চট্ট দস্তা অতি ছুরাচার ॥ 
বিপ্র-্দীক্ষা দেখি সেই জগনাথ বিপ্র। নীলমণি মুখুটী আর রামজয় চক্রবর্তী । 
নরোত্তমের প্রতি মনে হইলেন ক্ষিপ্র ॥ হরিনাথ গাম্লী আর শিব চক্রবর্তী ॥ 
্লীনরোত্তমের সহ বিচার করিতে | " | পুর্ধে তারা চাদরায়ের সৈস্ত যে আছিলা । 
মনে মনে কাঁলী-পদ লাগিল! ভাঁবিতে ॥ চাদরায়ের সনে বহু দস্তাবৃত্তি কৈলা ॥ 
রাত্রিবোগে জগন্নাথ দেখিলা স্বপন । টাদরার়ের আত্মীয় বান্ধব এর! হয়। 
নরোত্তম শ্রীভগবানের আবেশ হন ॥ যুদ্ধ করি ষবনেরে কৈলা পরাজয় ॥ 
মনে মনে জগন্নাথ অতি ভয় পাইয়। নানা দেশ লুঠে, রাজা করয়ে বিস্তার । 
্রীখেতরী গ্রামে শীঘ্ব উত্তরিলা৷ আসিয়া ॥ | ভয়েতে যবনরাজ নহে আগুসাঁর ॥ 
নরোতম পদে আসি শরণ লইলা। যেই দিন টাদরায় বন্দী যে হইলা। 
ককপাকরি নরোত্তম দীক্ষামন্ত্র দিলা ॥ ভয় পাইয়া এর! বৰ পলাইয়া গেলা ॥ 
নরোত্বম শিষ্য কৈলা অনেক ব্রাঙ্গণ। ঠাকুর মহাশয়ের প্রভা জানি স্তার মর্ম 
পাঁষপ্তী ব্রাহ্মণ সব হৈল! অগ্নি দম ॥ * সবে হইলেন শিধা ছাঁড়ি পুর্ব ধর্ম ॥% 
বঙ্গদেশী দন্যুপতি বিপ্র ছুরাঁচার। নরোত্তমের স্বগণ রাজা নরসিংহ রায়। 
ঠাকুর মহাশয়ের কৃপায় হইল উদ্ধার 1 অতি দূরদেশ পকপল্লী বাঁস হয় ॥ 


_.. * মুদ্রিত পুন্তকে এই স্থলে জলাপথের | গঙ্গাতীরে নগরী সেই অতি মনোরম । 
জমিদার হরিশ্টন্জের বিবরণ দেখিতে পাওয়া ॥ পুজ্র সম নেছে প্রজা করয়ে পালন ॥ 


যায়, যথা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বহু থাকে তার পাশে। 
জলাপস্থের জমীদার হরিশ্চন্দ্র রায়। এক মহাঁপপ্তিত দৈবক্রমে তথা আসে ॥ 
রাজদ্রোহী দন্থাবৃত্তি করেন সদায় ॥ পণ্ডিতের নাম হয় রূপ নুঁরায়ণে। 
একদিন সেই রাঁয় দেখি নরোভ্মে । বিচারে পরাজয় তাঁর নাহি কোন খানে ॥ 
পাপ দূরে গেল তার আনন্দ হৈল মনে ॥ | তাহার চরিত্র হয় পরম মধুর । 
মহাশয় পদে আসি শরণ লইল1। নরসিংহ রায়ের কাছে শুনেছি প্রচুর ॥ 
রুপা করি নরোত্তম তারে শিষ্য ৈলা ॥ ২ক্ষেপ করিয়া! কিছু এথায় বর্ণিব।' 


হস্ত লিঙ্কিত পুস্তকে এই বিবরণ নাই। | চরিত শুনিলে সবে বড় সুখ পাব ॥ 
সপ্তদশ বিলীষে সুরিশ্চন্দ্রের বিবরণ বর্ণিত |_ রে রি 


আছে। পূ ধর অর্থাৎ দন্ত প্রভূতি। 


উনবিংশ বিলাস । ] 


বঙ্গদেশে কামরূপ রাজ্য অতি শুদ্ধ। 
পাঠানে লইল তাহা! করি মহাবুদ্ধ ॥ 

সে দেশের রাজধানী এগার সিন্দুর । 
ব্রহ্গপু্র পারে স্থিত অতি মনোহর ॥ 
এগার সিন্দুর আর মিরজাফরপুর । 
দৃগ্দগ! কুটীশ্বর আর হোসেন পুর | 
ব্দ্পুল্র-তীরেতে এসব স্থান হয়। 
নানাদেশী লোক তাথে বাণিজ্য করয় ॥ 
এগার সিন্দুর আর দগদ্রগা স্থানে । 


বাণিজ্যে রিখ্যাত ইহ] সর্ধ লোকে জানে ॥ 


নান! দিকৃদেশী বণিক থাকয়ে এথায় । 
বেচা কেন! করে সবে আনন্দ হিয়ায় ॥ 
এগার দিন্দুর নিকট আছয়ে এক গ্রাম। 
কুলীনের বাসস্থান ভিটাদিয়া নাম ॥ 
তথি বাস করে বিপ্র লক্্মীনাথ লাহিড়ী । 
পত্ী তার কমলাদেবী পরমা-সুন্দরী ॥ 
বারেন্ত্র ব্রাঙ্গণ এহো কুলীন প্রধান । 
সর্ব ব্রাহ্মণের মান্ত পৃজ্য সর্ধস্থান ॥ 

এক পুন্র হৈল তাঁর যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্র 
নাম রাখিল তার শ্রীল রূপচন্দ্র ॥ 
বাল্যকালে ব্ধপচন্দ্র মহাহুষ্ট ছিল । 
পিতৃনিদেশেও লেখা পড়া না শিথিল! ॥ 
নাঁনা যত্ব করিলেন লক্ষমীনাঁথ লাহিড়ী । 
কিছুতেই তিহো! না করিলা লেখ! পড়ি ॥ 
এক দিন পিতা ক্রোধে অন্নে দিল! ছাই। 
মনন্তাপে উঠি গেলা অন্ন নাহি খাই ॥ 
মাতারে প্রণাম করি গেলা গৃহ ছাড়ি । 


কিছু দিনে উত্তরিল গ্রাম পণ্ডিত বাড়ী ॥(১) | 


০০ 


দস শাা 


(১) “পন্ডিত বাড়ী” গ্রামটা স্থপ্রসিদ্ধ ॥ 


প্রেম-বিলাস । 


১৮৯ 


ব্যাকরণ পড়ি নাম হইল চক্রবর্তী । 
নবদ্বীপে অধ্যয়ন বাঢ়ে তার কীর্ি ॥ 
নানা শাস্ত্র পড়ি তার বিদ্যা হেল অতি। 
তথিতে পাইল! তি'হো? আচার্ধ্য খেয়াঁতি ॥ 
সেথা হৈতে নীলাচলে করিল। গমন । 
সঙ্কীর্ভনে কৈল! মহাপ্রভৃর দর্শন ॥ 

দূরে থাকি শ্রীচৈতন্তে প্রণাম করিয়া । 
জগনাথ দর্শন কৈলা আনন্দিত হৈয়! ॥ 
সেথ। হৈতে মহারাষ্ী পূণ! নগরীতে । 
বেদাদি পড়িতে গেলা হরধিত চিতে ॥ 

মনা শ্রুতিধর রূপচন্দ্র এহেন হয়। 

বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত আদি সকল পড়য় ॥ 
নানা শাস্ত্রে তার দেখি প্রভূত বাৎপত্তি। 
অধ্যাপক উপাধি তাহে দিলা সরশ্বতী ॥ 
দিখ্বিজয় করি তিহে! নানাস্তানে বায়। 
যেখানে পণ্ডিত দেখে বিচারে হারায় ॥ 
নান? স্থান ভ্রমি তি'হো! গেল! বৃন্দাবন । 
শুনে সেথা আছে ছই পণ্ডিত মহত্বম ॥ 
রূপ, সনাতন নামে আছে ছুই গোসাঞ্রি। 
এ দোহার সম পণ্ডিত কোন দেশে নাই ॥ 
রূপচন্দ্র আইলেন ছুই গোদাঞ্জির ঠাই। 
বিচার করিব বলি সুখের সীমা নাই ॥ 
তিহো আসি গোস্বামীরে নমস্কার কৈল! । 
সমাদর করি গোসাঞ্জি তাহারে বসাইলা ॥ 
স্বাগতাদি পুছি কহে কেন আগমন । 
রূপচন্দ্র বলে আইন বিচার কারণ ॥ 
নানাশাস্্র পড়ি আমি হইন্ু পপ্ডিত। 
তোমা দৌহা সনে বিচার এই মনোনীত ॥ 


গোত্বামীরা কহে বিচারে কিবা ফলোদয়। 


পণ্ডিত কহে শাস্ত্র-পরীক্ষা জয় পরাজয় ॥ 


১৯৩ 


গোসাঞ্িং কহে বিচারের নাহি প্রয়োজন । 
পরাজয় মানিম্থ আমর! দুইজন ॥ 
ক্ষুণ্ন হৈয়! বূপচন্্র উঠে তথ! হৈতে। 


ভয়ে বিচার গোঁত্বামীরা না কৈল মোর সাথে । 


যমুনাতীরে যায় ইহা! কহিতে কহিতে। 
পথে দেখ! হৈল প্রীজীব গোস্বামীর সাথে ॥ 
শ্রীজীৰ পুছিয় তাঁর সব তত্ব পাইল! । 
ক্রোধ মনে সেই স্থানে বিচার আরস্তিল! ॥ 
শ্রীজীব কহে রূপ, সনাতন মোর উপাধ্যায় । 
আমারে জিনিলে জয়ী কহিব তোমায় ॥ 
জীব কহে ছুই গোসাঞ্ি পরম পণ্ডিত । 
মোর সর্নে বিচার কৈলে হইব বিদিত ॥ 
জীবে রূপচন্দ্রে বিচার পঞ্চ দিন হৈল। 
জয় পরাজয় কিছু জান! নাহি গেল ॥ 

সপ্তম দিবসে বিচার হৈল বহুক্ষণ। 

জীব জয়ী রূপচন্দ্র হৈলা নির্য্যাতন ॥ 

' বূপচন্দ্রের অদ্দৈতত-বাদ শ্রীজীব দোষিয়! । 
দ্বৈতবাদ সংস্থাপিলা যুক্তি প্রমাণ দিয়। ॥ 
বৈষ্ণব মতের তি'হে! দেখাইলা প্রাধান্য 
জ্ঞান কর্মযোগ হৈতে ভক্তির হৈল মান্ত ॥ 
পরাজিত ব্ূপচন্দ্র শ্রীজীব চরণে। 

দণ্ডবৎ প্রণাম কৈল! আনন্দিত মনে ॥ 
ষোড়হাতে করে তিহো শ্রীজীবে স্তৰন । 
তোমার কপায় মোর নির্দশল হইল মন॥ 


কূপা করি শ্রাজীব তার মাথে পদ দিল । . 


আলিঙ্গন করি নিকটেতে বসাইল! ॥ 
রূপ কহে প্রভু মোরে যে ক্ক্‌প। করিলা । 
অজ্ঞানাদি তম মোর সকল খগ্ডিলা ॥ 
তোঁষাস্থানে অপরাধ হুইল অগণন। 
কুপা করি প্ত্ধ কর মোর ছুষ্ট মন॥ 


প্রেম-বিলা। 


[ উনবিংশ বিলাস। 


জীব কহে মোর স্থানে অপরাধ নাই। ) 
তেমারে করিল! দয়! চৈতন্ত গোপাঞ্ি ॥ 
ইহা। শুনি রূপচন্ত্র শ্রীজীব চরণ । 
মাথে লইয়া করে প্রেম-অশ্রু বরিষণ ॥ 
রূপচন্দ্র কহে প্রভু শ্রীজীব গোসাগঞ্রি। 
মোর যত অপরাধ তার অস্ত নাই ॥ 
শ্লীল রূপ, সনাতন গোস্বামীর স্থানে । 
যত হৈল তমোগুণ না যায় কহনে ॥ 
সেই কথ ম্মরি মোর চিত্ত জলি যায়। 
না! দেখি উপায় প্রভূ না দেখি উপায় ॥ 
এত কহি রূপচন্ত্র বছু খেদ কৈল!। 
জীজীব গোস্বামী তারে বত্বে প্রবোধিলা ॥ 
শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরূপচন্ত্রেরে লইয়া! | 
গোস্বামীর স্থানে যায় আনন্দিত হৈয়! ॥ 
রূপচন্ত্র শ্রীরূপ শ্রীসনাতন পদে ॥ 
ভূমি পড়ি লোটাইয়া করে অতি খেদে। 
মে! সম অধম পাপী নাহি ব্রিভূবনে। 
যত অপরাধ কৈম্ু না যায় গণনে ॥ 
তমোগুণে মত্ত হৈয়া তোমাদের সাথে। 
বচার করিতে আইচ মোহ-প্রাপ্ত 
চিতে ॥ 
অপরাধ ক্ষম প্রভূ অধমে কর দয়া । 
পতিতে উদ্ধার কর দেহ পদছায়1 ॥ 
শ্রীজীব গোস্বামীর কপায় কিছু জ্ঞান 
পাইল। 
তার ক্কপাবলে তুয়া চরণ দেখিল ॥ 
এছে কত কহি রূপ ভূমে লোটাইয়া। 
ব্যাকুল হইয়া কান্দে গুমরায় হিয়া! ॥ 
রূপচন্ত্রের দৈন্ত দেখি রূপ, সনাতন। . 
কুপা করি তর মাথে অর্পিলা চরণ ॥ :. 


উনবিংশ বিলাস । ] 


রূপ,সনাতন কহে রূপচন্দ্র প্রতি । 
অপরাধ নাই তোমার নির্শীল হৈল মতি ॥ 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তচন্দ্র দয়া কৈল তোরে । 
ধন্য সে হুইল! তুমি ভূবন ভিতরে ॥ 
এত কহি দুই গোসাঞ্জি তারে আলিঙ্গিল!। 
প্রেম অশ্র-বারি তার নয়নে বছিল। ॥ 
সবিনয়ে রূপচন্ত্র কহে গোম্বামীরে । 
কপাকরি কৃষ্ণদীক্ষ। দেহ অধমেরে ॥ 
শুনিয়া গোম্বীমী দৌঁহে করিছে চিন্তনে । 
হেনকালে এক শব্দ উঠিল গগনে ॥ 
রূপচন্দ্রে হরিনাম দেহ দুই জনে। 
গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা পাবে নরোত্বম স্থানে ॥ 
শুনিয়া আকাশ বাণী শ্রীগোস্বামিদ্য় | 
হরিনাম মহামন্ত্র তার কর্ণে কয় ॥ 
খ্য। করি হরিনাম তুমি সদা লবে। 
নরোত্বম স্থানে তুমি কুষ্ণদীক্ষা পাবে ॥ 
গড়ের ভাট গোপালপুর শ্রীথেতরী গ্রামে । 
জন্মিয়াছে নরোত্বম কৈন্থু তোম। স্থানে ॥(১) 
দ্বাদশ বৎসরে সেহে বুন্দাবনে আসি । 
লোকনাথ গোসাঞ্জির শিষ্য হবে গুণরাশি ॥ 
এত কহি সনাতন বিরত হুইলা! । 
রূপচন্ত্র, গোস্বামীর পদ মাথে নিলা ॥ 
হেনই সময়ে এক আশ্চর্য্য ঘটিল!। 
রূপচন্দ্রে নারায়ণ প্রবেশ করিলা ॥ 
দেখি রূপ সনাতন তার ভক্তির প্রভাব । 
আলিঙ্গন করি প্রেম কৈল৷ অনুভব ॥ 
গোসাঞ্ি কহে নারায়ণ তোর অঙ্গে 
প্রবেশিল। 
আজি হৈতে নাম তোর “রূপনারায়ণ” » 
হৈল॥ 


শপ শপ পালিশ পা 


(১) জনমিয়াছে নরোম হৈল বহু দিনে । .. 


প্রেম-বিলাদ | 


১৯১ 


এত কহি কৈলা তাহে শক্তির সঞ্চার । 
করে রূপনারায়ণ গোপাঞ্চির পদে নমস্কার ॥ 
কিছু কাল বৃন্দীবনে তিহো৷ কৈলা বাস। 
শ্রীজীবের স্থানে কৈল! ভক্তি শাস্ত্রাভ্যাস ॥ 
ভাগবত পড়ে স্বামী তোষণী টক] দিয়া | 
লঘু বৃহ্ভাগবতামূত পড়ে হব হৈয়া ॥ 
রসামৃত উজ্ল পড়ে সন্দর্তত মকল। 
নাটকাদি পড়ি গ্রীতি পাইল বহুল ॥ 
মথুরামণ্ডল সব করি দরশন। 

আনন্দে মগন, করে নাম সংকীর্তভন ॥ 
শ্রীৰ্প সনাতন ভট্ট রঘ্ুনাথ । 

শ্রীজীব গোপাল ভট্ট ভক্ত কাশীনাথ ॥ 
আর লোকনাথ তৃগর্ত গোসাঞ্রি ছুইজনে । 
প্রণাম করিল! অতি আনন্দিত মনে ॥ 
ব্রহ্মচারী কৃষ্ণদাস কাশীশ্বর আর। 

সকল বৈষ্ণব পদ্দে কৈলা নমস্কার ॥ 

সকল বৈষ্ঞব তারে অন্ুগ্রহ কৈলা। 

বিদায় হৈয়! তিহো নীলাচলে গেল! ॥ 
তথিতে শুনিল! মহাপ্রভুর অস্তর্ধান ৷ 

বহু খেদ করি ত্তিহে। হৈল! অজ্ঞান ॥ 

প্রভুর ইচ্ছায় তার নিদ্রা আকর্ষিল!। 
স্বপনেতে গৌরচন্ত্র তারে দেখা দিলা ॥ 
প্রভু কহে শুন ওহে রূপনারায়ণ। 
নরসিংহরায় সহ তোমার মিলন ॥ 

তার স্থানে থাকি তুমি নরোত্বম ভইতে। 
লভিবে গোপাল মন্ত্র তাহার সহিতে ॥ 

এত কৃহি তার মাথে চরণ অর্পিয়া | 
অনুগ্রহ করি গৌর গেলেন চলিয়। ॥ 

স্বপন দেখিয়া তবে দ্ূপনারায়ণ। 

জাগি বসি করে প্রেম অশ্রু বরিষণ ॥ 


৯৯২ 


প্রভু ইচ্ছা মতে তিহো! শাস্তিলাভ করি। 
আইলেন গদাধর পণ্ডিতের বাড়ী ॥ 
প্রণমিয়া কহিলা সকল বিরণ। 

গদাধর তার মাথে দিল! শ্ীচরণ ॥ 

তবে গেল৷ শ্রীম্বরূপ গোস্বামীর স্থানে । 
সব বিবরণ তারে কৈল! নিবেদনে ॥ 
প্রণাম করিল তেঁহে! স্বরূপের পায়। 
কুপা করি শ্বরূপ পদ দিলেন মাথায় ॥ 
অনুগ্রহ করি তারে শক্তি সথারিল! | 
নান! গৃঢ় তত্ব স্বরূপ তাহারে কহিলা ॥ 
শ্রীল দাস গোস্বামীরে কৈল! নমস্কার । 
তিহে অনুগ্রহ তারে করিল! অপার ॥ 
শ্রীজগন্নাথ দেখিল! মনের আনন্দে । 
নিজ কৃত স্তব স্তি করিল! স্বচ্ছন্দে ॥ 
প্রণাম করিয়া তবে তথ! হৈতে আইলা । 
রামানন্দ সনে তার পথে দেখা! হইলা ॥ 
পরিচয় পাইয়! রায়ে প্রণতঃ হইলা । 
রায় রামানন্দ তারে অনুগ্রহ কৈলা ॥ 
পরছে যত গৌরতক্ত সনে সাক্ষাৎ করি। 
কিছু দিন পরে আইলা! গৌড় দেশে চলি ॥ 
কথে! দিন তিহে! ভ্রমিলেন নানা স্থান। 
শুনিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর অন্তদ্ধান ॥ 
অন্তর্ধান শুনি ঠিহো বড় খেদ কৈল!। 
স্বপনেতে নিত্যানন্দ তারে দেখ! দিল] । 
প্রভু দেখি আনন্দেতে হইলা! মুচ্ছিত। 
পদ মাথে দিলা তার স্থির হৈল চিত ॥ 
নিতাই বলে শুন ওহে রূপনারায়ণ। 
নরসিংহ সনে শীঘ্র হইবে মিলন ॥ 

কিছু কাল তুমি হেথায় থাকিবে। 
_কথো দিন পরে নরোত্তমের দেখা পাইবে। 


প্রেমনবিলাস। 


[ উনবিংশ বিলাস। 


এত কহি নিত্যানন্দ হৈল! অন্তহিত। 

জাগিয়! দেখয়ে রাত্রি হয়েছে প্রভাত ॥ , 

প্রভু দেখি যে আনন্দ ন! যায় বর্ণন । 

অদর্শনে যে ছুঃথ তার ন! যায় লিখন ॥ 

প্রভু ইচ্ছামতে তবে কিছু সুস্থ হৈলা। 

আর কিছু দিন পরে অদ্বৈত প্রভুর গোপন 
| শুনিল! ॥ 

বহু খেদ কৈলা' স্বপনে পাইলা দর্শন। 

প্রভু কহে রাজ! নরসিংহ সনে হইবে মিলন. 

এত কহি প্রভূ তার শিরে পদ দিয়! । 

অনুগ্রহ করি তবে গেলেন চলিয়া ॥ 

জাগি রূপনারায়ণ হৈল! খেদান্বিত। 

কিছু কাল পরে রাত্রি হইল প্রভাত ॥ 

প্রভু ইচ্ছামতে তবে কিছু সুস্থ হেল। 

প্রাতঃকৃত্য করি গঙ্গাম্নীনেতে চলিল ॥ 

সেঘাটে হল এক রাজার আগমন । 

বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সাথে লোক অগণন ॥ 

লোকমুখে শুনিলা! এই নরপিংহ রায়। 

করিলেন গঙ্গান্নান আনন্দ হিয়ায় ॥ 

রাজ। নরমিংহ দেখি রূপনারায়ণে। 

পরিচয় লৈল৷ তার আসি তার স্থানে ॥ 

রূপনারায়ণ হয় পরম স্বন্দর | 

নরসিংহের মনে ভক্তি হইল বিস্তর ॥ 

রাজা নরসিংহ রায় অতি আগ্রহ করি। 

রূপনারায়ণে নিল আপনার বাড়ী ॥ 

বত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাজবাড়ীতে আইলা! । 

বিচারে রূপনারায়ণ সবে পরাজয় কৈলা ॥ 


রূপনারায়ণের কীর্তি সর্বত্র ব্যাপয়। 
তার সম পঙ্ডিত কোন দেশে নাহি হয় | 


উনবিংশ বিলাস । ] 


রূপনারায়ণে রাজ! বহু গ্রীতি করে। 
তার পরামর্শে রাজার বহু কীর্তি বাড়ে ॥ 
রূপনারায়ণ যোগশীস্্ বহু জানে । 
কিছু যোগশান্্র আমি পড়িল তার স্থানে ॥ 
কোন কোন যোগ, তাহা হেতে শিক্ষা 
কৈল। 
যোগগুরু করি আমি তীহারে মানিল ॥ 
তার চরিত লিখিতে আছে ঈশ্বরী আদেশ। 
সংক্ষেপে লিখিলু নাহি লিখিব বিশেষ ॥ 
একদিন নরসিংহ রূপনারায়ণ সনে। 
সভা করি বসিরাছে লঞা সভ্যগণে ॥ 
হেনকালে আইল! কতি ব্রাহ্মণ-পর্ডিত। 
সর্বনাশ হৈল বলি হৈয়াছে দুঃখিত ॥ 
কষ্ণানন্দ দত্ত পুত্র নরোত্তম দাঁস। 
্রাহ্মণেরে মন্ত্র দিয়া কৈলা৷ সর্বনাশ ॥ 
বুঝি এত দিনে ঘোর কলি উপস্থিত। 
শৃর্রের ব্রাহ্মণ-শিষ্য শুনি কাপে চিত॥ 
কোথা হৈতে বৈষ্ণব মত আনি প্রচারিল। 
যত দেবদেবী পুজা! সব উঠাইল॥ 
বলি-বিধান পশ্বীলন্ত (১) কিছু নাহি আর। 
দেশ নাশ কৈল ক্রিয়া গেল ছারখার ॥ 
মৎস্য মাংস সব ত্যাগি নিরামিষ খায়। 
সঙ্কীর্ভনে নাচে কান্দে পাগলের প্রায় ॥ 


বৈদিক তান্ত্রিক ক্রিয়। সব লোপ হেল। 
সন্কীর্ভন করি যত লোক ভুলাইল ॥ 


কি কুহক জানে সেই নরোত্তম দাস। 
বছ বিজ্ঞ ত্রাঙ্মণ শিষ্য হইল তার পাশ। 


০০ শপ ক উর বাপ্পা 


(১) পশ্ালস্ত ছাগাদি পশুবধ ফল। 
(১৩) 


প্রেম-বিলাস। 


১৯১ 


ব্রাহ্মণের জাতি রক্ষা কর মহাশয় । 

মৌ সবাঁরে লৈয়৷ চল তাহার আলয় ॥ 
শাস্ত্রের বিচার করি তারে পরাজিব। 

ভয় ষে পাইয়া ভিহে। পলাইয়া যাব ॥ 

শুনি নরসিংহ রায় রূপনারায়ণে । 

কহিলেন কি কহিব কহ ভাই এক্ষণে ॥ (১) 
রূপনারায়ণ কহে শুন মহারাজ | 

গোঠীসহ চল ইথে না! করিহ ব্যাজ ॥ 

বুঝি এতদিনে মোদের ভাগ্যোদয় হৈল। 
নিজগুণে ঠাকুর মহাঁশয় আকর্ষণ কৈল ॥ (২) 
রূপনারায়ণ কহে ব্রাঙ্গণ পগ্ডিতগণে। 
ছাত্রসহ চল, বিচারে হারাবে! নরোততষে ॥(৩) 
মনে মনে কহে রূপ যে শুনি মহিমা । 
মহাশয়ের কৃপায় উদ্ধার হবে সর্বজনা ॥ 
অধাপকগণে আর ব্ধপনারায়ণে। 

লইয়া চলিল! রায় খেতরী ভবনে ॥ 

খেতরী নিকটে কুমরপুর নাম গ্রামে । 
একদিন তথি রায় করিল। বিশ্রামে ॥ 

হেথা শুনিলেন সব ঠাকুর মহাশয় । 

বহু পণ্ডিত লৈয়া৷ আইল। নরসিংহ রায় 
রামচন্দ্র কবিরাজ নরোত্তম প্রতি । 

কৃহে ছদ্মবেশে মোরা পরাজিব তথি ॥ 

এত কৃহি মহোদয়ের অনুমতি লৈঞ। 
কুমরপুর চলিলেন আনন্দিত হৈয়! ॥ 


(১) পুছিলেন কি করিব কহ ভাই এক্ষণে । 
(২) বুঝি এতদিনে মোদের হৈল ভাগ্যোদয়। 
আকর্ধিল! নিজ গুণে ঠাকুর মহাশয় ॥ 

(৩) ছাত্রসহ চল বিচার হবে তার সনে। 


১৯৪ প্রম-বিলাস। [ উনবিংশ বিলাস 
রামচন্দ্র, গোবিন্দ ' আর গঙ্গানারায়ণ। ভথাহি 
হরিহর, রামকৃষ্ণ, জগন্নাথ এই কয় জন ॥ বৈষ্ণবঃ 'পরমোধঘ্বঃ, 
ভেলি, শুঁড়ী সাজে আর বারৈ কুমার । বৈষ্ণবঃ পরমং তপঃ। 
নান! জিনিষ লৈএগ তথি জমীয় বাজার ॥ বৈষ্বঃ পরমারাধ্যো, 
কতেক পড়ুয়া আইল! জিনিস কিনিতে। বৈষ্ণবঃ পরমোগ্থরুঃ ॥ 
মূল্য পুছিলে তাহ! কহে সংস্কতে ॥ আরোগ্যং ভাক্করাদিচ্ছে 
দর্প করি পড়ুয়ারা অংস্কৃত কয়। দ্ধনমিচ্ছে দ্ধতাশনাৎ। 
কিছু আলাপনে সবে হৈলা পরাজয় ॥ জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছে 
তেলী শুঁড়ী কহে মূর্খ তোরা কিবা জান। নুক্তিমিচ্ছেজ্জনার্দনাৎ ॥ 


যদি লঙ্জা থাকে তবে অধ্যাপকে আন ॥ 
লঙ্জ! পাইয়া পড়য়াগণ অধ্যাপকে কয়। 
তেলি শু'ড়ী বারৈ কুমার কৈল সবে জয় ॥ 
পুছিলাম শাস্ত্র তোর! কোথায় শিখিলা । 
বিবরিয়। সব কথা মোদেরে কহিলা ॥ 
খেতরীর পাটে মোরা করি দোকানদারি। 
বহু শাস্ত্রচ্চ৷ তথি কিছু মনে ধরি ॥ 

শুনি অধ্যাপকগণ অগ্নি হেন জলে। 
বিচার করিতে সবে বাজারেতে চলে ॥ 
বহুক্ষণ ব্যাপি সবে বিচার করিল। 
পূর্ণরূপে পপ্ডতিতগণ পরাজিত হৈল || 
পণ্তিতগণ চলি আইল! রাজার বাসায় । 
যৈছে পরাজিত হৈল নিবেদিল তায় ॥ 
পঙ্ডিতগণ কহে আর ন! যাব খেতরী। 
চল এথা। হৈতে শীত্র পলায়ন করি 
রূপনারায়ণ কহে কোন চিন্তা নাই। 
সবে কূপ করিবেন নরোত্বম গোসাঞ্চি ॥ 
পলাইয়। গিয়। আর কিবা প্রয়োজন । 
আশ্রয় করহ নরোভ্তমের চরণ ॥ 


টুবেষ্চব ধন্ম পরম ধর্ম সর্ধশান্ত্রে কয়। 
[লৈ হইলে তক্তি মুক্কি লা হয় ॥ 


এথা বাজারের যত ব্যবনায়িগণে। 
পড়ুরা! ডাকিয়া জিনিষ করিল! প্রদ্দানে ॥ 
তাঁরা কহে নানা স্থানে লাভ মোরা পাই। 
ব্রাহ্মণে করিল দান আমরা! সবাই ॥ 
এত কহি জিনিষ পত্র করিয়া অর্পণ । 
স্ব স্ব স্থানে ব্যবসায়ী করিল! গমন ॥ 
এথা সবে আহারাদি করি নিদ্রা গেলা। 
শেষ বাত্রে পণ্ডিতের! স্বপনে দেখিল৷ ॥ 
খড়গি হস্তে ক্রোধ মৃথে কহে ভগবতী । 
নরোত্তমে নিন্দা কৈলে অরে হ্ষ্টমতি ॥ 
অধ্যয়ন করি তোদের কিছু না জন্মিল। 
বৈষ্ণব নিন্দিয়া তোরা অধঃপাতে গেল ॥ 
তোর মুণ্ড কার্টি যদি করি খান খান। 
তবুত মনের ছঃখ নহে অবসান ॥ 
নরোভ্ম ঈশ্বরের আবেশ অবতার। (১) 
অতি উজ্জ্বল বজ্ঞোপবীত হর্দে আছে তীর 
হৃদে ধার ব্রহ্ম আছে, সে হয় ব্রাহ্মণ । 
বাথ 'গৈতা। কেবল ব্রাহ্মণ জাতির লক্ষণ ॥ 
নয়োত্বম স্থানে তোরা কালি 'লবে দীন্ষণ। 


"| নযোত্তমের অনুগ্রহ ছৈলে তোদের রঙা 


০৭ শশা শশী শপ পাপা 


। (৯) নরোভম ভগবানের আবৈশ' অবতার । 


উনবিংশ বিলাস ।] 


ছে কহি ভগবতী অন্তর্ধান কৈলা!। 
অধ্যাপিকগণ যত জাগিয়! বসিল! ॥ 
স্বপন দেখি ভয়ে কাপে অতি জব্দ হৈয়া | 
্ব্ন কথা রাজারে কহিল বিবরিয়া ॥ 
রাজ! কহে পূুর্ব্বে তোর! নিষেধ না 
মানিলা। 
নরোত্তমে সামান্ত মন্থষ্য বুদ্ধি কৈল! ॥ 
যে কার্য করয়ে তিহে৷ লোকের অসাধ্য। 
প্রীঠাকুর মহাশয় দেবের আরাধ্য ॥ 
ছে কহি অধ্যাপকৃগণে স্থির কৈল। । 
ননানাদি করিয়া সবে খেতরীতে গেলা ॥ 
বিগ্রহে প্রণাম কৈল ভূমি লোটাইয় | 
নরোত্তমে প্রণমিল। সাষ্টাঙ্গ হইয়া ॥ 
মে৷ সম অধম্‌ পাপী জগতে আর নাই। 
অপরাধ ক্ষম কপ! করহ গোসাঞ্জি ॥ 
নরোত্তম সবাকারে অতি কৃপা করি। 
চরণ তুলিয়৷ দিল! মস্তক উপরি ॥ 
সব ব্রাহ্মণেরে তবে কৃষ্ণ দীক্ষ। দিল! | 
যে কৃপ। করিল! তাহ। বলিতে নারিলা ॥ 
প্রধান প্রধান পণ্ডিত ছিল যে যে জন। 
তাহাদের নাম এবে করিয়ে কীর্তন ॥ 
মছ্ুনাথ বিদ্যাভূষণ, কাশীনাথ আর | (১) 
তর্কতৃষণ উপাধি তার সর্বত্র প্রচার ॥ 
হরিদাস শিরোমণি, চন্দ্রকাস্ত আর । 
শ্ায়পধ্ানন উপাধিতে সর্ধত্র প্রচার ॥ 
শিবচরণ দুর্াদীম এই ছুই জন। 
বিদ্যাবাগীশ বিদ্যারত্ব উপাধি সবে কন ॥ 
গঙিতের নাম আমি 'এথায় লিখিল। 


পড়ুয়ার নাম কিছু, লিখিতে নারিল ॥ 


(১ কালীনাথ আর। 


গ্রমবিলাস | ১৯৫ 


এথা রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ । 


জ্রীবিগ্রহ ছয়ে করি প্রণাম সতবন ॥ 


নরোত্তম পদে আসি দণ্ড প্রণাম কৈল। 
যে দেপ্ত করিল! তাহা বর্ণিতে নারিল ॥ 
নরোত্ম দৌহাকারে অনুগ্রহ করি। (১) 
চরণ তুলিয়া! দিল! মস্তক উপরি ॥ 
রাজা নরমিংভের পাইয়। পরিচয় । 
কুষ্ণমন্ত দিল! কপ] করি অতিশয় ॥ 
তবে নরসিংহ রায় ঠাকুয় মহাশয়ে । 
রূপনারায়ণের পরিচয় কে বিস্তারিয়ে ॥ 
বৃন্দাবনে হইয়াছিল যেরূপ ঘটন। 
যেরূপে তাহার মনে হইল মিলন ॥ 
সব কথ সবিস্তার বর্ণন করিল । 
শুনি রামচন্ত্রাদিক আনন্দিত হৈল ॥ 
গুনি ঠাকুর মহাশয় কৃপ। করি তারে। 
অর্থসহ হরিনাম দিল! কর্ণদবারে ॥ রি 
দশাক্ষর গোপাল মন্ত্র করিল! অর্পণ । 
কাম গাক্রত্রী কাম বীজ দিলেন তখন ॥ , 
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি রূপনারায়ণ। 
ধরিল! মস্তকে মহাশয়ের চরণ ॥ 
রামচন্দ্রাদিকে তবে বন্দনা! করিল! । 
যে আনন্দ ছেল তাহ! বর্ণিতে নারিল! ॥ 
রাজভোগ আরাব্রিক করিয়া দর্শন। 
প্রসাদ পাইল! সভে আনন্দিত মন ॥ 
শ্রীঠাকুর মহাশয় প্রসাদ তক্ষিয়া। 
পাত্র শেষ দেওয়াইল! শিষ্যেরে বাঁটিয়। ॥ 
আর দিনে নরসিংহ নিজ ঘরণী আনিল!। 

নরোভম গোসাঞ্চি তরে মন্ত্র প্রদান 

| _ কৈলা ॥| 


০০ 


(১) নরোত্তম দৌহাকারে.অতি-কুপা। করি। 


১৯৬ প্রেম-বিলাস। 


আরে! একদিনের কথা শুন আোতাগণ। 
যে টন! হৈল তাহ। করিয়ে বর্ণন ॥ 
একদিন ছুই ব্রাহ্মণ স্বপন দেখিয়া । 


নরোত্তম নিকটে আইলা আনন্দিত হঞ| || 


প্রণমিয়া কহে দৌঁহে দেখিল স্বপন । 
তোমার নিকটে কৈল শ্রীমন্ত্র গ্রহণ ॥ 
শুনি নরোত্তম ছহে কৃষ্ণমন্ত্র দিলা । 


ছুই ব্রাহ্মণ হল অতি প্রেমেতে বিহ্বল! ॥ 


রাঁটীশ্রেণী সাবর্ণ গোত্র ভাই ছুইজন । 
শ্রীবলরাম আর রূপনারায়ণ ॥ 
ফৌোহাকার প্রেমভক্তি হয় অতিশয় । 
জীখেতরী গ্রামে হয় দৌঁভার আলয় ॥ 
নপ্োত্ম দৌোহাকার প্রেমভক্তি দেখি। 
বিগ্রহ সেবাতে দিলেন ছু'হে রাখি ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে ঢু হে হয় অধিকারী । 
খেতরণী ভবনে সবে ভাকয়ে পুজারী ॥ 
তাহার ভজন চেষ্টা কুন ন| যায়। 
নরোতম ঠাকুরের কৃপা বহু তায় ॥ 
নরোতম ঠাকুরের শিষ্য অগণন। 

শাখ৷ বর্ণনায় করাব দ্িগ, দরশন ॥ 
আরে! এক দিনের কথা করিয়ে বর্ণন। 
ধাহার শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন ॥ 
ক্রমে ক্রমে শ্রীফান্তনী পুর্ণিমা আইল। 
এথা সর্ব মহাস্তের আগমন হৈল ॥ 
সকল পাষণ্ডীগণে করিতে দমন । 
করিলেন এক মহৈশ্বর্ধ্য গ্রকটন ॥ (১) 
শ্রীফান্তনী পূর্ণিমার তৃতীয় দিবসে । 
করিলেন মহাসভা মনের উল্লাসে ॥ 


সর 


(১) করিলেন এক মইৈ্্ধ্য প্রকাশন । 


[ উনবিংশ বিলাস। 


সভা মধ্যে বহু লোকের হৈল সম'গম। 
চৈতন্তগণের নাম করিয়ে লিখন ॥ 
শ্তামানন্দ আইলা রঙগিকাদি ভক্তপত। 
জ্দয়চৈতন্তাদি আইলা পাইয়৷ উৎসাহ ॥ 
অচ্যৃতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল, যাদব । 
শ্তামদাস, যছুনাথ, মাধব আচার্ধ্যা্দি সব ॥ 
বন্থধা, জাহ্বা, গঙ্গা আর বীরচন্ত্র। 
মাধব আচার্ধা আদি আর সুন্দরানন্দ ॥ 
যছুনন্দন আদি সঙ্গে ই'রঘুনন্দন। 
প্রীদাস, গোকুলানন্দ আর স্থলোচন ॥ 
রাজ! বীরহাম্বীর, কৃষ্ণবল্লভ, ব্যাস। 
খেতরী আইলা সবে, আর শ্রীনিবাস ॥ 
বহু লোকের সমাগম সভ৷ মধ্যে হৈল। 
বহুল পাষপ্তী সভ। মধ্যে প্রবেশিল ॥ 
শ্রীমস্ভাগব্ত ব্যাখ্যা কৈল শ্রীনিবাস। 
জর গোস্বামীর ছৈল বন্তৃতা প্রকাশ ॥ 


বৈষ্ণব ধর্ম সর্ব ধর্ম হৈতে বড়। 
সেই ধর্ম লও সবে মন করি দঢ় ॥ 


তথাহি। 


প্গাণপতাং তথ। সৌরং, 
শৈবং শাক্তমিতিক্রমাৎ। 
এতেষাং সর্বধর্মাণাং, 
প্রধান বৈষ্ুবো মতং ॥ 
বৈষ্ুবঃ পরমো ধর্ম, 
বৈষণবঃ পরমং তপঃ। 
বৈষ্ণবঃ পরমার।ধ্যো, 
বৈষুবঃ পরমো গুরু ॥৮ 


___| অবৈষ্ব গুরু কভু না করিহ ভাই। 


সে গুরু ছাড়িয়া ভজ বৈষ্ব গ্োসাঞ্ি॥ 


উনবিংশ বিলাস । ] 


সর্ব মগ্ন হৈতে রুষ্ণ মন্ত্রের প্রাধান্ত | 
সেই মন্ত্র লও সবে হএম অগ্রগণ্য ॥ 
তথাহি গৌতমীয়ে। 
দগাণপত্যেযু সৌরেষু, 
শৈবশাক্রেযু সুরত । 
বৈষ্ণবেধু সমস্তেষু, 
কষ্ণমন্ত্রীঃ ফলাধিকাঃ ॥ 
সে মন্ত্র সম্প্রদায় বৈষ্ণব হৈতে লবে। 
অসন্প্রদায়ীর মন্ত্র বর্জন করিবে ॥ 


তথাহি গৌতমীয়ে। 


“সম্প্রদায়েনোপদিষ্টা, 
স্তেষাং সিদ্ধি বং ভবেৎ 
সম্প্রদায়বিহীনা! যে, 
মন্ত্রীন্তে নিক্ষল। মতাঃ || 


পান্পেচ। 


অত; কাঁলৌ ভবিষ্যস্তি, 
চত্বারঃ সন্প্রদায়িন: | 
শ্রব্রন্ষ রুদ্র সনক।, 
বৈষ্ঞবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥ 
সম্প্রদায়বিহীনা যে, 
মন্ত্রান্তে নিক্ষলা মতাঃ। 
তে সাধনৈ নসিদ্ধান্তি, 
কল্পকোটীশতৈরপি ॥” 


রু্ণ হৈতে গুরু পরম্পরা মন্ত্র যেহ। 
পণ্ডিতগণ কহে সম্প্রদায় মন্ত্র সেহ॥ 
অবৈষ্ণব হৈতে লওয়া ধেহ কৃষ্ণমন্ত্র | 
অসম্প্রদণায় মন্ত্র সেহ খ্যাত সর্বত্র ॥ 
গাণপত্য আর সৌর আর শীক্ত, শৈব। 
অপরাধী আদি সবাকেই কহে অবৈঞ্ণব ॥ 
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অবৈষ্ব হৈতে এদ্ঃমন্ম করিলে গ্রহণ | 
অবই হয় তার নরকে গমন ॥ 
অতএব মানিয়া শাস্ত্রের শাসন। 
বৈষ্ুৰ হৈতে করিবে পুনঃ শ্রীমন্ত্র গ্রহণ ॥ 
তথাহি হরিভক্তিবিলাসে গুরু মাহাত্যে । 
অবৈষবোপদিষ্টেনা 
মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। 
পুনশ্চ বিধিনা পম্যগ. 
গ্রাহয়েছেষ্বাদৃগুরোঃ ॥ 
কৃষ্ণমন্ত্গ্রাহী ফি'হে! তারে বৈষ্ণব কয় । 
বিসুভক্ত ত্রা্মণের বড় স্ুনিশ্চয় ॥ 
তথাহি হরিভক্তিবিলাসে। 
“গৃহীতবিষুত্দীক্ষাকো।, 
বিষ্ুরসেবাপরো! নরঃ। 
বৈষুবোহভিহিতোইভিজ্ঞে, 
রিতরঃ স্তাঁদ বৈষবঃ 
অন্যত্রচ । 
হরিনামপরো যন্ত্র, 
কুষ্ণপুজাপরায়ণঃ | 
কৃষ্ঃমন্ত্রং যোগৃহ্বাতি, 
বিষুং জানাতি বৈষ্ঃবঃ ॥ 
চণ্ডালোহপি দ্বন্ন শ্রেনো, 
বিষুভক্কিপরায়ণঃ | 
বিষুভক্তিবিহীনস্ত, 
দ্বিজোহপি শ্বপচাধমঃ ॥ 
ভক্তিসন্দর্ভে । 
শ্বপচোহি মহীপালঃ, 
বিষ্ণের্ডক্তে। দ্বিজাধিকঃ | 
বিফুভক্তিবিহীনো যো, 
যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ ॥* 
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যি'হে। কৃষ্ভক্ত তিহে! শুদ্র নাহি হয়। 
কৃষ্ণভক্তি হীন ছিজে শৃদ্রাধম কয় ॥ 
তথাহি। 
ন শৃত্রা ভগবন্তক্তা, 
স্তেপি ভাগবতোত্তমাঃ। 
সর্ববর্ণেষু তে শুদ্রা, 
যেন ভক্ত! জনার্দনে ॥ 
যৈছে কাংশ্ত রস যোগে সুবর্ণতা পায় । 
তৈছে মানব কৃষ্ণ দীক্ষা দ্বিজত্ব লভয় ॥ 
তথাহি হরিভক্তিবিলাসে দীক্ষামাহাস্য্ে | 
যথা কাঞ্চনতাং যাতি, ক।ংগ্ঠং রলবিধনত: | 
তথ! দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে 
নৃণাং ॥ (১) 
(১) ছ্বিজত্বং বিপ্রত। ইতি দ্বিগ দর্শনী । 
হরিভক্তিবিলানের দ্বিতীয় বিলাসে দীক্ষ। 
মাহাত্যে উদ্ধত তত্সাগরীয় বচনের অর্থ; 
_-_কাংহ্য যেমন রসযোগে ত্বর্ণত্ব লাভ করে, 
সেইন্ধপ £মানবগণ কৃষ্ণ-দীক্ষার বিধানানু- 
সারে ব্রা্ষণত্ব প্রাপ্ত হয়। 
ভক্তিসন্দর্ভে গুরুতত্ব প্রকরণে উদ্ধৃত 
আগমের পুরশ্চর্ণ প্রসঙগীয় বচন, যথা £-_ 
দ্যথ| সিদ্ধরসম্পর্শাত্বাত্ং ভবতি কাঞ্চনং। 
সন্গিধানাদৃগুরোরেবং শিষ্য বিষুময়ে। 
ভবে ॥” 
অর্থ।-__সিদ্ধ রসম্পর্শে তাত যেমন কাঞ্চন 
হয়, সেইরূপ গুরুর সারিধ্যবশতঃ অর্থাৎ 
দীক্ষার বিধানাগুসারে তপংপ্রভাবে শিষ্য 
বিষুময় অর্থাৎ বিজ্ঞতুল্য হয়। 
শাক্তানন্দ তরঙ্কিন্তাং দ্বিতীয় উল্লাসে 
উদ্ধৃত কুলার্ঘবীন্ধ বচন, যথ৷ £-. 
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এই নরোত্বম কায়স্থ কুলোস্ভব হয়। 

শুদ্র বলি কেহ কেছ অবজ্ঞ। করয় ॥ 
কৃষ্ণভক্ত জন হয় ব্রাহ্ধণ হতে বড়। 
ধিছে৷ শাস্ত্র জানে কহে! মানে করি দৃঢ় ॥ 
কৃষ্ণ-দীক্ষায় দ্বিজত্ব লাভ শাস্ত্রের বচন । 
ইথে অবিশ্বানে যায় নরক ভবন ॥ 

ত্রন্মা, পরমাত্মা, ভগবান্‌ বারে কয় । 

সেই পরমেশ্বর কৃষ্ণ জানিহু নিশ্চয় ॥ 

কৃষ্ণ ধার অন্তরে বাহিরে সদ স্থিত। 

সেই সে ব্রাহ্মণ ইহা! কহিনু নিশ্চিত ॥ 
ব্রাহ্মণের গলে পৈতা৷ সর্মলোকে দেখে। 
সাধকের হৃদে পৈতা সদা থাকে গোপে ॥ 
হৃদয় চিরি যজ্ঞোপবীত যে করায় দর্শন। 
তারেই ব্রাহ্মণ মধ্যে করিয়ে গ্ণন ॥ 


প্রসযন্ৈ ধথাবিদ্ধময়ঃ সুবর্ণতাং ব্রজেৎ। 


দীক্ষাবিদ্ধ স্তথাস্থাত্ব।, শিবত্বং লভতে প্রুবং ॥ 

অর্থ। রস-যন্ত্রের দ্বার! বিদ্ধ লৌহ 
যেমন স্ুৃবর্ণত্ব লভ করে, সেইরূপ শান্ত্রানু- 
সারে দীক্ষাবিদ্ধ অত! শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। 

দীক্ষাবিধান ব। গুরুর সম্গিধানের তাৎ- 
পর্য7য এই যে, যথাশান্ত্র দীক্ষা গ্রহগানস্তর 
মনুষ্য মাত্রেই বিপ্রসাম্যত্ব প্রাপ্ত হয়। 
সদৃগডরুর উপদেশানুসারে যথাশান্ত্র তপন্ত 
করিলে তপন্তার শক্তিতে মানব মাত্রই 
ব্রাহ্গণত্ব লাভ করে। 

“সত্বাংশোহি ব্রাহ্মণ ইনি শ্রুতিঃ। 

ব্রহ্ম জানাতি ব্রাঙ্গণ ইতি শ্রাতিঃ।” 

মানবগণ তপোবলে রজন্তমোগণ জয় 
করিয়। যখন বিশুদ্ধ সন্তবের আঁবিষাব 
করিতে পারিবে, তখনই ব্রদ্ধ পণার্থ অবগত 


উনবিংশ বিলাস। ) পর 


নরোত্তম মহাপ্রভূর প্রেম অবতার। 
নিত্যানন প্রতুর হয় আবেশ অবতার ॥ 
'নিত্যানন্দের কলা তারে ঈশ্বর বলি মান। 
হুদদয় চিরি যজ্জোপবীত করাবে দর্শন ॥ 
এত কহি বীরচন্দ্র বিরত হইল! । 
যজ্জোপবীত দেখাইতে সবে আজ্ঞা কৈল! ॥ 
পূর্বকালে সভ। মধ্যে থেছে হনুমান । 
হদয় চিরি সীতারাম দর্শন করান || 
তৈছে নরোত্তম গোসাঞ্ সভার আজ্ঞ। 
মতে। 
জদয় চিরি দেখাইলা! শ্রীজ্জোপবীতে ॥ 


হইতে সমর্থ হইবে। ব্রহ্ষপদার্থ জানিতে 
গারিলেই মানবগণ ব্রাক্ধণ ও বিষুঃ তুণ্য 
হয়। যেহেতু ণতপঃ শ্রুতিশ্চ যোনিশ্চ 
এতদ্বণক্গণকারণং।” তপন্তা, এতি এবং 
যোনি, এই তিনটা খাঙ্গণের কারণ। এই 
রূপ শানে আছে। 

তপন্তাদ্বারা যে সকল ব্রাঙ্গণেতর জাতি 
ব্রাঙ্মণ হন, তাহারা তপো ব্রাহ্মণ ) শ্রুতিতে 
ধাহার! ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দিষ্ট, তাহারা 
শ্রতিব্রাঙ্গণ, আর ত্রান্গণের সন্তান যোনি 
স্রাহ্ধণ | 

যর্দি কেহ বলেন ষে, ব্রাহ্মণেতর জাতি 
তপোবলে জন্মাস্তরে ব্রাহ্মণ হইবে, ইহ- 
জন্মে নহে। তাহা সঙ্গত নহে, কারণ, 
"অতুৎ্কটেঃ পাপপুণ্যৈরিহৈৰ ফলমন্নু তে ।” 
মন্থয্যগণ অত্যুৎকট.পাপপুণ্য দ্বারা অর্জিত 
ফল ইহজন্মেই লাভ করে। এইরূপ 


শাপ্প রহিষাছে। “ইহৈব” এই এব শব 
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দীপ্তিশালী পৈতা যেন সুধ্টের কিরণ। 
পাষণ্ী না পারে তাহ! করিতে দর্শন ॥ 
যি্টে৷ ভক্ত তিহে! দেখে মনের উল্লাসে। 
দেখি পাষণ্ডীর অঙ্গ কাপে, পান মহাত্রালে ॥ 
তক্তগণ আর যত পাষণ্ীর গণে। 

প্রণমিয়। সবে বহু করয়ে স্তবনে ॥ 

তবে নরোত্তম পৈত। সঙ্গোপন করি। 
পাষণ্ভীরে অনুগ্রহ কৈল! বহুতরি ॥ 

ধন্য ধন্ত ধন্য শব্দ উঠিল তখন । 

পরস্পর সবে মিলি কৈলা আলিঙ্গন ॥ 
নরোত্তম গৌরগণে প্রণাম করিলা । 
অনুমতি লৈয়! সন্কীর্ভন আরম্ভিলা ॥ 


দ্ার। পরজন্মকে ব্যাবৃত্ব কর হইয়াছে। 
এই বচনটা পঞ্চতন্ত্রাদিতে উদ্ধত আছে । 

নিম্নলিখিত ব্রাহ্মণেতর জাতি সম্ভৃত 
মহোদয়গণ অতিশয় প্রবলতম তপন্তার 
প্রভাবে ইহজীবনেই ব্রাঙ্গণত্ব লাভ করিয়া- 
ছিলেন। জন্মাস্তরে নহে । 


যথা-_শাঙ্করভায্যে-_ 

“খ্বষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যাং জাত, কৌশিকঃ 
কুশান্তীর্ণে, গৌতমঃ শশকপৃষ্টে, বাল্সীকি 
বন্মীকাৎ। চ্ীলীগর্তোৎপনে। মহামুনিঃ 
পরাশরো, মাতঙ্গী পুত্রো মাতঙ্গঃ | মাওব্যো 
মাওব্যাং, ব্যাসঃ কৈবর্তক্যাং, বশিষ্ো 
বেহায়াং, বিশ্বামিত্রঃ ক্ষত্রিয়ায়া, অগম্ত্যঃ 
কলসাজ্জাত ইতি শ্ায়তে |” 

অর্থ। খধ্যশৃঙ্গ হরিণীতে, কৌশিক 
কুশাস্তীর্ণে, গৌতম শশক পুষে, বাঁশী 
বন্দীক হইতে, মহান পবাশর চওালীতে, 


২০৩ 


কিছুকাল গান করি করে বিশ্রাম। 
ন্রসিংহ, রূপনারায়ণ আসি করিলা প্রণাম ॥ 
রূপনারায়ণ তবে গান আরম্তিল। 
নরসিংহ রায় থোল স্কন্ধেতে করিল ॥ 
কিবা গান কিব! বাদ্য স্বর সুমধুর 
দ্রবিল সবার চিত্ত নাহি মানে উর ॥ (১) 
সুমধুর স্বরে সভার মন হরি নিল। 
উদ্ধ বাহু করি সভে নাঁচিতে লাগিল ॥ 
বীরভদ্র প্রহু শ্রীরূপনারায়ণে। 
দৃঢ় আলিঙ্গন করি করয়ে নর্তনে ॥ 
রূপনারায়ণ তবে পড়ে প্রভুর পায়। 
রুপ! করি বীরচন্ত্র পদ দিল! মাথায় ॥ 
মাতঙ্গ হস্তিনীতে, মাওব্য মাওবীতে, ব্যান 
কৈবর্ত কন্তাতে, বশিঠ বেশ্ঠাতে, বিশ্বীমিত্র 
ক্ষপ্রিয়াতে, এবং অগস্ত্যমুনি কলন হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছিলেন। 
পাতঞ্জল দর্শন্রে ভাষাটীকায় বর্ণিত 
আছে যে, তপোবলে নন্দীশ্বর ইহ্জন্মেই 
দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন । 
জন্মৌষধিমন্তপঃ সমাধিজীঃ সি্ধয়ঃ | 
জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যাপুরণাৎ। 
এই সুত্রদ্বয়ের ভাষ্য টীক। দেখিবেন। 
শ্রীঠাকুর মহাশয়, শীদাস গোন্বামী প্রভৃতি 
মহাত্বারা যথাশান্তর দীক্ষিত হইয়৷ ইহজন্মেই 
ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন এবং দেবত্ব লাভ 
করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই শ্রীঠাকুর 
মহাশয় বতর ব্রা্গণে শিষ্য করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন এবং হুদয় হইতে বজ্ঞোপবীত 
প্রদর্শন করিতেও সমর্থ হইকউ্রছিলেন |. 
(১) উর, ওর, অস্ত, অবসান । 


প্রেম*বিলাস। 


[ উনবিংশ বিলাঁস। 


যে আনন্দ হৈল তাহ! না যায় লিখন। 
কিছু পরে বিরত হুইল সন্কীর্তন ॥ 
বীরভদ্র প্রভু সর্বগুণের আলয়। 
বূপনারায়ণের তিহে! লৈলা পরিচগ্র ॥ 
আদি অন্ত বিবরণ সকল জানিলা । 
শ্রীরূপের শক্তি ইহ! নিশ্চয় করিল ॥ 
বীরচন্দ্র কহে শুন রূপনারায়ণ। 
তোমার ভক্তিতে মোর ভ্রবাইল মন ॥ 
তুমি হও শ্রীল রূপ গোস্বামী শকতি। 
তোমারে প্রদান কৈন্ুু “গো শ্বামী” 
খেয়াতি ॥ 
ব্পনারায়ণ শুনি আনন্দিত মন। 
ছুই হাতে ধরিলেন গোস্বামী চরণ ॥ 
অচ্যুতানন্দ, কষ্ণমিশ্র আর শ্রীগোপাল। 
শ্রীনিবাস, শ্টামানন্দ, রঘুনন্দন আর ॥ 
রামচন্দ্র, সন্তোষ দত্ত, শ্রীগোকুলানন্দ । 
বন্ুধা, জাহুবা, গা, আর শ্রীগোবিন্ন ॥ 
যতেক গৌরাঙ্গগণ নাম লব কৃত। 
সবে অনুগ্রহ তারে কৈল৷ যথোচিত ॥ 
রূপনারায়ণ বনদিলেন সবার চরণ । 
সভে করিলেন তারে প্রেম আলিঙ্গন ॥ 
বিদায় হেয়! মহাত্তগণ নিজ স্থানে গেলা । 
কিছুদিন রূপনারায়ণ এথায় রহিলা ॥ 
কোন এক দিবস শ্রীবূপনারায়ণে । 
নিজ সিদ্ধ নাম চাহে মহাশয়ের স্থানে ॥ 
ল্নঠাকুর মহাশক়্ তারে কৃপা করি। 
সিদ্ধনাম দিল! “শ্ীনারায়ণী মঞ্জরী” ॥ 


নরোত্বম ঠাকুরের মহিমা অপার । 
মুঞি কি লিখিতে জানি ভক্তি হীন ছার ॥ 


উনবিংশ বিলাস । ] 


আমার ঠাকুরাণী শ্রীবৃন্দাবনেতে। 
প্রতিশ্রুত ছিলেন শ্রীমূর্তি পাঠাইতে ॥ 
ীরাধার মুর্তি মদূনমোহনের কারণে। (১) 
প্রস্তুত করাইয়! তাহা পাঠাইল! বুন্দাবনে ॥ 
দেখিয়। গোশ্বামিগণের মহানন্দ হৈলা। 
শ্লীমদনমোহনের বামে শ্রীরাধা 

বসাইলা ॥ (২) 
ঈশ্বরীর বৃত্তান্ত ইথে অধিক না! লিখিল। 
বীরচন্ত্র চরিতে তাহা বিস্তারি বর্ণিল ॥ 
মামার শ্রীঠাকুরাণীর অষ্ট পুত্র হয়। 
অভিরামের প্রণামে সপ্ত পরাণ ত্যজয় ॥ 
শেষ পুত্র বীরভদ্র বীরচন্দ্র নাম। 
বীরচন্ত্র চরিতে লিখিল তাহার আখ্যান ॥ 
প্রীখণ্ডেতে নরহরির অন্ত্যেষ্টি মহোৎসবে। 
মৃহাসঙ্কীর্ভন আদি করিলেন সবে । 
হেনকালে রামাই নীমে অন্ধ একজন । 
দেখিতে আইল! সেহ্ে! কীর্তন নর্ভন ॥ (৩) 
গান শুনে, নৃত্য কিছু দেখিতে না পায়। 
ছুই চক্ষু ধরি কেবল করে হায় হাক ॥ 
কৃষ্ণ সন্কীর্ভন নৃত্য দেখিতে নারিল। 
কোন অপরাধে মোর চক্ষু হরি নিল ॥ 


(১) শ্রীরাধার মূর্তি গোপীনাথের কারণে । 


( মু্রি পুস্তকের পাঠ )। 


(২) জ্ীগোপীনাথের বামে শ্রীরাধা 
বসাইলা ॥ 


এইরূপ পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে আছে, 
ইন্তলিখিত পুস্তকে নাই । ষোড়শ বিলাসে 
এবং অর্থ-বিপামেও মদনমোহনের বামে 
রাধা বসানের কথাই আছে । 
(৩) দেখিতে আইল! সেহে! নাম সহীর্তন। 
(১৩ক) 


প্রেম-বিলাস। 


১৬১ 


এত কহি তিহো করে বহুত ক্রন্দন । 
বীরচন্ত্র প্রভূ তারে দিল! চক্ষুদান ॥ 
চক্ষু ধরি কহে প্রভু দেখহ রামাই। 
এই সন্কীর্তনে নৃত্য করয়ে সবাই ॥ 
চক্ষু পাঁঞা রামাই পড়ে প্রভু পদতলে । 
প্রভু পদ দিল! তার মস্তক উপরে ॥ 
ধন্য ধন্য নাদ তবে উঠিল গগনে । 
সবে কোঁলাকোলি করে প্রেম আলিঙ্গনে ॥ 
চক্ষুদান দিলা প্রভূ করুণা করিয়া। 
বীরচন্দ্র চরিতে তাহা লিখিনু বিস্তারিয় ॥ 
বীরচন্ত্র প্রভু মোর দয়াল গোসাঞ্রিঃ। 
যত শিষ্য কৈলা তিহে। তার অন্ত নাই ॥ 
কাদ্‌ড়াগ্রামে আছে জয়গোপাল একজন। 
গুরুর প্রসাদ লঙ্ঘনে তাহে করিল! বর্জন ॥ 
শ্রীনিবাস আদি সর্বব মোহান্তের স্থানে । 
পত্র দিয় বীরভদ্র করিলা জ্ঞাপনে ॥ 
ইথে হুত্ররূপে আমি কিঞ্চিৎ লিখিল। 
বীরচন্দ্র চরিতে তাহা! বিষ্তারি বর্ণিল ॥ 
একদিন বীরচন্ত্র মাতার আজ্ঞা নিয়া। 
চলিলেন নীলাচল আনন্দিত হিয়া! ॥ 
তথি গিয়া জগন্নাথ দর্শন করিল। 
মহাপ্রভূর লীলা স্থানে সকল দেখিল ॥ 
যে যে ছিলেন তথি প্রভুর পরিকর। 
সভারে মিলিয়া আইলা গোপী- 

1 বললভপুর ॥ (১) 
তথি শ্তামানন্?ু সনে করিয়া সাক্ষাত। 
কিছুদিন খড়দহি-হৈল! উপনীত ॥ 


৮ পপ উপ জপ পা সপ পাপ পল পপি 


(১) সব। সনে সাক্ষাৎ করি আইলা 
গোপীবল্পভপুর | 


২০২ 


সুত্ররূপে হেথা আমি কিঞ্িং কহিল। 
বিস্তারিয়া বীরচন্ত্র চরিতে বর্ণিল ॥ 
কিছুদিন প্রভু মোর খড়দহে থাকি। 
বৃন্দাবন গমন কৈলা মনে হুঞা সুখী ॥ 
খড়দহ হতে অন্থিকা শাস্তিপুর দিয়া । 
নব্দীপ আইলেন আনন্দিত হিয়া ॥ 
মহাপ্রভুর লীলা স্থান করিয়া! দর্শন। 
খণ্ড হৈয়া যাজিগ্রাম করিল! গমন ॥ 
দিন দুই চারি তথি অবস্থিতি করি। 
কাটোয়। বুধরী হঞ| গেলেন খেতরী ॥ 
কিছুদিন শ্রীখেতরী গ্রামেতে থাকিয়! । 
কথো দিনে বৃন্দাবন উত্তরিলা আসিয়া ॥ 
পথের বৃত্তান্ত ইথে কিছু না বর্ণিল। 
বিস্তারিয়। প্রভুর চরিত্রে কছিল ॥ 
গ্োস্বামিগণের সহ হইল মিলন। 
করিলেন মথুরা মণ্ডল দরশন ॥ 
এ সব বৃত্তান্ত আমি অতি বিস্তারিয়া। 
বীরচন্র চরিতে লিখিল আনন্দিত 

ভঞা ॥ (১) 
ভ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন । 
রাধা দামোদর আর শ্রীরাধারমণ ॥ 
শ্রাধাবিনোদ আদি করি দরশন। 
যে আনন্দ হৈল প্রভুর ন! যায় লিখন ॥ 
এ সকল বিগ্রহের বিবরণ যত। 
যৈছে ধার হেল প্রাপ্তি করিয়া বেকত ॥ 
বীরচন্দ্র চরিতে তাহা বিস্তার লিখিল। 


যে শুনে তাহার চিত্ত দ্রবীভূত হেল ॥ 


(১) বীরচন্দ্র চরিতে এ বৃত্বাস্ত লিখিনু 


বিস্তার। 
যে শুনে তাহার বছে আনন্দাশ্র ধার ॥ 


প্রেম-বিলাস। 


[ উনবিংশ বিলা 


বীরচন্দ্র প্রভু মোর বৃন্দাবন হতে । 
কথো দিনে আইলেন শ্রীএকচক্রাতে.॥ 
একচাঁকা স্থান তিহো৷ করিলা দর্শন। 
যথি নিত্যানন্দ প্রভূ লভিল! জনম ॥ 
নিতাইর বাল্যলীলা স্থান দেখিয়া । 
প্রেমধারা বহে নেত্রে আনন্দিত হিয়া ॥ 
বীরচন্দ্র চরিতে আমি তাহ! বিস্তারিল। 
তথি হৈতে প্রভু মোর খেতরী আইল ॥ 
দেখি নরোভম পড়ে প্রভু পদতলে । 
আলিঙ্গন কৈলা প্রভু অতি কুতুহলে ॥ 
শ্রীবিগ্রহগণে প্রভূ করিয়া দর্শন। 
করিলেন কথোক্ষণ নাম সন্কীর্ভন ॥ 
প্রসাদ পাইয়া প্রভু নরোত্বম সনে। 
বুন্দাবনের বৃত্তীস্ত কহিল কথোক্ষণে ॥ 
লোকনাথ গোস্বামীর আশীর্বাদ শুনি। 
নরোত্তমের ছুই নেত্র বহি পড়ে পানি ॥ 
কিছুদিন শ্রীখেতরী করি অবস্থান । 
এথা হৈতে যাজিগ্রাম করিল পয়ান ॥ 
আচার্য্য শুনিলা বীরচন্দ্রের আগমন । 
আগুসারি আনিলেন আপন ভবন ॥ 
শ্রীনিবাস বীরচন্ত্র পদে প্রণমিল। 
বীরচন্ত্র গ্রভূ তারে আলিঙ্গন কৈলা ॥ 
(ঈশ্বরী, গৌরাঙ্গ প্রিয়া সেথাই আছিল! । 
আসিয়। গ্রভ্র পদ্দে প্রণাম করিল! ॥ 
বৃন্দাবন গমন বৃত্তান্ত কহি ভাহে। 
শ্রীল ভট গোত্বামীর আশীর্বাদ কহে ॥ 


' নিজ প্রভুর আশীর্বাদ শুনি শ্রীনিবাস। 


না দেখিল শ্ীচরণ ছাড়ে দীর্বশ্ব।স ॥ 
কিছুদিন প্রভূ যাঁজিগ্রামেতে থাকিয়া! । 
খণ্ডাইয়! খড়দহে আইলা চলিয়া ॥ 


উনবিংশ বিলাস । ] 


বনুধা, জাহুব| পদে প্রণাম করিল । 
গায়ে হাত দিয়া ু'ছে আশীর্বাদ কৈল! ॥ 
বীরচন্ত্র প্রভু, বুন্দাবন বিবরণ । 

সবার নিকটে তাহা করিল! বর্ণন ॥ 
ইথে সুত্র মাত্র আমি বর্মন করিল। 
বীরচন্্র চরিতে তাহ! বিস্তার লিখিল ॥ 
শ্লীল বীরচন্ত্র প্রভুর বৈরাগ্যের রীতি । 
প্রভুর চরিতে আমি লিখিলাম কতি ॥ 
এই ষে লিবিয়ে গ্রন্থের যতেক বৃত্তান্ত । 
প্রভুর চরণ মোর স্মরণ একান্ত ॥ 
গুরুমাজ্ঞ! বলবতী সর্ব শাস্ে কয়। 

যে কিছু লিখিন্থ আমি গুরুর আজ্ঞায় ॥ 
শীজাহ্ুব! বীরচন্দ্র পদে যার আশ । 
প্রেমবিলাস কহে নিত্যনন্দ দাস ॥ 


ইতি প্রেমবিলাসে উনবিংশ বিলাস। 


(এ অাররজহাচনরনীজা 


বিংশ বিলাস। 


জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াঈবৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ 

জয় জয় শ্রীনিবাস আচার্য্যঠীকুর । 

জয় জয় নরোভম প্রেমরসপুর ॥ 

জয় জয় শ্তামানন্দ ভক্তিরত্বীকর। 

জয় জয় রামচন্দ্র সর্বগুণধর ॥ 

শুন শুন শ্রোতাগণ হৈয়া একমন।' 
এবে কি এ সবার-শাখার বর্ণন ॥ 
ত্রিমল্প, বেঙ্কট আর শ্রীপ্রবোধানন। 
মহাপঙ্ডত তিন ভাই বাস হয় ত্রৈলিঙ্গ ॥ 


প্রেম-বিলা। 


শ্রীগোপাল ভট্ট হন বেগগট নর্নান। 
প্রবোধানন্দ সরন্বতীর শির্য প্রিয়তম ॥ 
শ্রীল মহাপ্রভু যবে দক্ষিণেতে গেল|। 
বেঙ্কটের ঘরে চাতুন্মান্ত ব্রত কৈলা ॥ , 
মাপ্রভুর কৃপায় পান্ন মাধুর্য আম্বাদ | 
ব্রজ ভাবে ভজে সদ! রাধারুষ্ পাদ ॥ 
নিজ ঘরে গোপা'লভট্র প্রাণনাথ পাঁঞা । 
পিতার আজ্ঞায় সেবে মহা হই হৈয়া ॥ 
গোপালেরে মহাপ্রহ্ব তত্ব জানাইল! । 
প্রত্র কৃপায় তার ব্ররভাব স্ফুর্তি হেল1 ॥ 
শ্রীগোপাল ভট্ট হন শ্রীগুণমঞ্জরী । 
শ্রীনিবাস আচার্ধ/ঠাকুর শিষ্য হন তারি ॥ 
শ্রীনিবাসের সিদ্ধ নাম শ্রীমণিমঞ্জরী ॥ 
শ্রীনিবাস-রূপ বৃক্ষের শাখা বু তরি ॥ 
শ্রেষ্ঠ শাখা রামচন্দ্র কবিরাজ হয়। 
নরোত্তম সঙ্গে ধার প্রীতি অতিশয় ॥ 
শ্ীগোবিন্দ কবিরাজ সাধক উত্তম । 

ধার গীতামূৃতে হয় ভূবন পাবন ॥ 

দুই কবিরাজের হয় ছুইত ঘরণী। 
তাহারে করিল! দয়! আচাধ্য গুণমণি ॥ 
ব্রামচন্দ্রের পত্রী রত্্রমালা অভিধান | 
গোবিন্দের পত্বীর হয় মহামায়া নাম ॥] 
গোবিন্দের পুত্র দিবাসিংহ নাম হয়। 
তাহারে করিল! দয়! আচার্য্য মহাশয় ॥ 
শ্রীনিবাস আচার্য্য নিজ পত্রী ছুই জনে । 
দীক্ষা মন্ত্র দিল! অতি আনন্দিত মনে ॥ 
আচাধ্যের জ্যেষ্ঠ পত্তীর দৌপদী নাম ছিল!। 
পরে তিহো ঈশ্বরী নামেতে ব্যক্ত হৈল! ॥ 
আচার্য্ের কনিষ্ঠ পর্তী পদ্মাবতী নাম। 
পরে বার গৌরাঙগপরিয়! হৈল অভিধান ॥ 


০৩ 


২০৪ প্রেম-বিলাস। [ বিংশ বিলাস। 


আচার্য্ের তিন পুত্রে কন্ঠা তিনজনে । কলানিধি চট্ট আর তাহার জাঙগাত|। 

মন্ত্র প্রদান করিলেন আনন্দিত মনে ॥ শ্রীরাজেন্্র বন্ধ্য নাম সর্ববগুণযুত। ॥ 

জ্যেষ্ঠ বৃন্দাবন, মধ্যম রাধাকৃষ্টাচার্য্য। কলানিধির ছুই কন্তা রাজেন্দ্র ঘরণী। 
কনিষ্ঠ গোবিন্দগতি সর্বগুণে বর্্য ॥ শ্রীমালতী আর ফুলব্বি ঠাকুরানী ॥ 

জ্যেষ্ঠা হেমলতা! * মধ্যমা ক্ষ্তপ্রিয়া হয়। | তাহারে করিল৷ দয়া আচার্যা ঠাকুর । 
কাঞ্চন লতিকা! কন্তা কনিষ্ঠ কৃহয় ॥ বৃন্দাবন চট্ট শাখ! প্রেমরসপুর ॥ 
ইহাদের শাখ! উপশাখ! হবে যত। আর শাখ! হয় শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী | 
ভাগ্যবস্ত জনে তাহা করিবে বেকত ॥ তজনে যাহার নাম ভাবুক চক্রব্ন্তী ॥ 
কাঞ্চনগড়িয়াবাসী হরিদাসাচার্যয । তাহার বদতি হয় বোরাখুলি গ্রাম । 
শ্রীমহাপ্রভূর শাখা সর্বগুণে বর্ধ্য ॥ আর শাখা গোঁপাল দাস সর্ব গুণধাম | 
তাঁর পুত্র গোকুলানন্দ আর শ্রীদাস। গোবিন্দ চক্রবত্তী'র পুত্র শ্রীরাজবল্লভ । 
্রীনিবাসাচার্ধ্য স্থানে কৈলা বিদ্যাভ্যাস ॥ | আচার্য্ের শাখা ইহো৷ জগত ছুল্লভ। 
জ্যেষ্ঠ শ্রীগোকুলানন্দ, কনিষ্ঠ শ্রীদাস। | কর্ণপুর কবিরাজ বংশীদাস ঠাকুর । 

পিতি আজ্ঞাক্ দীক্ষা নিলা শ্রীনিবাস পাশ ॥ আচার্যের শাখা বাড়ী বাহাদুরপুর ॥ 
আচার্ষ্ের এ শাখাঘয় ভক্তি রসময়। বু'ধাই পাড়াতে বাড়ী গোপালদাস ঠাকুর। 
ধাহারে দেখিলে পাষণীর লাগে ভয় ॥ আচার্য্ের শিষ্য কৃষ্ণ কীর্তনেতে শুর ॥ 
গোকুলানন্দের পৃত্র কৃষ্ণবল্লভ হয়। ্রীরূপ ঘটক শাখা রুনন্দন দাস । 
তাহারে করিল! রুপা আচার্ধয মহাশয় ॥  ] ঘটক উপাধিতে তিহো হইলা প্রকাশ। 
নরমিংহ কবিরাজ রঘুনাথ কর। হুধাকর মণ্ডল শ্ঠামৃপ্রিয়া পত্রী সহ। *» 
তাহারে করিল! শিষা আচার্ধা ঠাকুর ॥ শ্রীনিবাস আচার্য তাহে কৈলা অনুগ্রহ ॥ 
রামকৃষ্ণ চট্ট শাখা গুণের আলয়। তার পুত্র রাঁধাবল্লভ, কামদেব, গোপাল । 
তার পুত্র গোপীবল্লভ চট্ট শাখা হয় ॥ আচার্ষ্ের শাখা হয় পরম দয়াল ॥ 
গোপীবল্লত চট্ট হয় কুলীন প্রধান। . '  ঈশ্বরীর পিতা, নাম শ্রীগোপাল চক্রবর্তী । 
হেমলতা কন্তা আচার্য তারে কৈলা দান ॥ | আচার্যের শ্বশুর যার সর্বত্র কীর্তি । 
শ্ীকুমুদ চট্ট শাখ! সর্ব গুণাধার। তীর হই পু শাখা আচারের শাল হয়। 
তার পুত্র শ্রীচৈতন্, কৃষ্তপ্রিয়ার ভাতার ॥ | শ্ামদাস, রামচর? আগা এর 


তাহারে করিলা দয়া আচার্য্য গুণময় । 
* হেমলতার সন্তান ঠাকুর গোম্বামিগণ | আর শিষ্য রঘু চক্রবর্তী ধারে কয় ॥ 
মুরশিদাবাদ মালিহাঁটা ও বুঁধইপাড়ায় বাস | গৌরাঙ্গপ্রিরার পিত| আচার্য্য শ্রশুর। 
করিতেছেন। আচাধ্য চরণ বিন! নাহি জানে আর ॥ 


বিংশ বিলাস।] 


রুষ্দাস চট্ট শিষ্য বাস ফরিদপুর । 
মোহনদাস, বনমাঁলিদাস বৈদ্যভক্তিপুর ॥ 
রাধাবল্পভ দাস শাখা, আর মথুরাদান। 
পাধাকৃষ দাস শিষ্য, আর রদণদাব ॥ 
রামদীস কবিবল্পভ মহ আখরির। | 
আঁচার্ধ্যকে বহু পুথি দিরাছে লিখির়! ॥ 
বনমালি দাসের পিতা নাম গোপাল দাঁস। 
'আতআ্মারাম, নকড়ি শাখা, চট্ট ঠ্যামদাস ॥ 
চর্গাদান, গোগীরমণ দাস বৈদ্য জাতি । 
রুনাথ দাঁস, শ্রীদাঁস কবিরাজ খ্যাতি ! 
,গাকুলানন্দ চক্রবন্তী, গোকুলানন্দ দাস। 
'গাপালদাস ঠাকুর, আর চট্ট গ্তানদাস ॥ 
রাধাকৃষ্ণ দাস, আর রামদাস ঠাকুর । 
মুকুন্দ ঠাকুর শাখা নহাভক্তি শুর ॥ 
বনবিষুপুরবানী ব্যাস চক্রবর্তী । 
নিজ প্রভুর রূপায় পায় আচার্ধ্য খেয়াতি ॥ 
ভার পত্রী শিষ্য হয় ইন্দমুখী নাম। 
আর শাখা তার পুত্র গ্রামদাস অভিধান ॥ 
বীরহাম্ধীর রাজা শাখা যে গ্রন্থ কৈল চুরি। 
জীব গোসাঞ্ি নাম রাখে চৈতন্যদাস তারি ॥ 
রাজপত্রী স্লক্ষণ| তারে কুপা কৈল! 
রাজপুত্রধারী হাম্বীর তারে দীক্ষ। দিল! ॥ 
করণ কুলোছব করুণাদাস মজুমদার । 
তার ছুই পুত্রে কূপ! করিলা প্রচার ॥ 
জানকী রামদাস, আর প্রকাশদাস নাম। 
আচার্য্য পত্রলেখক বলি বিশ্বাস খ্যাতি পান॥ 
রামদাস, গৌঁপালদাস, বল্পবী কবিপতি। 
আচার্যের শিষা তিন বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥ 
দেওলী গ্রামস্থ কৃষ্তবন্নভ চক্রবর্তী । 
ধার গৃহে আচাধ্য হৈলা প্রথম অতিথি ॥ 


প্রেম-বিলাস। 


২৩৫ 


গ্রন্থ চুরির খবর কয় এই মহাশয়। 

স্টাারে আচার্ধ্য দয়। কৈল! অতিশয় ॥ 

নারায়ণ, মুপিংচ, বাজুদেব কবিরা । 

আর শাখ! বুন্নাবনদাস কবিরাজ ॥ 

| ভগবান কবিরাজ, শ্রীমস্ত চক্রবর্তী । 

| র ঘুনন্দন, গৌরাঙ্গদাস, খাঁর সন্কীর্ভনে 

র প্রীতি ॥ 
গোপীজনবল্লভ ঠাকুর, ঠাকুর শ্রীমন্ত। 
আচার্য্যের কূপ! ধত নাহি তার অন্ত ॥ 
চৈতন্যদাস, গোবিন্দদাঁন, ভুললীরানদাস 

আর। 

বিপ্র বলরামদাস সদাহরি নাম যার ॥ 

উৎক্লদেণী জয়রাঁম চৌধুরী মহাশয় । (১) 

। তাহারে করিল! দয়! আচার্য দয়াময় ॥ 
ত্রাহ্মণ শ্রীতরিবল্লভ সরকার ঠাকুর । 

৷ কুক্চবল্পভ চক্রবর্তী শাখা ভক্তিপুর ॥ 
গৌড়দেশবাসী কৃষ্ণ পুরোহিত ঠাকুর। 
আর শাখা শ্তামচট্ট বার শিষ্য প্রচুর ॥ 


স্পা পপপশস্পি 


| গৌড়দেশবাসী জয়রাম চক্রবর্তী । 


ঠাকুরদাস ঠাকুর ধাঁর সঙ্কীর্ভনে ও্রীতি ॥ 
শ্টামস্ন্দর দাস, মথুরাদাস আর আত্মারাম। 
মথুরানিবাসী তাঁরা ব্রাহ্মণ সম্তান ॥ 

শ্রীগোবিন্দরাম আর ভ্রীগোপাল দাস। 
আচার্য্য প্রভুর শাখা শ্রীকুণ্ডেতে বাস ॥ 


মোহনদীস, বজানন্দ দাস, আর হরিরাম। 
হরিগ্রসাদ, স্থখানন্দ, শাখা! মুক্তারাম ॥ 
বঙ্গদেশী কলানিধি আচার্য মহাশয় । 
ধার প্রতি আচাধ্যের কপা অতিশয় ॥ 


পপ পা শপ সস পর পর পপ পা স্পা 


(১) উৎকলদেশী দয়ারাম চৌধুরী মহাশয়। 
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রামশরণ, রসিকদাস, আর প্রেমদাস। 
তাহারে করিল! শিষ্য আচার্য শ্রীনিবাস ॥ 
এইত শ্রীনিবাসাচার্ধ্যের শাখার বর্ণন । 
এবে করি নরোত্তমের শাখার লিখন ॥ 
মহাশয়ের বহু শিষ্য কে ক্র গণন। 
কিঞ্চিৎ করিয়ে আমি দিগ দরশন ॥ 
রীক্ষষ্ণচৈতন্ত শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিশেষ । 
হরিনাম দিয়। তাঁরিলেন সর্ধদেশ ॥ 
তার শিষ্য লোকনাথ গোপাঞ্জি মহামতি । 
যশোর তালগড়ি গ্রামে ধাহার বসতি ॥ 
মহাপ্রভুর আজ্ঞা কৈলা৷ বুন্দাবনে বাস। 
শ্রীবাধাবিনোদ দেব ধাহার প্রকাশ ॥ 
মগ্চুলালী মঞ্জরী হন লোকনাথ গোসাঞ্ি। 
তাঁর শিধ্য নরোত্ম খ্যাত সর্ব ঠাই ॥ 
্ীঠাকুর মহাশগ্ন চম্পক মঞ্জরী। 
মানস সেবাতে তার হস্ত যায় পুড়ি ॥ 
নরোত্তম-রূপ বৃক্ষের শাখা অগণন। 
তিহ ত করিল! সর্বভূবন পাবন ॥ 
খেতরী নিবাসী বলরাম চক্রুচত্তী। 
মহাশয়ের প্রিয়শিধ্য গৌরাঙ্গে অত্তি প্রীতি ॥ 
রাটিশ্রেণী সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ । 
শ্রীবিগ্রহ সেবি পুজারী আখ্যায় খ্যাত হন ॥ 
আর শাখ! শ্রীর্প নারায়ণ পুজারী | 
রাটীশ্রেনী সাবর্ণগোত্র বাস শ্রীখেতরী ॥ 
রবি রায় পুজারী হন বৈদিক ব্রান্ষণ। 
বুঁধরীতে বাস, তার শাখা প্রিয়তম ॥ 
আর শাখা শ্রীগোপীরমণ চক্রবর্তী । 
নাম সন্কীর্ভনে ধার অতিশয় প্রীতি ॥ 
মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাম রমাকান্ত। 
তার পুল্তু রাধাবল্পভ দত্ব মহা! শান্ত ॥ 


প্রেম-বিলাস। 


[ বিংশ বিলাস। 


তাহারে করিল! দয়া ঠাকুর মহাশয় । 

সর্ব্ব গুণবান্‌ ভক্তিরসের আশ্রয় ॥ 
পুরুষোত্তম, কৃষ্ঠানন্দ ভাই ছুই জন। 
জ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তম, কনিষ্ঠ কৃষ্ঠানন্দ হন ॥ 
পুরুষোত্তম দত্ত পুত্র শ্রীসস্তোষ রায়। 
গোবিন্দ কবিরাজ সহ প্রীতি অতি পায় ॥ 
গোবিন্দ কবিরাজ শ্রীসন্তোষ রায়ের রীতি । 
গীতে বাক্ত করিলেন মনে পাঞ্া অীতি ॥ 
মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভাই শিষ্য তার হয়। 
মহাশয়ের সেবাতে নিধুক্ সদ রয় ॥ 
আর শিষ্য রামকৃষ্চ আচার্য্য মহাশয় । 
গঙ্গা পল্মার সঙ্গমস্থল গোয়াসে আলয় ॥ 
রাটীশ্রেণী বিপ্র তিহো পণ্ডিত প্রধান। 
ধার শিষ্য উপশিষ্যে ব্যাপিল তৃবন ॥ (১) 


(১) ইহার বংশধর ঠাকুর গোন্বামী প্রভ- 
পাদগণ মুর্শিদাবাদ সৈদাবাদে বাস করিতে- 
ছেন। ইহার! রাটীশ্রেণীর শুদ্ধ শ্রোত্রিয়, 
মণিপুরের রাজবংশ ইহাদ্দিগের শিষ্য । 
রামকষ্জ আচার্যের একজন প্রধান 
শিষ্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী । ইনি শ্রীবৃন্দাবনে 
শ্ীশ্রীরাধাবিনোদ গোকুলানন্দ দেবালযে 


| থাকিয়া শ্রীমপ্তাগবত, শ্রীভগব্দণীতা, ভক্তি 


রসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণির টাকা রচনা 
করেন। আর শ্রশ্বর্ধ্য কাদন্বিনী, মাধুর্য 
কাদঘিনী, রাগবস্মচন্দ্রিকা, শ্বপ্রবিলাসামৃত, 
গৌরগণচন্দ্রিকা এবং অনেক স্তবামূত 
লহরী রচন! করিয়া জগতে বিখ্যাত ও 
সুপরিচিত হইয়াছেন। রামরুষ্জ ইহার 
দীক্ষাগ্ুরু এবং গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী ইহার 


গার 


বিংশ বিলাস। ] 


আর শাখা গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী । 
গঙ্গাতীরে গাম্ভীলা গ্রামেতে ধার স্থিতি॥ 
কৃষ্তপ্রেমে মগ্ন সদা করেন ভজন | 
ঠাকুর চক্রবর্তী বলি তারে সভে কন ॥ 
বিদ্যাগ্তরু ও শিক্ষার্তরু। বিশ্বনাথ চক্র- 
বর্তীর বংশধর গোস্বামিপাদগণ মুশশিদাবাদ 
বালুচরে বাস করিতেছেন। বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী মহাশয় প্রীশ্রীরাধাবিনোদ গোকুলা- 
নন্দ জিউর জন্ত অনেক সম্পর্ভিও 
করিয়৷ গিয়াছেন। এখন এই দেবালয়ের 
অবস্থা শোচনীয় হুইয়৷ পড়িয়াছে। শ্রীগকুর 
মহাশয়ের পরিবারস্থ শিষ্যবর্গ, এই শ্রীদেবা- 
লয়ের উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করুন । 
রামকৃষ্ণ আচার্য্য গোস্বামীর আর এক- 
জন শিষ্য রাধারুষ্ণ চক্রবর্তী গোস্বামী । 
ইনি গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী গোস্বামীর 
্রাতুপ্পুত্র। ইহার বংশধর গোস্বামি 
প্রভুপাদগণ ঢাকা বেতিলা গ্রামে বাস 
করিতেছেন। ইহার! বারেন্্র শ্রেণীর শুদ্ধ 
শ্রোত্রিয়। ইহাদের বহুতর ব্রাঙ্গণ শিষা 
নানা দেশে আছেন। ঢাক লাঙ্গলবন্ধ 
সাব্ধির রাট়ী শ্রেণীর শুদ্ধ শ্রোত্রিয় গোস্বামী- 
গণ বেতিলার গোস্বামী প্রভুগণের শিষ্য । 
আর ঢাকা সহরের অধিকাংশ ব্যবসায়ী বড়- 


লোকগণ ইহ্াদিগের শিষ্য । 
রামকঞ্চ আচার্যের আর একজন শিষ্য 


স্বরূপ চত্রবর্তী। গোস্বামী । ইনি নওপাড়ার 
সান্ন্যাল গণিত কুলীনবংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইচ্ছার পূর্ব্ব নাম রাম রাম সান্্যাপ, গুরদদত্ত 
নাম স্বরূপ চক্রচর্তী। ইনি অতিশয় 


প্রেমবিলাঁস। 
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বারেন্্ ব্রাহ্মণ তিহে। পণ্ডিত প্রধান। 
পাঁচ শত পড়্‌য়ায় নিত্য অন্ন কৈলা দান ॥(১) 


এ পপ আপা পরপর রা পপ ওক ৯ 


পর্ডিত, ভক্তি অঙ্গসাধনে তৎপর ও যোগা- 
ভ্যাসী ছিলেন। স্বরূপচরিতে এই নামের 
বযুৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে । বথা £-_ 
"নব স্বরূপেহবস্থিতত্থাৎ স্বরূপঃ পরিকীন্তিত। 
ভক্ত চক্রেবন্তিতত্ব! চক্রবর্তীত্বিতিস্থৃতঃ ॥” 
ইনি গঙ্গাতীরে হুসেনপুরে শ্রীগোবিন্দ- 
জির সেব! প্রকাশ করিয়া ছুইজন শিষ্যকে 
তাহা অর্পণ পূর্বক গোবিন্দ জীর আদেশ- 
ক্রমে জন্মস্থান দেখিবার জন্য নওপাড়ায় 
গমন করেন। পরে তথ! হইতে ব্রহ্মপুত্রের 
তীরস্থিত হুসেনপুরে আসিয়া! বাস করেন 
এবং দ্বিতীয় গোবিন্দ দেব প্রতিষ্ঠিত করিয়! 
তাহার সেব! প্রকাশ করেন । ইহার বংশধর 
গোস্বামী প্রভূপাদগণ ময়মনসিংহ, কিশোর- 
গঞ্জ, আচমিতা গ্রামে বাস করিতেছেন। 
ইহারা বারেন্ত্রশ্রেণীর কুলীন। 


(১) মুরশিদাবাদ বালুচরের নিকট গাস্ভীলা 
নামে একটী গ্রাম ছিল, এখন লোকে 
উহাকে গামলা বলে। 


গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী গোস্বামী ও বৃন্দা- 
বনে ভজন সাধন গুণে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ 
করেন। ইহার বংশ নাই। রামক্কঞ্চ 
আচার্ধ্য গোত্বামীর কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচচরণ 
চক্রবর্তী গোস্বামী ইহার শিষ্য-পুক্র । বেতি- 
লার গোগ্বামিপাদগণের পূর্বপুরুষ রাধা- 
কৃষ্ণ চক্রবর্তী গোম্বামী গঙ্গানারায়ণ চত্র- 
বর্ত! গোস্বামীর জানু শ্র। 


২৮ প্রেম-বিলাস। [ বিংশ বিলীস। 


নানা শাস্ত্র পড়ায় সদ আনন্দিত মনে । 
ধার শিষা উপশিষ্যে ব্যাপিল ভুবনে ॥ 


রাধাবল্লভ চৌধুরী শাখা নব গৌরাঙ্গ দীঁস। 


নারায়ণ ঘোষ শাখা, শাখা গৌরাঙ্গ দাস ॥ 
কৃষ্ণসিংহ, বিনোদ রায়, ফা চৌধুরী । 
সন্কীর্তনে নাচে যেহো! বলি হরি হরি ॥ 
রাজা গোবিন্দরাম, আর বসস্ত রায়। 
প্রভূরীম দত্ত শাখা, আর শীতল রায় ॥ 
এই রীয়ের ভক্তি রীতি অতি চমৎকার । 
যে শুনে তাহার মনে আনন্দ অপার ॥ 
ধর্মদীস চৌধুরী, আর নিত্যানন্দ দাস। 
ধরু চৌধুরী শাখা, আর চত্ভীদাস ॥ 

ভক্ত দাসের ভক্তি রীতি সর্বাংশে উত্তম । 
তাহারে করিল দয়া ঠাকুর নরোভ্তম ॥ 
বৌচারাম ভদ্র, আর রামভদ্র রায়। 
তাহারে করিল! দয়া ঠাকুর মহাশয় ॥ 
জাঁনকীবল্লভ চৌধুরী শাখা শ্রীমন্ত দত্ত। 
সঙ্কীর্ভনে নাচে তারা হেয়া উন্মত্ত | 
পুরুষোত্তম, গৌঁকুল দাস, আর হরিদাস । 
গঙ্গাহরি দাস শাখ। সর্বাংশে উদাস ॥ 
রাজ! নরসিংহ রায় সর্ব্ধাংশে উত্তম | 
তাহারে করিল! দয়! ঠাকুর নরোভ্তম ॥ 
(নরসিংহ রায়ের ঘরণী বূপমা'লা 

তিহে। শাখা সদা হরিনামেতে উতাল! ॥) 
রূপনারায়ণ গৌসাঞ্রি পরম উদ্ধার । (৯) 
যে গুনে শীহার গান প্রবে চিত্ত তার ॥ 


(8 ইহার বংশধর গোস্বামী প্রভুপাদগণ 
ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ বাণী গ্রামে বাস 
করিতেছেন । ইহা'দিগের ব্রাহ্মণ ভদ্র-শিষ্য 


বীরচন্ত্র গোনাঞ্জি প্রভু শুনি তার গান। 
প্রেমানন্দে ঝরে আখি বহিয়া বয়ান ॥ 
বীরচন্দ্র প্রভূ জানি রূপের শকতি। 
অনুগ্রহি দিল! তারে গোস্বামী খেয়াঁতি ॥ 
পূর্বে ডাহার নাম রূপচন্দ ছিল। 
বুন্দাবনে রূপনারারণ নাম হৈল ॥ 
ব্গদেশ কামরূপ ব্রঙ্গপুত্র পার । 

এগার সিন্দুরে হয় বসতি তাহার ॥ 
বারেন্্র ব্রাঙ্মণে ইতো কুলীন প্রধান। 
নানা শাস্ত্র জানি হয় পরম বিদ্বান ॥ 

মহা ভক্ত্রিমান সর্ব গুণের আলয়। 

কূপ। করি দীক্ষ। দিল! ঠাকুর মহাশর । 


| জগমাথ আচার্ষা শাখ। পরম বিদ্বান । 


বৈদিক ব্রাহ্মণ, বাস তেলিয় বুধরী গ্রান ॥ 
রুষ্ণ আচার্য শাখা পরম উদার 

বারেন্দ রক্ষণ গোপালপুরে বাপ তার ॥ 
আর শাখা হয় রাধাকুষ্ণ ভট্টাচার্য্য । 
কুলে শীলে রূপে গুণে সব্ধ মতে বর্ধ্য ॥ 
রাীয় ব্রাহ্মণ হর নবদ্বীপে বাস। 

সদ হরিনান জপে মনেতে উল্লাস ॥ 
কীর্তনীয়! দেবীদাস নান! শান্গ জানে । 
মভাশয় দীক্ষানন্্র দিলা তার কাণে ॥ 
বৈষ্বচরণ শাখা, শিবরাম দাস। 

কৃষ্ণদাস বৈরাগী, আর বাটুয়া রামদাঁস ॥ (১) 
গণ ও ভাগ্যকুলের ধনকুবের রার চৌধুরী- 
গণ ইহাদিগের শিব্য। ইহারা লাহিড়ী 
বংশোদ্তব বারেন্ত্র শ্রেণীর কুলীন। এই বংশে 
আবহমানকাল নান শার্সের বড় বড় 


পঞ্ডিত থাকার এই বংশকে পণ্ডিত গোস্বামী 
বংশ বলে। 


অনেক । ঢাধখ লোহজন্গের পাপ চৌধুরী- : (১) সম চাটুযারাদ দাস । 


1 ংশ বিলাস। ] 


নারায়ণ রায় শিষ্য পরম উদার । 
রামদাস রায় শাখ! সর্ব গুণাধার ॥ 
কৃষ্জাস ঠাকুর, আর শঙ্কর বিশ্বাস। 
মদন রায়, আর শাখা বুড়, চৈতন্য দাঁস ॥ 
জলাঁপন্থের জমিদার হরিশ্ন্দ্র রায় । 
দুষ্ট পাষণ্তী দস্থ্যু দেশ লুঠি খায় ॥ 
শ্রীঠাকুর নরোভ্ম তারে কূপ! কৈলা। 
পরে হরিদাস নাম তাহার হইলা! ॥ 
সংথা। করি হরিনাম লয় নিরন্তর | 
তাহারে বৈষ্ণব দেখি পাষণ্ডীর ডর ॥ 
গড়ের হাটের উত্তর ভাগের জ্মীদার। 
রাঘবেন্ত্র রায় হয় অতি শুদ্ধাচার ॥ 
ব্রাহ্মণ কুলেতে তিহে। লভিল। জনম । 
তাহারে করিল শিষ্য ঠাকুর নরোত্তম ॥ 
তাহার ঘরণী হয় নাম বিষুপ্রিয়! | 
তাহারে করিলা শিষ্য সদয় হইর| |) 
রাঘবেন্ত্র রায়ের হয় ছুইত কুমার। 
মহাদস্থ্য রাজদ্রোহী ছ্ঈ দুরাচার ॥ 
জ্োষ্ঠ চান্দরায়, কনিষ্ট সন্তোষ রায়। 
তাহারে করিল! কূপ। ঠাকুর মহাশয় ॥ 
পরে ছুই ভাই মহ! বৈষ্ণব হইল । 
অনায়াসে সকল বিষয় ত্যাগ কৈল৷ ॥ 
এই ছুই রায়ের ছুইত ঘরণীবে। 
মহাশয় কৃপা কৈলা সদয় অন্তরে ॥ 
টান্দরাক্নের ঘরণীর কণকপ্রিয়। নাম। 


সন্তোষ রায়ের ঘরণীর নলিন্টী অভিধান ॥ 


আর শাখ! গন্ধর্ববরায়, গঙ্গাদাস রায়। 
ধজরায়, রাধাকৃ্চ দাস, কঞ্রায় ॥ 
দয়ারাম দ্বাস ঠাকুর উদার চরিত। 
ঠাকুর মহাশয়ের গুণে সর্বদা মোহিত ॥ 
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আর শাখা জগৎ রায়, হরিদাস ঠাকুর। 
শ্রীকান্ত, ক্ষীর চৌধুরী মহাভক্ত শুর ॥ 
রূপরায় শাখা হয় ভুবন পাঁবন। 
যিহে। করিলেন বহু যবন তারণ ॥ 
চন্দ্রশেখর, গণেশ চৌধুরী, শ্রীগোবিন্দ রায়। 
মথুরাদাস, ভাগবতদাস, শ্রীজগদীশ রায় ॥ 
ইহার! সকলে নিজ প্রভুর কিন্কর। 
যা বলেন মহাশয় তা করে সত্বর ॥ 
আর শাখা হয় নরোত্ম মজুমদার । 
মহেশ চৌধুরী নাম পরম উদ্বার ॥ 
আর শাখ৷ বৈদিক ব্রাহ্মণ শঙ্কর ভট্টাচার্য্য । 
নৈহাটীতে বাস তার সর্ব গুণে বর্ধয ॥ 
গোসাঞ্ি দাস, মুরারিদাস, শ্রীবসম্ত দত্ত। 
শ্যামদাস, ঠাকুর শাখা, সন্কীর্ভনে মত্ত ॥ 
গোপাল দত্ত, রামদেব দত্ত, গঙ্গাপদাস তত 
" আর। 
মনোহর ঘোষ, অর্জুন বিশ্বাস অতি 
শুদ্ধাচার ॥ 
আর শাখ! কমলদেন, যাদব কবিরাজ । এ 
মনোহর বিশ্বাস শাখা, কৃষ্ণ কবিযাজ ॥ 


আর শাখা! বিষুদদান কবিরাজ ঠাকুর । 
বৈদ্যবংশ-তিলক বাস কুমার-নগর ॥ 
আর শিষ্য মুকুট মৈত্র সর্ধলোকে জানে । 
ফরিদপুর বাড়ী তার কহে সর্বজনে ॥ 
গোবর্ধন ভাগ্তারী শাখা সর্বক্র বিদিত? 
মহাশয় করে তারে অতিশয় শ্রীত ॥ ৰ 
বালকদাস বৈরাগী, বৈরাগী গৌরাঙগদাস। 
বিভারীদাস বৈরাগী, আর বৈরাগী 
গোকুলদাপ ॥ 


০৯০ এ পপ পপ 
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এই সকল শাখা মহাশয়ের অতি ভক্ত । 


প্রসাদ দাস বৈরাগী শাখ। সেবায় অনুরক্ত ॥ 


আর শাখা বিপ্রদাস নাম মহাভাগ। 
ধাঁর ধান্ত গোলাম গৌরাঙ্গ হৈল লাভ ॥ 
(তাহার পত্ধীর নাম ভগ্নবৃতী হয়। 
তাহারে কৰিলা কৃপা ঠাকুর মহাশয় ॥) 
তার হই পুক্র হয় পরম সুন্দর । 
যছুনাথ, রমানাথ ভক্তি রত্বীকর ॥ 
কাহারে করিল! দয়া ঠাকুর মহাশয় । 
পাছপাড়! গ্রামে হয় তাহার আলয় ॥ 
গুরুদাস ভট্টাচার্য্য বৈদিক ব্রাহ্মণ। 
মহাশয়ের কৃপায় কুষ্ঠ হৈতে মুক্ত হন ॥ 
তার শিষ্য হইয়! সদা হরিনাম লয় । 
রাঢ়দেশে গোপালপুর তাহার আলয় ॥ 
নরসিংহ রায় বু পণ্ডিত আসিল । 
প্রীঠাকুর মহাশয় সবে কৃপা কৈলা ॥ 
 খাহার যে নাম আমি কহিয়ে কিঞিতি। 
শুনি সব শ্রোতাগণ হবে হরধিত ॥ 
যদ্ছনাথ বিদ্যাভূষণ ভক্তিরসময় | 
কাশীনাথ তর্কভৃষণ ভক্তিরসাশ্রয় ॥ 
হরিদাস শিরোমণি সর্বগুণধাম। 
ছুর্গাদাস বিদ্যারত্ব সদা লয় হরিনাম । 


শিবনারায়ণ বিদ্যাবাগীশ পরম স্থৃধীর । (১) 


চন্দ্রকান্ত ায়পঞ্ানন ভক্তিরসে স্থির ॥ 


চান্দরায় দলে ধার! দস্থ্যবৃত্তি কৈলা। 
ফ্প। করি মহাশয় উদ্ধার করিলা ॥ 


(১) শিবচরণ বিদ্যাবাগীশ পরম সুধীর । 


গ্রেম"্বিলাস। 


[ বিংশ বিলাস। 


বনমালী চট্ট, আর গোবিন্দ ভাছুড়ী | (১) 
নীলমণি মুখুটি, ললিত ঘোষাল সর্বোপরি ॥ 
কালিদাস চট্ট, রামজয় চক্রবর্তী । 
হরিনাথ গা্গুলী, আর শিব চক্রবর্তী ॥ 
মহাশয় নান। স্বান ভ্রময়ে যখন । 

করিল অনেক শিষ্য কে করে গণন ॥ 
তার মধ্যে ধার নাম জানিতে পারিল। 
তাহা এই গ্রন্থে আমি কিঞ্চিৎ লিখিল॥ 
কাশীনাথ ভাছুড়ী, রামজয় মৈত্র আর । 
নারায়ণ সন্ন্যাল, আর মিশ্র পুরন্দর 

বিধু চক্রবর্তী, আর কমলাকান্ত কর। 
রঘুনাথ বৈদ্য, আর মিশ্র হলধর । 

এইত কহিল নরোত্তমের শাখাগণে। 
শ্টামানন্দ শাখা এবে করিয়ে গণনে ॥ 
শ্তামানন্দের বনু শাখা মুঞ্ি নাহি জানি। 
যে কিছু লিখিয়ে তাহা! লোকমুখে শুনি ॥ 
সূরয্যদাস সরখেল পণ্ডিতপ্রবর। 

তার ভাই গৌরীদাস সর্ব গুণধর ॥ 
পূর্ববাস শালিগ্রাম আছিল তাহার । 
অন্বিকা আসিয়া! বাস কৈলা গঙ্গার ধার | 
স্থবল সখা গৌরীদাস পণ্ডিত মহাশয়। 
গৌর-নিত্যানন্দ সেবা প্রকাশ ক্রয় ॥ 
নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় শাখা গৌরীদাস। 
বাহার আজ্ঞায় কৈলা অধ্ধিকায় বাস ॥ 
তার শিষ্য হদয়চৈতন্য মহাশয় । 
শরীস্থধীরা সথী তাঁর সিদ্ধ নাম হয় ॥ 


তার শিষ্য সদেগাপ জাতি দুঃখী কৃষ্খদাস। 
শ্তামানন্দ নাম বৃন্দাবনেতে প্রকাশ ॥ 


পপ কি 
বাপ্পা সক 


(১) গোবিন্ব বারড়ী। 


বিংশ বিঙাঁস | ] প্রেম-বিলাগ | 


শ্রীরাার নূপুর পৌঁছে বে প্রাপ্ত হৈলা। | আর শাখা দামোদর যোগী মহাজ্ঞানী? 


শ্রীজীবগোস্বামী বহু অনুগ্রহ কৈলা ॥ 
তবেত শ্রীজীব মনে পাইয়া আনন্দ । 

সেই দিনে রাখিল। তার নাম শ্যামানন্দ ॥ 
শ্তামানন্দের সিদ্ধনাম কণকমঞ্জরী। 
তত্ব শিখাঁইল! জীব তারে কপ করি ॥ 
শ্তামানন্দ প্রভু হয় অদ্বৈত আবেশ । 
তাহার যতেক শিষ্য কে জানে তার শেষ। 
শ্তামানন্ব-রূপ বৃক্ষের শাখা অগণন। 
কিঞ্চিৎ কহিয়ে এবে শুন দিয়া মন । 
শ্রীকিশোরীদাস শাখা ভক্তি রসময়। 
তারে কপা কৈলা শ্তামানন্দ মহাশয় ॥ 
আর শাখা নাম দীনবন্ধু মহামতি । 
ধারেন। গ্রামেতে তার হয় অবস্থিতি ॥ 
নিমুগোপ, কানাইগোপ, হরিগোপ আর। 
ধারেন্দ গ্রামেতে বাস হয় এ সবার ॥ 
শেষ্ঠ শাখা রমিকানম্দ, আর শ্রীমুরারি 10১) 
ধার যশোগুণ গায় উৎ্কল দেশ ভরি ॥ 
এই ছুই বিপ্রের বণিতা ছুই জনে। 
মযমানন্দ শিষ্য কৈল। আনন্দিত মনে ॥ 
রসিকানন্দের পত্ধী মাল্তী, তাঁর নাম। 
মুরারির পত্ধী শচীরাশী অভিধান ॥) 
ঠ্ামাননের প্রিয়পান্র ছই মহাশয়। 
স্থবর্ণরেখ। নদীতীরে রয়নী আলয় ॥ 

তার শিষ্য উপশিষ্য অনেক হইব। 
ভাগ্যবস্ত জন তাহ বিস্তারি বর্ধিব ॥ 


পপ শিম পিতার পালি হা শপ পরার াররিরর্ট 
০ ০ পপর পপ ওপর ও না সাজ স্ জ সপাসিশ রশ 


শ্ামাঁনন্দসহ বিচার হইল বহু দিনি ॥- 
হৃদয় চিরি শ্তামানন্দ পৈতা দেখাইলা ৷ 
দেখি যোগীবর তবে দীক্ষামন্ত্র লৈলা ॥ 
যদুনাথ, রাম্ভন্ত্র, শ্রীজগদীশ্বর। 
শ্তামানন্দ শিব্য, বাস বলরামপুর ॥ 
গ্রবানন্দ, পুরুষোভ্ম, কষ্ণহরি দাঁপ। 


হামানন্দের প্রিক্ন শিষ্য নৃসিংহপুর বাস ॥ 


উদ্ধব, অক্রুর, মধুস্দন, শ্লোবিন্দ। 
জগন্াথ, গদাধর, আর সুন্দরানন্দ ॥ (১) 
হরিরায়, কালীনাথ, শ্রীকষ্চকিশোর। 


শ্তামানন্দ শাখা, বাস গোপীবল্লভপুর ॥ 


আর শাখা চিত্তামণি, শ্রীজগনীশ্বর ৷ 
বীরভদ্দ্র, রাধামোহন, শাখা হলধর ॥ 
আর শাখা রাধানন্দ, নয়ন ভার । 
গোৌরীদাল নাম শাখ' সর্ব গুণধর ॥ 


২১১ 


শিখিধবজ, গোপাল শাখা ভজন প্রবল | ... ২. 


সন্কীর্ভনে নাচে কহে হরি হরি বোল ॥' 


আর শাখা যবন দস্তা সের খা নাম যার । 


শ্রীচৈতন্তধাস নাম এবে হইল তীর ) 
বিষয় ছাঁড়ি হৈল! তি'হে! পরম বৈষ্ণব । 
নিতাই চৈতন্তাত্বৈত সদা এই রব ॥ 
সন্কীর্ভনে নাচে কানে ভূমি গড়ি যায়। 
খ্যা করি হরিনাম লয় সর্ধদায় ॥ 
এইত করিল আমি শাখার গণন। 
এবে কহি তিন প্রভুর স্বরূপ বিবরণ | 
শ্রীনিবাস, মরোত্ম, স্তামানন্দ তিনে। 


(১) রূসিকানন্দের বংশধর গোস্বামিগণ | মহাগ্রভুর প্রেমে জন্ি হইলা প্রবীণে॥ 


দক্গিণদেশে গোঁপীবল্লতপুরে বাস করিতে- 
ছেন।  ,. ৬. 


(১) আর আনগ্দাননগ । 


€ 


যে ফৈল1-উৎকল ধন্ত সন্কীর্তনানন্দে ॥ 
তথাহি কল্তচিৎ বৈষ্ণবন্ বাক্যং ৷ 

মিত্যানঙ্গ ছিলা যেই, নরোত্তম হৈল! সেই, 
শ্রীচৈতন্ত হৈলা শ্রীনিবাস । 

শ্রীঅদ্বৈত ধারে কয়, শ্তামানন্দ তি'হো৷ হয়, 
ধরছে হৈলা তিনের প্রকাশ ॥ 

সে তিনের অপ্রকটে এ তিনের প্রভাব 10৯) 

সর্ব্বষেশ 'কৈল। ধন্য দিয়া ভক্তিভাব ॥ 

এ তিনের চরণে মোর প্রশতি বিস্তর । 

ক্কপাকর তিন প্রভূ জানিরা পামর ॥ 

শুন গুন শ্রোতাগণ হৈয়া! এক অন। 

এবে রামচন্ত্রের করি শাখার বর্ণন ॥ 

খগুবাসী চিরঞ্জীব লেন এক হয়। 

তাহার পত্বীর নাম সুনন্দা, কহয় ॥| 

ছুই পুত্র ছৈল তাঁর পরম গুণবান। 

জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র, কনিষ্ঠ গোবিন্দ অভিধান ॥ 

পিড়স্অবর্পনে তীর মাতামহেন্র ভবন। 

কুমার লথরে নবাল-কৈলা কিছু দিন ॥ 


এজ জরা শশা পিছ শপকস্পসি 


(শি সেভিনর প্রকট এ ভিনের 


২১২ প্রেম-বিলাস। [ বিংশ বিলাস। 
শ্রীমন্াঞতুর শক্ষি শ্রীনিবাস হয়। পরে আসি তেলিয়া-বুধরী নাম গ্রামে |. 
নিত্যানর্দ শক্কি নরোত্তমেরে কহয় ॥ করিল! বসতি মহা আনন্দিত মনে ॥ 
অদ্বৈতপ্রতূর শক্তি হয় শ্টামানন্দ। শ্রীনিবাঁসের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ । 
বার ক্কপায় উৎফলীন্ব! পাইলা আনন্দ ॥ | তাঁহার শকতি ইহ ব্যক্ত লোৌকমাঝ ॥ 
প্ীনিবাস, নন্নোতম, শ্টামানন্দ আর। করুণা-মঞ্জরী রামচন্দ্রের সিদ্ধনাম। 
চৈতন্য নিত্যানন্দাত্বৈতৈর আবেশ অবতার ॥ | তাঁর তিন শাখা! এবে, লিখি তার নাম। 
শ্ীচৈতন্তের অংশকলা শ্রীনিবাস হয় । হরিরাম আচার্য্য শাখা পরম পপ্ডিত। 
নিত্যামন্দের অংশকল! নরোত্বমে কয় | রাটীশ্রেণী বিপ্র ইহো৷ জগতে বিদিত ॥ (১) 
অন্বৈতের অংশকলা হয় শ্টামাননে । গঙ্গ৷ পল্মার সঙ্গম যেবা স্থান হয়। 


তথায় গোয়াপ গ্রামে তাহার আলয় ॥ 
রাটীয় ত্রাঁ্গণ বল্পভ মজুমদার নাম। 
কবিরাজ শাখা ইহ সর্বগুণধাম ॥ 

আর শাখা বলরাম কবিপতি হয়। 

পরম পণ্ডিত তি'ছে বুধরী আললয় ॥ 
এইত কহিল সবার শাখার বর্ণন। 

এবে যে কহিয়ে তাহা শুন দিয়! মন ॥ 
এই যে লিখিন্ু গ্রন্থ গুরু আজ্ঞা মানি । 
কি লিখি ভালমন্দ কিছুই না জানি ॥ 
যা দেখিল, ষা' গুনিল শ্রীমুখ-বচন। 
লিখিন্ু এ গ্রন্থ তার ভাবিয়া চরণ ॥ 

মোর দীক্ষা-গুরু হয় জাহবা ঈশ্বরী । 

যে ক্কপা করিল! মোরে কহিতে ন! পারি ॥ 
বীরচন্ত্র প্রহু মোর শিক্ষা গুরু হয়। 
আমারে কক্ষণ! তিহে। কৈল1 অতিশয় ॥ 
(আতা লৌদামিনী, পিতা আত্মারাম দাঁস। 
অনষ্ঠ কুলেতে জন্ম শ্রীখঙ্ডেতে বাস ॥ 


পি পপ গর 


(১ ইহার বংশধর ঠাকুর গোষ্বামিগণ 
মুরশিদাবাদ সৈদাবাদে বাল করিতেছেন। 


'আবির্ভাব | | ইহারা রাটীশ্রেণীর শুন্ধ শ্রোরিয় | 


একবিংশ বিলাস । ] 


আমি এক পুত্র মোরে রাখিয়া! বালক । 
মুত। পিত| ছুঁহে চলি গেলা পরলোক ॥ 
অনাথ হইয়া অমি ভাবি অনিবার । 
রাত্রিতে স্বপন এক দেধিস্থু চমৎকার 
জাহৃবা ঈশ্বরী কৃহে কোন চিন্তা নাই। 
খড়দহে গিয়! মন্ত্রলহ মোর ঠাই ॥ 

স্বপ্ন দেখি খড়দহে কৈন্থ আগমন । 
ঈগ্ৃরী করিল! মোরে কপার ভাজন ॥ 
বলরাম দাস নাম পূর্বে মোর ছিল! । 
এবে নিত্যনন্দ দাস শ্রীমুখে রাখিল। ॥ 
নিজ পরিচয় আমি করিন্ু প্রচার 

গুরু কৃষ্ণ বৈষঝুব পদে কোটা নমস্কার ॥ 
শীজাহব| বীরচন্্র পদে যার নাশ। 
প্রেমবিলাদ কহে নিত্যানন্দ দাস ॥ 


ইতি প্রেমবিলাসে শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামা 


নন্দ গোম্বামীর শাখা বর্ণন নামক 
বিংশ বিলাস। 


একবিংশ বিলাস | 
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জয় জয় প্লীচৈতন্ত জয় নিত্যানন্ন। 
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তবুন্দ ॥ 
শ্রীনিবাস নরোত্ম আর শ্ঠামানন্দ। 

এ তিনের চরিত লিখি পাইন আনন্দ ॥ 
শ্রন-শুন শ্রোতাগণ হৈয়! এক মন। 
অন্ঠান্ত ভক্তের এবে কহি বিবরণ ॥ 
ফাশ্বপ গোত্র মৈত্র গাই বিশ্বেশ্বরাচার্ধ্য। 
পরম পঞ্ডিত ইস্ছে। সর্বপ্তণে বর্ধয ॥ 


: প্রেম-বিলাস। 


৯৩ 


কাশ্যপগোত্র চট্টগীই ভগীরথাঁচার্ধয। 
ধার বশ পৃথি ব্যাপী সর্বত্র স্ুকার্ধ্য | 
পঞ্ডিত প্রধান হয় এই মহাশয় (১ 
পরোপকারী সর্ব গুণের আশ্রয় ॥ 
বিখেশ্বরের ভগীরথের জন্ম এক গ্রাম। 
বাল্যসখ। একত্রেতে দোহার অধায়ন ॥ 
ছুই সখার এক প্রাণ ভিন্নমাত্র কায়। 
এ ঠৌহার যে সখি-ভাব বর্ণন না ধায় ॥ 
[বিশ্বেশ্বরের পত্ীর নাম মহালক্্ী হয়। 
ভগীরথের পত্বীকে শ্রীজয়ছুর্গী বোলয় ॥ 
মহালক্্মী জয়তুর্গায় প্রীতি গাঢ়তর | 
একই আত্ম! কেবল ভিন্ন কগেবর ॥ 
শ্রীনাথ শ্রীপতি ভগীরথের তনয়। 

ঘটক আচার্য নাম শ্রীনাথের কহয় ॥ 
মহালক্ষী একপুত্র করিয়।" গ্রসব। 
অল্পদিনের মধ্যে চলি গেলা পরলোক ॥ . 
যেই দিন মহালক্ষ্মী পরলোক পাইলা ॥ 


| জয়ছুর্গা মহালক্ষমীর নিকটে আছিল । 


মহালক্মী বোলে ভগিনী এই পুত্র মোর.। 
তোম়রে করিল দীন পুত্র হেল তোর ॥ - 
এত বোঁলি তিহে। পরলোক চলি গেলা । 
সখী শোকে জয়ছূর্গ৷ বহুত কান্দিল। ॥ 
জয়দুর্গী এই নব পুত্র কোলে;করি । 
চলিয়া আইল৷ তিহো৷ আপনার বাড়ী ॥ 
এই পুত্রের নাম মাধব রাখিল!। 

দিনে দিনে বাড়ে পুত্র যেন চন্দরকল! ॥ 
পরীশোকে বিশ্বের কাতর হইল] । 
একদিন ভগারথে ডাকিয়৷ বলিল! ॥ 


| সথে ভগীরথ শুন আমার বচন। 
* স্কাশী যাব সন্ক্যাসী হব, না রব ভবন 1) 
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এই পুত্র মাঁধবে আমি তোমায় কৈল দাঁন। 
ভূত্তীর এ পুত্র তোমার করহ পালন ॥ 

আত বলি বিশ্বেশবর বিদায় হইল । 

ভগীরথের যত্বাধিক্যেও গৃহে না রহিল ॥ 
মাধব ভগীরথের হৈল তৃতীয় নন্দন । 

অতি যত্বে কৈল তায় লালনপালন ॥ 
মাধবকে পুত্ররূপে করিয়া গ্রহণ । 
ভগীরথের হইলেক আনন্দিত মন ॥ 
যথাঁকালে মাধবের যজ্ঞোপবীত হৈল। 
নানাবিধ শান্তর তিহে! পড়িতে লাগিল ॥ 
নান! শাস্ত্র পড়ি হৈলা পণ্ডিত অতিশয় । 
ভাচার্য্য উপাধিতে তিঁহে। খ্যাতি লভয় ॥ 
মাধ আচাধ্য হৈল! নিত্যানন্দ ভক্ত । 
নিত্যানন্দ পাদপন্ে সদা অন্ধরক্ত ॥ 

পরম কুলীন মাধব আচার্য্য মহাশসস। 
(নিত্যানন্; গঙ্গাকন্তা তাহাকে অর্য় ॥ 
সন্ন্যাীর কন্ঠ! কেহ বিভ1 করিতে ন! চায় । 
মাধব আচার্য বিয়ে করে গুরুর আজ্ঞায় ॥) 
ভাগীরথ পুত্ররূপে গ্রহণ করাতে। 

আরে! নিভ্যানন প্রভু কপা বু তাতে ॥ 
এই সে কারণে মাধব গুণের নিধান। 
চট্টো বংশে হইলেন কুলীন প্রধান ॥ 
কিন্ত কোন কুলীন বঙ্গীয় চট্টে৷ তারে কয়। 
কোন কুলীন বারেন্ত্র চাটুতি ডাকয় ॥ 
এইত বলিল বারেন্্র মাধবের বিবরণ । 
যৈছে হইলেন রাট়ী তাহার কারণ ॥ 
আদিশূর যক্তে আইল! পাঁচজন ছিজ। 
তাহার সম্ভতি রাট়ী বারেন্ত্র সমাজ ॥ 

'রাট়ী বারেন্দ্রে কিছু তেদ নাই। 

বিদ্বেষ কারণে ভেদ দেখিবারে পাই॥ 


প্রেম-নিলাস। 


[ একবিংশ বিলাস । 


রাচী বারেন্দরে বিয়ে হৈয়াছে অনেক । (১) 
দেশতেদে নাম ভেদ এই পরতেক ॥ 
গুন গুন শ্রোতাগণ হৈয়৷ এক মন। 
এৰে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥ 
নবদ্ধীপবাসী প্ণুভানন্দ রায় । 
ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম কুলীন যে হয় ॥ 
নবদ্ধীপের জমিদীর রাজ! তার খ্যাতি । 
দেশে বিদেশে ধার ঘোষয়ে স্ুকীর্তি ॥ 
পাৎসাহের সঙ্গে অতিশয় গ্রীতি সার । 
পরম সুন্দর তার ছুইত কুমার ॥ 
জ্যেষ্ঠ রঘুনাথ কনিষ্ঠ জনার্দন দাস। 
পরম প্ডিত সর্ব গুথের নিবাস ॥ 
রঘুনাথের পুত্রের নাম জগন্নাথ হয়। 
জনার্দনের পুক্ত্রকে মাধব বলি কয় ॥ 
জ্যেঠ জগন্নাথ তাবে জগাই বলি কয়। 
কনিষ্ঠ মাধব তারে মাধাই ডাকয় ॥ 
নদীয়ার বাজ! এই ছুই মহাশয় । 
যৌবনেতে হৈল! তারা দস্যু অতিশয় ॥ 
দেশ লোঠে, লোক মারে, পাৎসাহ ন৷ 


মানে। 


তাদের ভয়েতে কাজি নহে আগুয়ানে ॥ 
ছুই ভাইর হইল প্রবল সঙ্গ দোষ। 
মদ্য মাংস থায় মনে পাইয়! সস্তোষ ॥ 
সন্ধ্য। বন্দনাদি কার্ধ্য সকল ছাড়িল। 
বেশ্যাবৃত্ভি পরদার করিতে লাগিল ॥ 
গরস্্রী দেখিলে তার সতীত্ব করে নাশ । 


জগাই মাধাই দন্চ্য খ্যাত হেল দেশ ॥ 


(১) ঘটক হুলুপঞ্চানন বলেন 7 
রাট়ীয়ে বারেন্দে বিয়ে আর বৈদিকে বলে ॥ 
সমাজের হৃষ্টি কালে সব কার্ধ্য চলে 


এববিংশ বিলাস । ] 


চুরি ডাকাতি করে জগাই মাধাই। 
যত, পাপ কৈল তার অন্ত নাহি পাই । 
গোবধ ব্রহ্গবধ যত পাপচয়। 
পাপ মধ্যে কোন পাপ বাকি নাহি রয় ॥ 
চুই ভাই তরাইলা দয়াল নিতাই। 
মাইর খেইয়ে প্রেম দেয় এমন দয়াল দেখি 
নাই ॥ 

একদিন নিত্যানন্দ হরিদাস সঙ্গে । 
জগাই মাধাই নিকটে চলিলেন রঙ্গে | 
নিতাই বলে শুন ওরে জগাই মাধাই। 
কষ কৃষ্ণ কহ তবে ৰড় স্থুখ পাই ॥ 
গুনি ক্রোধে জগা মাধা হৈল অগ্রিসম | 
দৌড়াইয়া আইসে ঈহে করিতে হনন ॥ 
ক্রোধ দেখি নিত্যানন্দ আর হরিদাস। 
পালাইয়া আসিলেন মহা প্রহর পাশ ॥ 
নিতাই বোলে গুন ওহে গৌর ভগবান । 
নহাপাপী জগাই মাধাই কর পরিত্রাণ ॥ 
প্রভু বলে শ্রীপাদ তোমার হেল দুয়! । 
অবস্তই ছুই পাপী পাবে পদ ছায়৷ ॥ 
আর দিন নিতাই দেখে প্রভুর বাড়ীর 

অল্প দূর । 
মদ খেয়ে জগ! মাধ। হৈয়াছে বিভোর ॥ 
দুর্দশা দেখিয়। দৌভার দয়া হৈল অতি। 
নিকটেতে চলিলেন অতি ভ্রুতগতি ॥ 
নিতাই বোলে শুন. ওরে জগাই মাধাই। 


কহ্‌ কৃষ্ণ, ভজ কষ, কৃ বিনে কেহ নাই ॥ 


গুনিয়া মাধাই এক ঘড়ার কানা লৈয়া। 
মারিলেক নিতাইর মাথে ক্রোধকুক্ত হেয়! ॥ 


প্রেম-বিলাস। ২১ 


রকত দেখিয়! জগাইর মন ফিরি গেল। 
আর বার মারিতে মাধাইকে জগ! ধরিয়া 
রাখিল ॥ 
নিতাই মাথে রক্তপাত প্রভূ যে শুনিলা। 
চক্রম্মরি ক্রোধভরে তথাই আইলা ॥ 
নিতাই বোলে রাখ প্রভু এই ছুই ভাই। 
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু চৈতন্ত গোসাঞ্ডি ॥ 
চক্র দেখি জগ! মাধার ভয় উপজিল। 
নিত্যানন্দের কৃপায় চক্র অন্তর্ধীন হৈল ॥ 
নিতাই বোলে, মাধাই মারিতে রাখিল 
জগাই। 
রক্ত পড়িছে কিন্তু হঃখ নাহি পাই। 
জগাই রাখিল এই বচন শুনিয়া । 
আলিঙ্গিল৷ জগাইরে অতি হর্ষ হৈয়া ॥ 
মহাপ্রভু জগাইরে যবে অনুগ্রহ কৈল!। 
মাধাইর চিত্ত ততক্ষণে ভাল হৈলা৷ ॥ 
কান্দিয়া মাধাই পড়ে প্রভুর চরণে। 
মোরে কৃপা কর প্রভু লইন্ু শরণে ॥ 
নিতাইরে তুই যখন করিলি আঘাত । 
যাবে অপরাধ তার হেলে দৃষ্টিপাত ॥ 
গুনিয়! মাধাই পড়ে নিতাইর চরণ । 
আলিঙ্গিয়া কৈল তাঁর অপরাধ মোচন ॥ 
নিতাই বোলে মোর যত পুণ্য তুমি নেহ। 
তোমার পাপের বোঝা আমারে অর্গহ ॥ 
যত অপরাধ তোর ক্ষমিল সকল। 
জগদীশ মহাপ্রভু কর সুনির্মল ॥ 
এত বলি তার হাতে তুলসী অপিয়া। 
লৈল। তার সব পাপ হর্যযুক্ত হৈয়া ॥ 
সোণীর বরণ নিতাইর হইলেক কাল। 
কৃষ্ণ নাম লৈয়৷ পাপ ভশ্মীতুত কৈল॥ 


২১৬ 


কষ্চ নাম লৈলা! প্রভু নিতাই যখন।. 
সেইক্ষণে হৈল অঙ্গ সোণার বরণ ॥ 

ছুই প্রতুর শিষ্য হইলা ছুই জন। 

দ্ুহে হই স্তি করে আনন্দিত মন ॥ 
মহাপ্রভু ছুহে ক্রিয়া আলিঙ্গন । 

বোলে আজি হৈতে মোর সেবক ছুই জন ॥ 
নিতাই আলিঙ্গিয়। দুহে কোবয়ে বচন। 
প্রিয় শিষ্য হৈলে মোর তোমরা ছুই জন ॥ 
জগাই মাধাই হৈলা ভক্ত অতিশয়। 

দুই প্রভুর শাখা মধ্যে গণন! যে হয় ॥ 
শীপত্রষ্ট বৈকুষ্ঠের দ্বারপাল শ্রীজয় বিজয়। 
শক্রভাবে তিন জনে মুক্ত শাস্ত্রে ইহা কয় 
কলিযুগে নিজ ইচ্ছায় জনম লভিল। 
মহাপাপী হইয়াও প্রভুর কৃপা পাইল ॥ 
ভকত জন যদি পাপেতে মজয় ॥ 

কৃপা ভোরে বান্ধি তারে স্বহস্তে তোলয় ॥ 
জগাই মাধাইর উদ্ধার গুনে যেই জন। 
অনায়াসে পাক সেই চৈতন্ত চরণ ॥ 

আমি যে লিখিন্ু ইহ। গুরু আজ্ঞা মানি। 
কি লিখিনু ভাল মন্দ কিছুই নাহি জানি। 
শ্রীজান্ুবা বীরচন্দ্র পদে যার স্তাশ। 
প্রেম-বিলাস কহে নিতানন্দ দাস ॥ 


ইতি প্রেম-বিলাসে একবিংশ বিলাস। 


প্রেমশবিলাম। 


ৃ ঘাবিংশ বিলাস 
ঘাবিংশ বিলাস। 


-_-১৯2-- 
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্ত্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥ 
শুন শুন শ্রোতাগণ হেয় সাবধান । 
এৰে যে বর্ণিব তাহা কর অবধান ॥ 
বর্ণন করিতে ঈশ্বরীর আজ্ঞা হৈল। 

.গুরু আজ্ঞ! বলবতী হৃদয়ে ধরিল ॥ 


4 চট্টগ্রাম দেশ চক্রশাল গ্রাম হয়। 


সম্ভ্রান্ত দত্ত অন্ষ্ঠ তাহে বসতি করয় ॥ 
সেই বংশে জনমিলা ছুই ভাগবত। 
প্রীমুকুন্দ দত্ত, আর বাসুদেব দত্ত ॥ 
দুই ভাই কৃষ্ণতক্ত জানে সর্বজন । 
ান্ছদেব জোষ্ঠ মুকুন্দ কনিষ্ঠ হন ॥ 
ছুঁহে আসি নবদ্ধীপে করিলেন বাস। 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত প্রভুর ছুই প্রিয় দাস ॥ 
শ্রীমুকুন্দ দত্ত প্রভুর সমাধ্যায়ী হয়। 
প্রভুর সঙ্গেতে বিচার হয় সর্ববদায় ॥ 
বাসুদেব দত্তের মহিম! অপার । 
যে শুনে তাহার কথা দ্রবে চিত্ত তার? 
বাস্থদেব বোলে প্রতৃ এই দেহ বর। 
সর্ব জীব চলি যাঁউক বৈকু্ঠ নগর ॥ 
সকল জীবের পাপ করিয়া! গ্রহণ। 
নরক ভূঞ্জিব সদ! জীবের কারণ ॥ 
দকল জীবেরে প্রভু করহ উদ্ধার । 
'তার দায়ে নরক ভোগ বাসনা আমার ॥ 
জীবের প্রতি এত দয়া এই মহাত্বার। 
তাহার চরণে মোর কোটী নমস্কার ॥ 
সুকুন্দ দত্তের স্বরূপ মধুক হয়। | 
বান্ছদেব দত্তে মধুত্রত বোলি ক্ষয় ॥ 


দ্বাবিংশ বিলাসি। ] 


প্রভুর গায়ক এই ছুই মহাশয়। 


এই দ্বইক্ের 'গানেতে প্রতুর প্রীতি অতিশয় ॥ 


মহীপ্রভূর শাখা দুই মহাঁশয়। 
ইহাদের স্মরণে কৃষ্ে প্রেমভক্তি হয় ॥ 
চট্টগ্রামের চক্রশাল! গ্রামের জমিদার । 
অতি ধনবান হয় অতি শুদ্ধাচার ॥ 
বারেন্র ব্রাহ্মণ হয় কুলাংশে উত্তম । 
গুণ্তরীক বিদ্যানিধি হয় তার নাম ॥ 
দরিদ্র ছুঃখীতে তিহো। অতি কপাবান। 
সৎপাত্র দেখিয়া সদা করে ধন দান || 
নবন্বীপে তার এক আছয়ে আবাস। 
মাঝে মাঝে নবদ্বীপে আসি করে বাস ॥ 
কথন কখন চাটাগ্রামে করয়ে বদতি। 
নবদীপে আসি কখন করে অবস্থিতি ॥ 
মাধবেন্ত্রপুরীর শিষ্য এই মহাশয়। 
বান্থে সদ বিষয়ীর ব্যবহার কয় ॥ 
অতি পা কৃষ্ণভক্তি আছয়ে অন্তরে । 
বিরক্ত বৈষ্কব বৌলি কেহ চিনিতে না 


পারে ॥' 


(তীর পত্ধী রদ্ধাবতী, ধার ভক্তি গাঢ়িতর। 
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে তিহো৷ আছয়ে তৎপর ॥ 
পুণ্তরীক বিদ্যানিধি বৃষভান্ক হয়। 
তীর পর্বী রত্বাবতীকে কীর্ডিদা কহয় ॥/ 
পুণ্তরীক বাঁপ বলি প্রভু আকর্ষিলা । ৪ 
চট্টগ্রাম 'ছৈতে গুপ্তে নবহ্ীপে আইল! ॥ 
তীর প্রিয় সথ৷ শ্রীমাধব মিশ্র হয়। 
ট্টগ্রীমে বেলেটা গ্রাম তাহার আলয় ॥ 
অতি শুদ্ধাচার ইহো বার়েন্ত্র ব্রাঙ্মণ। 
পরম পণ্ডিত ইন্ছো৷ কুলাংশে উত্তম ॥ 

(৯৪ ক) 


প্রেমরিলাদ। 


২৯৭, 


পুণুরীক মাধবের একত্র অধ্যয়ন । 
এক আত্মা কেবল হয় দেহমাত্র ভিন ॥ 
মাধবকে কেহ কেহ মিশ্র বোলি কয়। 
আচাধ্য বলিয়। কেহ ত্বাহারে ভাকয় ॥ 
নবদ্ধীপে আসি তিহে। করিল আলয়। 
মাধবেন্্র পুরীর শিষ্য এই মহাশয়. ॥ 
শ্রীরাধার পিত। বুষভান্ু মহাশয় । 
শ্রীমাধব মিশ্ররূপে তার প্রকট হয়॥ 
শ্রীরাধার মাতা! কীর্তিদ।৷ যে আছিল! । 
এবে মাধবের পত্বী রত্বাবতী হৈলা ॥ 
বৃষভান্ প্রকাশ ভেদে পুওরীক আর 
মাধব হয়। 
কীর্তিদাও প্রকাশ ভেঙে রকাবতী দ্বয় ॥ 
(আধবের পড়ী রত্বাবতী কৃষ্ণভক্তা । 
শরীর ভ্জনে সদ। হয় অনুরক্তা ॥) 
পুগঁরীক মাধব মহাপ্রভুর অতি ভক্ত। 
ছু'হে মহাপ্রভুর শাথা আছয়ে বিখ্যাত ॥ 
(ব্দীপে রত্বাব্তী হৈল৷ গর্তুবতী। 
দেখিয়া মাধব মিশ্র আনন্দিত অতি ॥ 
বৈশাখের কুলু দিনে অতি শুভক্ষণে। 
প্রসবিল! রত্বাবতী পুত্র রতনে ॥ 
ইহে! গৌরাঙ্গের প্রিয় গদাধর হয়। 
শ্রীরাধার প্রকাশ মূর্তি এই মহাশয় ॥) 
প্রীরাধ শ্রীর্ষষ্ণে মিলি, গৌরাঙ্গ ঈগ্বর। 
প্রকাশাস্তরে রাধা হেল! গদাধর ॥ 
গৌরাঙ্গের পরিচ্ধ্যা করিবার তরে। 
জনম লভিল। গদাধর রূপ ধৈরে ॥ 
মহাপ্রভুর সনে গধাধ একজর অধ্যয়ন । 
শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত ভাগ্যবান ॥ 


২৯৮ প্রেম-বিলাস। 


মহাপ্রতু পুগ্রীকে আঁকর্ষণ কৈলা। 
গুপ্তভাবে তিহো৷ নবন্ধীপে আইলা! ॥ 
পুণডরীক বাপ দেখিলাম বলি প্রভুর ক্রন্দন । 


ভক্তগণ বুঝিলেন পুণগুরীকের হৈল আগমন ॥ 


মুকুন্দ গদাধরে হয় অতি গ্রীতি। 

মুকুন্দ বলে পরম বৈষ্ণব এক আইল 
সংপ্রতি ॥ 

পরম বৈষ্ণব তার ভক্তি গাঢ়তর। 

দেখিলে হইবে তোমার আনন্দ অন্তর ॥ 

এত বলি গঞ্দাধরকে সঙ্গেতে করিয়। 

বিদানিধির বাড়ীতে উত্তরিল গিয়া ॥ 

মুকুন্দ আর গদাধর পুগুরীকে প্রণামিল৷ । 

কে এই বালক মুকুন্দকে জিজ্ঞাসিল! ॥ 

মুকুন্দ বোলে বছ দিনে আইলা । 

তে কারণে ইহ্ীকে চিনিতে নারিল! || 

মীধব মিশ্রের পুত্র নাম গদীধরে । 

পরম পঙ্ডিত বড় বিরক্ত সংসারে ॥ 

বিদ্যানিধিরে দেখিয়। গদীধর। 

মনেতে সংশয় তার হৈল গাঢ়ভর ॥ 

বৈষ্ঞবের বেশতৃষ! দেখিতে পবিত্র । 

ঘোর বিষয়ীর ভাব যেন রাজপুক্ত ! 

ঘোর বিষরী দেখি গদাই মনেতে বিষঞ্। 

বিরক্ত বৈষ্ণব মোরে দেখাইল। মুকুন ॥ 


বাহে বিষয়ীর ভাব অন্তরে গাঢ় ভক্তি? 
মুকুন্দ আর বান্থদেব জানে ভাল মতি ॥ 
গদাধরের মনোভাব বুঝিয়া মুকুন্দ। 

ভাগবতের শ্লোক পড়ে পাইয়! আনন্দ ॥ 
শ্লৌক গুমি পুগুরীক কান্দিন্তে লাগিল! । 
কৃষ্ণ-প্রেমে মণ্ড হৈয়া বাহ্‌ শুগ্য হৈলা ॥ 


[ ঘাবিংশ বিলাস। 


কোথা কৃষ্ণ কোথা ক্ষণ বলিয়া বিভোর । 
লাথি আছাড়ের ঘায়ে সব হইল চুর ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া হইলা অচেতন । 
তার অঙ্গে দেখে গদাই সাত্বিক লক্ষণ ॥ 
সংশয় যতেক ছিল সব হৈল দূর । 
তীর স্থানে অপরাধ হৈল বহু মোর 
গদাই বলে মুক্ন্দ, দেখি বিষয়ীর ব্যবহার। 
মনেতে সংশয় বড় হৈয়াছিল আমার ॥ 
তাহাতে আমার বড় হৈল অপরাধ । 
তার স্থানে মন্ত্র নিব মনে আছে সাধ ॥ 
শিষ্য ভৈলে অপরাধ নাহি লব। 
অতএব তীর স্থানে দীক্ষিত হইব ॥ 
তাঁর স্থানে তুমি কহিবে এই বিবরণ । 
হেন কালে পুণ্তরীকের হইল চেতন ॥ 
গদ্দাধর মুকুন্দ পড়িল! তার পদতলে । 
আলিঙ্গিয়৷ ছুহে তুলি করিলেন কোলে ॥ 
মুকুন্দ বোলে গদাই দেখি তোমার বিষয়ীর 
আচার। 
মনেতে সংশয় বড় হৈয়াছিল তার ॥ 
অতএব অপরাধ মানি আপনার । 
তোমা স্থানে দীক্ষা নিতে বাঞ্। হৈল তার ॥ 
পুণ্রীক বোলে আমি হৈল বড় সখী । 
করিব তাহারে শিষ্য ভাল দিন দেখি ॥ 
এত বোলি গদাধরকে কোলে করিলা। 
অন্ত এক দিনে তারে যন্ত্র প্রদান কৈলা ॥ 
ব্রজলক্ষী শ্রীরাধিক! শ্রীল গদাধর।-. 
শ্রীকষ্ণচৈতন্য সেবায় সদাই তৎপর | 
চৈতন্তের লীল! তিহে! বুঝে অন্থক্রমে । 
সময় বুধিয়া গদ্দাই দাড়ায়েন খামে | 


দ্বাবিংশ বিলাম। ] প্রেম"বিলাস | ২১৯ 
গলদেশে গদাই রাখে শ্রীকঞ্চের মেয় মূর্তি। | মোর গলদেশে দাকিত এই কৃষমূর্তি। 
অর্ববদ! সেবয়ে তাহা মনে পাইয়! গ্রীতি ॥ সেবন করিহ সদ করি অভিপ্রীতত ॥ 
শ্লীগোপীনাথের সেব। কৃরিল। প্রকাশ ॥ তোমারে অর্পিল। এই শ্রীগোপীনাথের 
দেখিয়া জীমহা প্রভুর বাড়িল উল্লাস | দেবা । 
শুন শুন শ্রোতাগণ হৈয়া এক মন। ভঞ্চিভাবে সেবিবে না পুজিবে অন্ত 
আর একদিনের কথা করহ শ্রবণ । দেবী দেবা ॥ 
পণ্ডিত গোসাঞ্চি গজ করিছে লিখন। স্বহস্ত লিখিত এই গীতা৷ তোমায় দিলা । 
মহাপ্রভু তথা গিয়া! উপনীত হুন ॥ মহাপ্রভূ এক গ্লোক ইহাতে লিখিল! ॥ 
প্রভু কহে গুন ওহে পণ্তিত গোসাঞ্ি। | ভক্তিভাবে ইহা! তুমি করিবে পুজন । 
কিবা লিখিতেছ গ্রন্থ কহ মোরঠঠাঞ্জি ॥ এত কহি পণ্ডিত গোপাঞ্িঃ হৈলা 
পণ্ডিত বোলে শ্রীগীতা৷ করিতেছি লিখন । অস্তর্ধান ॥ 
শুনি প্রভু তার হাত হৈতে গীতা কাড়ি দেখি প্রীনয়ন গোপাঙিঃ বু থেদ কৈলা। 

লন॥ | প্রভূ ইচ্ছা মতে তবে হুস্থির হইল! ॥ 
পুঁথি লৈয়। এক শ্লোক পিখিলা তাহাতে । | নয়ন, পঙ্ডিত গোসাঞ্জি অন্তোষ্টি ক্রিয়া 
নেহ গদ্দাধর বলি দিল! তাঁর হাতে ॥ করি। 
শ্লোক দেখি গদাধরের আনন্দিত মন। : | রাঢ়দেশে ভরতপুর করিলেন বাড়ী ॥ 
প্রণাম করিয়৷ তাহে করিলা স্তবন ॥ এই যে লিখিলু গুরু আজ্ঞ। শিরে ধরি। 
প্রভূ তারে আলিঙ্গন করিলেন তুর্ণ। শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ যেন না৷ পাঙ্গুরি ॥ 
কিছু দিনে গদাই করিলা৷ গীতা৷ পূর্ণ ॥ প্রীজাহুবী বীরচন্ত্র পদে যার আশ। 
পর্ডিত গোসাঞ্রির বড় ভাই বাণীনাথ হয়। | প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস ॥ 
গাধ বণি ভারে কেছে! কেহ! কর। ইতি প্রেমবিলাসে দ্বাবিংশ বিলাস। 
বাণীনাথ ভজে সদ। গৌরাঙ্গ চরণ | 


গৌরাঙ্গ চরণ বিন। নাহি জানে আন ॥ 
বাণীনাথের পুত্র নয়নানন্দ মিশ্র গোসাঞ্ডি। 
তাহার ঘতেক গুণ তার অস্ত নাই ॥ 
তাছে শিষ্য করি গোসাঞ্ি শক্তি 

সঞ্চারিল৷ | 
পর্ডিত গোসাঞ্িংির সেবা! নয়ন পাইলা! ॥ 
পণ্ডিত গৌসাঞ্রি প্রভুর অপ্রকট সময় । 
নয়নাননোরে জকি এই কথ| কর ॥ 


২২০ 


ভ্রয়োবিংশ বিলাস । 


জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্ন। 
জয়াদৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্রবৃন্ন ॥ 
গুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন। 
এবে কহি ঈশ্বর পুরী, কেশব ভারতীর 


বিবরণ ॥ 


রাটটীয় ব্রাহ্মণ শ্ামসুন্দর আচার্ধ্য । 
কুমারহট্রবাসী বিপ্র সর্ধবগুণে বর্ধ্য ॥ 
তার পুত্র ঈশ্বরপুরী বুদ্ধে বৃহস্পতি । 
বেদ বেদাস্তাদি শাস্ত্রে তার অতি গতি ॥ 
পরম পর্ডিত ঈশ্বর ছাড়ি গৃহবাস। 
মাধবেঙ্া শিষ্য হঞ| করিল! সন্ন্যাস ॥ 
ঈশ্বরপুরী নাম হৈল সন্ন্যাস আশ্রমে । 
মাধবের করে সদ! চরণ সেবনে ॥ 
বারেন্্র ব্রাহ্মণ শ্রীল কালীনাথ আচার্ধ্য। 
কুলিয়াবাসী বিপ্র সর্ব গুণে বর্ধ্য ॥ 
মাধবেন্্ শিষা হঞ। করিল! সন্ন্যাস। 
কেশব ভারতী নাম জগতে প্রকাশ ॥ 
ভারতী কেশব আর পুরী শ্রীঈশ্বর। 
একই আত্মা, কেবল ভিন্ন কলেবর ॥ 
কেশব ভারতী প্রভুর সন্ন্যাস গুরু হয়। 
দীক্ষাগুর ঈশ্বরপুরী সকলে জানয় ॥ 
এইত কহিল প্রভুর গুরুর বিবরণ। 
শ্রীবাস আচার্য্য কথ! করহ শ্রবণ ॥ 
শ্রীহট নিবাসী বৈদিক জলধর পর্ডিত। 
নবদ্বীপে বাস করে হইয়া! সন্ত্রীক ॥ 
তীক্গ পাঁচ পুত্র হেল পরম বিদ্বান। 
রূপে গুণে গলে ধর্ধে অতি গুধবান ॥ 


প্রেম-বিলাস। 


[ দ্বাবিংশ বিলাস 


সর্ব জ্যে্ঠ নলিন পওত মহাশয় । 
ধাহার কন্যার নাম নারায়ণী হয় ॥ 
জ্রীবাস পত্তিত্, আর শ্রীরাম পঞ্চিত। 
শ্রীপতি পঞ্ডিত, আর শ্রীকান্ত পঙ্ডিত। 
জ্রীষ্ান্তের অন্ত নাম শ্রীনিধি হয়। 
চারি সহোদর রুষ্ণভক্ত অতিশয় ॥ 
কুমারহট্টরেতে বাস, নবন্বীপে আর ॥ 
নবদ্ধীপে কুমারহুট্রে গতা়ত সভার ॥ 
অধিক সময় নবদ্বীপে করয়ে বসতি। 
কখন কখন কুমারহট্টে করে অবস্থিতি ॥ 
নবন্ধীপে শ্রীবাস আলয়ে গৌরহরি। 
মহাপ্রকাশ হৈল। ভক্তজনে কৃপা করি ॥ 
বিষুর ট্রাক বসেন প্রভূ গৌরচন্ত্র । 
অভিষেকে ভক্তগণ মনের আনন্দ ॥ 
বুন্দাবন দাস তাহ! বিস্তার বর্ণিল| ॥ 
বিস্তারিয়া আমি তাহ! কিছু না! লিখিলা! ॥ 
শ্রীবাসের যৌবন কালের প্রারন্ত সময় । 
আশ্চার্যা ঘটন তাহা শুন সমুদায় ॥ 
অভিষেকের অস্তে প্রভু শ্রীল গৌরচন্দ্র। 
আনন্দময় হরি আনন্দে নিমগ্ন ॥ 

সভ ভক্ত পুজ। স্তি বন্দনা করিল। 
্ীগৌরচন্ত্রের ততু বাহ্‌ ন! জন্মিল ॥ 
অষ্টাদশ প্রহর প্রভুর গেল ক্ষণপ্রায়। 
ততু শ্রীগৌরাঙ্গচন্ত্র বাহ নাহি পায় ॥ 
তবে অদ্বৈত শ্রীবাসাদি যত যত ভক্ত । 
প্রথমে ভূতলে দণডবৎ অনুরক্ত ॥ 


' ভক্ত কষ্ট দেখি প্রভু বাহ প্রকাশিল!। 


সভার মস্তকে নিন্ন.চরণ অর্পিলা ॥ 
আনন্দে বিভোর হঞ1 সব ভক্তপ্রণ | - 
করিতে লাগিলা হরিনাম 'স্ধীর্তন ॥ 


ত্রয়োবিংশ বিলাস ।] 


কীর্তনাঁসনে প্রভু বোলে অদ্বৈতেরে | 
গোলক হইতে ভুমি আনিলা আমারে ॥ 
অদ্বৈত বোলে আমি হই অতি ক্ষুদ্রতম | 
জীবে কৃপা করিতে তোমার আগমন ॥ 
ভক্তিযোগ বিধানার্থ হইল। আগত। 

তে কারণে দেখে লোক পাইয়া ককপাত ॥ 
“তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাং। 


ভক্তিযোগ বিধানার্থং কথং পশ্ঠেমহিস্ত্রিয়ঃ ॥+ 


অদ্বৈত বাক্য শুনি বোলে শ্রীবাসে তখন । 
চাপড় মারিয়া! তোর রাখিল জীবন ॥ 

ওরে শ্রীবাস সেই কথা! যদি থাকে মনে । 
বিস্তারিয়। কহ তাহা সভা বিদ্যমানে ॥ 
পাইয়া প্রীমুখ আজ! শ্রীবাস তখন । 
আদ্যোপান্ত সত কথ৷ করিল বর্ণন ॥ 
শ্রীবাস বোলে ষোল বর্ষ ছিলাম দুর্দীস্ত। 
দেবগুরু ব্রাহ্মণ না মানিন্ুু একান্ত ॥ 
কুকার্যোে কু-আলাপে সদা ছিল মতি । 
কোন দিনও ভগবানে না করিক্ু ভক্তি ॥ 
কিন্ত নিদ্রাষোগে এক পরম পুরুষ। 
করুণ! করিয়া আমায় কৈল! উপদেশ ॥ 
আরেরে ব্রাঙ্গণাধম চঞ্চল হৃদয়। 

এক বংসর মাত্র তোর পরমায়ু হয় ॥ 
তুমি আর বৃথা! কাল না কর যাপন । 
শীপ্র কর গিয়! শ্রীকৃষ্ণ আরাধন ॥ 

এত বলি সেই দেব হৈল! অস্তর্ধান। 
জাগিয়ে দেখিয়ে আমি হেয়াছে বিহান ॥ 
অল্নামু জানিয়৷ আমি বিমনস্ক হৈল। 
চাপলাদি দোষ যত সকলি খা্ডিল ॥ 
পরলোঁকের মঙ্গল আমি ভাবি অনুক্ষণ। 
নারদীয় পুপ্লাণেক্স এক পাইল বচন ॥ 


প্রেম-বিলাস। ২২১ 


তথাহি। 


হরেনম হরেনা্ম, হরেনমৈব কেবলং। 
কলৌনান্তেব নাস্তেব, নাস্তেব গতিরত্যথা ॥ 
ইহ! দেখি চৈহ্থ হরিনামেতে মগন। 
সংসারের দিগে আর না রহিল মন ॥ 
শ্রীকষ্েে আমার ভক্তি দেখিয়৷ সকলে। 
উপহাস করে সদ! নানাবিধ ছলে ॥ 
তাহাতে আমার কিছু না হয়" কষ্ট জ্ঞান। 
নিরন্তর করি মৃত্যুর দিনান্ুসন্ধান ॥ 
আজকাল গণনে এক বৎসর চলি গেল। 
মৃত্যুর দিবস আসি উপস্থিত হৈল ॥ 
দেবানন্দ পঙ্ডিত ভাগবতের উপাধ্যায়। 
মৃত্যুর দিনে তার স্থানে চলিল ত্বরায় ॥ 
শুনিলাম ভাগবত প্রহলাদ চরিত। 

ব্যাখ্যা করিল! দেবানন্ পণ্ডিত ॥ 
শুনিতে শুনিতে মৃত্যুকাল উপস্থিত | 
অলিন্দ.হইতে হৈনু অঙ্গনে পতিত ॥ 
হেনকালে এক মহাপুরুষ আসিয়া । 
চাপড় মারিয়া মোরে দিলা জিয়াইয়! ॥ . 
পরমায়ু পাঞা আমি উতিত হইল। 
সভে ধরি মোরে গৃহমধ্যে নিয় গেল || 
প্রভু বলে ওহে শ্রীবাস স্বপ্রে দেখ! দিল। 
পরমায়ু দিয়া মৃত্যু হইতে রক্ষা কৈল॥ 
ওহে শ্রীবাস তুমি নারদ আমার কিস্কর। 
শীরাম পঙ্ডিত হয় পর্বত মুনিবর | 
শ্ীপতি শ্রীকান্ত হয় তাহার প্রকাশ । 
চারি ভাই তোমর! আমার চিরদাস ॥ 
গুনিয়া প্রভুর বাক্য সভ ভক্তগণ। 
আনন-সাগর মাঁঝে'হইল মগুন। 


২২২ প্রেম-বিলাস। 


প্রভুর জন্মের পূর্বে এ ঘন! হৈল। 
নহাপ্রকাশের দিন প্রকাশ পাইল ॥ 
ভ্রীবাসের জ্যেষ্ঠ ভাই ছিল নলিন পঞ্ডিত। 
(মারারনী তীর কন্তা জগতে বিদিভ | 
নারায়ণী যবে এক বৎসরের হৈল। 

মাতা! পিতা তীর পরলোকে চলি গেল ॥ 
শ্রীবাসের পত্বী তারে করয়ে পালন । 
নারায়নী হৈল প্রত্থুর উচ্ছিষ্তাজন ॥ 
শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞা-রুপায় নারায়ণী। 
হা কৃষ্ণ বলিয়া কান্দে পড়য়ে ধরণী ॥ 

_ চারি বংসরের শিশু বালিকা অজ্ঞান । 
প্রভু তারে ভুক্ত শেষ করিলেন দান | 
বৃন্দাবনে কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট যে কৈল! ভোজন । 
সেই কিলি্বিক। এবে নারায়মী হন ॥ 
সন্ন্যাস করি মহাপ্রভু নীলাচলে রৈল। 
শ্রীবাস শ্রীরাম কুমারহট্রে চলি গেল ॥ 
_কুমারহষ্রবাসী বিপ্র বৈকুঠঠদাস যেঁছো। 
তার সহিত নারায়ণীর হইল বিবাহ ॥ 
তার গর্তে জন্সিল। বৃন্দাবন দাস। 
তিহো! হন গ্রীল বোব্যাসের প্রকাশ ॥ 
বৃন্দাবন দাস যবে আছিলেন গর্তে। 
তার পিতা বৈকুষ্ঠদাস চলি গেল স্বর্খে ॥ 
ভ্রাতৃ-কন্ত। গর্ভবতী পতিহীন! দেখি। 
আনিয়! শ্রীবাস নিজ গৃহে দিল রাখি ॥ 
পঞ্চ বৎসরের শিশু বৃন্দাবন দাস। 
মাতামহ মামগাছি করিল নিবাস ॥ 
বান্ছদেব দত্ত প্রতৃর ক্বপার ভাত্বন। 
মাতীসহ বৃন্দাবনের করে ভরগ পোষণ ॥ 
বাস্থদেব দতের ঠাকুর বাড়ীতে বাস কৈল। 
নানাশান্ত্র বৃন্দাবন পড়িতে লাগিল ॥ 


_[ত্রয়োবিংশ বিলাম। 


নানাশাস্ত্র পড়ি হেল, পরম পঙ্ডিত। 
চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ ঘাহার রচিত ॥ 
ভাগবতের অনুরূপ চৈতন্তমঙ্গল 1 
দেখিয়! বৃন্নাবনবানী গুকড সকল ॥ 
চৈতন্ত ভাগবত নাষ দিল তার । 
যাহা পাঠ করি ভক্তের আনন্দ আপার ॥ 
চৈতন্তের অগ্রকটের ছুই বংসর পরে। 
নিত্যানন্দ হইলেন নেত্র অগোচরে । 
সার ছুই বৎসর পরে শ্রীঅদ্বৈত রায় । 
বিসর্জিয়! প্রতুঘয়ে শ্বস্থানেতে যায়? 
আবাহন করি পূজা সমাপন করি । 
বিসর্জন করি িহো! চলিল৷ স্বপুরী ॥ 
তিন প্রতুর অন্তর্ধান করিবার পরে। 
দেড় গ্রামে বুন্দাবন বসতি যে করে ॥ 
সংক্ষেপে বৃন্দাবন দীসের কৈল বিবরণ । 
গুনিলে শ্রোভার হবে আনন্দিত মন ॥ 
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞ| এক মন। 
এবে যাহা কহি তাহ! করহ শ্রবণ ॥ 
দাক্ষিণাত্য বৈদিক কর্ণাটী ব্রাহ্মণ । 
যুর্বেদী ভরদ্বাজ গোত্রোত্তব হন ॥ 
মুকুন্দদেবের পুত্র নাম শ্রীকুমার। 
গঙ্গাতীরে নৈহাটিতে ছিল বাস যার্‌ ॥ 
যবনের ভয়ে কুমার নৈহাটী ছাড়িল!। 
কিছুদিন বঙ্গে চন্দ্রদ্থীপে বাস কৈলা! ॥ 
তার পুত্র মধ্যে তিন পঙ্ডিত প্রধান । 
সনাতন রূপ আর শ্রীবল্পভ নাম ॥ 
যবন রাজের প্রিয্পান্র তাহারা হইল। 
রামকেলি গ্রামে আসি বসতি কষিল ॥ 
সনাতনের ছিল পূর্বে দবিরথাস নাম। 
দাকর মল্লিক শ্রীরূপের পুর্বনাম ॥ 


ত্রয়োধিংশ বিলাস। ] প্রেম-বিলাস। ২২৩ 

বল্পভের অগ্ঠ নাথ হয় অনুপ । করাইলা কৃষ্ণযন্ত্রে ছুই পুরস্চরণ। 

ধীর,পুন্র জীব গোসাঞ্চি পণ্ডিত মনোতম ॥ | পাইবারে অচিরাতে চৈতন্য চরণ ॥ 

ব্রজে যাবার ছলে চৈতন্য ভগবান । পুরশ্চরণ ক্রি রূপ ঘরের বাহির হৈল। 

রামকেলি গ্রামে করিলা পয়ান ॥ সনাতনের বিলম্ব দেখি পত্র লিখিল ॥ 

রূপ সনাতনে প্রভূ বনু কৃপা কৈল!। ন্ধপ বোলে বিষয় ত্যাগ সোজা কথা নয়। 

রূপ সনগাডন নাম প্রকাশ পাইলা ॥ সনাতনের গাঢ় প্রীতি বিষয়েতে রয় ॥ 

সৈ যাত্রায় মহাপ্রভু ব্রজে নাহি গেল! । পত্রেতে লিখিল এই কএক্টী অক্ষর । 

কানাইর নাটশীল! হইতে নীলাচলে প্যরী, বলা, ইরং, নয়,” শুন বিজ্ঞবর ॥ 
আইলা ॥ | পত্র পড়ি সনাতন চিস্তিতে লাগিল। 

[এক দিন রূপ গোসাঞ্ঞ রাজকারধ্য করি। | বনুক্ষণ চিন্তি পত্রের ষন্ম উদ্ধারিল ॥ 

অনেক ব্নাত্রির পর আইল! নিজ বাড়ী ॥ তথাহি। 

আহারাদি সমাপিয়া করিল| শয়ন । “হুপতেঃ কগতা মথুরাপুরী, 

এক কীট আসি বে করিল দংশন ॥ রঘুপতেঃ কগতোত্বর কোশল! । 

গোসাঞ্ডি পত্বীরে কহে আলে। জালিবারে। ইতি বিচিন্তযমনঃ কুরু হুস্থিরং, 

ভয়ানক বিষকীট দংশিল আমারে ॥ নসদিদং জগদিত্যব ধারয় ॥” 

ভাড়াতাড়ি তার পত্বী কিছু নাহি পায় । পত্র ষন্্ সনাতন যখন উঘারিল। 

রূপ গোসাঞ্রির পৌধাক দিয়া আগুণ সেই ক্ষণে বিষয়ের স্পৃহা দূরে গেল ॥ 
জালায়॥,: | সনাতন বোলে মোরে রাজা করে গ্রীতি। 

গোপাঞ্রি কহে বহু মূল্যের পোষাক পুড়িল। রাঁজার অশ্রীতি হৈলে হবে মোর গতি ॥ 

পরী কহে আমার কর্তব্য কার্ধ্য কৈল ॥ এত বোলি সনাতন রাজ-কার্ধ্য ছাড়ি। : 

গতি-সেব! পতি-পূজা স্ত্রীলোকের সার । পণ্ডিত লএগ ভাগবত বিচার রাত্রি দিন 

তার কাছে ধন সম্পদ হী! মুক্তা ছার ॥ ভরি ॥ 

রূপ কহে প্রিগ্নে তোমার কর্তব্য করিল। | কাঁধ্য নাশ দেখি রাঁজা অতি কুদ্ধ হৈল। 

খামার কর্তা কেন আমি মা দেখিল 1 সনাতনে বাদ্ধিয়! কারাগারে থুইল ॥ 

এত কৃহি রূপ বড় বিবেকী হইল। সভ কথা পত্রী দ্বারে রূপে জানাইল। 

প্রচৈতন্ত স্থানে শর লোক পাঠাইল ॥ পত্রী পাঞ্চা রূপ সৃত্রার উদ্দেশ 

/লোক আম্মি বার্তা কহে ্রীন্ূপের স্থানে । বিজ্ঞাপিল॥ (১) 

বনপথে গেলা প্রস্থ শ্বৃন্দাবনে ॥ মুদ্রা! দিয়া আত্মমৌচন কৈল সনাতন। 

সি ছই ভাই বিষয় ভ্যজিতে ইচ্ছা কৈল। | গ্রুরে মিলিতে লীত্র কৈলা পলায়ন ॥ 

(১) উদ্দেশ কহিল। 


ং ধন্‌ দিয়া ছুই ত্রাঙ্গণ বরিল। 


২২৪ 
পথশ্রীস্ত হইয়া গোসাঞ্চি সনাতন । 
এক বৃক্ষ মূলে করিলা শয়ন ॥ 
মাথে, পারে, হস্ততলে, আর পদতলে । 
মৃখণ্ডে উপাধান শয়ন তৃতলে ॥ 

(ইহা দেখি এক বৃদ্ধা কহে হাঁসি হাঁসি। 
বড় মানুষের ছেলে হঞীছে দরবেশী ॥ 
বিষয় ত্যজিয়া কৈল ভূতলে শয়ন | 
মাটা দ্বার! পূর্ব সংস্কীর করে প্রকটন ॥ 
সনাতন উঠি বাট প্রণমে বৃদ্ধারে। 
তুমি মাগো গুরু উপদেশ দিল! মোরে ॥ 
এত কৃহি সনাতন তথি হৈতে গেলা | 
চৈতন্ঠ কৃপায় বিষয়ের মূল নষ্ট হৈলা ॥ 
্রয়াগে শ্রীরূপে প্রভু শক্তি সঞ্চারিল!। 
বারাণদী ধামে সনাতনেরে শিক্ষা! দিলা ॥ 
ব্রছে রূপঃসনাতন চৈতন্য কৃপায়। 
বিষয় তাঁগ করি ছুহে বুন্দীবনে যায় ॥ 
কুষ্ণদাস কবিরাজ বিস্তার বর্ণিল। 
যাহা অবশেষ আমি হেথায় লিখিল ॥ 
কৃষ্চদাস কবিরাজ যাহ! ন! লিখিল। 
বৈষ্ণবের মুখে শুনি বর্ণন করিল ॥ 

গুন শুন শ্রোতাগণ হঞ্া। এক মন। 
এবে কৃহি মদ গোপাল প্রকটন ॥ 
দোমোদর চৌবে তার পত্রী শ্রীবল্লভা । 


ভক্তি ভাবে করে মদন গৌপালের সেবা ॥ 


মদন গৌপালে ডাকে মদনমোহন । 
পুত্র বাংসল্যেতে করে লালন পালন ॥ 
চৌবে পুত্রসহ ঠাকুর সধ্য ভাবে রয়। 
কৃতু মারামারি করি নালিশ করয় | 
এক খাওয়া! দাওয়া! একত্র শয়ন । 
দু'হে মিলি একত্র করয়ে মণ | 


প্রেম্‌-ব্লিস। 


[ ব্রয়োবিংশ বিজাস। 


রূপ সনাতন যবে বৃন্দাবনে গেল। 
মদনমোহন আসি স্বপনে কহিল ॥ 
ওহে সনাতন চৌবের বাড়ী আছি আমি | 
আমারে আনিয়৷ যত্বে সেবা! কর তুমি ॥ 
ভিক্ষাচ্ছলে চৌবের বাড়ী যায় সনাতন । 
চৌবে পত্রভাবে' সেবে মদনমোহন ॥ 
চৌবে তার পত্রীর বাৎসল্যের কথা। 
এক মুখে বর্ণিতে ন৷ পারিয়ে রবথা ট 
ভাব দেখি সনাতন আশ্চর্য্য মানিল। 
(নন্দ যশোদা। বলি মনেতে করিল ॥ 
সনাতনে দেখি কহে মদনমোহন 
আমায় নিয়ে চল তুমি যথা ইচ্ছা মন ॥ 
চৌবে তীর পত্বীরে কহে মদনমোহন । 
পুর বাংসল্যেতে মোরে করিল! পালন ॥ 
[শুন মাত! পিতা আমি কহি এক কথ! । 
গোলোকে হইবে বাস না হবে অন্যথা ॥ 
সনাতন সঙ্গে আমি করিব গমন | 
তোমরা কিছু ছুঃখ না! ভাবিহ মন ॥ 
শুনি ছু'হে উচ্চস্বরে কান্দিতে লাগিল । 
সুমধুর বাক্যে ছুহে সান্তনা! করিল ॥/ 
চৌবে প্রণমিয়া গোসাঞ্চি সনাতন। 
মদনমোহনে নিল! নিজ নিকেতন ॥ 
মদনমোহনের সেব! প্রকাশ করিল! । . 
দেখি ব্রজবাদিগণ আনন্দিত হৈলা 


' মদনমোহনের ইচ্ছা মন্দিরে থাকিতে । 
। দৈবে মহাজনের নৌকা। ঠেকিল চড়তে ॥ 


মহাজন আসি তথি ভূমি লোটাইয়া । 
প্রণমিয়া কহিলেক যোড় হাত হঞা ॥ 


ব্রয়োবিংশ বিলাস ।] 


নৌকা চলি যাউক বাণিজো যাহা লাভ 
পাই। 
মন্দির করিয়। দিব শুনহ গোসাঞ্রি ॥ 
ইহা কহিনেই নৌক! ম্বচ্ছন্দে চলিল। 
সে যাত্রায় মহাজন বহু লাভ পাইল ॥ 
শ্ীমদন-গোপালের মন্দির করিয়া! | 
সেবার বন্দোবস্ত করিল! হর্ষ হঞা ॥ 
আর মহাজন ক্রমে আসিয়। মিলিলা । 
সভে মিলি শ্রীমন্দির করিতে লাগিলা ॥ 
গোবিন্দ গোপীনাথ বাঁধাদামোদর | 
রাধাবিনোদ রাধারমণ শ্যামনুন্দর ॥ 
জল দেবভাগণের মন্দির করিয়া | 
সেবার বন্দোবস্ত কৈল৷ আনন্দিত হএ ॥ 
এই সাত দেবতা বৃন্দাবনের রাজ । 
নানা দেশীয় লোক আনি করে পুজা ॥ 
এবে কহি শ্রীজীব-গোস্বামী বিবরণ । 
গুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন ॥ 
বল্পভের পুত্রের নাম শ্রীজীব-গোসাঞ্চি। 
বাহার সমান পঙ্ডিত কোন দেশে নাঞ্ি ॥ 
তার অতি তাক্ষ বুদ্ধি তুবনমোহিনী | 
যার কৃত দর্শন সন্দর্ভ সব্ধসন্বাদদিনী ॥ 
সন্দর্ভের পরিশেষ সর্ধসম্দাদিনী । 
অতি উৎক্রষ্ট গ্রন্থ বিখ্যার্ত অবনী ॥ 
সর্ধদর্শনের বিচার সন্দর্ভে করিল! । 
অদ্বৈতবাদ বিচারাদি সর্বসন্বাদিনীতে 
বর্ণিল ॥ 
(সর্বশাস্ত্রে সুপঙ্ডিত হৈলা শান্ত্রকর্তা । 
মাতারে জিজ্ঞাসে পিতৃব্যের বাশ ॥ 
মাতা বোলে বাবা তোমার জেঠা ছুই জন। 
বৈরাগী হইয়। ব্রজে করয়ে ভজন ॥ 
(১৫) 


গ্রেম"বিলাস । ২২৫ 


ভাগবত-ব্যাখ্যা টীক ভক্তি-গ্রন্থের রচন। 

সর্বদ1 করয়ে নাম কৃষ্ণ আরাধন ॥ 

কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দের করে আচরণ । 

যে দেখে সে হয় কৃষ্ণ-ভক্তিতে মগন ॥ 

এমন বৈরাগ্য দোহার কহনে না যায়। 

যে দেখে সে পড়ে গিয়া তোমার জেঠার 
পায় ॥ 

ডোর কৌপিন পরি বহির্বাসে আচ্ছাদন । 

ভিক্ষা করি করে উদরানের মংস্থান 

ডোর কৌপিন বহির্বান কিরূপেতে পরে। 

কৈছে ভিক্ষা করি অন্ন সংগ্রহ বা করে॥ 

মাত! বোলে মস্তক মুগডয়া শিখ! রাখে। 

ডোর কৌপিন পরি তাহা বহির্বাসে ঢাকে ॥ 

করগ্গ হাতে নিয়া মুষ্টিভিক্ষা দ্বারে দ্বারে! 

শ্রীকৃষণচৈতন্ত বোলি বনে বনে ফিরে ॥ 

মাত-বাকা শুনি জীব তাহাই করিল। 

ভিক্ষা করি বোলে মা এইরূপ কিনা বোল ॥ 


মাতা বোলে বাপ। তোমার জোষ্তাতদ্য়। 
এইরূপে বৃন্দাবনে ভ্রমণ করয় |) 


(মাতা বোলে বাপা তোমার দেখি এই বেশ। 


আমার মনেতে কষ্ট হর সবিশেষ ॥ 

জীব বোলে মাতা! তৃমি দুঃখ না ভাবিবে। 
তোমার ক্ূপাতে মোর সর্ব হুঃথ যাবে ॥ 
বেশ জানাইয়া মোর কৈল! উপকার । 
তোমা হৈতে সভ কুল হইল উদ্ধার ॥) 
এত বোলি জীব বৃন্দগাবনে চলি গেল। 
শ্রীবূপের স্থানে গিয়। দীক্ষিত হইল ॥ 
বুন্দাবনে সদা জীব করয়ে ভজন । 
করিলেন ঘটসন্দঙ গোস্বামী দশন ॥ 


২২৬ প্রেম-বিলাস। 


পহিল। এক দিগ বিজয়ী আইল! বৃন্নাবন। 
তাহার নাম হয় রূপনারায়ণ ॥ 

বিচারে শ্রীজীব স্থানে পরাজিত হৈল। 
শ্রীচৈতন্ত মতে পরে দীক্ষা মন্ত্র নিল ॥ 
সেই মহাপগ্ডিত ভক্ত রূপনারায়ণ। 
তাহার কথা আমি করেছি বর্ণন ॥ 
কিছুদিন পরে আর এক প্রধল পণ্ডতিত। 
বন্বাবনে আসিয়া হইল উপস্থিত ॥ 

রূপ সন্মাতন হৈতে জয়পত্র নিল। 
প্লীজীব-গোস্বামীর মনে কোধোদয় হৈল ॥ 
বিচারে মেই পণ্গুতেরে পরাজয় করি । 
সমুদয় জয়পত্র আনিগেন কাড়ি ॥ 

বিষগ্র হয়া পণ্ডিত রূপ স্থানে আইল। 
জয়পত্র দিয়া বপ সন্তট করিল । 

শ্রীৰপ ডাকিয়া কহে শ্রীজীবের প্রতি । 
অকালে বৈরাগা বেশ ধরিলে মুঢ়মতি ॥ 
ক্রোধের উপরে ক্রোধ না হৈল তোমার । 
তে কারণে তোর মুখ না দেখিব আর ॥ 
গুরুবর্জজ্য হঞ। জীব স্থবিষণ্ন মনে । 
প্রবেশ করিল যাঞ নির্জন কাননে ॥ 
তথি সর্ধসন্বাদিনী গ্রন্থ বিরচিল! । 

গুরু রূপসনাতনের নাম না লিখিলা ॥ 
অতি ছুঃখী আছে জীব কৃশ হৈল কায়। 
দৈবে সনাতন দেখি নিকটেতে যায় ॥ 
সনাতনে দেখিয়া জীব প্রণাম করিলা | 
সাস্বনা করি সনাতন জীবে '্মাশ্বাসিলা ॥ 
সনাতন গিয়া রূপে কহে এক কথা। 
জীবেনর কর্তব্য মোরে বলহ সর্ধথা ॥ 

রূপ বোলে গোসাঞ্ছি তুদি সব জান । 
জীবে দয়া নামে রুচি ইহা তুণি মান ॥ 


[ ব্রয়োবিংশ বিলাস। 


সনাতন বোলে দয়া কেনবা না হয়। 
হাঁসি রূপ গোসাঞ্িঃ বোলে তুমি দয়াময় ॥ 
রূপ গোসীঞ বোলে যবে তোমার 

দয়া হৈল। 
অপরাধ নাঞ্ি আমি তারে কৃপা কৈল ॥ 
এত বলি শ্রীজীবে আনিয়া তখন । 
তার মাথে দ্'হে ধরিলা শ্রীচরণ ॥ 
রূপ! পাইয়া জীব কম সন্দ্ভাদি গ্রন্থ । 
রচনা! করিল মনের আনন্দে একাস্ত ॥ 
এই মে লিখিল আমি গুরু আল্ঞ! মানি । 
কি গিখিল ভাল মন্দ কিছুই ন। জানি ॥ 
শ্রীজাহ্ুবা বীরচন্ত্র পদে যার আশ । 
প্রেম-বিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস ॥ 


ইতি প্রেম-বিলানে অয়োবিংশ বিলাপ । 


০ম ঢা রাহা 
এ 


চতুণ্বংশ বিলাস । 


জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্্র জয় গৌরভক্তবন্দ ॥ 
স্বয়ং ভগবান রুষ্চ গোলোকবিহারী | 
তমালবৎ শ্যামল দ্বিভূজ বংশীধারী ॥ 
নবঘন মরবৎ অতীব শ্টামল। 
ইন্রনীলমণিবৎ অতীব উজ্জল ॥ 
ব্রহ্ম পরমায্মা ভগবান তারে কয়। 
জ্যোতিশ্য় রূপ তার সাধকে দেখয় ॥ 
জ্যোতির অভ্যন্তরে দেখে শ্রীশ্তামস্ুন্দর | 
সেই শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ পরমেখ্ধর ॥ 
তাহার প্রকাশ ভেদ মধ্যে গণ্য নয়। 
স্বয়ং প্রকাশ রূপ এক, পৃথক না হয় ॥ 


চতুর্বিংশ বিলাস । ] প্রেম-বিলাস। ২২৭ 
দ্বারকাস্থ চতুব্যহ মূল বান্দেব। সেই বলরাম নিত্যানন্দ মহাশয় । 
শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ তিহে৷ নাহি কিছু ভেদ ॥ | শ্রীচৈতন্তদেবের ভাই বিগরূপও হয় ॥ 
তথাহি। ৪ সৃষ্টি কার্যযার্থে সদাশিব স্বাংশরুন্র সহ। 


প্রকাশস্ত নভেদেষু গণ্যতে সহিনো! পৃথক । 
সেই পরমেশ্বর কুষ্ণ জানে সর্বজন । 
তার বিলাস বৈকুঞ্ঠবাসী নারায়ণ ॥ 

সেই কৃষ্ণ নারারণ বৈকুণ্ঠবিহারা । 
চতুর্ভজ শঙ্ঘ-চক্র-গদী-পদ্মধারী ॥ 

স্বয়ং অভিমানি নারায়ণ কৃষ্ণ অভেদ। 
বিলাসাঁদি ভাব কেবল প্লুপের প্রভেদ ॥ 
কৃষ্ধের আর ছুই বিলাদ বলরাম সদাশিব। 
অভিন্ন হইয়া! ভিন্ন ধরি ভক্ত ভাব ॥ 
ভত্তভাবে ভিন্ন বলি গ্রতীতি মাত্র হয়। 
বস্ততঃ অভেদ ইহা! জানিহ নিশ্চয় ॥ 
দ্বারকাস্থ চতুবাযৃত মূল সন্ধর্ষণ। 

তিহো। বলরামের প্রকাশ-মূর্তি হন ॥ 
বলরামের বিপাদ বৈকুগ্ঠের মহা সন্বর্ষণ | 
রাম চত্ুবুঠে যেহে। লক্ষণে গণন ॥ 
বৈক্ু্ঠ আবরণে চার বিলাপ সঙ্কর্ষণ। 

এঈ বলদেব তন্ত আনে শুন শ্োতাগণ ॥ 
সব্ব ব্রহ্গাগ্ডাগ্তর্যামী কারণাণ্বশাযী (১) 
প্রত্যেক প্রন্গা গান্তর্যামী গর্রোদকশাযী ॥ 
প্রত্যেক জীবান্তর্দমী ক্ষীরোদকশায়ী । 
শ্রীমনন্তদেব শেষ ধিহে! অমায়ী ॥ 

ইহারা সকলে বলরামের অংশ হন। 
সেই বলরামের তত্ব জানে কোন জন ॥ 
শধ্য1, আসন, যাঁন, ছত্র, পাদুক|। 
নানারূপ ধরি বলাই করে কৃষ্ণেবা ॥ 
(১) ধিনি অন্তরে বিচরণ করেন তাহাকে 
অন্তর্যামী বলে । 


মহাবিষুণ হৈতে গএ্রকট নিশ্চয় জানিহ ॥ 
তএএ সদ্দাশিব নহাবিষুণর অবতার । 
ওহে শ্রোতাগণ আমি কহিলাম সার ॥ 
মহাধিষুর সদাশিব ভিন্ন ভেদ নাঞ্িি। 
স্ষ্টি কার্যার্থে ভেদ এই মাত্র পাই ॥ 
মহাবিষুত সদাশিব এক দেহ হয়। 
হরিহর মুর্তি তারে সকলে বৌলয় ॥ 
মহাবিষণণ সদাশিব জীবের হিতকারী । 
কলিতে সাত শত বংসর তপস্তা আচরি ॥ 
কুষ্ণ সাক্ষাৎকার করি স্তুতি নতি কৈল। 
কলির জীব কেনে মুক্ত প্রহরে পুছিল ॥ 
কৃষ্ণ বলে নামে মুক্ত শুন সদাশিব। 
পুখিবীতে জন্মি উদ্ধার কর কলির জীব ॥ 
নাম মঞ্থে আমারে আকর্ষণ কর তুমি । 
মতা পিতা পার্যদাদি জন্মাইব আমি ॥ 
পরে তোমার নাম মন্ত্রের মা আকর্ষণে । 
বলদেব সহ জন্ম লইবাঙ ভূমে ॥ 
এত বলি ভগবান্‌ অন্তদ্ধীন কৈল!। 
সপাষদে মহাদেব জনম লভিল! ॥ 
মহাবিঞুঃ সদাশিব হরির মুর্তি । 
জন্মিলা অদ্বৈতরূপে গেল লোকের আর্তি ॥ 
আপন শিরে যন্ত্র করি কষে আরাধিয়! ৷ 
সপার্ধদে তাহারে আনিলা নদীর ॥ 
সেই অদ্বৈত প্রন্থ পদে অনস্ত প্রণাম । 
ধাহার প্রসাদে পাই গৌর “গবান ॥ 
অদ্বৈত চরিত আমি সংক্ষেপে লিখিকে। 
জন শুন শ্রেতাগণ সাবধান হয়ে ॥ 


২২৮ ৃ প্রেম'রিলান। . 


শ্রীহট্টে লাউর দেশে নবগ্রাম হয়। 
যথি দিব্যসিংহ রাজ| বসতি করয় ॥ 
তাঁর সভাপগ্ডিত ভরদ্বাজ মুনি বশ | 
কুবের আচাধ্য নাম সদ্গুণে প্রশংস্য ॥ 
অগ্নিহাত্রী যাজ্জিক ব্রাহ্মণ শুদ্ধমতি | 
নরসিংহ নাড়িয়াল বংশেতে উৎপত্তি ॥ 
সেই গ্রামে মহানন্দ বিপ্র মহাশয় । 
পরম পণ্ডিত সর্ব গুণের আএয় ॥ 
তার কন্তা নাভাদেবী পরমালুন্দরী। 
কুবের আচার্ধা সহ বিয়ে হেল তারি ॥ 
মহানন্দ পুরোহিন্ত একটী ত্রাঞ্জণ। 
নাভাদেবী ভাই ধারে বোলে সর্ধ্বক্ষণ ॥ 
সে বিপ্র সন্ন্যাপী হৈল লক্ষমীপতি স্থানে । 
বিজয়পুরী নাম তীর সর্ব লেকে ভনে ॥ 
দুর্ব্বাস। বলি তীরে অদ্বৈত প্রভু কয়। 
অদ্বৈত বালালীল। তিহো! প্রকাশ করয় ॥ 
মাধবেন্দ্রপুরীর সতীর্থ বিজয়পুরী । 
সে সম্বন্ধে অদ্বৈত প্রভু মান্ত করে তালি। 
ভক্তমুখে অদ্বৈত-5রিত যা! কিছু শুনিলা। 
মনে করি তাহা কিছু কাগজে লিখিল ॥ 
সেই অনুসারে আমি করি যে বর্ণন। 
শুন শুন শ্োতাগণ হঞা একমন ॥ 
যক্ষপতি কুবের পণ্ডিত মহাশয় । 
তপস্তার ফলে মহাদেব পুত্র হয় ॥ 
যেছে হইল পুর বলিতেছি ক্রমে | 
শুন শুন শোতাগণ হঞ। এক মনে ॥ 
নাভাদেবীর ছয় পুল্র এক কন্তা হৈল। 
জনম লভিয়া কন্ঠা৷ স্বর্গে চলি গেল ॥ 
শ্রীকান্ত, লক্মীকান্ত, হরিহরানন্ন। 
সদ[শিব, কুশল দাস, আর কীর্ভিচন্্ ॥ 


[ চতুর্বিংশ রিলাস। 


এই ছর পুত্র গেল তীর্থ পর্যটনে । 
চারিজন মরিল ছুই জন এল পিতৃ অদশনে। 
দুই পুত্রষ্মীসি পরে সংসার করিল। 
এবে কহি যৈছে শ্রীল অদ্বৈত জন্মিল ॥ 
পুত্রশোকে নাভাঁদেবী কুবের মহামতি । 
গঙ্গাতীরে শান্তিপুরে করিল! বসতি ॥ 
কুবের পণ্ডিত সদা পুজে নারায়ণ । 

কিছু দিনে হৈল নাভার গর্তের লক্ষণ ॥ 
গন্তেতে আসিল! সদাশিব ভগবান । 
কিছু দিন পরে কুবের গেলা নবগ্রাম ॥ 
দিব্যসিংহ রাজ! সহ মিলন করিলা। 
নাভাদেবী গত্তবতী রাজাত জানিলা ॥ 
রাজ বোলে আচাধ্য মোর মনে লয় । 

এ সন্তান হৈতে জীবের দুঃখ যাবে ক্ষর ॥ 
কথোদিনে নাঁভার দশমাস পূর্ণ হৈল|। 
মাঘী সপ্তমীতে প্রত প্রকাশ পাইল! ॥ 
পুল দেখি পথিতের বড় আনন্দ হৈল। 
শক্তি 'অন্রপারে তিহে। ধন বিরিল ॥ 
বাদ্যভা্ড কত আইল কে করে গণন। 
কুবের বখ।কালে কৈল নামকরণ ॥ 

গণক আনিয়া তার নাম রক্ষা কৈল। 
ক্মলাকান্ত এক নাম ঠাহাঁর হইল ॥ 
হরিসহ অভেদ হেতু নাম হৈল অদ্বৈত । 
অদ্বৈত নামেতে প্রত হইলা বিখ্যাত ॥ 
কৃষ্ণ নাম গুনিলে প্রভু করে নিত্য । 
শালগ্রামের প্রপাদ পাইলে আনন্দেতে মত্ত ॥ 
এই মতে পঞ্চ বংসর কাল গেল । 

দিন দেখি পিতা ভার ভাতে খড়ি দিল ॥ 
অল্প দিনে বিস্তর লেখা পড়া শিক্ষা কৈল! । 
রাজপুল সঙ্গে কমল নিত্য করে খেলা ॥ 


চতুর্ধ্ংশ বিলান। ] 


কুষ্ণ হরি নাম শুনিলে নাচে কমলাকান্ত। 
রাজপুজ্র দেখি উপহাস করে একান্ত ॥ 
গুনি ক্রোধে কমলকাস্ত করয়ে হৃষ্কার 
মুচ্ছিত হইয়া পড়ে রাজার কুমার ॥ 
দেখিয়া কমলাকান্ত পলায়ন করে। 
সেথায় বহুত লোক আসে ত্বর। করে ॥ 
রাজদূত গিয়া! তবে রাজারে জানায় । 
পুত্র মৃত্যু কথা শুনি আসিল ত্বরায় ॥ 
রাঁজ! দেখে মৃত পুত্র সম্থিৎ নাহি তায়। 
পুত্রশৌোকে রাজা তখন করে হায় হায় ॥ 
কুবের আচার্ধ্য শীষ তথায় আদিল। 
পলায়িত্ব পুন্রে খুঁজি বৃত্তান্ত জানিল ॥ 
কুবের বোলে মারিলে কেনে রাজার 
কুমারে। 
কমলাকান্ত বোলে রাজপুত্র নাহি মরে ॥ 
শুনি দিব্যসিংহ রাজা তাহে স্তুতি করে। 
শালগ্রাম-চরণোদকে জিয়ায় রাঁজকুমারে ॥ 
দেখি সভ লোকে বোলে এই মহ্থাশয় । 
ঈশ্বরাংশ হবে ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ 
এইরূপেতে কিছু দিন চলি গেল। 
যথাকালে কমলাকান্তের যজ্ঞোপবীত হৈল ॥ 


আর এক দিনের কথ! শুন শ্রোতাগণ । . 
কালিকার মণ্ডপে কমল করিল গমন ॥ 


রাজা আদি সভ লোক সে স্থানেতে ছিল। 


কমলাকান্ত গিয়। কালীকে প্রণাম না কৈল ॥ 


কুবের পগ্ডিত দিব্যসিংহ মহারাজ । 

বলিতে লাগিলা 'ক্রোধে না করিয়া ব্যাজ ॥ 
ওহে কমলাকান্ত তোমার একি ব্যবহার । 
দেবীরে ন! প্রণমহ বড় অত্যাচার ॥ 


প্রেম-বিলাস । 


২২৯ 


কমলাকান্ত বোলে দেবী প্রণাম না লবে। 
আমি সদাশিব ইহা নিশ্চয় জানিবে ॥ 
পুত্র বাক্য শুনি পণ্ডিত ক্রোধান্িত হৈল । 
পিতৃ ক্রোধ দেখি কমল দ্রেবী প্রণমিল ॥ 
প্রণমিতে কালিকা অন্তদ্ধান কৈল। 
দেবী অন্তদ্ধান মাত্র প্রতিমা! কাটিল ॥ 
রাজা আদি সব লোক মানিল আশ্চর্য্য ৷ 
কমলাকান্তের একি অলৌঝ্ক কাঁধ্য ॥ 
কুবের পঞ্ডিত বলে শুন মহারাজ । 

অন্ত দেবা স্থাপন কর না করিয়া ব্যাজ ॥ 
শ্রীকমলাকাস্ত বোলে শুনহ রাজন। 
শক্তি উপাসক শক্তি করহ পুন ॥ ; 
বিষুণ ভক্কের নিন্দা! কর সর্বকাল। 

সেই অপরাধে শক্তি তোমায় ছাঁড়িল ॥ 
বিষুঃহুক্তের সেব। সববদা করিবে। 

দেবী উপাসন। রাজ! কর ভক্তি ভাবে ॥ 
দেবী কৃপা হৈলে তুমি হইবে বৈষ্ণব । 
সংসার ছাড়িবে, যাবে অপরাধ সভ ॥ 
এত বোলি কমলাকান্ত করিলা গমন । 
দেবী ঝিষ্ুদুর্তি রাজ! কৈলা সংস্থাপন ॥ 
এথ। কম্লাকান্ত ব্যাকরণ পড়ি। 

কিছু দিনে শান্তিপুরে আসিলেন চলি ॥ 
তথি সাহিত্যালঙ্কার দর্শনাদি যত। 

স্থৃতি বেদ পুরাণ পড়িল নিজ ইচ্ছামত ॥ 
মাতা পিতার শাস্তিপুর কৈলা আনয়ন । 
সর্বদা সেবয়ে মাতাপিতার চরণ ॥ 
শান্তিপুর নিকটে আছে ফুন্্রবাটী গ্রাম 
শান্তাচার্য্য নামে এক পঙ্ডিত মহোত্বম ॥ 
তাহার নিকটে বেদ আর ভাগবত । 
যোগশান্ত্র আর যোগবাশিষ্টাদি যত ॥ 


২৩০ প্রেম-বিলাস। 


পড়িয়া কমলাকান্ত আচাধ্য নাম পাইল! । 
ভক্তি ব্যাখ্যা করি আচার্য্য নামের সার্থক 
কৈলা ॥ (১) 


পাঠকালের আশ্চর্য ঘটনা শুন শ্রোতাগণ। 


গঙ্গার সংলগ্ন বিল বড়ই গহন ॥ 

সদগন্ধ পদ্মে পুর্ণ আছে সেই বিল। 

ফণী অফণী অসংখ্য সর্পে করে কিল কিল ॥ 
সে পদ্ম দেখিয়া শাস্তাচার্য্য মহাশয় । 
পদ্বে ইষ্ট পুজিতে আগ্রহ বাড়য় ॥ 

গুরুর মনের ভাব বুঝিয়া অদ্বৈত। 

বিল হৈতে বনুপদ্ম আনিল! ত্বরিত ॥ 
স্থলের স্যাঁয় হাটিয়া। জলেতে গমন । 

দেখি শাস্তাঁচার্যের হৈল অত্যাশ্চর্য্য মন ॥ 
মনে ভাবে অদ্বৈত মনুষ্য কভূ নয়। 
ঈশ্বরাংশ হবে ইভ মোর মনে লয় ॥ 
পাঠ সমাপিয়া অদ্বৈত গুভেতে আসিল! । 
কিছুদিনে মাতাঁপিতার অদর্শন হৈল! ॥ 
গয়া পিও্ড দিতে অদ্বৈত করিলা৷ গমন । 
ক্রমে ক্রমে সর্বতীর্থ করিলা ভ্রমণ ॥ 
মাধবেন্দপুরী সহ দক্ষিণে মিলন । 
ভক্তি-তত্ব যত সব করিল! শ্রবণ ॥ 
ভক্তিশাস্ত্র অধায়ন মাপবেন্ত্র স্থানে । 

জীব দুঃখে মাধবপুরী করে কুষ্ণধ্যানে ॥ 
মাধব বোলে অদ্বৈত তু'ম হ'ও সদাঁশিব। 
কৃষ্ণ আনিয় রক্ষা কর কলির জীব ॥ 
কৃষ্ণ-ভক্তি হীন দেখ সকল সংসার? 
রুষ্ণভক্তি দিয়া জীব করহ উদ্ধার ॥ 

কৃষ্ণ সে আনিল। তুমি অবনী মাঝারে । 
স্বপনে দেখিল এই কহিল তোমারে ॥ 


(১) অদ্বৈত আচাধ্য নামে বিখ্যাত হইল! । 


[ চতুর্বিংশ বিলাস । 


অদ্বৈত বোলে পুরী গোসাঞ্জি দেহ এই 

. বরে। 
কৃষ্ আসিয়৷ যেন জীব উদ্ধার করে ॥ 
মাধবেন্্ স্থানে অদ্বৈত কিছু দিন রৈলা।। 
সেথ! হৈতে পরে পশ্চিমে চলিলা ॥ 
কাশীতে বিয়পুরীর সহিত মিলন । 


| ভ্রমির্তে ভ্রমিতে পরে গেলা বৃন্দাবন ॥ 


সব বুন্দাবন ভূমি পরিক্রমা কৈল! । 
এক দিন রাত্রযোগে স্গপন দেখিলা ॥ 
নবীন নীরদ গ্ঠ/ম ভূবনমোভন | 
শিখিপুচ্ছধারী হরি মুরলীব্দন ॥ 
পাতাম্বরধারী ঠাঁর পার়েতে নূপুর | 
অতি সমুজ্ৰপ বপু রসামুতপুর ॥ 
ব্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপে আছে দাড়াইয়! | 
দেখিয়। অদ্বৈত প্রভু উঠি শিশরিয়! ॥ 
শ্রীকষ্ণ চরণে পড়ে হণ দণ্ডসৎ | 
কৃষ্ণ কহে গোপেশর শিব তুমি হে অদ্বৈত ॥ 
লুপ্তৃতীর্থ উদ্ধারি ভক্তি পরচার। 

কৃষ্ণ হরিনাম দিয়া জীবেরে উদ্ধার ॥ 


মদনমোহন নামে মোর একমূ্তি। 
আছে কুঞ্জমপ্যে যমুনার তীরবস্তী ॥ 

দন ভরেতে আছি হইয়। গোপন। 
মৃত্তিকা খোদিয়া মোরে কর উত্তোলন ॥ 
সেবা প্রকাশিয়। কর জগতের হিত। 
ভগবান এত কহি হেল! অন্তহিত ॥ 


স্বপন দেখিয়৷ অছ্ৈত জাগিয়! বসিলা। 


রজনী প্রভাতে তাহা দেখিতে পাইলা ॥ 


প্রাত-কৃত্য সারি কৈলা' লোক আনয়ন। 
কুঞ্জ হৈতে তুলিলেন মদনমোহন ॥ 


চতুর্ধংশ বিলাস । ] 


বহু পরিশ্রম কত্বি কাটিল বিগ্রহ । 
দেখি সত ব্রজবাসী হইলেক মোহ ॥ 


অভিষেক করিরা ঠাকুর স্থাপিল! ॥ 
সদাচারি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ পূজায় নিয়োজিল!। 


পরিক্রমা করিতে অদৈত প্রভু গেল। 
গুনি শ্নেচ্ছগণ ঠাকুর ভাঙ্গিতে আসিল ॥ 
যবন ভয়েতে ঠাকুর গোপাল হইয়া । 
পুষ্পতলে মদনমোহন রহে লুকাইয়া ॥ 
মন্দিরের মধ্যে আসি বত ম্লেচ্ছগণ। 
খোজিয়৷ ন| পাঞ্া ঠাকুর, করিল গমন ॥ 
বন চলিয়া! গেলে আইলা! সেবাইত । 
চারুর না দেখি ঘরে হইল ঢঃখিত ॥ 

' লোকমুখে শুনিল যবন অত্যাচার । 

শিরে করাবাত করি কান্দিল অপার ॥ 
সন্ধ্যাকালে অদ্ধৈত প্রভু মখন আঙিল। 
শ্রেচ্ছগণ নিল ঠাকুর বলিয়৷ ডাকিল॥ 
চাকর ন। দেখি অদ্বৈত বহুত কান্দিল। 
মনঃকষ্টে অনাভারে শুতিয়। রহিল ॥ 
শেষ র্লাত্রে ভগবান কে আছ্বোতেরে । 
য্নেচ্ছ ভঞ্কে লুকাইয়! মাছি *স্পতলে ॥ 
গোপাল হইয়। পুম্পতলে মাছি পড়ি। 
আমায় নিয়ে রাখ তুমি মন্দির ভিতরি ॥ 
ফল মুল দিয়! মৌর ভোগ লাগাও । 
প্রসাদ পাইয়! তুমি স্থখে নিদ্রা যাও ॥ 
পূর্ববৎ আমারে দেখিবে সর্বজন । 
মদনগোপাল নাম কর প্রকটন ॥ 
মহানন্দে অদ্বৈত প্রভূ লাগিলা নাচিতে। 
মন্দিরে আনিল ঠাঁকুর ভৌগ লাগাইতে ॥ 


ফুল মূলের ভোগ করিয়া অর্পণ । 
ম্দনগোপালে করাইগ পালকে শয়ন ॥ 


প্রেম-বিলাস। 


৩১ 


প্রসাদ পাইয়া অদ্বৈত রহিল শুতিয়। 
যমুনার তীরে গেল! প্রভাতে উঠিয়। ॥ 
যমুনার তীরে সেই বিপ্রেরে দেখিলা। 
ঝাট যাহ গ্ামন্দিরে তাভারে কভিল। ॥ 
বিপ্র বোলে কেনে শ্রীমন্দিরে যাব বৃথা । 
অদ্বৈত বোলে দেখ গিয়া রুষ্ণ আছে 

সেথা ॥ 
অতি ত্বরা করি বিপ্র শ্রীমন্দিরে গেল। 
মদনগোপাল দেখে দেখিতে পাইল ॥ 
যেআনন্দ সে বিগ্রের কহনে না যায়। 
স্তুতি নতি করে আর ভূমিতে লোটায় ॥ 
তদবধি এই গ্ুল মদনমোহনে | 
মদনগোপাল বলি ডাকে সর্ধজনে ॥ 
এক দিন স্বপনেতে মদনমোহন । 
অদুদ্ধতেরে কহিলেন এ সব বচন ॥ 
মথুরায় আছে এক চৌবে ব্রাঙ্গণ। 
আনার একান্ত ভক্ত হয় সেই জন ॥ 
চৌবে তাহার পত্বী করে বড় ভক্তি। 
বাৎসল্য ভাবেতে মোরে সদা করে প্রীতি ॥ 
পুত্রভাবে সদা মোরে করয়ে চিন্তন । 
অবপ্ত করিব তার অভিষ্ট পূরণ ॥ 
তাহার পুত্রের নাম মদনমোহন । 
“র সঙ্গে কিছুকাল করিব যাপন ॥ 
বৃন্দাবনে আমিবে যবে রূপ সনাতন । 
চৌবে পাস হৈতে আমি করিব গমন ॥ 
প্রভাতে আসিবে সেই ভক্ত চৌবে হেথা । 
অর্পিবে তাহারে, মনে না! ভাবিহ ব্যাথা ॥ 
অদ্বৈত বোলয়ে হরি যদি ছাড়ি যাও। 
নিশ্চয় কহিন্ুু আমি পরাণ হারাও ॥ 


২৩২ প্রেম-বিলাস। 


ভগবান বোলে অদ্বৈত শুন এক কথা । 
আমার অভিন্ন এক মূর্তি আছে হেথা ॥ 
শ্রীবিশাখ! যে মুত্তি করিলা নির্মাণ । 
বিশাখার চিত্রপট ধারে সভে গান ॥ 
যেরূপ দেখির! শ্রীবাধা হৈল মোহ । 
চিত্রপট মোর মৃত্তি অভিন্ন বিগ্রহ । 
সেই চিত্রপট মৃগ্ঠি নেহ শান্তিপুরে ৷ 
' মদনগোপাল বলি পূজিহ তাহারে ॥ 
এত বোলি ভগবান হৈলা অন্তহিত। 
জাগিয়! দেখয়ে রাত্রি হঞাছে প্রভাত ॥ 
হেন কালে আইলা এক চৌবে ব্রাহ্মণ । 
কহিতে লাগিল! রাত্রির স্বপ্ন বিবরণ ॥ 
এ ঠাকুর কালি রাত্রি মোর ঘরে গেল । 
আমার পত্বীরে ম! মা ডাকি উঠাইল ॥ 
আমারে ডাকিল বাপ! শুন এক কথা। 
অদ্বৈত স্থানে আছি আমি, আন মোরে 
হেথা ॥ 
তোমর! ছুই জন মোর হও মাতা পিতা ॥ 
আনিয়। পালন মোরে করহ সর্বথ। ॥ 
শুনিয়৷ অদ্বৈত পড়ে দ'ডবৎ হঞা | 
এই মদনমোহন মূর্তি তুমি যাহ নি ঞা ॥ 
মহানন্দে চৌবে নিয়! মদনগোপাল। 
পুত্র ভাবেতে সেবা কৈল বহু কাল ॥ 
এথা শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ভ্রমিতে লাগিলা । 
কোন এক কুঞ্জে চিত্রপট মুর্তি পালা ॥ 
মূর্তি পাইয়া ভাসে প্রেমপিন্ধুনীরে | 
কিছু দিনে আইলেন শ্রীশাস্তিপুরে ॥ 
শাস্তিপুরে সেই মুর্তি করিলা স্থাপন । 
মদনগোপাল নাম হৈল প্রকটন ॥ 


[ চতুর্বিংশ বিলাদ। 


অদ্বৈত গোপাল পদ চিত্তে শাস্তিপুরি । 
দৈবে আসিলেন তথি মাধবেন্ত্রপুরী ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ-মুর্তি দেখি প্রণাম করয়। 
অদ্বৈত আদিয়। তথি উপস্থিত হয় ॥ 
অদ্বৈত শ্রীল মাধবেন্দরে করিলা সম্মান । 
পুনঃ পুনঃ করে তারে দণ্ড পরণাম ॥ 
দশাক্ষর গোপাল মন্ত্র দীক্ষা তার স্থানে । 
মাধবেন্ত্র শিষা অদ্বৈত সর্ব লোকে ভনে ॥ 
কিঠু দিন শান্তিপুর মবস্থান করি। 
দক্ষিণ দেশে চলিলেন মাধবেন্দ্রপুরী ॥ 
দক্ষিণ হৈতে আনে মাধব মলয়চন্দন | 
গোবিন্দের দেহ তাপ করিতে বারণ ॥ 
রেমুনাতে আসি গোপীনাথেরে দেখিল। 
ধার প্রেমে গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল॥ 
ধার প্রেমে গোপীনাথের ক্ষীরচোরা নাম। 
হেন মাধবেন্ত্র পদে অনন্ত প্রণাম ॥ 
গোপানাথে চন্দন দিয়া গোধিন্দ আদেশে । 
চলিলেন মাধবেন্দ্র বৃন্দাবন দেশে ॥ 
শ্রাগোবিন্দ-পাদপন্ম করিয়। চিস্ুন। 
ভক্তি প্রকাশিয়! তেঁহো। কৈল! অন্তদ্ধান ॥ 
শুন শুন শ্রোতাগণ হএঞা। এক মন। 
এবে যে কহিয়ে তাহ। করহ্‌ শ্রবণ ॥ 


অদ্বৈত আদেশ সেই দিব্যসিংহ রাজা । 
কালী বিষু দূর্তি স্থাপি করিলেন পুজ। ॥ 


শ্রীবিষ্ণু চিন্তনে তার হৈল পাপ ক্ষয়। 
শান্তিপুরে, সেই রাজ! উপস্থিত হয় ॥ 


, অদ্বৈত চরণে আসি আত্ম-সমর্পিল। 
শক্তি মন্ত্র ছাড়ি গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা! নিল ॥ . 


কষ্ণদাস নাম তাঁর অগ্বৈত রাখিলা । 
অদ্বৈত-চরিত কিছু তেঁহে প্রকাশিলা ॥ 


চড়ব্িংশ বিলাস ] প্রেম বিলাম। ২৩৩ 


মতের স্থানে শ্রীভাগবত পড়ি। কুমারহটে স্থাপিল। কুষ্ঃরাঁয় বিগ্রছ । 
বৃন্দাবন চলিলেন হইয়া ভিকাৰী | চৈতন্ত-মত-মন্ুষা ভাগবতের টাক! কৈরা! . 
কষ্ণদাস ব্রহ্মচারী বৃন্দাবনে খ্যাতি | | - সেহ॥ 
রূপ সনাতন সহ ষাহার পিরীতি ॥ 
বুন্দাবনবানী হৈলা এই মহাশয় । এবে শুন ব্রঙ্গ হরিদাসের বিবর্খ। 
কাশীশ্বর গোম্বামী সহ সখা অতিশয় ॥ ধৈছে যবন-গৃহে হুইলা পালন ॥ 
সভার প্রথমে ইহ বুন্দাবনে গেলা । গোবৎস হরণ পাপে ব্রহ্ম! মহাশয় । 
বদাবনবাপী বলে সকলে ঘোঁষিলা ॥ যবনের পাল্য হঞ। জাতি নাশ হয় ॥ 
কৃষ্ণদাস পণ্ডিতের এই কৈল বিবরণ । বুঢ়নে হইল জন্ম স্রাঙ্গণের বংশে । 
এবে যাহা কহি তাহা .করহ শ্রবণ ॥ যবনত্ব প্রাপ্তি তার যবনান দোষে ॥ 
অতি সদাচারী দ্বিজ বড়-হামদান নাম । | শৈশবে তাহার মাতা পিতার মৃত্যু হৈল। . 
| নানা শাস্ত্রে স্পণ্ডিত সর্গুনধাম ॥ যবন আসিঙ্া! তারে নিজ গৃছে নিল 
' যে দেশে পণ্ডিত গুনে সেই দেশে যায়। | অন্ুয়ার অধিকারী মলয়াকাজি নাম। 
বিচার করিয়া সত পপ্ডিতে হারায় ॥ তাহার পালিত হঞ তার অন্ন খান ॥ 
দিগ্বিজয়ী নাম তার সর্বত্র হইল। সর্বদাই হরিদাস পূর্ব পাপ স্মরে। 
' শাস্তিপুর অদ্বৈত স্থানে এক দিন আইল ॥ | কোন এক দিন আইলা শ্রীশাস্তিপুরে ॥ .. 
বিচার করিয়া সেই হৈল পরাজিত । অদ্বৈত প্রভুর পদে লইলা৷ শরথ। 
অদ্বৈতে দেখয়ে সাক্ষাৎ সদাশিবের মত ॥ | তার ঠাগ্রি ভক্তিশান্ত্র কৈল অধ্যয়ন ॥ 
অদ্বৈত স্থানে বড়-হ্যাম কৃষ্ণ-মন্ত্র নিল। অদ্বৈতের স্থানে তি'ছে। হইল৷ দীক্গিতী । 
শ্ীভাগবত শাস্ত্র পড়িতে লাগিল ॥ তিন লক্ষ হরিনাম জপে দিব! রাতি ॥ 
। ভাঁগবতে হৈলা তি'হো৷ পরম পণ্ডিত। লক্ষ হরিনাম মনে, লক্ষ কাণে শুনে। 
ভাগবত আচার্য নাম জগতে বিদিত ॥ লক্ষ নাম উচ্চ করি করে সন্কীর্তনে ॥ 
শুন শুন আোতাঁগণ হঞ্। এক মন । | হরিনামে মত্ত দেখি হরিদাস নাম। 
এবে কহি শ্রীনাথ আচার্ধ্য বিবরণ ॥ ব্রাঙ্মণ সঙ্জন আসি কররে প্রণায় ॥ 
শ্রীনাথ চক্রবর্তী পণ্ডিত প্রধান। পরম বৈষ্ণব হরিদাল মহাশয় । 


শ্রীনাথ আচার্য্য বলি কেহ তারে কন। বৈরাগী হইয়। সদ! শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ॥ 
শ্রীঅদ্ৈত প্রনথ স্থানে ভাগ্রবত পড়িলাঁ। | দিগ্বিজয়ী এক পণ্ডিত যছুনন্দন নাম । 
শ্রীঅত্বৈত প্রস্থ তারে দীক্ষা মন্ত্র দিলা ॥ এক দিন চলিলেন হতনা স্থান ॥ 
শ্লীচেতন্ত শাখ! ইহ তার ক্পাপাত্র। | ঈশ্বর তত্ব নিয়া বিচার হৈল তাঁর সাথে। 
শিবানন্দ পুত্র কবি কর্ণপুর বীর ছাত্র ॥ . | যছনন্দন পরাজিত হৈল সর্ব মতে ॥ 


দা 


২৩৪. 


যছুনন্দন সেই মত-করিলেন মান্য ॥ 
হেনকাঁলে আইল! তথি শ্রীঅ্বৈত প্রভূ । 
প্রণমিয়া যছুনন্দন কছে তুমি বিভু ॥ 
মোরে ₹ুষ্ট-দীক্ষা দিয় করহু উদ্ধার । 
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তাহা কৈল অঙ্গীকার ॥ 
শ্রীল যুনন্দন আচার্য মহাশয় । 
অধৈতের শিষ্য হঞ্। ভাগবত পড়ায় ॥ 
যছুনম্বনের শিষ্য দাঁস রখুনাথ। 

দাস গোস্বামী বলিয়া যে হৈল বিখ্যাত- ॥ 
শ্রীহরিদাসের হয় মহিমা অপার । 

ভজনে নিপুণ শান্ত্রমতে সদাচার ॥ 
শ্রীঅঙ্বৈত গ্রহ তারে ভূঙ্তীয় শ্রান্ধপাত্র। 
সর্ধলোকে বোলে এ কার্য অপবিত্র ॥ 
লোক নিন্দা শুনি অদ্বৈত বোলে হরিধাদে। 
কিঞ্চিৎ পরশ্্যয তুমি করহু প্রকাশে ॥ 
গুনি হরিদাস অঞ্লি করিল হরণ। 

অগ্সি আর এক দিন না পায় কোন জন। 
ব্রাহ্মণাদি সব লোক অন্বৈতের পাশে। 
বোলে অগ্রি মোরা পাইব কোন দেশে ॥ 
অদ্বৈত প্রভূ বোলে অগ্নি নাহি মোর স্থানে । 
ব্রঙ্গ হরিদাস অগ্নি করিল! গোঁপনে 1 
সভে মিলি হরিদাঁসের নিকটেতে গিয়!। 
করিল অনেক স্ত্বতি দণ্ড প্রণমিয়া ॥ 
স্কুপা করি হরিদাস তৃণাদি ধরিয়া । 
ফুৎকার করিয়া অগ্নি দিল! জালাইয়! ॥ 
সতভে বোলে হরিদাস মনুষ্য কভু নয় । 
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ব্রন্গা জানিহ নিশ্চয় ॥ 
 শান্ডিপুর হৈতে হরিদাস মহাশয়। 


প্রেম-বিলাম। 
জ্ঞানবাঁদ খণ্ডি.কৈলা ভক্তির প্রাধান্য |-:' -" 


[ চতুব্বিংশ বিলাস 
সে গ্রামেতে রামদল নামে দ্বিজবর । 
পরম পপ্তিত হয় সর্ধ-গুণধর ॥ 
হরিদাসের প্রতি তার হৈল দৃঢ় ভক্তি । 

তাঁর শিষ্য হএঞ1 বিপ্রের হৈল শুদ্ধ মতি | 

ফুলিয়! গ্রামের বহু ব্রাহ্মণ সজ্জন। 
হরিদাসের চরণেতে লইল ম্মরণ ॥ 
হুরিদাসের প্রভাবে ফুলিয়! নিবাসী । 
হৈল বহু বৈষুব, যায় কৃষ্চ-প্রেষে তাসি ॥ 


] ফুলিয়া হৈতে হরিদাস কুলিয়াতে গেলা । 


মহারণ্য মধ্যে তপ আরম্ভ করিলা ॥ 
এক সর্প এক ব্যান সে স্থানেতে ছিল। 


| হরিদাসের হরিনাম শ্রবণে শুনিল ॥ 


নাম শুনি সর্প বাঘ্র লাগিল নাচিতে। 
মুক্ত হৈয়৷ সেই ছুই গেল বৈকুষ্ঠেতে ॥ 
তথি হৈতে শাস্তিপুরে 'আইলা হরিদাদ। 
নির্জনে গঙ্গাতীরে করিল আবাস ॥ 
শাস্তিপুরের অনেক ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণ। 
সভা মধ্যে অদ্বৈতৈরে করিল নিন্দন ॥ 
সভে বোলে যবনে খাঁওয়াইল শ্রাদ্ধ- 

পাত্র । 
তার সংসর্গ কেহ না করিবা তিল মাত্র ॥ 
অপৎস্রাঙ্গণ প্ডিত অদ্বৈতেরে ত্যাগে। 
সৎ ব্রাঙ্মণ পণ্ডিত ধারা অদ্বৈত পক্ষে 

জাগে॥ 
শাস্তিপুরের ব্রাহ্মণ হৈল ছুই পক্ষ । 
কেহ অদ্বৈতের পক্ষ কেহত বিপক্ষ ॥ 
অছৈত বিপক্ষ যত শ্রাঙ্গণের গণে। 


'| এক নিমন্ত্রণে সভার হৈল আগমনে ॥ 
'] সেই ব্রাক্মণগণ হরিদাসেরে দেখিল। 


জ্যোতিষ মূর্তি, পৈতা করে ঝলমল | : 


চতুর্ববিংশ বিলাস । ] প্রেম-বিলাস। ২৩৫ 
জ্যোতিশ্ম্য পৈতা অঙ্গে বড় স্ফুর্তি পায় । বন্ধিশালে বন্ধী লৈয়৷ সন্কীর্ভন করে। 
শরীরের তেজ যেন সুর্য্যেরে তাড়ায় ॥ কাজি ক্রোধে হরিদাসে দৃঢ় বন্ধন করে ॥ 
সন্নযাসীর বেশ সেই ব্রহ্ম হরিদাস । ছালায় বান্ধিয়া তারে গঞ্গাতে ডুবায়। 
আগ্রহ করিয়৷ আনে মনের উল্লাপে ॥ দেখিয়া নকল লোক করে হায় হায় ॥ 


মভে বোলে স্তামিবর লহ নিমন্ত্রণ। 
হরিদাস বেলে বিষু প্রপাদ ভক্ষণ | 
ত্রাহ্মণগণ বোলে শালগ্রামের ভোগ দিব। 
তোমারে মধ্যেতে রাখি সকলে খাইব ॥ 
হরিদাস নিমন্ত্রণ কৈলা অঙ্গীকার । 
ব্রাহ্মণের এক সঙ্গে করিল! আহার ॥ 
আহার করি! ব্রাহ্ণগণ আচমন কৈল। 
হেনকালে অদ্বৈত প্রভু আসিয়া! মিলিল ॥ 
হরিদাস পড়িলেন অদ্বৈত চরণে । 
অদ্বৈত বোলে হরিদাস তুমি যে এখানে ॥ 
হরিদাস বোলে সভার আগ্রহ অপার। 
তে কারণে কৈল নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার ॥ 
সকল ব্রা্ষণগণ অদ্বৈত চরণে । 

প্রণমিয়া কহে মোর হই অভাজনে ॥ 
অপরাধ ক্ষম প্রভূ কর সভে দয়া । 

অজ্ঞ জানিয়! প্রভু দেহ পদ ছায়া ॥ 
মিষ্ট বাকে। শ্লীঅদ্বৈত প্রভূ মহাজন । 
পরিতুষ্ট করিলেন সকল ব্রাহ্মণ ॥ 
এইরূপে করি হরিদীন এই লীলা । 
শাস্তিপুর হৈতে নবদ্বীপে চলি গেলা ॥ 
হরিদাসে দেখি কাজি বন্ধন করিল। 
যবন হঞ1 কেনে হিন্দু ধর্ম আচরিল ॥ 
হরিদাস বোলে হরি-সেবা ধর্ম হয়। 
যবনের যে ধর্ম দেখ তাহা কিছু নয় ॥ 
শুনিয়৷ সে কাজি বড় ক্রোধান্থিত হৈল। 
বন্ধিশালে তারে বন্ধি করিয়৷ রাখিল ॥ 


দিন দশ বিশ পরে জালুয়ার জালে। 
উঠিল সে হরিদাস সভে ধন বোলে ॥ 
আনিয়া সে ছাল! দিল যবনরাজ কাছে । 
কাটিয়। দেখয়ে ছালায় হরিদাস আছে ॥ 
যোগাসনে উপবিষ্ট জপে হরিনাম। 
সকল যবন আসি করিল প্রণাম ॥ 

তছু তত্ব না জানিয়া৷ কৈল অপরাধ । 
কৃপা করি শ্তাসীবর করহ্‌ প্রসাদ ॥ 
হরিদাস বোলে কারে। অপরাধ নাঞ্চি। 
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা তাহা সভে পাই ॥ 
হরিদাস ষবনেরে কপাত করিয়া । 
(বেনাপোলে গঙ্গাতীরে উত্তরিলা গিয়! ॥ 
সেথা নিজ্জনে বসি তপ আচরিল৷ । 
কাজির প্রেরিত বেগ্তা তথায় আসিল ॥ 
মোগল বংশায়! বেগ্ঠা1! পরম সুন্দরী । 

যে দেখে তাহারে তার ধৈর্য্য যায় চলি ॥ 
তপন্বীর তপন্তা। যোগীর যোগ যায়। 
স্থনারী স্ত্রী কটাক্ষে জ্ঞান লোপ পায় ॥ 
নানাবিধ অলঙ্কারে হঞা বিভূষিতা। 
হরিদাসের আগে গিয়া কহিলেক কথ! ॥ 
ওহে সন্যাসী ঠাকুর শুন যোর বাণী। 
আজি রাত্রি তোম! সঙ্গে বঞ্চিবাঙও আমি ॥ 
হরিদাস বোলে আমি কৈল অঙ্গীকার । 
হরিনাম হৈলে সঙ্গ করিব তোমার ॥ 
শুনিয়া সে বেশ্তা বড় হেল আনন্দিত। 
হরিদাপের হবিনায়ে রজনী প্রভাত ॥ 


২৩৬ 


হরিদাস বোলে রাত্রি হইল প্রভাত । 
আজি রাত্রি তোর সঙ্গ হইবে নিশ্চিত ॥ 
ছে ক্রমে তিন চারি রাত্রি বহি গেল। 
সাধুর দর্শনে বেশ্তার পাপক্ষর হৈল ॥ 


তথাহি। 


“নহম্মরানি তীর্থানি নদেব| মুচ্ছিলাময়াঃ | 
তে পুনস্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥৮ 

বেগ্ঠা বোলে হেন পুরুষ ত্রিভূবনে নাঞ্ঞি 
স্ত্রীলোকের যাচিত সঙ্গ ফুৎকারে উড়াই ॥ 


বেহ্ট। বোলে তুমি প্রভূ বড় মহাজন । 
কিব! মধু পান কর করহ অর্পণ ॥ 

যে অমৃত পিয় তুমি আমারে নাচাও। 
কপ! করি সে অমুত আমারে পিয়াও ॥ 
হরিদাস বোলে শুন আমার বচন। 

ধন মান ত্যজিলে পায় সেই ধন ॥ 
বেশ্তা বোলে আমি ধন করি বিতরণ। 
তোমার চরণে আসি লইব শরণ ॥ 

সে বেশ্ঠার আছিল রাশীরুত ধন। 
সঙ্জন দেখিয়া তাহ! কৈল বিতরণ ॥ 
ধন বিতরিয়া আইল হরিদাস স্থানে । 
হরিদাস বোলে অঙ্গে আছে আভরণে ॥ 
বহু মূল্যের আভরণ বন্ত্র কর ত্যাগ। 
মনোহর কেশপাশ কর পরিতাগ ॥ 
শুনি বেশ্তা কেশপাশ খণ্ডন 'করিল। 
বস্ত্র অলঙ্কার সভ দুঃখী জনে দিল ॥ 


ন্নান করি সাদ। বন্ত্র পরিধান করি। 
আসিয়া পড়িল হরিদাসের পদোপরি ॥ 
যে অঙ্গে অলঙ্কার করেছ ধারণ । 
কাষ্ঠ আব মৃত্তিকা হবে বিভূষণ ॥ 


প্রেম-বিলাস । 


[ চতুর্ব্বিংশ বিলাস। 


দ্বাদশাঙ্গে তিলক করাইল৷ প্রদান । 

তুলপী কাষ্ঠের মাল! গলে অধিষ্ঠান ॥ 

মন্তকেত শিখ বান্ধি দিলা হরিনাম । 

এই নামে আছে মধু কর তুমি পান ॥ 
“মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং। 
সকলনিগমবল্লাীসংফলং কল্পবৃক্ষঃ ॥ 
সক্কদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়। ভেলয়! বা। 
ভূগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কুষ্ণনাম ॥” 

বিশ্বাস করিয়া নাম সদা তুমি লবে। 

পাপক্গয় হলে নামে অমৃত পাইবে ॥ 

এত বোলি হরিদীস বেশ্তা। উদ্ধারিয়া । 

তথি হৈতে তীর্থাটনে গেলেন চলিয়। ॥) 

বেশ্তার বৈরাগ্য দেখি কাজি মহাশয় । 

মনে ভাবে হরিদাস মনুষ্য কভু নয় ॥ 

তার ধন্ম নাশিতে বেশ্তা পাঠাই মনে ভাবি। 

তাহার প্রভাবে বেশ্ঠ। হইল বৈষণবী ॥ 

বিখ-অগ্ঠা ব্রহ্মা হরিদাস মহাশয় । 

গোবৎস হরণ পাপে যবনত্ব পায় ॥ 

খচিক মুনির পৃত্র ত্র্গা নাম হয়। 

পিত্‌ অভিশাপে সেই যবনত্ব পায়।॥ 

খচিক পুত্রেরে কহে তুলশী আনিতে। 

অধোত তুলসী আনি দিল পিতার হাতে ॥ 
ক্রোধ করি খচিক মুনি নিজ পুত্রে বোলে। 
এই অপরাধে তুই জন্মিবি নীচ কুলে ॥ 

পিতৃ শাপে খচিক পুত্র ব্রহ্মা মহাশয় । 


| বিশ্বশ্রঙ্গী ব্রাঙ্গায় মিলি হরিদাস হয় ॥ 


প্রহলাদ তাহাতে আসি করিল মিলন । 
তিনে মিশি শ্রীহরিদাস মহাজন ॥ 

যে কারণে প্রহ্থলাদ হইল যবন। 

শুন শুন শ্রোতাগণ ভঞ। এক মন ॥ 


চতুর্ব্বিংশ বিলাস 1 ] 


একদিন প্রহলাদ আছেন কৃষ্ধের পুজায়। 
সন্কাদি চতুঃসন আসিল তথায় ॥ 
চতুঃসনে প্রণাম করিয়া দৈত্যগণ। 
বসাইয়া কৈল পাদ্য অর্থেতে পুজন ॥ 
পৃজিয়া প্রহলাদ স্থানে সংবাদ বলিল। 
ইষ্ট পুজায় লিপ্ত প্রহলাদ শুনি না শুনিল। 
কথোক্ষণ খধিগণ অপেক্ষা করিয়া । 
ক্ষুগ্মনে সেখ! হইতে গেলেন চলিয়া ॥ 
তাহাতে প্রহলাদের হৈল বৈষ্ণবাপরাধ। 
তমো গুণে মত্ত হৈল ঘটিল প্রমাদ ॥ 
ন্ত্র আদি দেবগণে কৈল! অপমান । 
ব্রহ্ম! শিব কাহারে না করিলা সম্মান ॥ 
অসম্মান করিলেন মত্ত তমোগুণে। 
তবে প্রহলাদ বৈকুষ্ঠে করিল গমনে ॥ 
লক্ষ্মী সরস্বতী সহ মথি নারায়ণে। 
তমোগুণে মত্ত প্রহলাদ আসে সেই খানে ॥ 
অভিবাদন না করিয়! বোলে নারায়ণে। 
নীচাসনে বৈস মুঞ্ি বসিব সিংহাসনে ॥ 
এত লি প্রহলাদ সিংহাঁসনেতে বসিল। 
বিষণ বোলে প্রহলাদের বৈষ্ণব অপরাধ 
হৈল॥ 


প্রহলাদেরে কৃপা করি দেব নারার়ণ। 
চতুঃসনে দেবগণে করিলা স্মরণ ॥ 
স্বৃতিমাত্র সভে তথি উপস্থিত হৈল! । 
ভগবানে স্ততি করি প্রণাম করিলা ॥ 
চতুঃসনে দেখিয়া! গুহলাদ মহাশয় । 
তমোগুণ গেল স্ৃতি হইল উদয় ॥ 
প্রহলাদ বোলে মুষ্রিঃ অপরাধী হৈল বড়। 
মোর গৃহে গেগ। অভ্যর্থনা নাহি কর ॥ 


প্রেম-বিলাস। 


২৩৭ 


মে] সম অধম মহাপাপী আর নাঞ্ি। 
অপরাধ ক্ষম কৃপা কর গোপাঞ্জি ॥ 
এত বলি প্রহলাদ চতুঃসনের চরণে। 
দণ্বৎ প্রণাম করিয়া রহে ভূমে ॥ 
চতুঃসন বোলে তোমার অপরাধ নাই । 
তোমার দর্শনে কৃষ্ণ পদ মোর! পাই । 
তোমার অনুগ্রহে কষ মোদেরে ম্মরিলে । 
তুমি হেন সাধু আর কুষ্ণেরে দেখিল ॥ 
অপরাধ গেল গ্রহলাদের হৈল পৃর্র্ষ মন। 
খষিবৃন্দে দেববৃন্দে করিল পুজন ॥ 
নারায়ণ বোলে প্রহথলাদ তুমি কলিকালে। 
যবনত্ব পাবে জন্ম লইয়া ভূতলে ॥ 
হরিদাস হইয়া! নামের মাহায্মা বাড়াবে। 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তরূপে মোর জন্ম হবে ॥ 
নীচ কুলে জন্মি নাম করিলে কীর্তন । 
অপরাধের বীজ তোমার হইবে খণ্ডন ॥ 
সেই প্রহ্লাদ ব্রহ্ম হরিদীসেতে মিলিল। 
প্রকাশান্তরে বিধি গোপীনাথ আচার্ধ্য 
হেল ॥ (১) 
অদ্বৈত শিষ্য গোপীনাথ চৈতন্টের শাখা । 
সংক্ষেপে হরিদাস তত্ব করিলাউ লেখা ॥ 
শুন শুন শ্োতাগণ হৈঞ। এক মন। 
এবে কহি অদ্বৈতের বিবাহ ঘটন ॥ 
সপ্ত গ্রামের নিকট নারায়ণপুর নামে শ্রাম। 
বহুল ব্রাহ্মণ তথি করে অবস্থান ॥ 


কুলীন শ্রোত্রিয় কাপের তথায় বসতি । 
নৃসিংহ ভাদুড়ী কাপের তথি অবস্থিতি ॥ 


পাপ পর পপ ও পা শা পরা্ ০০ 


(১) প্রকাশাস্তরে বিধাতা গোপীনাথ আচার্য 
হৈল। 


২৩৮ প্রেম-বিলাস। [ চতুয্ধংশ (বলাস। 


(বৃসিংহ ভাত্রড়ী কাপ হুন হিমালয় । সীতাদেবী শ্রীদেবী কহে ভাছুড়ীরে 
তাহার গৃহিণী হন মেনক! নিশ্চয় ॥ অদবৈতেরে সম্প্রদান কর মে৷ সবারে ॥ 


তাহার ছুই কন্তা! শ্রীপীতা৷ ঠাকুরাণী । 
জ্যেষ্ঠ সীতা কনিষ্ঠা শ্রীঠাকুরাণী ॥ 
যোগমায়! হুর্গা ভগবতী সীতা হয়। 
তার প্রকাশ শ্রাদেবী জানিহ নিশ্চয় ॥ 
ছুই কন্ঠ রাখি সেই নৃসিংহ গৃহিণী । 
হইলেন অন্তর্বান লোক মুখে শুনি ॥ 

' বয়োধিক ছুই কন্ঠার বিবাহ চিন্তয়। 
ছুই কন্তার স্বামী অধৈত স্বপনে দেখয় ॥ '” 
কন্াদ্বয়ে দেখে ভগবতীর স্বরূপ । 
অদ্বৈতেরে দেখিল! সাক্ষাৎ সদাশিব রূপ ॥ 
স্বপ্ন দেখি কন্াদ্বয় নৌকাতে করিম! । 
শান্তিপুর বাব ইহা! মনেতে রাখিয়া ॥ 
কুলিয়ার ঘাটে আদি হৈল উপস্থিতি ।) 
বড় শ্তামদীস আচার্য সহ দেখা হৈল তথি ॥ 
বড় শ্তামদাস সনে বহু কথোপকথন । 
বড় শ্তামদাসে স্বপ্রকথা করিল জ্ঞাপন ॥ 
বড় শ্তামদাস চলিলেন অদ্বৈতের পাশ । (১) 
বিবাহ করাইতে মনে অভিলাষ ॥ 

বেড় শ্তামদাস বোলে প্রভু বিবাহ করহু। 
প্রভু বোলে বুড়া মোকে কে দিবে বিবাহ ॥ 


শুভদিনে নৃসিংহ ভাছড়ী মদ্বৈতেরে । 
কন্তা। সম্প্রদান কৈল ফুলিয়া নগরে ॥ 

সে দেশের রাজ৷ ছুভাই হিরণ্য, গোবদ্ধন। 
যহনন্দন আচাধ্যের শিষ্য প্রিয়তম ॥ 
বিবাহের ব্যয় যত দুই ভাই দিল। 

অতি সমারোহে কার্য সম্পন্ন হইল ॥ 
(অদ্বৈত প্রতু শ্রীসীতারে বিবাহ করিলা । 
পাগস্পশ দিনের কহি এক লীলা ॥ 
অন্নথালি লণণ সীতা আইলা পংক্তি মাঝে । 
পবন আসি শিরোবন্ত্র উড়াইল তেজে ॥ 
ছুই হস্তে থালি, বস্ত্র ধরিতে না পারে। 
অন্ত ছুই হস্তে বস্ত্র টানে শিরে।পরে ॥ 
চত্ুভুজা দেখিক্নে সকল ত্রাহ্মণ। 

শীঘ্র দুই হস্ত সীতা কৈলা সম্বরণ ॥ 

এইত কহিল শ্রীসীতার বিবাহ। 

গাহ্স্থ্য কত্বিল অদ্বৈত দ্রই পত্বীসহ ॥ 


পূর্বে অদ্বৈতৈর টোল ছিল নদীয়। মাঝারে । 
বিয়ে করি টোল সংস্থাপিল শাস্তিপুরে ॥ 


সীতাদেবী শ্রীদেবী অদ্ধৈতের স্থানে । 
যে পতন ইল সি আমন মন 
কুলিয়া হৈতে নৃসিংহ শান্তিপুরে আইল । "1. সীতাদেবীর গর্ভে পঞ্চ পুত্র জনমিল। 
অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গে ঘাটে দেখ! হৈল ॥ " শ্রীদেবীর গর্ভে এক পুত্র হেল ॥ 
অদধৈতের দেখ হৈল শ্রীসীতা সহিতে । জ্যেষ্ঠ অচ্যুতানন্দ হয়েন গণেশ। 
পতি পত্তী ছুই জনে পারিল! চিনিতে ॥ অচ্যুত; গোপী তাহে করিলা৷ প্রবেশ ॥ 


(১) বড় শ্যামদাস ভাগবত আচার্য নামে (( তাহার প্রকাশ হয় ছোট শ্যামদাস মহাশয় । 
বিখ্যাত হন। সীতা তারে পুত্রবৎ গ্েহ করয় ॥) 


চতুর্বিংশ বিলাস । ] 


পুত্র স্বেহে সীত। তারে করাইলা স্তনপান। 
দীত। মায়ে চতুভূজ। দেখে ছোট শ্তামদাস 


প্রেম-বিলাস। 
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সি 


পুরুষে পহিল! মোরে দেখযে প্রকৃতি । 
মন দুষ্ট হৈলে দেখে পুরুষ আকৃতি ॥ 


মতিমান ॥ (১) ((রাজ। নারী আনিয়া পরীক্ষা করিল। 


রুষ্তদাস মিশ্র গোপাল বলরাম । 

স্বরূপ জগদীশ এই পুত্র পঞ্চ জন ॥ 

কার্তিকেয় হয়েন শ্রীল কষ্দাস। 

গোপাল বলরাম স্বরূপ জগদীশ তাহার 

প্রকাশ ॥ 

(সীতা দেবীর ছুই দাসী জঙ্গলী নন্দিনী । 

কু মন্ত্রে দীক্ষা সীতা দিলেন আপনি ॥ 

নন্দিনী সেবম়ে শ্রীসীতার চরণে । 

জঙ্গলী তপস্যা করাতে গেল এক বনে ॥ 

জঙ্গলী খাকয়ে যেই জঙ্গলের মাঝে । 

ব্ান্্ ভল্ল.কাঁদি যত পশুর সমাছে ॥ 

সে বনে গৌড়েশ্বর শিকাঁরেতে গেল । 

পরমা সুন্দরী নারী দেখিতে পাইল ॥ 

তপস্থিনী বেশে নারী করয়ে তপস্তা! ৷ 

ভার সতীত্ব নাশিতে রাজার মনে দিশা! ॥ 

নিকটে আসিয়া দেখে পুরুষ বিশেষ । 

রাজার মনে সন্দেহ হইল অশেষ ॥ 

রাজা বোলে তপন্থিনী তুমি নারী না পুরুষ। 

জক্গলী বোলে নারী আমি, না হই পুরুষ ॥ 

নারী জনে নারী দেখে পুরুষে পুরুষ । 

কারে কোৌনকালে আমি না কহি পুরুষ ॥ 

সজ্জনে আমারে নারী দেখে সর্বক্ষণ । 

ম! যম! বলিয়া মোরে করে সম্ভাষণ ॥ 

(১. ছোট শ্যামদাস, স্তামদাস আচার্য্য নামে 
বিখ্যাত। ইনি শিশুকালে সীতা মাতার 
স্তন পান করিয়াছিলেন্। ইহার বংশধর 
গোস্বামিগণ বর্ধমান নব্গ্রামে বাঁস করেন । 


নারীগণ নারী রূপ দেখিতে পাইল ॥) 
রাজ আজ্ঞা এক পুরুষ আসি ততক্ষণ । 
পরীক্ষ। করিয়! দেখে পুরুষ লক্ষণ ॥ 
রাজ। বোলে মা আমি অপরাধী বড়। 
চরণের ধূলি দিয়! মোরে তুমি তার ॥ 
জঙ্গলী রাজারে কৃপা করিলেন বড়ি। 
রাজ। তথি করিয়া দিলেন এক পুরী ॥ 
সে স্থানের নাম জঙ্গলী_টোটা সভে কন। 
জঙ্গলীর এশর্্য আমি কৈল প্রকটন ॥ 
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা সাবধান। 
এবে যাহ কহি তাহা কর অবধান ॥ 
ঈশান নামে এক শিষ্য অদ্বৈতেরে কয় । 
কৈছে জীব মুক্ত হবে কহ মহাশয় ॥ 
ঈশান বোলে বিয়ে করি গৃহস্থ হইলা । 
কৈছে জীব উদ্ধার হবে তাহা না৷ করিল ॥ 
শুনিয়া অদ্বৈত তবে হুঙ্কার করয়। 
সপার্ধদে কুষ্ণেরে আনিব নদীরায় ॥ 
এত বলি অদ্বৈত প্রভু তপ আরম্তিল! । 
সপার্ষদে কৃষ্ণচন্রে নদীয়ায় আনিল! ॥ 
প্রভূ আসি ভক্তিবাদ করিল! প্রচার। 
ভক্তিযোগে উদ্ধারিল। সকল সংসার ॥ 
মহাপ্রভু অদ্বৈতেরে করে গুরু ভক্তি । 
অদ্বৈতৈর চরণ ধূলি লয় নিতি নিঠি ॥ 
ইহাতে দুঃখী বড় শাস্তিপুর নাথ । 
সর্বদা বিষগ্র মন না পায় সোয়াথ ॥ 
অদ্বৈত বোলে আমি ভক্তির বিরোধে চলিব। 
যোগবাশিষ্টাদি ব্যাখ্যা সর্বদা করিব ॥ 


২৪৯ প্রেম-বিলাস। [ চতুর্বিংশ বিলাস। 


এবে জ্ঞানবাদ আমি করিব প্রচার । অদ্বৈত বোলে শঙ্কর তুমি হইলে বাউল। 
যাহাতে প্রভুর হয় ক্রোধের সঞ্চার ॥ তোর মতে লোক সভ হইবে আউল ॥ 
শুনিরা অবগ্ঠ প্রভূ আসি শাস্তিপুরে । গুরুর সঙ্গে জেদ করি অপরাধী হৈলে। 
নিজ হাতেতে শাস্তি করিবে আমারে ॥ তোর! সিদ্ধি না পাইবি কোন কালে ॥ 
মনে মনে ইহা। স্থির করিয়া অদ্বৈত। ক্রোধ করির! অদ্বৈত তাহাদের ত্যাগ কৈল। 
জ্ঞানবাদ প্রকাশয়ে ছাড়িয়।৷ সে দৈত ॥ ত্যাগী হইয়৷ তার! দেশাস্তরে গেল ॥ 
শিষ্যগণে জ্ঞানবাদ উপদেশ করে। নিতাই চৈতন্তাদ্বৈত মার তক্তগণ। 
শুনিয়া প্রভুর ক্রোধ হইল অন্তরে ॥ যাদেরে ত্যজিল তার। ত্যাগীতে গণন ॥ 
শুনি নিত্যানন্দ আর শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। কৃষ্চভক্তগণ যারে দোষী বলি কয়। 

অতি ক্রোধ করি ঝাট শান্তিপুর যায় ॥ তাহার! মহাত্যাগী জানিবা নিশ্চয় ॥ 
জ্ঞানবাদ শুনি প্রভূ অগ্রিহেন জলে। যে সন অপরাধীর অপরাধ নাহি ষায়। 

“ স্বহস্তে মারয়ে তারে ফেলে ভূমিতলে ॥ সর্ব ত্যাগী মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাহারে দেখায় ॥ 
অদ্বৈত বোলে প্র তুমি জগতের গুরু । শুন শুন শ্রোতাগণ হঞ। এক মন। 
ভক্ত বাঞ্চ পুর্ণ কর বাঞ্চাকল্পতরু ॥ এবে কহি অদ্বৈত-শিষ্য মাধবের বিবরণ ॥ 
এত বোলি প্রভূ পদে প্রণাম করিল! । সংক্ষেপে মাধব চরিত কৈল যথাশক্তি। 
প্রভূ "রে আলিঙগগিরা হৃদয়ে ধরিলা ॥ | সন্ন্যাস বর্মনচ্ছলে করি পুনরুতক্তি ॥ 
প্রভু বোলে জ্ঞানবাদ বে কৈল গ্রহণ। (্রীহট নিবাসী দর্গাদাস মহামতি । 


তাদিগেরে ভক্ভিবাদী কর5 এখন ॥ (১) সম্্ীক নদীয়। আসি করিল বসতি ॥ 
সর্ব শিষ্যে অদ্বৈত ভক্তিবাদ প্রচারিল। তাহার ছুই পুত্র অতি গুণধাম। 
জ্ঞানবাদ ছাড়ি সভে ভক্তি আচরিল ॥ , জ্োষ্ঠ সনাতন, কনিষ্ঠ পরাশর নাম ॥ 


কামদেব নাগর আর আগল পাগল। “এ পরাশর বিপ্র বড় কালীভ কু হয়। 

ন৷ ছাড়িল জ্ঞানবাদ আর যে শঙ্কর ॥ কালিদাস বগি ভারে সকলে ডাকয় ॥ 

শঙ্কর বোলে মোরা হই জ্ঞানবাদী। কালিদাস নামে ত্িহো প্রসিদ্ধি পাইল। 

জভানবাদ বিনে কেহ ন। পাইবে সিদ্ধি ॥ রর পুত্র মাধবদাস স্ুপঙ্ডিত হৈল॥ 

বাপ প্রভর যা 

অদ্বৈত বোলে তোমর৷ জ্ঞানবাদ ছাড়। শবাস গুহে প্রভুর যবে মহাপ্রকাশি। 

শঙ্কর বোলে বিচারে পরাজিতে পার ॥ সে সময় সে স্থানেতে ছিল! মাধবদাদ। 
ৃ ্‌ প্রভূ মুখে হরিনাম মাধব শুনিল। 


তবে জ্ঞানবাদ ছাড়ি লইবাঙ ভক্তি । 


ংসারে থাকিতে তার মন না রহিল ॥ 
নহিলে ছাড়াইতে না ধরে কেহ শক্তি ॥ 


_ | নবদ্বীপ হৈতে কৈলা কুলিয়া বসতি । 
(১) ত সভারে ভক্তিবাদী করহ এখন। চৈতন্য চরণ পদ্ম চিন্তে দিবারাতি ॥ 


চতুর্বিংশ বিলাস। ] 


প্রীঅদৈত স্থানে শাস্ত্র অধ্যয়ন । 

মাধব আচার্য্য বলি বিখ্যাত ভুবন ॥ 
গ্রীতভাগবতের শ্রীদশমন্থন্ধ । 

গীতে বার্ণলা তিছো করি নান! ছন্দ ॥ 
রাখিলা গ্রন্থের নাম শ্রীকুষ্ণমঙ্গল । 
শীক্ষেত্রে চৈতন্য পদে সমর্পণ কৈল ॥ 
অন্ধ পুরাণ হৈতেও কিছু করি আনয়ন । 
রুষ্ণমঙ্গলে তাহা কৈলা৷ সংযোজন ॥ 

গ্রন্থ পড়ি মহাপ্রভূ তারে কৃপা কৈলা। 
শ্রীঅদ্বৈত প্রত দ্বারা দীক্ষা! দে ওয়াইলা ॥ 


পরে কবি বল্পভ-স্মাচার্ষ্য বলি খ্যাতি তার । 


কলি-বাাস বলি তারে ঘোষয়ে সংসার 
বিশাখার যৃথ মধ্যে তীহার গণন । 
মাধবী সী মাধবের সিদ্ধ নাম হন ॥ 
অদ্বৈতৈর কৃপা সব মাধব পাইল। 
সনাণসী হইতে উর অভিলাষ হৈল ॥ 
যৈছে সন্্যাসী মাধব শুন শ্রোতাগণ । 
ধক্ষেপ করিয়! আমি করিয়ে বর্ণন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্চন্ত্র নীলাচল হৈতে। 
গৌডদেশে আসিয়! হইলা৷ উপনীতে ॥ 
গৌড়দেশীয় পথে যাবেন বুন্দাবন। 
ইহাই সভার স্থানে করিলা জ্ঞাপন ॥ 
গৌড়ে আসিয়া শ্রীল প্রভু গৌর রায় । 
প্রথমে রাঘবের ঘরে পানিহাট্রি যায় ॥ 
সেথা হৈতে কুমারহট্টে করিলা গমন । 
জ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে ভিক্ষা নির্বাহন ॥ 
তথি হৈতে বাসুদেব শিবানন্দ ঘরে। 
অবস্থিতি করি প্রভু গেলা শাস্তিপুরে ॥ 
অদ্বৈত আচার্য গৃহে ভিক্ষা নির্বাহন। 
সেথা হৈতে কুলিয়ায় করিলা! গমন ॥ 
(১৬) 


প্রেম-বিলাস। ২৪১ 


মাধব আচার্য্য গৃহে হেলা উপস্থিতি । 
সাত দিন তার গৃহে করিল! বসতি ॥ 
সাতদিন ভরি যত নবনীপবাসী | 

গৌরাঙ্গ দেখয়ে আনন্দ-সায়রেতে ভাসি ॥ 
যে আনন্দ মাধবের কহনে না যায়। 
আনন্দ সারে মাধব হাবুডুবু খায় | 
শ্রীচৈতন্তের অতি রুপ! মাধবের প্রতি । 
তক্তিভরে সাতদিন রাখিলা মহামতি ॥ 
সাতদিন ভরি লোক নবদ্বীপ হৈতে। 
আলা যতেক তাহা কে পারে বর্ণিতে ॥ 
নবদ্বীপবানীরে শ্প্রভু কৃপা করি। 
চলিলেন বৃন্দাবন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ 

রূপ সনাতনে মহাপ্রভু কৃপা! কৈলা। 
কানাইর নাটশাল! হৈতে ফিরিয়া আসিলা॥ 
লোক ভিড় দেখি না গেল৷ বৃন্দাবন । 
শী্ব করি নীলাচলে করিল! গমন ॥ 
বনপথে মহাপ্রভু বৃন্দাবন গেলা । 
কৃষ্ণদাস কবিন্বাজ বিস্তার বর্ণিলা ॥ 
ঝারিখও পথে প্রভুর বৃন্দাবন গমন । 
শুনিয়া মাধবের হৈল সুবিষপ্ন মন ॥ 
বৃন্দাবন হৈতে প্রভু আইলা নীলাচল। 
শুনিয়া মাধবের মন হৈল পাগল ॥ 


(সংসারে থাকিতে মাধবের মন নাহি বাদ্ধে। 


মাধবের মাতা দেখি ফুকারিয়া কান্দে ॥ 
মাধবের মাতা তারে গৃহে রাখিবারে । 
বিবাহের উদ্যোগ কৈল ত্বরা কৈরে ॥ 
মাতার উদ্যোগ দেখি মাধব তখন। 
পলায়ন করি চলি গেলা বৃন্দাবন ॥9 
পরমানন্দপুরী স্থানে সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল। 
রূপ সনাতন স্থানে ভজন শিখিল ॥ 


২৪২ প্রেম-বিলাস। 


(পুত্র শোকে মীতা তার পরাণ ত্যজিল। 
শুনিয়া! মাধব দাস শান্তিপুরে আইল ॥) 
খেতরী হইয়া পুন গেলা! বৃন্দাবন । 
রাদাকৃষ্ণ সাধন কৈল। ভঞা এক মন ॥ 
মীধব অংচার্ধ্য মোরে স্নেহ করে অতি। 
তাহার চরিত লিখি মনে পাইয়া গীতি ॥ 
যখন য। মনে পড়ে করিয়ে লিখন । 
পুনরুক্তি দোষ না লবেন ভক্তগণ ॥ 
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞ। এক মন। 
এবে যাহা কহি তাহ। করুচ আবণ ॥ 
বাত্ত মুনি বগ্ঠ বৈদিক বিশুদ্ধ মিশ্র নাম। 
তাঁর পুত্র মধুমিশ্র শ্রীহটে কৈল ধাম ॥ 
ব্রাহ্মণের বসতি স্থান বড়গঙ্গা গ্রামে । 
বিয়ে করি মধুমিএ রৈল সেই গ্রামে ॥ 
ক্রমে চারি পুত্র হৈল পণ্ডিত প্রধান। 
উপেন্দ্র, রঙ্গদ, কীর্তিদ, কীর্তিবাস নাম ॥ 
উপেন্ত্র মিশ্রের পত্রী কমলাকতী নাম। 
সপ্তপুত্র হৈল তার পণ্ডিত প্রধান ॥ 
কংসারি, পরমানন্দ, আর জগন্নাথ । 


পল্পনাভ, সর্কেশ্বর, জনার্দন, ভ্রেলোক্যনাথ ॥ 


জগন্নাথের হৈল মিশ্রপুরন্দর পদ্ধতি । 
গঙ্গাতীরে আসি নবদ্বীপে করিল! বনতি ॥ 
গোপরাজ নন্দ জগন্নাথ মহাশয় । 
বন্থদেব আপির। তাহাতে মিলয় ॥ 
০্ীহট নিবারী চন্দ্রশেখর নামে খ্যাত। 
আচার্যারত্ব নামে হইল! বিদিত ॥ 
গঞ্গাতীরে তিহো৷ বসতি করিল! । 
ধীর ঘরে দেবীভাবে গৌরাঙ্গ নাঁচিলা ॥ 


শ্রীহট নিবাসী নীলাম্বর চক্রবর্তী | 
গঙ্গাতীরে নদীয়ার় করয়ে বদতি। 


[ চতুর্কিংশ বিলাস। | 


বেলপুকুরিয়! গ্রামে বাড়ী হয় তার। 
ছুই পুত্র ছুই কন্তা হইল তাহার ॥ 


“ প্রথম যোগেশ্বর পঞ্ডিত, দ্বিতীয় শচী হয়। | 


তৃতীয় রন্রগর্তীচার্ধ্য, চতুর্থ সবজয়! কয় ॥ 
শচীদেবী যশোদ। সর্বলোকে গায় | 
শীদেবকী প্রকাশ ভেদে তাহাতে মিশর ॥ 
শচীরে বিবাহ কৈল৷ মিশ্রপুরন্দর । 


“' সব্বজর়ায় বিয়ে করে শ্রীচন্ত্রশেখর ॥ 


শচী গর্তে অষ্ট কন্ঠ হুইয়া মরিল | 
অবশেষে বিশ্বরূপ জন্মগ্রহণ কৈল ॥ 
বল:দব বিখ্বরূপ হইয়া জন্মিল। 
ঈশ্বরপুপীর স্থানে দীক্ষিত হইল ॥ 
বিশ্বরূপের ছোট ভাই নিমাঞ্জি প্ডিত। 
উঈকুষ্চৈতন্ত নান জগতে বিদ্বিত ॥ 
রত্বগন্তাচার্্য পুত্র নাম লোকনাথ । 
বিশ্বরূপ মনে কৈলা তারে নিতে সাথ ॥ 
ইচ্ছমাত্র লোকনাথ আগিয়া দিলিল। 
তারে নিয়! বিশ্বরূপ দক্ষিণ দেশে গেল ॥. 
সন্যাস করিয়। নাম শঙ্করারণ্যপুরী | 
মাতুল ভাই লোকনাথ শিষ্য হৈল তারি 
লোকনাথ করে বিশ্বরূপের সেবন । 
দৈবে ঈশ্বরপুরী তথায় উপস্থিত হন ॥ 
বিশ্বরূপ ঈশ্বরপুরীরে প্রণমিল! । 
নিজ এঁশ তেজ তিহো পুরীতে স্থাপিলা ॥ 
তথাহি চেতন্ত-চন্দ্রোদয় নাটকে । 
কলিবাক্যে। 
অস্তা গ্রজ স্তকৃত দারপরিগ্রহঃ সন্। 
সঙ্বর্ষণঃ স ভগবান ভূবি বি্ব্ূপঃ ॥ 
স্বীয়ং মহঃ কিল পুরীশ্বর মাঁপয়িত্বা! । 


পুর্ববং পরিব্রজি তত্রবতি রে! বস্ুর ॥ 


চতুর্ববিংশ বিলাস । ] 


বিশ্বূপ বোলে দেব এই তেজ ঘন। 
নিত্যানন্দে দীক্ষ! দিয়া করহ স্থাপন ॥ 
ইহা! বলি বিশ্বরূপের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হেল। 
ঈশ্বরপুরী তাহা হৈতে অন্তর চলিল ॥ 
রাঢ় দেশে একচাকা নামে আছে গ্রাম । 
তাহে বসে সুন্দরাল্প নকড়ী বাঁড়,রী নাম ॥ 
[তার পুত্র মুকুন্দ হাড়া ওঝা খ্যাতি 
হাড়াই ওঝার পত্বীর নাম হয় পদ্মাবতী ॥) 
বন্ুদেবের প্রকাশ হাড়াই প্ডিতি। 
দৈবকী গ্রকাশান্তরে হয় পদ্মাবতী ॥ 

সপ্ত পুত্র হৈল তার বড় গুণবান। 

নাম কহিয়ে শুন হঞা। সাবধান ॥ 
নিত্যানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, আর সর্বানন্দ। 
ব্রহ্মানন্দ, পুরানন্দ, আর প্রেমীনন্দ ॥ 
বিশুদ্ধানন্দ এই পুর সপ্তজন। 

সর্ব জোষ্ঠ নিত্যানন্দ বলরাঘ হন ॥ 
বিশ্বরূগ নিতা।নন্দ একই স্বরূপ । 
প্রকাশ ভেদে বলদেব হন দুই রূপ ॥ 
নিত্যানন্দের আর নাম চিদানন্দ ছিল। 
অদ্বৈতের আজ্ঞ।য় হথাড়া ওঝা রেখে ছিল ॥ 
গৃহাশমে নিত্যানন্দ নাম শ্রুত। 

সন্ন্যাস আশ্রমে নাম শিত্যানন্দ অবধৃত্ত ॥ 
শুন গুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন। 
এবে যাহ! কহি তাহা করহ শ্রবণ ॥ 
একচাকা গ্রামে প্রভু নিত্যানন্দ রায় । 
বিহার করেন সদা আনন্দ হিয়ায় ॥ 
জনৈক সন্্যাপী স্বপ্ন করয়ে দর্শন | 
বলরাম আপি তারে কহয়ে বচন ॥ 

আমি হাড়া ওঝ| পুত্র ওহে স্যাপীবরে । 
নিত্যানন্দ নাম হয় এইট 'অণতারে ॥ 


প্রেম-বিলাস । 


৪৩) 


মোরে দীক্ষা দিয়া সন্যাস করাইএগ গ্রহণ । 
নিত্যানন্দ অবধূত নাম মোর করিবা রক্ষণ ॥ 
এত খলি বলরাম মন্ত্র কৈলা কাণে। 

এই মন্ত্র মোরে তুমি করাবে গ্রহণে ॥ 

ইহা! কহি বলরাম হৈল! অন্তরিত ! 

জাগি দেখে স্টাসীবর রজনী প্রভাত ॥ 
দৈবে সেই সন্াসী আইল! হাঁড়া ওঝা ঘরে । 
নিত্যানন্দ স্বরূপেরে নিল। ভিক্ষা কৈরে ॥ 
সেই সন্্যাসীর নাম ঈশ্বরপুরী হয় । 
নিত্যানন্দ দীক্ষা! দিয়া সন্গ্যাসী করয় ॥ 
বিশ্বরূপের তেজ নিত্যানন্দে দিলা । 
তেজরপে বিশ্ব্ূপ নিতাইয়ে মিশিলা ॥ 
সন্ন্যাপীর তেজে নিতাই হৈলা! অবধৃত । 
ঈগৃরপুবী সহ তীর্থ ভ্রমিল! বহুত ॥ 

একদিন ঈশ্বরপুরী লাগিল] কহিতে। 

যাব গুরু মাধবেন্্রপুরী অন্বেষিতে ॥ 

স্ব্ব তীর্থ তুমি ভ্রমণ করিবে। 

মাধবেন্্র সহ মিলন মনেতে রাখিবে ॥ 

এত ঝলি ঈশ্বরপুবী তথা হৈতে গেল! । 
মাধবেন্দ্রপুরী স্তানে উপস্থিত ভৈল। ॥ 
নিত্যানন্দ সর্ধ তীর্থ ভ্রমিতেছে এক! । 
দৈবে মাধবেন্র সহ হইলেক দেখা ॥ 
ঈশ্বরপুরীর সহ হইল মিলন । 

যে আনন্দ হৈল তাহা ন! যায় কহন ॥ 
মাধবেন্দ্রপুরীরে শ্রীনিত্যানন্দ রায় | 

গুরু ভাবে দেখে সদ। আনন্দ হিয়ার ॥ 
মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীনিত্যানন্ প্রতি । 

বন্ধু ভাবে সর্বদা করেন সম্প্রীতি ৷ 

কিছু দিন রহে সনে কৃষ্ণ আলাপনে। 
গরে চলিলেন সন্ছে যার ইচ্ছ! যেখানে ॥ 


৪৪ 


সর্ব তীর্থ ভ্রমি শ্রীনিত্যানন্দ রায়। 
চলিলেন বুন্দাধবনে আনন্দ হিয়ায় ॥ 
দ্বাদশ বন ভ্রমি করে রুষ্ণ অন্বেষণ 
ঈশ্বরপুরী সহ পুন হইল মিলন ॥ 


প্রণমিয় বোলে গুরু কৃষ্ণ গেল কোথা । 


বোলেন ঈশ্বরপুরী নবৰীপ যথা ॥ 
শচী-গর্তে নবদ্ীপে হৈল। অবতীর্ণ । 
জীব নিস্তারিতে করে কৃষ্ণ সংকীর্তন ॥ 
শুনি নিত্যানন্দ প্রভূ নবদ্ীপে গেল। 
শ্রীকুষ্ণচৈতন্য সহ মিলন করিল ॥ 

এ সব প্রসঙ্গ সুত্রে করেছি বর্ণন | 
প্রসঙ্গ পাইয়া পুনঃ কৈল বিবরণ ।' 
ওহে শ্রোতাগণ শুন হইয়। সম্তোষ। 
না ল-হ মোর এই পুরক্ুত্তি দোষ ॥ 
যে সব প্রসঙ্গ আমি পূর্বে না নিখিল। 
বিবরনে সেই কথা! প্রকাশ করিল ॥ 


শুন শুন শ্রোতাগণ হঞ! এক মন। 


বঙ্গদেশ বিলাস প্রভুর করিয়ে বর্ণন ॥ 
বিস্তার বর্ণি্মাছেন দাস বৃন্দাবন । 
যাহা অবশেষ তাহা করিয়ে বর্ণন ॥ 
নব্ৰীপ হৈতে প্রভু আসি বঙ্গদেশে। 
পদ্মার তীরেতে রহে মনের হরিষে ॥ 
বিদ্যার বিলাস করে নান সঙ্কীর্তন। 
নরোত্তমে পদ্দাতীরে করে আকর্ষণ ॥ 


কিছু দিন থাকি প্রভু ভাবিলা' মনেতে। 


যাইতে হইল মোর শ্রীহ দেশেতে ॥ 
পিতৃ জন্বস্থান পিতামহেরে দেখিয়া । 
পদ্মার তীরেতে বাট আসিব চলিয়া! ॥ 
এত চিন্তি মহাপ্রভু শ্রীহট্রে চলিলা । 
পদ্মাতীরে ফরিদপুরে উপস্থিত হৈলা ॥ 


প্রেম-বিপাস। [ চতুর্বিংশ বিলাষ। 


তথা হৈতে বিক্রমপুরের নুরপুরে গমন । 
স্বর্ণ গ্রামেতে পরে দিল! দ্রশন ॥ 
তাহা হৈতে আইল! দেশ এগার-দিন্দুর | 
ব্রহ্মপুত্র তীরে পুর অতি মনোহর ॥ 
সে দেশে বেতাল গ্রাম স্প্রসিদ্ধ হয়। 
কৃপা করি সে স্থানে আইল৷ দয়াময় ॥ 
তাহার নিকটে আছে ভিটাদিয়৷ গ্রাম । 
নান। দেশে সুপ্রসিদ্ধ কুলীনের স্থান ॥ 
লেই স্থানে আছেন বিপ্র লক্ষমীনাথ 
লাহিড়ী । 
পরম বৈষ্ণব সর্ব গুণে সর্বোপরি ॥ 
তার ঘরে কৈল৷ প্রভু ভিক্ষা নির্ববাহণে। 
ছুই চারি দিবস রহে তার ভক্তিগুণে ॥ 
লক্ষমীন।থ বোলে প্রত যে দেখি লক্ষণ। 
তাহাতেই বৌধ হয় তুমি নারায়ণ ॥ 
ওহে প্রভু দয়াময় কর তুমি দয়া । 
অধম জানিয়। প্র দেহ পদছায়া ॥ 
পুত্র নাহি হয় নোর দেহ পুত্র বর। 
পরম পঞ্ডিত হয় সর্ব গুণধর ॥ 
পরম কৃষ্ণভক্ত ভয় বংশ করে শুচি। 
তার গুণে যেন নষ্ট লোকের কুরুচি ॥ 
তথাস্ব বলিয়া গ্রা কৈলা আশীর্ব্বাদ । 
শুনি লক্্মীনাথের চিন্ত পাইল প্রদাদ ॥ 
সেই বরে পুত্র হল কপনারায়ণ। 
লক্ষমীনাথের পরিচয় শুন ভক্তগণ ॥ 
পন্নগর্তাচার্যবর প্ডিত প্রধান। 
নবদ্বীপে যবে তিহো। করে অধায়ন্‌ ॥ 


সে সময়ে নবদীপবাসী এক বিপ্র। 
জয়রাম চক্রবর্তী অতি সচ্চরিত্র ॥ 


চতুর্বিংশ,বিলাম। ] 


প্রেম-বিলাস । 


২৪৫ 
(এক কন্ত! দিল তাঁরে কুলীন জানিয়া । সন্নাদ আশ্রমে নাম স্বন্বপ দাষোদর । 
নিজ গৃহে রাখিলেন আশ্রহ করিয়া! ॥ প্রভুর অতি মর্ম ভক্ত রসের সাগর ॥ 
শ্বশুর বাড়ীতে তিহো করি অবস্থান । গীত গ্রন্থ শ্লোক যদি কেহ আনে । 
কয়েক বৎসর নবধ্ীপে কৈলা অধ্যয়ন ॥ | পরীক্ষা করিলে স্বরূপ প্রভূ তাহা শুনে ॥ 
এক পুত্র হৈল তীর বড় গুণবান। প্রীচৈতন্তানন্দ তাঁর গুরু হয়। 

তাঁহার রাখিল শ্রীপুরুষোত্তম নাম ॥ বেদাস্তাদি শাস্ত্র তার নিকটে পড়য় ॥ 
পত্রী পুত্র পন্গর্ত শ্বশুর বাড়ী রাখি। সেই স্বরূপ গোস্বামীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা । 
মিথিলায় চলিলেন পড়িতে উৎন্থুকী ॥ লক্ষমীনাথ লাহিড়ী হন শুন সব শ্রোতা ॥ 
মিথিলায় ন্ায়াদি শাস্ত্র করি অধ্যয়ন সেই লক্মীনাথ ভক্ত পণ্ডিত প্রধান । 
কাশীধামে চলিলেন আনন্দিত মন ॥ দিন চারি তার ঘরে প্রভুর বিশ্রাম ॥ 


তথায় সাঙ্যাদি পড়ে মীমাংস! বেদান্ত । 
বেদাদি অধ্যয়ন করে আগ্রহে একান্ত ॥ 
মাধবেন্দ্রপুরীর গুরু নাম লক্গমীপতি। 
কাণীতে অনেক দিন কৈল অবস্থিতি ॥ 
সেই পদ্মগর্তাচার্ধ্য পণ্ডিত প্রধানে। 
গোপাল মন্ত্রেতে দীক্ষা! লক্্মীপতি স্থানে ॥ 
সেই পন্মগর্তাচাধ্য কৃষ্ণ-ভক্তোত্তম | 
ক্রমদীপিকার টীক1 করিলা রচন ॥ 
পৈঙ্গী রহস্ত ব্রাহ্মণের ভাষ্য কৈলা। 
উপনিষদের দৈত-ভাষ্য তিহে। বিরচিল| ॥ 
অধ্যয়ন শেষ করি পদ্মগর্ত মহামতি । 
জন্মস্থান ভিটাদিয়! করিল! বসতি ॥ 
(ভিটাদিয়া! আসি আর ছুই বিবাহ করিল। 
লক্মীনাথ লাহিড়ী আদি অনেক পুত্র হৈল ॥ 
মাতাসহ পুরুষোত্তম হৈল নবন্বীপবাসী। 
চৈতন্তের প্রিয় ভক্ত হৈল গুণরাশি ) 
নালা শাস্ত্রে স্বপপ্ডিত হয় পুরুযোত্তম। 
আচার্য উপাধি তার জানে সর্বঞ্জন ॥ 
চৈতন্তের সন্ন্যাস দেখি পাগল হইয়! | 
সন্ন্যান গ্রহণ তৈল! বারাপসী গিয়া ॥ 


লক্গমীনাথে বর দিয়া প্রভু গৌরহরি। 
কিছু দিনে শ্রীহটেতে আসিলেন চলি ॥ 
বড়গঞ্গা/গ্রামে প্রভু গিক্া উত্তরিলা। 
পিতামহ উপেন্্র মিশে প্রণাম 

করিলা ॥ 
পরিচয়ে জানিলেন আপনার পৌন্র। 
পিতামহী আসিয়া মিলিলেন তত্র ॥ 
পিতামহীরে প্রভু করিলা প্রণাম । 
কিছু দিন তথি প্রভূ করিল! বিশ্রাম ॥ . 
তথায় আশ্চর্য্য প্রভু করিলেন কার্ষ্য। 
দেখিয়া সে পিতামহ হইল আশ্চর্য্য ॥ 
উপেন্ধ্মিশ্র চণ্ডী লিখিবার তরে। 
তালপাতা সংগ্রহ করিলা বছুতরে ॥ 
প্রভূ বসিয়াছেন পিতামহের নিকটেতে । 
উপেন্দ্রমিশ্র পহিলা শ্লোক লিখে তাল 

পাতে ॥ 


ভিপন্্রমিশ্র পত্বী আসিয়া তখন । 


উপেন্ত্রমিশ্রেরে নিল অন্দর ভবন] 
তিহে। কহে নাথ দেখি স্বপন 'অভ্ভূত। 


| সাক্ষাত নারায়ণ এই জগন্নাথ সুতি ॥ 


২৪৬ (প্রেম-বিলাঁস। 


মিএ বোলে প্রিয়ে এ সত্য বচম। 
আকুতে প্রকৃতে তীর ঈশ্বর লক্ষণ ॥ 
কলাব্তী বোলে নাথ এ স্বপ্ন কহিতে। 
তোমারে আনিল ডাকি নিজ্জন স্থানেতে । 
মিশ্র বোলে প্রিষ়্ে ইহা নাহি প্রকাশিবা। 
ভক্তি করি গৌরাঙ্গেরে ভিক্ষা করাইব! ॥ 
এত বলি উপেন্দ্রমিশ্র বহির্বটা গেল! 
সম্পূর্ণ লিখিত চণ্ডী দেখিতে পাইল ॥ 
জগন্নাথ স্থৃত গৌর সাক্ষাৎ ঈশ্বর | 

নৈলে ক্ষণকালে চন্তী লিখে সাধ্য কার ॥ 
এত চিন্তি উপেক্রমিশ্র মহাশয় । 
গৌরাঙ্গেরে নিয়া গেল ভিতর আলয় ॥ 
পিতামহী ষ্ারে এক কাঠাল দিল মিষ্ট। 
প্রভু খাইয়! বড় হইল সন্তুষ্ট ॥ 

পিতামহী বোলে ভাই তুমি নারায়ণ । 
্বপন-যোগেতে মোরে দিল! দরশন ॥ 
সেই মধুর. রূপ মনে আছে লাগি। 
দেখাও দেখাও রূপ আবার মুঞ্ি দেখি ॥ 
ভক্তজনে কৃপ। করি প্রহু গৌর রায়। 
মধুর মূরতি ছুই জনারে দেখায় ॥ 

মুন্তি দেখিয়া! ছুই মন স্থির কৈল। 

পার্ষদ দেহ ধরি দেহে নিত্যধামে গেল ॥ 
পিতামহী পিতামছে শ্রীগৌরাঙ্গ রায় । 
কৃপা করিয়া! পদ্মাতীরে চলি যায় ॥ 

তথ থাকি প্রভু করে বিগ্ভার বিলাস। 
নামসক্কীর্ভন করে এশর্ধ্য প্রকাশ ॥ 
বঙ্গদেশীয় লোক বড় ভাগ্যবান। 

স্ত্রী পুরুষে মিলি করে সন্কীর্তন গান ॥ 
বঙ্গদেনীরে প্রভু ক্ূপা কৈলা বড়। 

সবে জানিলেন গৌর সাক্ষাৎ ঈশ্বর | 


১, 


[ চতুর্ষিংশ বিলাঁপ। 


স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ ইথে কি অন্তথা। 

শুনি মহাপাপীগণ মনে পায় ব্যথা ॥ 
বহিষ্মখগণ লব চৈতন্ত না মানে। 

নিজের ঈশ্বরত্ব করে সংস্কাপনে ॥ 
শ্রীচৈতন্তদেবে ভক্তি করে সর্বজন । 
তীহারে ঈশ্বর বোলি গায় অন্ুক্ষণ। 

তাহ! দেখি কোন কোন মহাপাপীগণ । 
নিজ নিজ ঈশ্বরত্ব করয়ে স্থাপন ॥ 
আপনার ঈশ্বরত্ব বলিয়া বলিয়া । 
কৃষ্ণচবেশে লোৌক নাশে রাট়ে বঙ্গে গিয় ॥ 
বাসুদেব নামে বিপ্র বড় ছুরাচার। 
রাঢদেশে করে পাপী বড় অনাচার ॥ 
বোলে আমি ঈশ্বর নন্দের নন্দন গোপাল। 
শুনি সব লোকে তারে বোলয়ে “শিয়াল” ॥ 


'এই মহাপাপী হৈল মহাপ্রভুর তাজ্য। 


মহাপ্রভুর ভক্তগণের হইল অগ্রান্থ ॥ 
আর এক কায়স্থ পাপী নাম বিষুদাস। 
আপন এশর্যয বঙ্গে করয়ে প্রকাশ ॥ 
বোলে আমি রঘুনাঁথ বৈকুণ হইতে। 
জগৎ উদ্ধারার্থ উপস্থিত অবনীতে ॥ 
হন্থুমান অঙ্গদাদি যত কগীন্দ্রগণ। 
সকল আমার ভক্ত জানে সর্বজন ॥ 
নান! ছলে লোক নষ্ট করে ঢুরাচার। 
“কপীন্ত্রী ' বলিয়া নাম হইল কাহার ॥ 
সেই কপীন্দ্রী হৈল মহাপ্রভুর ত্যজ্য | 
মহাপ্রভুর ভক্তগণের হইল অগ্রাহ ॥ 


-4 মাধব নামে বিপ্র কোন রাজার পুজারী। 


শ্রীবিগ্রহের অলঙ্কার নিল চুরি করি ॥ 
কোন স্থানে গোপের পল্লীতে চলি গেল। 
গোয়ালার পৌরোহিতা করিতে লাগিল ॥ 


চতুর্ববিংশ বিলাফ।] 


কামুক পাপাষ্ঠ তথি কাচি চুড়াধারী । 
আপনারে গাওয়ায় কুষ্+-নারায়ণ করি ॥ 
বোলে আনি চুড়াধারী কৃষ্ণ-নারায়ণ। 
আমারে ভজিলে যাবে বৈকু ভবন ॥ 
গোপ গোপীগণ তার একান্ত অধীন । 
গোপ গোপী লঞ্া! সদা নর্তন কীর্তন ॥ 
চু্ড়াধারী কাচি গোয়ালিনী লঞ| লীলা! । 
“চুড়াধারী” নামে ইথে বিখ্যাত হইল ॥ 
চণ্ডালাদি যত অন্ত্যজের নারীগণ। 
কুষ্ণলীলাচ্ছলে করে তাদের সঙ্গম ॥ 
কোনদিন মাধব নারীগণ করি সঙ্গে । 
নীলাচলে উপস্থিত হইলেন রঙ্গে 
চঁড়াধারী কাচি মাধব নায়ীগণ সনে। 
মহাপ্রভুর সন্কীর্ভনে করিল গমনে ॥"" 
প্রভু কহে ইহো৷ কোন্‌ আইল চূড়াধারী। 
নারীসহ লীলা খেল! ধর্মনাশ করি ॥ 
ওহে ভক্তগণ চূড়াধারী ধনমুতরষ্ট। 

যে দেশে করিবে বাস দেশ হবে নই ॥ 
ইহ! অপরাধী পতিত মুখ না দ্খিবা। 
পুরুষোত্তম হৈতে শীঘ্র তাড়াইয়! দিবা! ॥ 
শুনি ভক্তগণ তারে তাড়াইঞ। দিল। 
চূড়াধারী পলাইএর বঙ্গদেশে গেল ॥ 
ঈশ্বরাঁভিমানী দুষ্টে যমের কিস্কর। 

নরক ভূপ্তীবে যাবৎ চন্দ্র দিবাকর ॥ 
শ্রীচৈতন্যচন্ত্র বিনে অন্টেরে ঈশ্বর । 

যে পাপী বলিবে যাবে নরক ভিতর ॥ 
চৈতন্ত ভাগবতে শ্রীবৃন্দাবন দাস। 
সত্রন্ধূপে ইহা। করিয়াছেন প্রকাশ ॥ 


প্রেম-বিলাম। ২৪এ 


তথাহি চৈতন্তভাগবতে। 
“মধো মধ্যে কখো। কথে। পাগীগণ গিয়]। 
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া ॥ 
উদর ভরণ লাগি পাপিষ্ঠ সকলে । 
রঘুনাথ করি কেহ আপনারে বোলে | 
কোন মহাপাঁপী ছাড়ি কুঞ্চ সংকীর্তন। 
আপনারে গাওয়ার বলিয়! নারায়ণ ॥ 
আপনারে গাওয়ায় কত বা ভূতগণ। 
কৃষ্ণ সন্গীর্তন ছাড় ভূতের কীর্ভন ॥ 
দেখিয়াছি দিনে দিনে অবস্থা তাহার। 
কোন লাজে আপনারে গাওয়ায় মেছার॥ 
রাঢ় দেশে আরো এক ব্রহ্ধদৈতা আছে। 
অন্তরে রাক্ষস বিপ্র কাঁচ মাত্র কাচে ॥ 
সে পাপীষ্ঠ আপনারে যোলয়ে গোপাল। 
অতএব সভে তারে বোলয়ে “শিয়াল ॥* 
শ্রীচৈতন্তচন্দ্র বিনে অস্তেরে ঈগর। 
যে অধমে বোলে সেই ছার শোচ্যতর ॥/১) 


(১) এই স্থলে “কাচ মাত্র কাঁচে” এই 


বাক্য দ্ব'র! “চূড়াধারী” পাওয়া যাইতেছে। 
কাচ - অর্থ, বেশ বা ছল্মবেশ । কাচ কাচন 
--অর্থঃ অন্তের বেশ ধারণ। 
ইস! বিশেষ জানিতে হইলে শ্রীচৈতন্ত- 
ত'গবত মধ্যথণ্ড অষ্টাদশাধ্যায় মহাএভুর 
দেবী ভাবে নৃত্য-প্রসঙ্গ দেখিবেন। 
“ক্ষণেকে নারদ কাচ কাচিয়! শ্রীবাস ॥ 
সাক্ষাৎ নারদ যেন দিল দ্রশন |” 
“সে লীলায় হেন লক্ষ্মী কাচে গৌরচন্ত্র 1” 
ইত্যাদি | 
চৈতনচন্দ্রোদয় নাটকে । 
“শ্রীবাসো নারদেন ভবিতব্যং |” 
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এই সভ অসত্ের কার্ধা ধোজিয়! ধোৌজিয়! ৷ 
নাম সহ প্রকাশিল গুরু আজ্ঞা পাঞা ॥ 
হইলেক বুন্দাবনের হুত্রের বৃত্তি ভাষ্য । 
ত্যান্ীর সংসর্গ কেহ না করে অবশ্য ॥ 

অসৎ সংসর্গে লোকের সব যায় ক্ষয়। 
ত্যাগিগণ কত সংসর্গ যোগ্য নয় ॥ 


তথাহি শ্রীভাগবতে। 


সঙ্গং ন কুর্ধ্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং কচিৎ। 
তশ্যানগ ত্যমশ্যন্ধে পততান্ধান গন্ধবৎ |! 

এই অসৎগণ করে রাসাদিক লীলা । 

যাহ! শ্রীভাগবতে নিষেধ করিলা! ॥ 


মহাপ্রভুর বাক্যেও চুড়াধারী প্রভৃতি 


দোষীগণের আভাস পাওয়া 
শ্রীচৈতন্ত-চবিতামূতে যথা £-- 
“জীবে বিষণ, মানি এই অপরাধ চিহ্ন ।* 

কৃষ্ণদাপ কবিরাজ ইহাদ্দিগের নাম 
লিপিবদ্ধ কর! সঙ্গত বৌধ করেন নাই ১)-- 
প্তআমারের নাদে ইহ! নাহি প্রয়োজন ।” 

বিশ্বনাথ চক্রবত্তী মহাশয় গৌরগণ- 
চক্দ্রিকার এই সকল পাপিগণের নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন যথা £-_ 

চৈতন্তদেবে জগদীশবৃদ্ধীন্, 

কেচিজ্জনান্‌ বীক্ষ্য চ রাঢ় বঙগে। 

জপ্রেশ্বরত্বং পরিবোধয়স্তেো, 

ধৃত্বেশবেশং ব্যচরন্‌ বিমুড়াঃ ॥ 

তেঘাস্ত কশ্চিদ্দিজ বাদেবো? 

গোপাল দেব; পণুপাঙ্গজোহহৎ। 

গ্লধং হি বিখ্যাপায়তৃং গ্রল'পী, 

শগাল মংজ্ঞাং সমবাপ রাছে॥ 


যায়। 


প্রেম-বিলাস। 


[ চতুর্বিংশ বিলাদ। 


তথাহি শ্রীভাগবতে। 
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপিহানীশ্বরঃ |. 
বিনশ্বত্যাচরন্‌ মৌঢ]াদ্‌ যথা কদ্রোব্িজং 
বিষং॥ 
ইতি। 
অস্তাজ স্থীগামী হয় চুড়াধারী সেজে । 
অপাংক্তেয় হইল পাপী ত্রাহ্ষণ সমাজে ॥ 
অস্তাজের প্রতিগ্রহ আর অন্ন ভোজন। 
আর অস্ত্যজের স্ত্রী করিলে গমন ॥ 
অন্ঞানে পতিত জ্ঞানে সাম্যতা পায়। 
মানবীয় ধর্ম শানে ইহা! দেখ! যায় | 
উ্রীবিষুদাসো রঘুনন্দনোহহছং, 
বৈকুগ্ঠধায়ঃ সমিতঃ কপীন্দ্রাঃ ॥ 
ভক্তামমেতি ছলনাপরাধ।, 
স্বাক্তঃ কপীন্দ্রীতি সমাথ্যায়ার্ষেঃ ॥ 
উদ্ধারার্থং ক্ষিতিনিবসতাং ক্ীল নারা- 
য়ণোহহং। 
সংগপ্রাপ্তোহম্মি ব্রজবন ভূবোমুদ্ধিচুড়াং 
নিধায় ॥ 
মন্দং হৃষাপ্লিতিচ কথয়ন্‌ ব্রাঙ্গণোমাধবাখ্য। 
শচ়্াধারীত্বিতি জনগণৈঃ কীর্ত্যতে 
বঙ্গদেশে ॥ 
কুঞ্ণলীলাং প্রকুর্ধবাণঃ কামৃকঃ শৃদ্রযাজকঃ। 
দেবলোহসৌপরিত্াক্ত শ্চৈতন্যেনেতি- 
বিশ্রুতঃ ॥ 
অতিবড্যাদয়োহপ্যন্তে পরিত্যক্তাস্ত 
বৈষবৈঃ । 
তেষাং সঙ্গ ন কর্তবাঃ সঙ্গাদ্ধর্ম্োবিনগ্ততি | 
আলাপা্‌গা্র সংস্পর্শানিশ্বাসাৎ সহড়োজ- 
নাৎ। 
সঞ্চরন্তিহ পাপানি তৈলবি ?রিবাভতমি ॥ 
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চতুর্ধিংশ বিলান। ] প্রেম-বিলান। 
তথাহি মন্ুন্থাতী। বাঘের কীর্তন করি ফিরে লোকের বাড়ী। 
ভুক্ত প্রতিগৃহাচ। | শৃগাঁল বাঁস্ুদেবের শিষ্য ইহো হয়। 
পিতা তো নি শাগ্ডিল্য বন্দ্যঘটাবংশজকুলে জন্মে ছুরাশয় ॥ 


জ্ঞানাৎ সাম্যস্ত গচ্ছতি ॥ ইতি ॥ 
মাধব পূজারী চূড়াধারী পাপাঁশয়। (১) 
তাঁর আর কথা শুন শ্রোতা মহাশয় ॥ 
আপনারে ক্ষণ কহান্ত গাওয়ায় ভূতগণ। 
কৃষ্ণ সঙ্গীর্ভন ছাড়ি ভূতের কীর্তন ॥ 


সস পলক এ শাসক | শত পট শিপন জা পাশ ০ 


(১) বৈষ্ণবগণ মধ্যে যাহারা অপরাধী, 
তাহার! ত্যাগী ও অসম্প্রদারী বৈষ্ণব নামে 
অভিহিত । গাণপত্য, সৌর, শৈব ও শাক্ত 
হইতে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিলেও অসন্প্রদায়ী 
বৈষ্ণব হয়। অসম্প্রদারী বৈষ্ণবের শিষ্য- 
গণও অসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। অসম্প্রদাযী 
বৈষ্ঞবদিগকে বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে 
না, তাহার! বৈষ্ণবাভাস অর্থাৎ অবৈষ্ণব। 
চুড়াধারী ব্রাহ্মণের অসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব 
অর্থাৎ বৈষ্ঞবাভাস, অতএব অবৈষণব। 
চুড়াধারী ব্রাহ্মণের! শাক্তের শিষ্য । 'যদিও 
এখন তাহারা শাক্ত গুরু ত্াাগ করিয়া 
ঘরে ঘরে কৃষ্ঃমন্ত্র গ্রহণ করিতেছে, তথাপি 
তাহার! চৈতন্-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব হইতে 
মন্ত্র গ্রহণ না করাকস সম্প্রদায়হীন বৈষ্ণব 
অর্থাৎ বৈষ্ঞবাঁভাস অতএব অবৈষ্ণব মধ্যেই 
পরিগণিত রছিয়াছে। বৈষ্ব . মাজে 
চুড়াধারী চলিত নহে। বৃন্দাবনে চূড়া- 
ধারীরা একটী কু$ঁ করিয়াছে, তাহা চূড়া- 
ধারীর কুঞ্জ বামে প্রসিদ্ধ।. 
0৬) 


সংক্ষেপে বঙ্গদেশ বিলাস প্রভুর কহিল । 
নিত্যানন্দ বিবাহ এবে বণিতে লাগিল ॥ 
একদিন কহে প্রতু নিত্যানন! রাম। 
বিবাহ করিব আমি, শুন ভক্তগণ ॥ 
পণ্ডিত কৃষ্তদাঁস হোঁড় আনন্দিত হঞা। 
নিত্যানন্দে আনে নিজ বাড়ী দোগাছিয় ॥ 
কে দিবে স্তাসীরে বিয়ে মনে চিন্তা হৈল। 
হেনকালে উদ্ধারণ দত্ত আসিল ॥ 
ত্বর্ণ বণিক উদ্ধারণ দত্ত ভক্তো নতম । 
যাহার পক্কান্ন নিতাই করেন ভক্ষণ ॥ (১) 
উদ্ধারণ বোলে কুর্য্যদ্াদ সরখেল মহামতি । 
তার ছুই কন্ঠ! আছে অতি রূপবতী ॥ 
বিবাহের অভিপ্রায় জানিন্ু যখন । 
স্য্যদাস নিকটেতে করিক্থ গমন ॥ 
বিবাহের প্রস্তাব আমি যখন করিল ।' 


ক্রোধে সুর্ধ্যদাস অমনি জলিয়া উঠিল | 


পপ পাল পপ সস পপ 


য়াছে। যথ! £-- 

«প্রত কহে কখন বা আমি পাক করি। 
না পারিলে উদ্ধারণ রায়ে উত্তারি ॥ 

এই মত পরিবর্ত রূপে পাক হয়। 

শুনিয়া সবার মনে লাগিল বিস্ময় ॥ 

তারা কহে এ বৈষ্ুব হয়ে কোন জাতি। . 
পূর্বাশ্রমে কোন নামে কোথায় বসতি ॥. .. 
প্রভূ কহে ব্রিবেণীতে বসতি উহ্ার।  : 


হরণ বণিক দেখি করিত শ্বীরাস.৮ . 
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প্রভুর প্ব্য্ে হূর্য্যদান হবে মাটা। 
করহ্‌ ত্রশ্বর্যয প্রকাশ অতি পরিপাটা ॥ 
এইন্নপ কথোপকথনে দিন গেল। 
পরদিন সুর্য্যদাস সরখেল আইল ॥ 
প্রভু কহে ইহ? কুকুদ্ধী রাজা হয়। 
তাঁর ছই কন্তা করিব পরিণয় ॥ 

তথি আসি হৃর্য্দাস নিতাই প্রণমিল]। 
স্বপন বৃত্তান্ত তবে কিতে লাগিলা ॥ 
স্বপন দেখিন্ু বলরাম নিত্যানন্দ। 
মোর কন্তাদ্বয় সহ হইল সম্বন্ধ ॥ 

ছই কন্তা সম্প্রদান আমি তারে কৈল। 
সন্ন্যাসীরে বর পাঁঞ কন্ত। তুষ্ট হৈল ॥ 
স্বপ্ন কথা বলি সুর্য আনন্দিত হৈল। 
নিত্যানন্দ রাম নিয়! শালিগ্রামে গেল ॥ 
বাড়ী গিষ্া! দেখে কন্যা হইয়াছে মৃত। 
বিষধর সর্পে তারে করেছে আঘাত ॥ 
মৃত কন্ত৷ দেখি সৃর্য্য করয়ে ক্রন্দন । 
হাসি নিত্যানন্দ তারে দিল! প্রাণদান ॥ 
সেই কন্তার নাম বন্ধুধা হয়। 

তাহার কনিষ্ঠারে জাহুবা বোলি কয় ॥ 
ছুই কন্তা নিত্যানন্দে কৈলা সম্প্রদান। 
হীন কুল ৃর্য্যদাস পাইলা সম্মান | 
নিত্যানন্দ কৃপায় ব্রাহ্মণকুলে হৈল মান্ত । 
নিত্যানন্দ শিষ্য হৈয়! কুল কৈল ধন্তা॥ 
'বৃসুধারে গ্রহণ কৈল! বিধি অনুসারে । 
'যৌতুকে নিলেন প্রত কনিষ্ঠা জাহ্নবারে ॥(১) 


(৯) নিত্যানন্দ বংশবিষ্তারেগড বণিত হই- | 


ফ্লাছে। যথা ২-- 
“ইহ! দেখি নিত্যানন্দ করে আকষিয়া। 
বসাইল জীঞ্চধারে দক্ষিণে আনিয়া ॥ 


প্রেমবিলান। 


[ চতুর্ব্িশ বিলাস। 


সন্ন্যাদীর দার পরিগ্রহ শান্ত্রেতে নিষিদ্ধ । 
রাম নিত্যানন্দের ইচ্ছায় হইলোক সিদ্ধ 
সন্ননী গৃহাশ্রমী হৈলে “বিড়ালব্রতী” কয়। 
সত্রীসঙ্গী সন্ন্যাসী “অবকীর্ণা” সুনিশ্চয় | 
নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ৈতে সে হয় পতন। 
প্রায়শ্চিত নাই তার পতিতে গণন ॥ 
যন্জাধ্যয়ন বিবাহাদি না করেন শিষ্টগণ। 
তারে স্পর্শ করিলে করিবে চান্জ্ায়ণ ॥ 


তথাহি হেমাড্রো শ্রাদ্ধকল্পে যমঃ | 
“যতিনামা শ্রমং গত্বা প্রত্যবান্ততি যঃ পুনঃ । 
যতিধর্্মবিলোপনে বৈড়ালং নাম তদ্ব্রতম্‌ ॥ 
তব্রৈব দেবলঃ। 
ব্রতী যঃক্ত্িমভ্যেতি সোহবকীর্ণী নিরুচ্যতে 


বরহ্হত্রে শাঙ্করভাষ্যম্‌। 
বহিস্ত,ভয়থাপি স্থৃতে রাচারাচ্চ। যদ্যুদ্ব- 
রেতসাং শ্বাশ্রমেভাঃ প্রচ্যবনং মহাপাতকং 
যদিবোপপাতকমুভয়থাপি শিষ্টেম্তে বহিঃ 
কর্তব্যাঃ। 
আরূড়ো নৈষ্টিকং ধর্্শং যস্ত প্রচ্যবতে পুনঃ । 
প্রায়শ্চিতং ন পম্তামি বেন শুদ্ধ্যেৎ স 
আত্মহা ॥ 
আরূঢ় পতিতং বি প্রং মগুলাচ্চ বিনিঃস্তং | 
উদ্বদ্ধং কৃমিদষ্টচ স্পৃ্ট1 চান্্রায়ণঞ্চরেৎ | 
ইতি চৈবমাদি নিন্দাতিশয় স্মৃতিভ্যঃ শিষ্টা 
চারাচ্চ। 
নহিযজ্ঞাধ্যয়নবিবাহার্দীনি তৈঃ সহাচরস্তি 
শিষ্টাঃ ॥% 


হূর্যাদান পণ্ডিতেরে কহিল এই কথা । 


যৌহেকে জইপাম তোমার কনিষ্ঠ দুহিতা ॥৮. | 


চতুর্ব্িংশ বিলাস । ] 


প্রেম-বিলাস । 


২৫১ 


বমি করি খায় কুন্ধুর বাস্তাণী বলি কয়। | বীরভদ্র প্রভু হয় ঈশ্বরাবতার । 


তৎসদৃশ গৃহাশ্রমী সন্ন্যাসী নিশ্চয় ॥ 
অতএব তারে সভে.বোলয়ে “বাস্তামী |” 
তত্সস্তান হয় বাস্তাশী দোষে দোষী ॥ 
শিষ্টগণ তা সবারে করয়ে বর্জন ॥ 
উদ্বাহাদি দূরের কথা স্পর্শ যোগ্য নন ॥ 
এসকল দোষদুষ্ট মনুষ্যাদি হয়। 
ঈশ্বরান্গৃহীতের দোষ না জন্ময় ॥ 


তথাহি শ্রীভাগবতে । 
“তেজীয়সাং ন দোমায় বন্তেঃ সর্বভুজো। 
যথা ॥” 


সাক্ষাৎ ঈশ্বরের আর কি কহিব কথা । 
মায় মায়িকের সঙ্গ নাহিক সর্বথা ॥ 
সাক্ষাৎ ঈশ্বর হয় রান নিত্যানন্দ | 
বিধি নিষেধের তাহে নাহিক্ সম্বন্ধ ॥ 
তৎসন্তান ঈশ্বরাংশ জগতের গুরু । 
জগতের রক্ষাকর্তা বাঞ্াকল্পতর ॥ 
ব্্যপি বান্তাণী দোঁৰ তাঁতে নাহি হয় । 
তনু কুলাচার্ধ্য বুথা বার দ্রী কম ॥ 
নিত্যানন্দ প্রভূ বঙ্গ জ্রাহুবারে নিয়া ॥ 
খডদহে বাস করে আনন্দিত হঞা ॥ 
প্রথমে নিত্যাননদের সাত পুত্র হৈল। 
অভিরামের প্রণীমে সাতজন মৈল ॥ 
শেষ পুর বীরভদ্র বীর্চন্দ্র নাম। 
সন্বর্ষণ বাহ ক্ষীরাব্দির ধাম ॥ 
গঙ্গাদেবী গঙ্গা নাষে কন্তা হইল। 
কন্ত।ও অভিরামের প্রণামে না মৈল ॥ 
নাচি বোলে অভিরাম ঈশ্বরাংশ হয়। 
জগত উদ্ধার হবে জানিসু নিশ্চয় ॥) 


ভাহার কপার হেল জগত উদ্ধার ॥ 
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন । 
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ্‌ শ্রবণ ॥ 
সপ্তগ্রাম শীলুড়ী আর সীতাহাটা। 
নন্ঠাপুর ঝামটপুর আর নৈহাটী ॥ 
শ্রীগক্গার তীরেতে এ সব গ্রাম হয়! 
কাটোয়ার নিকটে এ সব গ্রাম রয় ॥ 
নগ্যাপুরবাসী চট্ট ভগীরথ আচার্য্য । 
তার পরিচ্ধ এবে শুন ভক্তবধ্য ॥ 


' অরবিন্দ স্থুত আহিত, তার পুত্র দ্বাকর হয় । 


দ্বাকর পুত্র চট্টমন্থ মহাশর ॥ 

চট্টমনুর পুত্র হয় ভুর্ব্যোধন। 

ভার পুর চাঁদচট্ট, ভার পুত্র তপন ॥ 

তার পুত্র হরিদাস চট্ট মহাশয় । 

উীহার পুনের নাম গৌরীদাস কয় ॥ 
গৌরীদাসের নামাস্তর ভগীরথ হয়। 

বহু পত্রীতে তার বহু সন্তান জন্ময় ॥ 
বু।মচন্দ, মহেশ, কৃষ্, এক পত্রীর সন্তান £ 
শিব, বিশ্বেশ্বর, ছুই অন্ত পত্রী পান ॥ 
শ্ীনাগ, জ্ীপতি, অন্ত পত্ীতে জন্মর | 
ঘটকাঁচার্ধ্য উপাধি শ্রীন'থের হয় ॥ 
সাঁপব চটের কথ করেছি বনি। 
মাধব ভগীবথের পালক পুত্র হন ॥ 


([শ্রীনাথের মাত। তারে করয়ে পাণন। 


শু পাপী পাপপপপাপপীলা শা 


পা 
রা 


মাধব তৃতীর ভাই: শ্রীনাথের হন ॥ 
ভগীরথের প্রিশ্ন পুত্র মাধব হইল । 
নিত্যানন্দ গঙ্গ। কন্ঠা৷ তাহাকে, অর্পিল ॥ 
গুরু ক্ন্ত! শিষ্যের বিয়ে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ ! 


* নিত্যানন্দের আজ্ঞায় তাহা হইলেক সিদ্ধ 0. 


২৫২ প্রেম-বিলাস। [ চতুর্ব্িংশ বিলাস। 
তথাহি মহাভারতে আদিপর্বণি। মাধবের স্বরূপ কহি শুন শ্রোতাগণ। 
*প্রস্থিতং ত্রিদশাবাসং দেবধান্ব্রবীদিদং। | শাস্তন্থ রাজাতে মধুষ্পন্দার মিলন ॥ . 
গৃহাণ বিধিবৎ পাঁণিং মম মন্ত্র পুরস্কৃতম্‌ ॥ মাধবী সথীর প্রকাশ তাহাতে মিলিল। 

কচ-উবাচ। তিনে মিলি মাধব পণ্ডিত এবে হৈল॥ 


ত্বং ভদ্রে ধর্মতঃ পূজ্য। গুরুপুত্রী সদা মম। 


যথা মে স গুরুনিত্যং মান্তঃ শুক্রুঃ পিতা তব॥ 


দেবযানি তথৈবস্বং নৈবং মাং বক্তমরহপি। 


গুরু পুত্রীতি কৃত্বাহং প্রত্যাচক্ষে ন দোষতঃ ॥ 


মত্ন্তয সুক্তে | 
“সমান প্রবরাবাপি শিষ্য সম্ততি রেবচ। 


ব্রহ্মদাতু গুরোশ্চৈব সম্ততিঃ প্রতিসিদ্ধতে ॥৮ 


ঈশ্বরের মহিমা কিছু বুঝ! নাহি যায় । 
অঘট্য ঘটন হয় ঈশ্বরের ইচ্ছায় ॥ 
নযাপুরে ভগীরথ চট্টের আলয়। 
মীধব আচার্য্য গিয়া নন্টাপুরে রয় ॥ 
মাধবচ্ট বীরভদ্রী দোযছুষ্ট। 
গুরুকন্া। বিবাহ তাহাতে সংশ্লিষ্ট ॥ 
ইত্যাদি দোষ দেখি দেবী মহাশয়। 
থড়দহ মেলের কুলীন মাধবে কহয় ॥ 
শ্রেষ্ঠ কুলীন হইলেন দেবীর আজ্ঞায় । 
তাহার পুত্রগণ পরে দশরথে যার ॥| 
দশরথ ঘটকী মেলে হইল কুলীন। 
খড়দহ হইতে দশরথ ক্ষীণ ॥ 
নন্তাপুরেতে মাধব করিল। বসতি । 
মধ্যে মধ্যে খড়দহে করে অবস্থিতি ॥ 
নন্তাপুরে আছে বহু কুলীনের বাদ। 
অতি মনোরম স্থান পঙ্ডিতের আবাস ॥ 
জিরেট বলাগড়ে মাধব করে অবস্থান । 
কখন কখন কাটোয়ায় করয়ে বিশ্রাম ॥ 


মাধবী প্রকাশ ভেদে অন্ঠ মাধব পণ্ডিত । 
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল গান ধাহার রচিত ॥ 
সেই মাধবের কথা৷ করিয়াছি বর্ণন। 
অদ্বৈত-শিষ্য মহাপ্রভুর প্রিয় পাত্র হন ॥ 
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞ্া এক মন। 
এখনে কহিয়ে যাহা করহ শ্রবণ ॥ 
কোন দিন বীরভদ্র দীক্ষ। করিতে গ্রহণ । 
শাস্তিপুরে অদ্বৈত স্থানে করিল। গমন ॥ 
বাদ্যভা বহু লোক নৌকাতে করিয়] । 
মন্্ লইতে যায় আনন্দিত হঞা ॥ 
বাদ্য শুনিয়। শ্রীজাহুবা তখন। 
অভিরামে জিজ্ঞাসা করিল কারণ ॥ 
অভিরাম কহে বীরভদ্র মহাশয় । 
শাস্তিপুরেতে যায় অদ্বৈত আলয় ॥ 
দীক্ষ! লইবে এই মনে আশা করি। 
চলিয়াছে বীরভদ্র বহু ঘটা করি ॥ 
শ্রীজাহুবা অভিরামে বলিল! তখন । 
বীরভদ্রে ফিরাইফ্ আনহ এখন ॥ 
মাতার অনুমতি নিয়া যাবে শাস্তিপুরে। 
এই কথ! অভিরাম কহিও বীরেরে ॥ 
আজ্ঞ। পাঁঞা অভিরাম চলে ভ্রুতগতি। 
বেগে চলিয়াছে নৌকা দেখে মহামতি ॥ 
ডাকিয়! ডাকিয়! নৌক! ফিরাইতে নারে। 
হাকিয়! বংশী মারে নৌকার উপরে ॥ 
বংশীর আঘাতে নৌক। ফাটি ডুবি যাঁয়। 
সাতারিয় লোক সব তীরেতে উঠয় ॥ 


চতুর্ববিংশ বিলাস 1] 


সাড়ারিয়া তীরে উঠে বীরভদ্র কয়। 
কেনে ভাঙ্গিলে নৌকা রাম মহাশয় ॥ 
অভিরাম বোলে গুন ওহে প্রভু বীর । 
মাতার অনুমতি নিয়া যাও শাস্তিপুর ॥ 
মাতারে প্রণাম করি অনুমতি নিয়া । 
শাস্তিপুরে অদ্বৈত স্থানে মন্ত্র লহ গিয়া ॥ 
শুনিয়া বীরভদ্র প্রভু হইল! লঙ্জিত। 
মাতারে না কহি ধাওয়া হয় অনুচিত ॥ 
এত বলি বীরভদ্র মাতৃ স্থানে যায়। 
[শ্রীল জাহুবাদেবী আছেন পুজায় ॥ 
সে সময়ে বস্ত্র শিরে নাহি ছিল। 
যুবা পুত্র বীরভপ্র যখন আসিল ॥ 
যোড় হন্তে স্তব করেন জাহ্নবা ঈশ্বরী। 
আর ছুই হস্তে বন্্র টানে শিরোপরি ॥ 
চতুভূ'জ। দেখি বীর সাষ্টাঙ্গ হইয়। 
প্রণাম করিল! বহু ভূমী লোটাইয়া |) 
বীর বোলে মাতা! তুমি দীক্ষা দেহ মোরে। 
দীক্ষা লইতে আর ন! যাব শাস্তিপুরে ॥ 
শুনিয়! জাহুবা তাহারে দীক্ষা দিলা । 
ছে বীর প্রভুর দীক্ষা বর্ণন করিল ॥ ). 
গুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন। 
্রীশ্তামস্ন্দর মূর্তির বলি প্রকটন ॥ 
বীরচন্ত্র গোসাঞ্ডি প্রভূ ঈশ্বরাবতার। 
জীবের উদ্ধার লাগি সুচেষ্টা তাহার ॥ 
হরিনাম দিয়া উদ্ধার করে পতিত জন। 
হিন্দু মুসলমান কিছু না করে গণন ॥ 
তাহার প্রভাব দেখি লোকে চমৎকার । 
এক দিন গেলা! গৌড়ের পাৎসাহের দ্বার ॥ 
সভে বোলে হুজুর এহে। পণ্ডিত সুধীর । 
জানে বড় ফকিরালী বড়ই ফকির ॥ 


প্রেম-বিলাস। 


৫৩ 


পাৎসাহ তারে অতি যতন করিয়া! । 
বসিতে আসন দিলা! হর্যযুক্ত হৈয়া ॥ 
পাৎসাহ বোলে তুমি ফকির সুজন । 
আমার গৃহেতে আজি করহ ভোজন ॥ 
গুনিয়। বীরভদ্র প্রভু মৃছ মুছু হাসে। 
বনের গৃহে খাইলে হিন্দুর জাতি নাশে ॥ 
তবে যর্দি তোমা সবার খানা দেহ মোরে। 
থাইব নিশ্চিত এই কিল তোমারে ॥ 
পাৎসাহ গুনিয়া হাসিল তখন । 
বাবুর থান শীগ্র কর আনয়ন ॥ 
আদেশ পাঞা বাবুর্চি আনে উত্তম খান|। 
পরিষণার কাপড়েতে করিয়া বন্ধনা ॥ 
গোসাঞ্ বোলে শীদ্ব খানার খোলহ বন্ধন ॥ 
খোলিল বাবুচি, পাৎসা দেখে পুষ্পগণ ॥ 
জাতি যুখি মালতী বেল বকুল। 
চন্দনে চ্চিত গোলাপ আসে অলিকুল ॥ 
এইরূপে তিনবার খানা 'আনাইল। 
নানাবিধ ফুল তাহে দেখিতে পাইল ॥ 
পাঁৎসহ বোলে গোসাঞ্ি ফকির প্রধান । 
ইচ্ছা মত ঠাকুর তুমি কিছু লহ দান ॥ 
গোসাঞ্চি বোলে বহু মূল্যের তেলুয়! ' 
পাথর । 
তোমার দ্বারেতে শোভে করে ঝলমল ॥ 
গোসাঞ্, বোলে ইহা নিতে আমার 
আগ্রহ । 
ইহা দিয়! গড়াইব সুন্দর বিগ্রহ ॥ 
পাৎসাহ পাথর খোলি বীরচন্দ্রে দিল। 
পাথর লইয়া বীর খড়দহে গেল | 
সেই পাথরে গড়াইল শ্ঠামস্ন্দরের মূর্তি । 
দেখিয়৷ সকল লোকের গেল সব আর্তি ॥ 


৫৪ 


মহা মহোৎসব কৈল বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ । 
সকল চৈতন্ভগণ কৈল আগমন ॥ 
অদ্বৈত পুত্র শ্রীমচ্যুতানন্দ মহাশয় । 
মূর্তির প্রতিষ্ঠাভিষেক কৈলা দয়াময় ॥ 
এই সব প্রসঙ্গ আমি অতি বিস্তারিয়া 
বীরচন্দ্র চরিতে রাখিল লিখিয়া ॥ 
স্টামনুন্দর গড়ি অবশিষ্ট যে পাথর । 
তাহ দিয়! গড়িল ছুই মূর্তি মনোহর ॥ 
শ্রীনন্দছুলাল মূর্তি রহে স্বামীবন। 
,বল্পভপুরে ব্ল্লতজি অতিষ্ঠিত হন ॥ 
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন। 
'বীরভদ্রের বিবাহ করিয়ে বর্ণন ॥ 
ঝামটপুরবাসী শ্রীযহুনন্নন। 
তার ছুই কন্তা অতি রূপবতী হন ॥ 
জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী, কনিষ্ঠ! নারাক়ণী। 
রূপে গুণে শীলে খন্া ভুবনমোহিনী ॥ 
পিগ্ললী বংশোদ্ুব সেই বিপ্র ভাগ্যবান । 
প্রভু বীরভদ্রে কন্তছয় কৈল! দান ॥ 
বারচন্দ্র চরিতে অতি বিস্তারিয়! | 
বিবাহ বর্ণিল আমি আনন্দিত ভঞ। ॥ 
এক কন্তা৷ বীরচত্রের পুত্র তিনজন । 
তা সবার নাঁম আমি করিয়ে বর্ণন ॥ 
জ্যেন্ঠ গোপীজনবল্পভ রামকৃষ্ণ মধ্যম | 
কনিষ্ঠ রামচন্দ্র সব্বাংশে উত্তম ॥ 
ছুহিতাঁর নাম হয় ভূবনমোহিনী। 
ফুলিয়ার মুখটা পার্কতীনাথ যার স্বামী ॥ 
গুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন। 
এবে যাহ! কহি তাহা করহ শ্রবণ ॥ 
(দ্বেশ্বর নামে এক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। 
পরমা সুন্দরী তার দুই কনা হন ॥ 


প্রেম-বিলাম। 


[ চতুর্বর্বংশ বিলাস। 


এক কন্ঠ! কুলীন হরি মুখুটীরে অর্পিল। 
আর কন্ঠ বংশজ সর্বানন্দ বাড়রীরে দিল ॥ 
হরির পুত্র যোগেশ্বর পণ্তিত অভিধান । 
সর্বানন্দের পুৰ্র  দ্যাধর আখ্যান ॥ 


1 বিদ্যাধরের নাম পরে দেবীবর হৈল। 


দোষ অনুসারে ধিহো কুলীন বিভাগ কৈল।; 

শুন শুন শ্লোতাগণ হঞা এক মন । 

এসব বৃত্তান্ত কিছু করিয়ে বর্ণন ॥ 

একদিন যোগেশ্বর ভ্রমিতে ভ্রমিতে । 

মধ্যাহ্ন সমমে ষায় দেবীর বাড়ীতে ॥ 

দেবীবর স্থানাস্তরে ছিল সে সময় । 

যোগেশ্বর মাসীরে গিয়া প্রণাম করয় ॥ 
[মাসী বোলে বাপ! তুমি শীদ্ব কর নান। 

রন্ধন প্রস্তুত আছে দেখ বিদ্যমান ॥ 

যোগেশ্বর বোলে মাসী কহিতে না যুয়ায়। 

তোর ভাত খাইলে মোর কুল মর্ধ্যাদা যায় ॥/ 

মোরা কুলীন তোমরা হও কুলে হীন। 

তোমা সবার ভাত খাইলে কুল হবে ক্ষীণ ॥ 

এত বলি যোগেশ্বর বিদায় হইল। 

দেবীবরের মাত। তবে কান্দিতে লাগিল ॥ 

যোগেখর তথি হৈতে হৈল! অন্তহিত। 
(দেবীবর আসি তবে হৈলা উপনীত ॥ 

মাভাবে প্রণাম করি দেবীবর কয়। 

কেনে কীদ মাতা মোরে কহ সমুদয় ॥ 

মাতা বোলে পুত্র কহিতে ন৷ ভুয়ায় । 

মাসীর ভাত খাইলে বোন্পোর জাতি যায় ॥ 

যোগেগর ভগ্মীপুত্র এথা এয়েছিল। 

আহার না কৈল মোরে কটুক্তি করিল ॥ 

যোগেশ্বর বোলে মাসী তোমরা কুলে হীন । 

€তামার ভাত খাইলে মোর কুল হবে ক্ষীণ ॥ 


চতুর্বংশ বিলাঁস। ] 


এত বলি যোগেশ্বর আহার না করি । 
চলিয়া গেল সে আপনার বাড়ী ॥ 

(শুনি দেবীবর তবে মাতারে বলিল। 

মোরা অকুলীন তাই যোগেশ্বর না খাইল |) 
(ক্রোধে হুঃখে দেবীর মাতা পুত্রেরে ভতসিল। 
তোর মত কুপুত্রে মোর প্রয়োজন কি ছিল ॥ 
মোর পাঁয় পড়ি যদ্দি যোগ ভাত খায়। 

এ কার্য সাঁধিলে পুত্র বলিহে তোমায় ॥ 
ওহে বিগ্ভাধর আমি পাইল অপমান । 
নিশ্চয় কহিল আমি ন] রাখিব প্রাণ ॥ 
দেবীবর বোলে মাতী কিছু নী ভাঁবিবে | 
তোমার কৃপায় মাগো সব সিদ্ধ হবে ॥ 

এত বলি দেবীবর তপশ্তাতে গেল। 

দেবীর নিকটে অভীষ্ট বর পাইল ॥ 

দেবী বোলে শুন শুন ওতে বিদ্াধর | 
তোমার অভীষ্ট আমি এই দিল বর॥ 
দ্বাদশ দণ্ড মধ্যে তুমি যারে যা বলিবে। 
তাহাই হইবে সিদ্ধি নিশ্চর জানিবে ॥ 
দেবীর বরে বিদ্াধরের দেবীবর নাম। 
দোষ অনুসারে কৈল কুলের সন্মান ! 

বর পাএন দেবী করে কুক্লাছুসন্ধান। 
কুকার্য্যে লীন দেখে কুলীনের গণ ॥ 

বড় কুলীনে দেখে দোষ বড় কড়। 

দোঁষ অনুসারে কুল করিব মুঞ্রি দঢ় ॥ 
অনেক কুলীন দেখে দোষে পুর্ণ হঞা। 
সমাজের মধ্যে আছে অচল হইয়া ॥ 

বড় বড় দোষ সব করিয় সন্ধান । 

দোঁষ অনুসারে কুল কৰিলা স্থাপন ॥ 

যে সব দৌষে কৈল.কৌলীন্ত স্থাপন । 

কিছু কিছু তাহ! আমি করি প্রদর্শন ॥ 


০০০১... 


প্রেম-বিলাস । ২৫৫ - 


শ্রীনাথাই চাঁটুতির ছুই কন্তা! ছিল । 
ধন্ধবাটে তাহার! জল আনিতে গেল ॥ 
হাসাই থানদার নামে এক মুসলমান । 
কন্তাদ্বয়ের করিলেক সতীত্ব হরণ ॥ (৯) 
এক কন্! বিষ্বে করে পরমানন্দ পুতিতুপ্ড। 
অন্ত কন্ত। বিয়ে করে গঙ্গাবর বন্দ্য ॥ 
ইহাকে ধাধা দোষ দেবীবর কন। 
নাধা দোষের এবে কহি বিবরণ ॥) 
নার্ধার বাড়রীগণ বংশজ আছিল। 
মনোহর খু তথি বিয়ে কৈল। 
তে কারণে তেঁহো বশজ হইল। 
তাঁর বংশজত্ব নাশ দেবীবর কৈল ॥ 

শদ কুলের অরি অপাংক্তেয় হয় । 
তার ম্পশে পিভুলোকের শ্রাদ্ধাদি ক্ষয় ॥. 
আদি বংশজ দারা ছিল তাঁর! বেদহীন । 
অব্রাহ্মণে গণা বলি কুল করে ক্ষীণ ॥ 
তার সংসর্গ বে সব ব্রাহ্মণ করিল । 
তাহার! বংশঞ্জে গণিত হইল ॥ 
ওহে শ্রোতাগণ শুন হৈয়া সাবধান । 
বংশজত্ব নাশের এবে কহিয়ে কারণ ॥ 


০ শপ পপ 


১১) অনাণ শ্রীনাথস্থৃতা ধন্ধঘাটে স্থলেগতা । 


হাসাই খানদারেণ ষবনেন বলাৎকৃত ॥ 
ধন্ধস্থান গতাকন্ত। প্রীনাথ চট্টজাত্বজ!। 
ঘবনেন তু সংশ্ৃষ্টী সোঢ়াকংস স্থুতেন বৈ ॥ 
নাথাই চট্রের কন্ত হাঁসাই খান্দারে। « 
সেই কন্ঠ! বিভা করে বন্দা গঙ্জাবরে । 
গঙ্গার বন্দা সর্ব কুলীনের সার। 
যাহা হৈতে মেল কুল হইল উদ্ধার ॥ 
(মেলমাল1 কুলকল্পলতিক! প্রভৃতি . 
কুলশাস্তর ) 


২৫৬ 


মনোহরের কৌলীন্ত রাখিবার তরে । 
নাধধার বাড়,রীরে দেবী মাধচটক করে ॥ 
“মাষ-চটক” শ্রোত্রিন্ন তাগার' হইল । 
ইহারে নাধ] দোষ দেনীবর বলিল ॥ 
গঙ্গানন্দ মুখুটীর ভাইপো শিবাঁচার্ম্য । 
মূলুকজুড়ি সাত শতী কন্যা বিশ্বে কি 
ভাজা | 

ইভারে দেবীবর মুলুকজাঁড় কয়। 
বীরভদ্রী দোঁব শুন শোঁতা মহাখর ॥ 
সন্ন্যাসীর নগ।নে বা্ছাশা বান কম। 
নিভাইর সম্থানেও এই দেন আরোপদ ॥ 
হাঁড়াই পশ্তি5 ঝণজ সর্( োকে জান। 
বন্দাঘটা গাই ভাঁর জানে সর্ব জনে ॥ 
এই দোষদ্বর “বীরভদ্রী” নামে খাতি। 
নিত্যানন্দের কন্ত1 বিয়ে মাধবচট্ট করে। 
বীরভদ্রের কন্তাঁ পার্বতী মুখটারে বরে ॥ 
তা সবার কুল রন্দা কনিবার ভরে । 
বীরভদ্রে বটব্যাঁল বোঁদে দেবীবরে॥ 
বীরভদ্র প্রভুর পুত্র শ্রীল রানচন্ত্র। 
দেবীবরের সভায় বৈসে বেন সাক্ষাৎ ইন্দ্র ॥ 
তাহে হেরি বীরভদ্রে বটব্যাল কয় । 
তে কারণে রামচন্দ্র বটব্যাল হয় ॥ 
গোগপীজনবল্লীভ, রামকৃষ্ণ প্রভু । 
দেবীবরের সভায় তাঁর না৷ আসিল কভু ॥ 
তাহারা বংশঙজ রৈল বন্দযঘটা গাঁঞে। 
বটব্যাল বাড়রী এই ভুই .পাই ॥ 
নাধা ধাধা মুলুকজুড়ি বীরভত্রী 

আদি দোষে। ডি 


শা ০১৯ পাটি এ ১০ ৯ এ, 


? কেহ কেহ বলেন বীরভদ্র প্রভুর পুরে 


কি 


প্রেম-বিলাস । 


৷ ব্যালি গঞ্চি। 
 ঘটক্রো বীরভদ্্রী দো বোলে অধিশা | গাগিঃ হইত না! 


কেন? সংসারের কল লোক ত 


[ চতুব্বিংশ বিলাস । 


ডি 1 মেলের সৃষ্টি দেবী করিলেন হিসে। 
গড়গড়ি দিগুলাই আঁর ডিংসাই। 

বা সভার বহণজত্ কুলীনের জানাই ॥ 
অসৎ প্রতিগ্রভে আর অবাজ্য যাজনে 
অপাংক্তেন হয় তারা সর্ব লোকে জানে ॥ 
কুলীনে কন্ত। দিয়া হয় ক্টআোত্রির | 
সতকুলানের নিকটে তন অপাংক্রের ॥ 
যোগেপ্বরের পিতা হবি গড়গড়ি কন্তা লয়। 
বোগেখর শি্পুলাই কন্তা বিবাহ করর ॥ 


ছল শন", গোপাজনবন্লভ, দাম কঝ্ ও বামচন্জর 
ভাহাগ শিত্যপুর | বারণ গোপীজনবল্পভ 


রানক্কল বন্দানটী গাঞ্ি এবং কামচক্দ্র বট- 
পুত্র ভইলো ছুই প্রকার 
রা এইরূপ বলেন, তাহাদের ধারণা 
বি ভাঁহার পুত্র না হইত, তনে 
পান মধ্যে বারভদ্রী দোৰ খটিত। ধন্দা- 
কটধ্যাল ও সন্ন্যাসীর সন্তান; ইহা লই- 
ই বীরভদ্রী 'দোষ। বীরজদ্রী দোষটা 
পাঠ করিলেই, শাহাঁদের এই ভ্রম দুরীভূত 
হইবে। 1 নিতাননের বংশাবলীও 
একবার দেখিবেন । আর বদি এই তিন্‌ 
জন নিত্যানন্দ- বংশ না হইবেন, তবে বৈষ্ঞৰ 
সমাজে এই তিনের বংশধরের। নিত্যানন্দ- 
বং খলিয়া আবহকাঁল এত সম্মান পাইবেন 
আর 
ভ্রমে পতিত নহে যে, যে নিত্যানন্দ-বংশ 
নহে তীাগাকে নিত্যানন্দ-বংশ বলিয়া 
্বীবার করিবে? 


তাহার 


চতুর্বিংশ বিলাম। ] প্রেম-বিলাস। ২৫৭ 
উংসাই কন্ঠা| বিয়ে করে মধুচষ্ট । অনাচার দেখি দেবী হইলেক রুষ্ট । 
ডিও্িদোষ পাঁঞা মধু হইলেক্‌ ছুষ্ট ॥ ব্রাহ্মণ সঙ্জন কেহ না হৈল সন্তুষ্ট | 


ডিংসাই কুলীনে কন্তা আর নাহি দিল। 
সর্ব প্রথম মধুচট্ট বিবাহ করিল ॥ 
তে কারণে মধুচট্ট সমাজে অচল। 
তারে কন্তাদান করে পণ্ডিত যোগেগর ॥ 
ইত্যাদি বু দোষে দেবী খড়দহ মেল কয়। 
যোগেশ্বর পঞ্ডিত যার মূল প্রকৃতি হয় ॥ 
মাতৃ-বাক্য ম্মরিয়! ঘটক দেবীবরে। 
সভানধ্যে এই গ্লোক বোলে উচ্চস্বরে ॥ 
“শশে যদি বিবাণং স্াদাকাশে কুস্তমং 
মূ্দি। 
সুতো! যদিচ বন্ধ্যায়াং তদা যৌগেশ্বরেহ 
কুলং ॥” 
কুলং অকুলং অর্থ চিন্তি দেবীবরে | 
মাতার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৌশলেতে করে ॥ 
শ্লোক শুনি যোগেশ্বরের মাথে বন পড়ে। 
বাট গিয়া পড়ে মাসীর চরণ উপরে ॥ 
মাসী মোরে পান্তা ভাত করাহ ভক্ষণ । 
দেবীরে কহিয়! কর কুলের রক্ষণ ॥. 
যোগবাক্য শুনি মাসী সন্তুষ্ট হইল। 
যোগেখরে কুল দিতে ডাকিয়। বলিল ॥ 
মাতৃ-বাক্য শুনি দেবী হাসিয়া বলিল। 
“যোগেখরেহকুলং” এই অর্থ হেল | 
মাতার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল দেবীবর। 
মাসীর কৃপায় কুল পাইল! যোগেখর ॥ 
দেবীবরের তান্ত্রিক গুরু চট্ট-শোভাকর 14 
সতান্থলে বৈসে উচ্চ আসন উপর ॥ 
দেবীবরের গুরু আমি সকলের জোষ্ঠ । 
মোন্বে দেখিলে দেবী করিবেক শ্রেষ্ঠ ॥ 


১৭) 


দৌষ অনুসারে দেবী কুলীন সবারে। 

সম থাক দেখি ছত্রিশ মেলে বিভাগ করে ॥ 

দ্বাদশ দণ্ড মধ্যে কার্য কৰি সমাপন । 

গুরু শোভাকরের দ্িগে পড়িল নয়ন ॥ 

শোভাকরে দেবীবর নিষ্কুল করিল। 

শোভাকর শাপে দেবী নির্বংশ হইল ॥ 

শোভাকর দেবীবর গুরু শিষ্য হন। 

ছজনার বাক্য এবে শুন শোতাগণ ॥ 

ডাক দিয়! বোলে দেবীবর নিষ্কুল 
শোভাকর। 

ডাক দর বোলে শোভাকর নির্বংশ 

দেবীবর ॥ 
নিষ্কুল শোভাকর, নির্ববংশ দেবীবর |: 
এই বাক্য রটিল সতার ভিতর ॥ 


এই বাক্য সভামধো যখন হইল। 


নভা ভঙ্গ করি সভে স্বস্থানেতে গেল ॥ 
শোভাকর প্রতি দেবীব্র বিদ্বেষ জন্মিল। 
বীরভদ্র চরণে আসি শরণ লইল ॥ 

বৈষ্ণব ধন্ম দেখি শাস্ত্র করিয় শ্রবণ ॥ 
বীরভদ্র হৈতে দেবী কৃষ্ণ-দীক্ষা লন ॥ 
বৈষ্ণব হইয়। দেবী বোলে বারবার । 


৭ বৈষ্ণব ধর্ম হৈতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাহি আর ॥ 


শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা। এক মন। 
অদ্বৈত নিত্যানন্দ বংশাবলী করহ শ্রবণ ॥ 
নারায়ণ ভট্ট শাঙিঙ্য গোত্র চতুর্বেদী হন। 


1 তার পুত্র আদিধরাহ জানে সর্বজন ॥ 


তার পুত্র বৈনতের, সুবুদ্ধি তার তনয়। 
বুদ্ধির বিবুধেশ, তীর পুত্র গুহ হয়। 


সার গুত্র গোপীনাথ সর্ক শাস্ত্রে জ্ঞান ॥ 


২৫৮ প্রেষবিলাস। 1 চতুর্বিংশ বিলাদ। 
"হের পুত্র গঙ্গাধর, তার তনম্ধ জুহাদ। গোপীনাথের পুত্র গুণাকর বাচম্পতি হন 
স্টার পুত্র শকুনি বার সর্ব শান্ত্াভ্যান ॥ তার পুত্র আকাশবাসী, আকাই অন্ত নাম 1 
তার পুত্র সহেশ্বর হইল কুলীন 1 তার পুত্র নারায়ণ পঞ্চতপা! হন। 
তার পুত্র মহাদেব শান্ত্রেতে প্রবীন ॥ তার পুত্র হয় অগ্নিহোত্রী বর্ধমান ॥ 
মহাদেবের পুত্র তিকু, তার পুত্র নেস্ুল। | তার পুত্র পৃথ্বীধর কূলপতি হয়। 

'নেনুরের বহু পুত্র পঞ্ডিতপ্রবর ॥ তার পুত্র শরভ আচার্য, আর নাম 
গাঙগ, সোম, সিধু, লখাই, মিহির । মাড়ড়া কয় ॥ . 
মিহির কন্ত। বিয়ে করিল! বংশজের ॥ শরভ আচার্যের পুত্র মত্ত ওঝ| হয়। 

কুল গেল হৈল! সমাজে অচল। আর নাম মাতঙ্গ ওঝা জানিহ নিশ্চয় ॥ 
মিহিরের পুত্র ভার পণ্ডিতপ্রবল ॥ মাতঙ্গের পুত্র জিহ্মনি, আর জৈমিনী অন্ত 
বংশজ বলিয়া! তাঁরে সকলে বোলয় ॥ নাম। 
তার সঙ্গে ভোজনাদি কেহ ন করয় ॥ তার পুত্র ভাঙ্কর বৈদাস্তিক বড়ই বিদ্বান ॥ 
ভাক্ষরের পুত্রের নাম হয় পুষ্কর। তাহা হইতে বারেন্দ্র গণি, তিহে! পর্ডিত 
তার পুত্র স্থটিধর, তার পুত্র মালাধর | প্রবীন। 
মালাধরের পুত্রের নাম বৃষকেতু হয় । বল্লাল সয় তাঁর পুত্র পৌত্র শ্োত্রিয় 
তার পুত্র চন্্রকেতু জানিহ নিশ্চয়। | কুলীন ॥ 
চন্দ্রকেতুর পুত্রের নাষ স্থন্দরামল্ল নকড়ি ভাস্কর পুত্র সায়ন আঁচার্ষ্য মহাশয় । 

বাড়রী। | তার পুত্র আড়ে। ওঝা, আরুণি যারে কম ॥ 
তার পুত্র হাড় ওঝ! মুকুন্দ নাষ ধারি ॥ আড়োর পুত্র ষছুনাথ পণ্ডিত মহাশয় । 
তীর পুত্র নিত্যানন্দ যি বলরাম । তার পুত্র শ্রীপতি সপণ্ডিত হয়। 
সার পুত্র বীরভত্র সর্বগুণ ধাম ॥ তার পুত্র কুলপতি, তার পুত্র ঈশান। 
এইত কহিল নিত্যাননদ, বংশাবলী। তার পুত্র বিভাকর, তার পুত্র প্রভাকর 
এবে কহি শুন শ্রীঅছৈত বংশাবলী ॥ শি 
প্রভাকরের পুত্র নরসিংহ নাড়িয়াল। 
ভরদ্বাজ গোত্র গৌতম ভ্রিবেদী হন। রেজার লোকেরা 
তার পুত্র বিভাকর শান্ত্রেতে প্রবীন ॥ কারও 
বিভাকরের পুত্র প্রভাকর নাম। শাস্তিপুরেতে তার আছিল বসতি । 
সার পুত্র বিষ্ুমিশ্র সর্ব গুণুধাম ॥ ত্র কন্ঠার বিবাহে হৈল কাপের উৎপত্তি ॥ 
তার পুত্র কাকুম্থ পণ্ডিত প্রধান । প্রীহষ্টে লাউরে গিয়া! করিল। বসতি 
মধ্যে মধ্যে শস্তিপুরে করে অবস্থিতি ॥ 


চতুর্বিংশ বিলাল। ] . প্রেম-বিলাস। ২৫৯ 
নরসিংহ নাড়িয়ালে নাড়,লীও কয়। ক্রতু কৈতাই, মতু মৈতাই, বোলে সর্বজন ॥ 
নাড়িয়াল, নাঁউড়িয়াল, নাড়্‌লী' একই অর্থ | বল্লাল সভায় কৌলীন্ত লতে দুই মহোত্তম ॥ 

হয়॥ | ক্রতু ভাদুড়ী বল্লাল সভার কুলীন প্রধান ৷ 

নরসিংহের পুত্র কন্দ্প, সারঙ্গ, বিদ্যাধর। | তার পুত্র সন্কর্ষণ মুনি, আর বাস্থদেব ওঝা 
মহাদেব, নারায়ণ, পুরন্দর, গঙ্গাধর ॥ হন ॥ 
সাত পুত্র মধ্যে বিদ্যাধর গুণবান । সঙ্র্ষণ পুত্র ভল্ল.ক আচার্য, ডাস ওঝা । 
'বিদ্যাধরের পুত্র ছকড়ি পর্ডিত মতিমান্॥ | ভল্প,ক পুত্র যোগেশ, দিবাকর মহাতেজ! ॥ 
তার পুত্র কুবের, আর নীলাম্বর আচার্্য। | দ্িবাকরের স্থানভ্রষ্টে কৌলীন্ত মর্যাদা ষায়। 
কুবের পুত্র কমলাক্ষ অদ্বৈত আচার্য ॥ করঞ্জ গ্রামে গিয়া শ্রোত্রিয়ত্ব পায় ॥ . 
কমলাক্ষ অদ্বৈত প্রভুর ছয় পুত্র হন। যোগেশ পুত্র পুগ্তরীকাক্ষ, আর কুবলয় ॥ 
অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণদীস, গোপাল, বলরাম ॥ | পুগুরীকের পুত্র বিশ্বস্তর আচার্য হয় ॥ 
স্বরূপ, জগদীশ, এই ছয় জন। বিধস্তরের পুত্র আচার্য লক্মীপতি । 
সর্ব শাস্ত্রে হ্পগ্ডিত বড় গুণবান্‌ তার পুত্র বাজ্জিক আচাধ্য বৃহস্পতি ॥ 
অদ্বৈতের বংশাবলী করিল বর্ণন। তার পুত্র পণ্ডিত প্রধান উদয়ন আচার্ধ্য। 
গদাধর পণ্ডিতের বংশাবলী শুন শ্রোতাগণ ॥ | বার কৃত “ন্যায়-কুহ্ুমাঞ্জলি” আদি গ্রন্থ বরধ্ ॥ 

কাশ্ঠপ গোত্র সেসেন সুস্গি চতুর্বেদী হন। উদয়ন বরেন্দ্র কুলের কৈল সংস্কার। 
তার পুত্র ব্রহ্গণ্য ওঝা, ব্রহ্ম ওঝা ধারে কন ॥ পরিবর্ত পদ্ধতি করণ করিল প্রচার | 
তার পুত্র দক্ষ, তার পুত্র শাস্তন্থ হয়। ৰাণীয়াটা গ্রামে উদয়ন করিল বসতি । 
তার পুত্র পীতান্বর জানিহ নিশ্চয় ॥ তীভার বন্ৃতর হইল সম্ততি ॥ 
ভার পুত্র হিরণ্যগর্ত তার পুত্র ভূগন্ত। | এক পত্থীর গর্তে ভূপতি, ভবাধীপতি, 
তাহার পুত্রের নাম হয় বেদগর্ত ॥ চত্তীপতি। 
তার পুত্র জিগনি, আর মহামুনি হয়। গৌরীপতি, রুদ্রাণীপতি, আর শটীপতি ॥ 
শিবির নিই নহর পিতৃ-বাক্য লঙ্ঘনে এই ছয়ের, কুল নষ্ট 
কেহ কহে জগন্মহা মুনি নাম হয় । হৈলৈ। 
মাহামুনির পুত্র স্বর্ণরেখ, ভবদেব দয় “কাপ” বলি উদয়ন সমাজে বর্জিল 
স্বর্ণরেখ বারেন্দ্র, ভবদেব রাট়ীতে যায় । প্রথম কাপের ন্ষ্টি ইহাতেই হস়। 
র্সরেখ পুত্র সিন্ধু সন্ধ্যৈক ওঝ| কয় ॥ উদয়নের অন্ত পত্ীতে পণ্ডপতি জন্ম লয় | 
সিন্ধর পু গরন্ড, তার, পুর ৮... পণ্ডপতি হইলেন পিতৃবৎ কুলীন 
ক্রতু-ভীছুড়ী, আর তু মৈত্র হয় ॥ তাহার বুতর হইল ননান ॥ 


২৬* ) প্রেম-বিনাস। 


জগাই, ঘগাই, খাখৈর, ধাখৈর, ভাদাই। 
তরুনাই, বাসুদেব ওঝা, আর হয় উদ্ধাই ॥ 
উঘাইরে উগ্রমণি কেহ কেহ কয়। 

ঘঘাইর হইল বনুতর তনয় ॥ 

কামাই, কুমাই, তিকাই, আর হর চামাই। 
নরেশ, বর্ধমীন, এই ছয় ভাই ॥ 

কামাইর পুত্র বলাই, পিতাই, পুষ্পকেতন। 

ংশুমান, কুম্থমশেখর, মীনকেতন ॥ 

বলাইর, পুত্র অঙ্গ, ভঙ্গ, বিলাস ধীমান। 
বিলাস আচাধ্য হম্ন বড়ই বিদ্বান ॥ 
চট্টগ্রামের চিত্রসেন নামে এক রাজা । 
বিলাস আচার্ধ্যকে নিয়া করিলেন পুজা ॥ 

বিলাস, আচার্য রাজার সভাপগ্ডিত হইল। 

চট্টগ্রাম বেলেটা গ্রামে বসতি করিল ॥ 

চট্টগ্রামে তীর এক হুইল নন্দন | 

. জীমাধব নাম ভার করিল রক্ষণ ॥ 

পরম পঙ্ডিত হৈল মাধব আচাধ্য। 

পুগ্তরীক বিদ্যানিধি তার সথা বর্ধ্য | 

চক্রশালার জনীদার 'পুগডরীক হয় । 

মাধব মিশ্র সঙ্গে বড়ই প্রণয় ॥ 

মাধবের পত্বীর নাম বত্বাবতী হর। 
পুগুরীকের পত্বীকেও রত্বাব্তী কয় ॥ 
দোহার পত্বীতে গঙ্গায় সইফাল! করিল। 
দোহাকার সখী ভাব সকলে জানিল ॥ 
মাধবের এক পুত্র চট্টগ্রামে হয়। 

জগন্নাথ আর বাণীনাথ তার নাম রাখয় ॥ 
চট্টগ্রাম ছাড়িয়া মাধব নদিয়ায় বাস কৈল। 
মীধবেন্দ্রপুরী হতে গোপাল মন্ত্র নিল ॥ 
পুণরীক বিদ্যানিধির নদিয়ায় এক বাড়ী । 
নদিয়ায় চট্টগ্রামে আঁসা যাওয়া করি ॥ 


[ চতুর্বিংখ বিলাস। 


নবদ্ধীপে পুগুরীক মাধবেন্্র হেতে। 
লতিল গোপাল মন্ত্র হরবষিত চিতে ॥ 
পুণ্তরীক মাধব মিশ্র ছুই জনে। 
মহাপ্রভুর শাখামধ্যে করয়ে বর্ণনে ॥ 
মাধবের আর এক পুত্র নদিয়৷ মাঝারে । 
বৈশাখের কুহু দিনে জন্মলাভ করে ॥ 
রাখিলা তীহার নাম শ্রীল গদাধর। 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের পার্ধদপ্রবর ॥ 
গৌরাঙ্গের প্রিয়পাত্র পঙ্ডিত গদাধর । 
তার ভাই জগন্নাথ আচার্য বিজ্ঞবর ॥ 
নদিয়ার জগন্নাথ করিল বসতি । 

তার পুত্র.নয়নানন্দ মিশ্র মহামতি ॥ 
ভ্রাতুদ্পুত্র বলি তারে পুত্রশ্নেহ করে। 
গোপাল মন্ত্রে দীক্ষ! দিল! নদিয়। নগরে ॥ 
নিজসেবিত গোপীনাথ তাহারে অর্পিল। 


শ্রীনয়ন মিশ্র গোসাঞ্ডি আনন্দিত হৈল ॥ 


পণ্ডিত গোসাঞ্চির তিরোভাব হইবার 
পরে। 
নয়ন মিশব গেলা রাঁঢদেশ তর্তুপুরে ॥ 
পর্ডিত গোসাঞ্চির বংশাবলী করিল বর্ণন । 
এবে কৃহি ব্লাট়ী বারেন্দ্রের আদি বিবরণ ॥ 
আদিশুর যজ্ঞে আইল পাঁচ জন দ্বিজ। 
তাহার সন্ততি রাট়ী বারেন্্র সমাজ ॥ 
কুলরত্তে। 
আদিশুরে! মহারাজঃ ক্ষত্রকুলাবতংশকঃ । 
কান্কুজাৎ পঞ্চ বিপ্রানানিনার 
স্বরাজ্যকং ॥ 
মেধাতিথিঃ ক্ষিতীশশ্চ বীতরাগঃ সধানিধিঃ । 
সৌভরিঃ পঞ্চ বৈ বিপ্রাঃ পুত্তেষ্টযর্থং 
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চতুর্বংশ বিলাস । ] প্রেম-বিলাঙদ। ২৬৯ 
ততশ্চ বল্লাল নৃপস্ত কালে। গঙ্গার পূর্র্ব পশ্চিম পার গৌড়রাজ্য খ্যাতি 
ক্রুমেণ বৃদ্ধিং সহ্পাগতানি । বহু ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত তাতে করয়ে ব্তি ॥ 
তেষামপত্যান্তভবং শ্চিরেণ ॥ আদিশুরের রাজ্যে বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ । 
সহত্রসংখানি শতোত্তরা'নি। তাব্র মধ্যে পঞ্চ কৌশিক কুলীন যে হন ॥ 
তেযাস্ত সার্দং ত্রিশতং বরেন্দ্র ॥ স্বর্ণ কৌশিক, রজত কৌশিক, কৌত্তিন্ত 
হার্ধান্বিতং সপ্তশতঞ্চ রাটে। কৌশিক আর ॥ 
উবাস দেশান্ুগতা৷ মবাপ ॥ দ্বত কৌশিক, কৌশিক এই পঞ্চলার ॥ 
বারেন্্র রাটীত্য ভিধাঞ্চলোকে ॥ ইতি । | শ্বর্ণ কৌশিক নাম ধর্ম নারায়ণ । 
চন্দ্রবস্ত অন্বষ্ঠ ক্ষত্রিয়কুল হয়। রজত কৌশিক বিপ্র শিবশঙ্কর নাম ॥ 
তাহে আদিশুর রাজ! জনম লভয় 1 কৌত্ডিন্ত কৌশিক নাম জনার্দান হয় । 
বিদ্যা বুদ্ধি পরাক্রম তাহাদের বড়। দ্বত কৌশিক বিপ্রে ভূবনেশ্বর কয় ॥ 
মাতৃদোষে হইলেক ক্ষত্র কুলাঙ্গার ॥ : কৌশিক কালিদাস পরম বিদ্বান ॥। 
তথাহি উশনসঃ সংহিতায়াং। এই পঞ্চ বিপ্র হয় পণ্ডিত প্রধান ॥' 
বৃপায়াং বিপ্রতশ্টৌর্ধ্যাৎ সংজাতোয়োভিষক্‌ | এই পঞ্চ বিপ্র রাজার সভা-পত্ডিত হয় ৮ 
স্থৃতঃ ৷ | বু মান্য তা সবারে সর্বদা করয় ॥ 
অন্বাগত্তণপজাতত্বাদত্ষ্ঠ সপ্রবীর্তিতঃ ॥ আদিশুর মহারাজার না হৈল সম্ভৃতি । 
অভিিক্তনৃপস্াজ্ঞাং পরিপাল্যেত্ত, রর মহিষী চন্দ্রমুখী আক্ষেপ করে অতি 1 
বৈদ্যকং। | বাণীর আক্ষেপ-বাণী রাজা ত শুনিল। 
আফুর্কেদমথাষ্টাঙ্গং তন্তরোক্তং ধর্মমমাচরেৎ ॥ | পুত্রেষ্টি বাগের উদ্যোগ করিল ॥ 
জ্যোতিষং গণিতং বাপি, কায়সিকীং পঞ্চ সতা। পঙ্িত ছার! যজ্ঞ করাইল। 
বৃতভিমাচরেৎ্। | তাহাতে কিছু মাত্র ফল না জন্সিল ॥ 
কৃষিজীবোভবেতস্ত, তথৈবাগ্রেক্বৃত্তিকঃ ॥ টির রাতারাতি 
ধ্বজিনীজীবিকাবাপি অন্ঠাঃ শত তা সভার প্রতি বাজার বিরক্তি জন্ষিল ॥ 
জীবিনঃ ॥ ইতি। 
সেই আদিশূর রা গৌঁড়ের ঈশ্বর । রাজার প্রতি রাণী কহে এক দিন। 
কান্তকুজে লোক পাঠাও আনিতে ব্রাহ্গণ ॥ 
অন্তান্ত রাজ্য তার আছিল বিস্তর । 
জাহুবীর পূর্ব-তীর বরেন্ত্র তার নাম। সাগ্সিক বেদপ্ বহু আছে সেই খানে। 
পশ্চিম-পার জাহবীর রাঢ় অভিধান ॥ পঞ্চ ব্রাঙ্গণ আনি যজ্ঞ করাও যতনে ॥ 
পদ্মার উত্তর ভীর বরেক্দেতে গণ্য । রাণীর উপদেশে আদিশুর মহারাজ । 


দক্ষিণ পার পল্পার হর রাছেন অগ্রগণ্য ॥ 


কান্তকুক্জে লোক পাঠায় না করিয়া ব্যাজ ॥ 


২৬২ প্রেম-বিলান। 


কান্যকুক্জের অধিপতি নাম চন্দ্রকেতু । 
লোক গিক্স৷ পত্র দিয়! জানাইল হেতু ॥ 
চন্দকেতুর অন্য নাম বীরসিংহ হয় । 
দানশীল মহাবীর এই মহাশয় ॥ 

পত্র পাঞগ চন্দ্রকেতু কনৌজের ঈশ্বর | 
সাম্গিক বেদজ্ঞ পঞ্চ দিলেন সত্বর ॥ 
কান্তকুবজ-বাসী মহর্ষি পঞ্চজন । 
রাজার আদেশে গৌড়ে করিল! গমন ॥ 
কোন শ্রীম হৈতে কি নাম কোন গোত্র 


ব্রাহ্থুণ । 


কোন বেদী তাহার! শুন শ্রোতাগণ ॥ 
শাঙিল্য গোত্র ক্ষিতীশ চতুর্বোদী হয়। 
জন্ুটট্ট গ্রামী কেহ ডিলীচট্টর গ্রামী কষ ॥ 
ক্ষাশ্ঠপ গোত্র বীতরাগ চতুর্ধেদী হয়। 
কৌলাঞ্চ গ্রামবাসী ভিহো! সকলে জানয় ॥ 
বাত্ম্ত গোত্র সুধানিধি ভ্রিবেদীতে গণ্য । 
তাঁড়িত গ্রামবাসী তিহে৷ পঙ্িতাগ্রগণ্য ॥ 
ভরদ্বাজ গোত্র মেধাতিথি ত্রিবেদী হন। 
'ওড়ম্বর গ্রামবাসী জানে সর্ব জন ॥ 
সাবর্ণ গোত্র জিবেদী সৌভরি মহর্ষি । 
পণ্ডিত প্রধান তিহো মদ্রগরীমবাসী ॥ 

পঞ্চ খাধির সঙ্গে দিলা ভূত্য পঞ্চজন। 
পঞ্চ ধধির রক্ষা! সেব! করিবার কারণ ॥ 
ক্ষিতীশের ভৃত্য মকরন্দ ঘোষ নাম। 
বীতরাগের ভূত্য দশরথ বন্্ আখ্যান ॥ 
হৃধানিধির ভূত্য পুরুযোত্বম দত্ত হয়। 
মেধাতিথির ভূত্যের নাম বিরাট গুহ হয় ॥ 
সৌভরির ভূত্যের নাম কালিদাস মিব্র। 
ঘোস্ধুবৈশধারী এই পঞ্চ ভৃত্য হন ক্ষত্র ॥ 


[ চতুর্ববিংশ বিলাস $ 


ক্ষত্রিয় কারস্থ এই ভৃত্য পঞ্চজন। 

পঞ্চ খাষির সঙ্গে গৌড়ে করিল গমন ॥ 
পঞ্চ মহর্ষি যোর্ধ বেশ. করিয়! ধারণ । 
আদিশুর রাজার বাড়ী উপস্থিত হন । 
রাঙ্গা শুনিল আইলা! বিপ্র পঞ্চ জন । 
যোদ্ধবেশ দেখি গৃহে করিল! গমন ॥ 
রাজা ভাবে যদি তীর! ব্রাঙ্গণ হইবে। 
তবে কেন ক্ষাত্রয়-বেশ গ্রহণ করিবে ॥ 
যদি ছলিবারে কাচি আইল ক্ষত্রবীর ৷ 
পরীক্ষা দেখিলে মন হইবে স্ুস্থির ॥ 
চক্রবংশে ক্ষত্রিয়কুলে লভিল জনম। 
পরীক্ষা করি করিব চরণ গ্রহণ ॥ 
যোদ্ধ-বেশে খষিগণ রাজবাড়ী আইল । 
রাজন্তগণ আসি চরণ পুজিল ॥ 

রাজায় জানাইল খষি সভার আগমন । 
রাজা মনে ভাবে দেরিতে করিৰ গমন ॥ 
কেমন ব্রাহ্গণ আমি করিব পরীক্ষা! । 
এধ্য দেখিয়া পরে করিব গিয়া! দেখা ॥ 
রাজার বিপম্ব দেখি ধ্যানেতে বসিলা। 
রাজার মনোভাব সব বুঝিতে পারিলা ॥ 
রাজার মনোভাব খধির! জানিয়া তখন ।. 
শুফকাষ্ঠে আশীর্বাদ করিল স্থাপন ॥ 
স্থাপন করা মাত্র কাঠ জীবিত হইল ।' 
শুনি মহারাজ অতি ত্রস্থ ব্যস্তে আইল ॥ 
আসি খধিগণের কৈল চরণ বন্দন। 
পাদ্য অর্থ আচমনী দ্বারা করিল পুজন ॥. 
বেদ বাণ নবমাশ ৯৫৪ শকাব্দের যখন । 
পঞ্চ মহর্ষি কৈলা গৌড়ে আগমন ॥ 


(পঞ্চ খষি রাজা আর রালীরে আনিল। 
যজ্ঞের আগে চান্্রাযণ ব্রত করাইল,॥. 


চতুর্ষিংশ বিলাস।] 


রাজা রা ব্রত চান্জায়ণ। 

নি্পাপ হইয়া কৈল যজ্ঞ আরম্তন ॥ 

পঞ্চ মহর্ধি দ্বারা পুত্রেষ্টি ষজ্ঞ কৈল। 

এক পুত্র এক কন্তা রাজার জন্মিল ॥ 

যজ্ঞফল উৎপাঁদিয়। মহর্ষি পঞ্চ জন । 

নিজদেশে কান্তকুক্জে করিলা গমন ॥ . 

অনাধ্ধ্য দেশে নীচ ক্ষত্র যাজন করিল । "* 

তে কারণে জ্ঞাতিগণ তা সভারে বজ্জিল ॥ 

জ্ঞাতি কর্তৃক বর্জিত হইয়া পঞ্চ জন। 

স্ত্রী পুত্র পৌত্র ভৃত্য মহ কৈল! গৌড়ে 
আগমন ॥) 

নারায়ণ, স্থুসেন, আৰ ধরাধরু। 

পিতৃগণ সঙ্গে আইল! গৌতম, পরাশর ॥ 

স্ত্রী পুত্রাদির সহিত পঞ্চ খষির আগমন । 

দেখি আদিশুর রাজার হরধিত মন ॥ 

মহারাজ পঞ্চ জনে পূজজন করিল। 

- পঞ্চ বিপ্রে পঞ্চ গ্রাম গঙ্গাতীরে দিল ॥ 

গে'ড়দেশ মধ্যে মহর্ষি পঞ্চ জন । 

পঞ্চ গ্রাম পাঞ্জা অতি আনন্দিত মন ॥ 

ক্ষিতীশ পাইলেন পঞ্চকোটা গ্রাম। 

. কাম কোটী বীতরাগে করিলেন দান ॥ 


সুধানিধি হরিকোটী করিল৷ গ্রহণ। 
মেধাতিথি বিপ্রেরে দিলেন কন্কগ্রাম ॥ 
বটগ্রাম দৌভরি করিলা গ্রহণ । 

পঙ্গাতীরে পাচ গ্রাম পাশাপাশী হন ॥ 
কিছু দিন পরে দামোদর, দক্ষ, ছান্দড় | 
্রীহ্ষ, বেদগর্তু, আইল! পণ্ডিত প্রবর ॥ 
আর কিছুদিন পরে অবশিষ্ট পুত্রগণ । 
পিড়গথের নিকটেতে কৈল আগমন ॥ "4 


প্রেমবিলাস । ২৬৩ 


1 পঞ্চ খষি সমুদায় পুত্রগণ পাঞ। 


করিতে লাগিল! বাস আনন্দিত হঞা। ॥ 
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞ। সাবধান । 

কার কয় পুত্র এবে কহি তর নাম..॥ 
সাগিল্য গোত্র ক্ষিতীশের পুত্র সপ্ত জন। 
তা সভার নাম এবে করিব বর্ণন ॥ 
দামোদর, নারায়ণ ভট্ট, সৌরি, শঙ্কর। 
বিস্তর, লোকারণ্য, হিরণা আর ॥ 
কাশ্ঠপ গোত্র বীতরাগের পুত্র বার জন । 
ত। সভীর নাম এবে করিয়ে বর্ণন ॥ 
স্যসেন, দক্ষ, ভান্ুমিশ্র, কৃপানিধি মহাশয় । 
ইন্দ্র, চন্দ্র, মহেশ, রুদ্র, জীব, হয় ॥ 
হরিহর, বলদেব, আর যে দানব। 

সর্ব বেদে স্থুপগ্ডিত জানে শাস্ত্র সব ॥ 
বাৎশ্ত গোত্র সুধানিধির পুত্র সপ্ত জন। 
তা সভার নাম এবে করিয়ে বর্ণন ॥ 
ধরাধর, খবীকেশ, ছান্দড় মহাশয় 
বিভূতি, ভূতভাবন, দেব, কল্যাণ মিত্র হয় ॥ 
শ্রীমহর্ষি মেধাতিথি ভরদ্বাজ গোত্র । 
পণ্ডিত প্রধান তার অষ্টাদশ পুত্র ॥ 

আদ্য, মধ্য, গৌতম, বিশ্রুত মহাশয় । 
শরীহর্ষ, শ্রীধর, কৃষ্ণ, শিব, ছুর্গীদাস হয় 
রবি, শশী, এব, নিকর, প্রতাপ মহাশয় । 
প্রভাব, গণেশ, ক্ষ, বজ আর হয় ॥ 
সাবর্ণ গোত্র সৌভরির পুত্র বার জন | 
তাঁ মভার নাম আমি করিয়ে কীর্তন ॥ 
রত্বাগর্ভ, পরাশর, রাম, বেদগর্ভ | 

বিভু, সোম, কাশ্ঠপ, বশিষ্ট হয় খর্ব ॥ 
মহাতপা, কীর্তিমান, দন্জারি আর । 
কার্তিকের হয় সর্ব পণ্ডিতের সার ॥ 


২৬৪ প্রেম-বিলাস। [ চতুর্বিংশ বিলান। 
সছাপ্সান্ন পুত্ন মধ্যে দশ পণ্ডিত প্রধান। স্থষেণ, ভান্ুমিএ, কপানিধির পুত্রগণ । 
ত! সভার নাম এবে করিয়ে বর্ণন বরেন্দেতে তাহার! কৈল অবস্থান ॥ 

দামৌদর, নারায়ণ, দক্ষ, আর সুযেন। দক্ষ, ইন্দ্র, চন্দ্র, মহেশ, রুদ্র, জীবের পুত্র । 


'ধরাধর, ছান্দড়, শ্রীহ্র্য, গৌতম ॥ 
'পরাশর, বেদগর্ভ, এই দ্রশ বিভূ। 
সর্ধ্ব দেশ মধ্যে তারা হইলেন প্রভূ ॥ 


'পঞ্চ খধির সন্তান যে, ষে দেশে কৈল বাস। 


তাহা লিখিতেছি আমি করিয়া প্রকাশ ॥ 
দামোদরের সন্তান বরেন্ছে রহিল। 
(সৌরী, বিশ্বস্তর, শঙ্করের সন্তান রাট়ে বাস 
কৈল ॥ 
“লোকারপ্য আর হিরণ্যের পুত্রগণ | 
'তাহারাও রাটদেশে করিল ভবন ॥ 
নারায়ণের তিন পন্ধীতে একবিংশ পুত্র 
হৈল || 
পাঁচ বরেন্দ্রে, ষোল জন বাটে বাস কৈল ॥ 
তা সবার নাম এবে করিয়ে প্রকাশ । 
যে বরেন্রে, যে যে কৈল বাড দেশে রাস ॥ 
'আদিগাই ওঝা, আদিবিভাকর 4 
'আদিনাথ, আদিদেব, আদি ভাস্কর 4 
'জ্যেষ্ঠ পত্বীর এই পুত্র পঞ্চ জন 1 
বরেন্দ্র করিল ধন্য করি অবস্থান | 
জ্যাদিবরাহ, নানা, গুপ্ত, মহামতি, গুণ, 
সহগ 
বটুক, শুভকায়, নিক, আর প্তই যেহ & 
এই দশ পুত্র বধ্যম পত্ধীতে জম্মেন। 
রাম, বিভু, গণ, নীপ, বিক, মধূ্থদন ॥ 
কনিষ্ঠ পত্বীর এই পুত্র ছয়জন 
'আরিবয়াহাদি ষোল কৈল রাছ্নেতে, গমন ॥ 


রঙ 
পা 
শা 


হরিহর, কামদেব, আর দানবের পুত্র ॥ 

ইহারা সকলেই পণ্ডিত প্রধান । 

রাঢ়দেশে গিয়া করিলা অবস্থান ॥ 

ধরাধর, হৃষীকেশের পুত্রগণ। 

বরেন্ত্রভূমেতে তারা কৈল। অবস্থান ॥ 

ছান্দড়, বিভূতি, ভূতভাবন, দেব, কল্যাণ 

মিত্র। 

ইছ৷ সবার পুত্রগণ কৈল। রাঢ়দেশ পবিভ্ত্ ॥ 

আদ্য, মধ্য, গৌতম, বিশ্ুত সন্তান । 

বরেন্র করিলা ধস্ত করি অবস্থান ॥ 

শ্ীহ্ষ, শ্রীধর, কৃষ্ণ, শিব, ছূর্গাদাস, রবি। 

শশী, ফ্রব, নিকর, প্রতাপ, প্রভাবী ॥ 

গণেশ, খক্ষ, বজ, তা সবার সন্তান । 

রাঢ়দেশ কৈল ষস্ক করি অবস্থান ॥ 

পরাশর, রাম, বিভূর যত পুত্র । 

বাস করি বরেন্দ্র করিল! পবিত্র ॥ 

রত্বগর্ত, বেদগর্ত, সোম, কাশ্ঠপ, বশিষ্ট। 

মহাতপা, কীর্তিমান, দনুজারী, কার্তিকের 
কনিষ্ঠ ॥ 

তা সবান্ন পুত্রগণ বিদ্যা ব্রাহ্মণে গরিষ 

বাস করি রাঢ়দেশ করিল! উৎকৃষ্ট ॥ 

রত্বগর্ত হয় সর্ব পঙ্ডিতের সার । 

রামায়ণ বিষণ পুরাণাদির টাকাকার ॥ 

আদিশুর অবধি বল্লালের সময়। 

পঞ্চ মহর্ধির বংশ এগার শত হয় ॥ 

রাঢ়ে সাড়ে সাতশত আছিল ব্রাহ্মণ 

বারেন্রে সাড়ে তিনশত ব্রাহ্মণের গণ & 


চতুর্ষিংশ বিলাস । | 
দুইয়ে মিলি এগার শত্ত কনোজ শ্রাঙ্গণ হয়। 
দেশী বৈদিক সপ্তশত গণন করয় ॥ 
কনোজের প্রভাবে দেশীয় ব্রাঙ্গণ। 
বল্লাল কালে সপ্তশতী নাম করিল ধারণ ॥ 
শীস্ডিল্য, কাশ্তপ, বাতস্ত, ভরদাজ, সাবর্ণ 
গোত্র । 
কনৌজ ব্রাঙ্গণ এই পঞ্চ গোত্রেতে পবিত্র ॥ 
সপ্তশতী দেশী ত্রাহ্মণে এই পঞ্চ গোত্র 
নািঃ। 
গঞ্চকৌশিক, মৌদগল্য, গৌতমাঁদি পাই ॥ 
সৌকালীন, বশিষ্ট, পরাশর, আলম্বান। 
জমদগ্নি, আত্রেয়, আঙ্গিরস, কাত্যায়ন ॥ 
ইত্যাদি বহু গোত্র সপ্তশভীতে বর্তমান । 
কনোজ ব্রাহ্মণগণের গোত্র নাই তা৷ স্বার 
স্থান ॥ 
বল্লালের সভ। পণ্ডিত একত্রিশ জন | 
রাটী বারেন্্র বিভীগের পূর্বে এগার পরে 
বিশ জন ॥ 
রাটী বারেন্ত্র বিভাগের পূর্বের যে যে জন। 
তা সভার নাম আমি করিয়ে কীর্তন ॥ 
শাঙিল্য গোত্রোন্তব এই ছুই জন। 
জয়সাগর জার বিদ্যাসাগর মিশ্রোতম ॥ 
বিদ্যাসাগরের অন্য নাম মণিসাগর হন । 
কাশ্তুপ গোল্োস্তব এই:ছুই জন ॥ 


সর্ণরেখ, ভবদেঘ ভট্ট মহোত্তম। 
বাঁহন্ত গোক্রোত্তব এই ছুই জন ॥ 
ডু চতুর্ে চার, চতুর্কেদাসতাচা্য 
0. অন্ত নাম। 
দামোদর ওষা হল পর্ডিত প্রাধান। 
€১৭ক) 


প্রেম-বিলাম। 


. ২৬৫ 
তরদ্বাজ গোত্রোতব ছুই পণ্ডিত মহাতেজা। 
ভাঙ্কর বৈদাস্তিক, আর পরাশর ওবা ॥ 
সাবর্ণ গোত্রোতব এই পণ্ডিত ত্রয়। 
অনিরুদ্ধ, 'গুণার্ণব, আর ধরাই উপাধ্যায় ॥ 
বল্লাল আদেশে এই পণ্ডিতের গণ । 

কনোজ ও দেশীয় বৈদিকের করিলা গণন ॥ 
রাঢ়বাসী কনোজের বাঢ়ী নাম হৈল। - 


বরেন্্রবাসী কনোজেরা বারেন্্র নাম পাইল ॥ 
1 দেশী বৈদিক ব্রাহ্মণ আছিল সপ্তশত। 


সপ্তশতী নামে তীর! হইল বিখ্যাত ॥ 
বিদ্যা ত্রাহ্মণ্যেতে কনোজ হইলেন শ্রেষ্ঠ । 
সপ্তুশতী বৈদিকগণ মানেতে কনিষ্ঠ ॥ 
সপ্তুশতীগণ কেবল শ্তামবেদী ছিল। 
অন্ত দেবী ব্রাঙ্গণ তা সভার মধ্যে ন 
দেখিল ॥ 
সপ্তুশতী কনোজে করি কন্তা দানে । 
আপনাকে অতি কৃতার্থ করি মানে ॥ 
দশজন পঞ্ডিত রাটী বারেন্্র বিভাগ কৈল। 
একজন পণ্ডিত বংশীবলী বিরচিল £ 
সেই সব কথ! আমি করিযে বর্ণন। 
শুনি শ্রোতাগণ হবে আনন্দিত মন ॥ " 
জয়সাগর মিশ্র বরেন্ছে শাঙিল্যাগ্রগণ্য । 
বিদ্যাসাগন্ মিশ্র রাড়ে শািল্যাগ্রগণ্য ॥ 
স্র্ণরেখ ভট্ট বরেন্ছে কাশ্যপের অগ্রনী । 
ভবে ভষ্ট রাঢ়ে কাশ্যপের অগ্রণী ॥ 
টতুভূ্জ চতুর্বেদাচার্ধ্য বরেনরে বাঁৎস্তের 
খআগ্রনী। 
দীমোদর ওবা বাড়ে বাৎস্তের অগ্রণী ॥ 
বরেন্দছে ভাস্কর বৈদাস্তিক ভরদ্বাজের 
অগ্রগণ্য । 


রটে পরীর ওবা ভরদাজের অগ্রগণ্য । 


২৬৬ | প্রেম-বিলাস। [চতুর্বিংশে বিলাস। 
বর়েছ্ছে অনিরুদ্ধাচার্ধ্য সাবর্ণ গোত্রের বাথন্ডে পিঙ্গল ভট্ট, আর বরাহ ভষ্ট হয়। 
অগ্রণী। | আর হিঙ্কুল মিশ্র, তারে কেহ নিশাপতি 
রাট়ে গুণার্ণবাচার্ধ্য সাবর্ণ গোত্রের অগ্রণী ॥ | ক্য়॥ 
বল্লাল আদেশে এই দশ মহাভাগ। ভরঘাজ গোত্রোত্তব পণ্ডিত প্রবল। 
স্ব স্ব গোত্রের অগ্রণী হঞা রাটটী বারেন্ত্র | কোলাই সন্ধ্যাসী, তার আর নাম 
(ৈল। বিভাগ ॥ কোলাহল ॥ 
কছু দিন পরে বল্লাল মহারাজ। সাবর্ণে হবি ব্রহ্মচারী, আর কুলপতি। 
রা়ী বারেন্দ্রের কুলীন করি কৈলা ছুই মহাপত্ডিত ছুই ভাই বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥ 
সমাজ ॥ | ইহাদের সন্তান রাট্ীতে কুলীন। 
জয়সাগর, স্বর্ণরেখ, চতুভূজ, চতুর্কেদাচার্ধ্য ৷ | ধরাই উপাধ্যায় ছিলা পুত্র-কন্তা-হীন ॥ 
ভাঙ্কর বৈদাস্তিক হয় প্ডিতের বর্ষ্য ॥ বাতস্তে ধন, শুক্র, ছুই পণ্ডিত প্রধান। 
' ত৷ সবার সন্তান হৈল বারেন্দ্ে কুলীন। বেদ বেদাস্তাদি শাস্ত্রে তার অতি জ্ঞান ॥ 
অনিরুদ্ধের সম্তাঁন হৈল কুলহীন ॥ ভরদ্বাজে গুণাকর, লক্ষণ, ছুই জন। 
শুন শুন আোতাগণ হঞা এক মন । সর্ব্ব বেদ ধার মুখে সদা অধিষ্ঠান ॥ 
এবে কহিয়ে আমি রাটীর বিবরণ ॥ সাবর্ণে গোবিন্দ, নারায়ণ ছুই জন । 
বিদ্যাসাগর, ভবদেব, আর দামোদর। পরম পগ্ডিত তার! জানে সর্বজন ॥ 
পরাশর, গুণার্ণ পণ্ডিতপ্রবর | রাটে বরেন্দে তা সবার সন্তান। 
বাড়ী বিভাগ করি তার! রাচীতে মিলিল। না হৈল কুলীন ইহা জানে সব জন ॥ 
টাভারিররগিবীদিযান। বল্লালের সভাপগ্ডিত এই বিশ জন। 
ভবদেব ভট্ট কৈল দশ সংস্কার। 
রিডার পূর্বের এগার মিলি একত্রিশ হন ॥ 
রাী রারেন্্র বিভাগ হইবার পরে । রাটীয়ে বারেন্দে পূর্বে বিবাহ আছিল । 
বিশজন পণ্ডিত বল্লাল সভায় প্রবেশ করে ॥ | কৌলীন্ত স্থাপনের পর রহিত হইল ॥ 
শী্ডিল্যে শকুনি মিশ্র, তারে সুগণ কেহ ধরাই উপাধ্যায় বল্লাল সভার পঞ্ডিতপ্রবর। 
ূ কয়। | কনোজ বংশাবলী লিখিল! নাম কুলসাগর ॥ 
মহাদেব আর বৈদ্যনাথ মহাশয় ॥ আদিশূরাবধি বল্লালের কৌলীন্তা পর্য্যন্ত । 
র্মীংপ্ু:পৃঙিত বড় তারে কেহ ধন্ম্ণঙ কয়। | এগার শ ব্রাহ্মণের বংশাবলী তাহাতে 
_ ক্কাশ্যপ গোত্রিয় পঙ্ডিতের কছি পরিচয় ॥ লিখিত ॥ 
শ্রীকর অধ্য্যয আর, শ্রীকণ্ঠ আচার্য্য | | পঞ্চ খবির বংশ এগার শ হৈল। 
: ছিরপ্য আচার্য, আর লৌলিক আচার্য ॥ | রাটটী বারেন্জে নাম তাঁ সবার বর্তিল। 


চতুর্বংশ বিলীস। ] 
নারায়ণ, স্ুসেন, ধরাধর, গৌতম, পরাঁশর। 
তা সভার সন্তান বারেন্ত্র-কুলে হৈল 
শ্রে্ঠতর ॥ 
নারারণ, দক্ষ, ছান্দড়, শ্রীহর্য, বেদগর্ত | 
তা সভার সন্তান রাটী-কুলের হৈল সর্বস্ব ॥ 
নারায়ণের সম্তান ছুই কুলে গেল। 
দুই কুলেই তাহার! কৌলীন্ত পাইল ॥ 
কেহ কুলীন হৈল, কেহ হইল শ্রোত্রিয়। 
বহু কুলহীন হৈল সবার অশ্রদ্ধেয় ॥ 
যে কারণে হৈল তাহা ওহে শ্রোতাগণ। 
সে সব প্রসঙ্গ আমি করি যে বর্ণন ॥ 
রাজ। রাট়ী বারেন্দর ব্রাহ্মণের বিদ্যা 
্রাহ্মণ্য দেখি। 
করিবে কুলীন যারে মনে দিল রাখি ॥ 
তাহা গোপন করি এক উঠাইল ছল। 
পরীক্ষিয়া মর্যযাদা করিব প্রবল ॥ 
এক দিন সভা করি বল্লাল মহারাজ । 
সকল ব্রাঙ্মণে কহে না করিয়া বাজ ॥ 
ওহে বিপ্রগণ শুন আমার বচন। 
গুণ অনুসারে মর্ধ্যাদা করিব স্থাপন ॥ 
এক শুভ দিন নির্দেশ কৈল ভাল মতে। 
সকল ত্রাঙ্গণে কহে সভায় আসিতে ॥ 
দেড় প্রহরের আগে এই শুভ দিনে । 
আসিয়া মিলিবেন সকল ব্রাঙ্গণে ॥ 
আহ্কিকাদি ক্রিয়! শীপ্র করি সমাপন । 
দেড় প্রহরের আগে আসি দিবেন দরশন ॥ 
যে জন বিলম্বে আসি হবে উপস্থিত । 
তা সতার মর্ধ্যা্দা হইব কিঞ্চিৎ ॥ 
এত কহি বঙ্লাল সভা তঙ্গ কৈল। 
নির্দিষ্ট দিন আসি উপস্থিত হৈল ॥ 


প্রেম-বিলাস। | ৭ 


বাট আক্িকাদি কার্ধ্য করি সমাপন ।' 
দেড় প্রহরের মধ্যে আইল! বহুত ব্রাহ্মণ ॥ 
কতক ব্রাহ্মণ আইল! ছুই প্রহরের পর। 
তা সভারে মর্যাদা করিল! বিস্তর ॥ 
আড়াই প্রহরের পরে আইলা! কতক 
্রাঙ্গণ। 
বল্লাল তা সভারে বহু করিল! পুজন ॥ 
বল্ল'ল কহে বিপ্রের নিত্যনৈমিত্তিক যাহা । 
দেড় প্রহরের আগে কভু নাহি হয় তাহ! ॥ 
দুই প্রহরে কার্য কষ্টে সমাপন। 
আড়াই প্রহরে কার্য স্ুুসম্পন্ন হন ॥ 
আড়াই প্রহর অস্তে ধারা হৈল উপস্থিত । 
শাস্ত্র মতে তাহারা নবগুণান্বিত ॥ 
দুই প্রহর অস্তে ধীর! হৈল উপস্থিত। 
শীল্ত্র মতে তাহার! অইগুণান্বিত ॥ 
দেড় প্রহর সময় ধারা হৈল উপস্থিত। 
শাস্ত্র মতে তাহারা অল্প গুণান্থিত ॥ 
আড়াই প্রহর অস্তে ধারা উপস্থিত হৈল। 
নবগুণ দেখি তা সভারে কুলীন করিল ॥ : 


ছুই প্রহর অস্তে ধার! উপস্থিত হৈল। 
অষ্ট গুণ দেখি শুদ্ধ শ্রোত্রিয়ে গণিল ॥ 


দেড় প্রহর সময় ধারা উপস্থিত হৈল। 


অল্প গুণ দেখি কষ্ট শ্রোত্রিয়ে গন্ত কৈল ॥ 


কুলীন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের মধ্যে মুখ হন। 

অন্ত ব্রাহ্মণ অকুলীন গৌণে গণন ॥ 

সে সময়ের যে পরীক্ষা তাহা পরীক্ষা নয়। 
ইহ কেবল বল্লাল সেনের ছল মাত্র হয় ॥ 

বিদ্যা ত্রাঙ্মণ্যে শ্রেষ্ট ছিল যে সব ্রান্ষণ। 
পূর্বেই তা সভার করিয়াছিল, নিরূপণ ॥ 


/ ডি প্রেম-বিলাদ। [চুল বিলাস। 
৪ সব ধার্শিক বেদজ্ঞগণকেই কুলীন * | কুলনষ্ট হয় বলি কুলের ভ্বরি নাষ। 


শ্রোত্রিয় করে। | ত৷ সভারে নাহি স্পর্শে কুলীন ব্রাহ্মণ ॥ 
অধার্থিক ব্রাহ্মণগণকেই কষ্ট শ্রোজিয়ে কষ্ট শ্রোত্রিয়ের কন্তা শুদ্ধ শ্রোত্রিয়গণ। 
ধরে॥ | বিবাহ করিলে কুল নষ্ট নাহি: হম ॥ 


বিদ্য। ত্রাঙ্মণ্য-হীন যত অধার্শিক ব্রাহ্মণ এরই নিয়ম বল্লালের পল্কেছে হইল। 
. তীহারাই দেড় প্রহর সময় উপস্থিত হন ॥ | ক্রমে ক্রমে তাহ! শিথিল হৈয়াছিল ॥ 
তারাই মান পাওয়ার আশায় আসিল উন্নয়ন আচার্য্য তাছুড়ী, ঘটক দেবীবর। 
সত্বর। | রাচ়ী বারেন্দ্রের পুনঃ কবেন সংস্কার ॥ 
বুঝিতে নারিল তারা বল্লালের অন্তর ॥ বাবেন্্ কুলে উদয়ন পহিল! সংস্কার করে। 
বল্লাল তা সভারে অধান্শিক জানিল। হুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক সভে বোলে ধারে ॥ 
কষ্ট শ্রোব্রিয় গৌণ কুলীনে গণনা করিল ॥ | তীর বহু কাল পরে বন্য ঘটক দেবীবর। 
সেই গৌণ অকুলীন যত কুশ্রোত্রিয়। রাটী-কুলের সংস্কার করিল বিস্তর ॥ 
রাঢ়ে বরেন্ে তারা কই-শ্োত্রিয় ॥ রাট়ী বারেন্দের শুন বিবাদের বার্তা । 
কুলীনে শুদ্ধ-শ্রোত্রিয়ে হৈত আদান প্রদান। | সভেই স্ব স্ব আর্দি পুরুষে কহে যজ্ঞ কর্তা ॥ 
পরে এই নিয়মের হৈল তিরোধান ॥ নারায়ণ, সুসেন মুনি, আর ধরাধর। 
বল্লালের পরে হইল যে নিয়ম। প্ডিত প্রধান হয় গৌতম, পরাশর ॥ 
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা একমন ॥ বারেন্্র কুলজ্ঞ এই পঞ্চ জনে । 
কুলীনে কুলীনে হিল আদান প্রদান। | আদিশুরের যন্দ্ররর্তা করয়ে বর্দনে ॥ 
কুলীনগণ অন্তে না করিল কন্ঠ দান ॥ নারায়ণ, দক্ষ মুনি, আর ছান্দড়। 
শ্রোত্রিয়ের কন্ঠ। কুলীনে গ্রহণ করয়। ্রীভর্ষ, বেদগর্ত পঙিতপ্রবর ॥ 
তাহাতে কুলীনের কুল মর্ধ্যাদা রয় ॥ বাট়ীয় ঘটকগণ এই পঞ্চ জনে । 
শ্রোত্রিয়গণ কুলীনে করি কন্ত। দান। আদিশুরের যজ্ঞকর্তা করয়ে বর্ণনে ॥ 
সমাজের মধ্যে তারা পাইল! সম্মান ॥ বারেন্্র বোলে রাট়ীগণ পরেতে আসিল। 
চিডাটি তোতা দার ্ বোলে বারেন্্রগণ পরেতে মিলিল ॥ 
উর রিভার হা নিয়া বিবাদ হয় সর্ধক্ষণ। 
| এবে কহি বাঢ়ী বারেন্রের কৌলীন্ বর্ণন | 
অফুলীন গৌণ যত কষ্ট-শ্রোরিয়। রাটীতে আট গাই কুলীন বারেন্ত্রে আট। 
/কুলীন সমাজে তারা হয় অপাংক্তেয ॥ ইহার প্রতি শ্রোতাগণ কর দৃষ্টি পাত ॥... 


তা সতার কন্ঠ! কুলীনে বিভা না করয়। : | শাঞ্ডিল্যে, বন্যঘটী, কাশপ, চা্টুতি হয়, 
টবিক কৈলে রুম নষ্ট জানিহ নিশ্তয়। | বাততে, পুতিত, মোধাল, কাঙজিলাল কয় | 


চতুর্বংশ বিলাল । 1 প্রেম-বিলীস। "ইত 
সারর্ণে গাঙ্গুলী, আর কুন্দগাই হয়। গুন শুন শ্রোতাগণ হঞ। এক মম। 
তরদবাজে মুখুটী গাই জানিহ নিশ্চয় ॥ কুলীন বংশাবলী এরে করিয়ে কীর্তন ॥ 
বারেন্দে শাগ্ডিল্য গোত্রে বাগচী আর শাঙিল্য গোত্র ক্ষিতীশ পণ্ডিত প্রধান । 
লাহিড়ী। | তার পুত্র ভউ নারায়ণ, কেহ নারায়ণ 
এক' বাগচী ছুই গাই রুজ্র সাধু নাম ধরি ॥ ভট্ট কন ॥ 
কাশ্বপে মৈত্র গাঞ্জি, আর হয় ভাছুড়ী। | তার পুত্র আদি বরাহ, তার পুত্র বৈনতেয় | 


করিল কুলীন বল্লাল, মান হৈল ভারি ॥ 
বাথস্তে সঞ্জামিনি গাই, ধারে সান্ন্যাল কয়। 
আর ভীম কালীয়াই গাই জানিহ নিশ্চয় ॥ 
ভরদ্বাজে ভাদড় গ্রামী হয়েন কুলীন। 
সাবর্ণে কৌলীন্ত নাহি পায় কোন জন ॥ 
কাণ্ঠপে চট্ট-গাই কুলীন পঞ্চ ভাল। 
বছুরূপ, সুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ, বাঙ্গাল ॥ 
শাঙিল্যে বন্দ্যঘটী মহেশ্বর, জাহলন। 
দেবল, মকরন্দ, ঈশান, বামণ ॥ 
ভয়দ্বাজে মুখুটী উৎসাহ, গরুড়াই। 
সাবর্ণে শিশু গাঙ্গুলী, রোষাকর কুন্দগাই ॥ 
বাথস্তে কান, কুতুহল, কাঞজিলাল। 
গোবর্ধন পুতিত্তও, শিরেো৷ ঘোষাল ॥ 
এইত কহিল রাট়ীর কুলীনের নাম। 
বারেন্ত্র কুলীনের এবে কহি অভিধান ॥ 
শাগ্ডিল্যে সাধু বাগচী, রুদ্র বাগচী হন। 
লোকনাথ লাহিড়ী বড় বিজ্ঞতম। 
কাশ্তপে ্রতু ভাছুড়ী, মতু মৈত্র ছই জন। 
বল্লালের পূজিত হয় কুলীন শ্রেষ্ঠতম ॥ 
, সবাথন্তে লক্্মীধর সঞ্জামিনি বা! সান্ক্যাল গাঁই। 
জয়মল মিশ্র, ভীম কালীয়াই গাই ॥ 
তরঘবাঙ্ গোত্রে বেদ ভাদড় কুলীন।, 
সাবর্ধ গোজ ছৈল কুল-হথীন ॥ 


তার পুত্র স্ববুদ্ধি তার পুত্র বিবুধেয় ॥ 
তার পুত্র গাউ, ভারে কেহ গুই কয়। 
বিবুধেয়ের অন্য সত স্ৃতিক্ষ মহাশয় ॥ 
গুইর পুত্র গঙ্গাধর, আর হাকুচ হয়। 
গঙ্গাধরের পুত্র সুহাস, কেহ পহস কয় ॥ 
ন্ুহাসের পুত্রের নাম শকুনি হন। 

কোন কোন ঘটক তায়ে সুগণ বলি কন ॥ 
শকুনির দুই পুত্র জাহ্লন, মহেশ্বর। 
বন্দাবংশে হইলেন কুলীনপ্রবর ॥ 

গুইর অন্য পুত্র হাকুচ মহাশয় । 

তার পুত্র জিতামিত্র সকলে জানয় ॥ 
তার পুত্র স্বামী তার পুত্র বৈদ্যনাথ হন। 
বৈদ্য পুত্র ঈশান বন্য কৌলীন্ত পান ॥ 
বিবুধেয়ের অন্থ স্ুত সুভিক্ষ মহাশয় । 
অনিরুদ্ধ ভয়াপহ তাহার ছুই তনয় ॥ 
অনিরুদ্ধ পুর পিথাই কেহ পিয়াই কন। 
তার পুত্র ধর্মাংগু, কেহ ধর্মাঙ্গ বোলেন ॥ 
তার পুত্র বন্দঘটী দেবল, বামণ। 

বল্লাল সভায় তারা কৌলীন্ত পান ॥ 
সৃভিক্ষের অন্ঠ পুত্র ভয়াপহু হয়। 

তার পুত্র ধরণ, কেহ ধরণী কয়॥ 


তার পুত্র মহাদেব, তার স্ুত মকরন্ধ বন্দ্য 


ৰ কৌলীন্ত পাইয়। হৈল ক্রা্দণের বন্যা ॥ 


২ 


কেহ বোলে গঙ্গাধরের সুহাস তনয়। 
তার পুত্র শহুনি, আন বুক হয় ॥ 
পকুনির পুত্র ভয় মহেশ্বর, জাহলন | 
বন্য-বংশে হইলেন কুলীন প্রধান ॥ 
শকুনির অন্ত পুত্র ব্যটুক মহাশয় | 
মহাদেব, বৈদ্যনাথ, ধণ্মাঙ্গ তার তনয় ॥ 
মহাদেবের পুত্রের নাম মকরন্দ। 
বৈদ্যনাথের পুত্র হয় ঈশান বন্দ ॥ 
ধর্মাঙ্গের তনয় হয় দেবল, বামণ। 
বন্দ্যঘটী বংশে হয় কুলীন প্রধান ॥ 
অন্য ঘটকের মত গুন সর্বজন । 
নারায়ণ ভষ্টের পুত্র আদিবরাহ হন ॥ 
আদিবরাহের পুত্র হয় বৈনতেয়। 
তাহার পুত্রের নাম হয় বিবুধেয় ॥ 
সার পুত্র গাউ, আর স্থৃভিক্ষ মহাশয় । 
গাঁউ পুত্র হাকুচ, স্বামী তার তনয় ॥ 
তার পুত্র বৈদ্যনাথ মহাশয় । 
কুলীন ঈশান বন্য তাহার তনয় ॥ 
ক্কাশ্ঠপ গোত্র বীতরাগ প্ডিত প্রধান। 
তার পুত্র ঘক্ষমুনি বড় বুদ্ধিমান ॥ 
দক্ষের পুত্রের নাম হর স্থুলোচন। 
তার পুত্র মহাদেব, আর বাসুদেব হন ॥ 
মহাদেব সত হল, তার পুত্র কষ্ণদেব 
নায়ীদেব আর পুত্র, আর রূপদেব ॥ 
ক্ৃষ্গদেবের পুত্র বরাহ মহাশয় । 
তার পুত্র শ্রীকর অধ্যর্ধ্য হয় ॥ 
তার পুত্র বহন্ধপ হইল কুলীন। 
চাটুতি বংশের মধ্যে হইল প্রবীন | 


প্রেম-বিলাস। 


গুন শুন শ্রোতাগণ হঞ| এক মন। " 
মানা ঘটকের নান! মত করিয়ে কীর্ডভন ॥ 


[ চতুর্ববিংশ বিলাস। 
ইলধরের অন্ঠ পুত্র নায়ীদেব হয়। 

তাহার পুত্রের নাম লালে! মহাশয় ॥ 
লালোয় পুত্র গরুড়ধবজ, আর ভরত হয় । 
ভরতেরে কেহ ফেহ সামস্ত বলি কয় ॥ 
গরুড়ধ্বজের পুত্র শ্রীক্ঠ, হিরণা । 

শ্রীক্ঠ সত বাঙ্গাল চট্ট পাইল! কৌলীন্ত ॥ 
হিরণ্যের পুত্র ভলায়ুধ ১ট্র হয়। 

বল্লালের পূজিত হঞ কৌলীন্ত পায় ॥ 
লালোর অন্ত পুত্র ভরত, ধারে সামস্ত কয়। 


| তার পুত্র লৌলিক আচার্য মহাশয় । 


তার পুত্র স্থচ, আর অরবিন্দ চট্ট। 
বল্লাল সভায় তা সভার কৌলীন্ত প্রকট ॥ 

শুন শুন শ্রোভাগণ হএঞা৷ এক মন। 
নান! ঘটকের নানা মত করহ শ্রবণ ॥ 
কেহ কহে হলধর স্ুত রূপদেব ধিনি। 
গরুড়ধ্বজ, ভরত তীর পুত্র মানি ॥ 
গরুড় পুত্র শ্রীক্, হিরণ্য হন। 


| শ্রীকণ্ঠ স্থুত বাঙ্গাল, হিরণ্য স্থুতে হুলায়ুধ 


কন॥ 
ভরতের পুত্র লৌলিক মহাশয়। 
নুচ, অরবিন্দ চট্ট তাহার তনয় ॥ 
কেহ কহে দক্ষ সুত সুলোচন হয়। 
তার পুত্র বাসুদেব, তার পুত্রে বিশ্বস্তর কয় ॥ 
তার পত্র নায়ীদেব, আর রূপদেব। 
অন্ত পুত্রের নাম হয় মহাদেব ॥ 
নায়ীদেবের পুত্র বরাহ মহাশয়। 
তার পুত্র শ্রীকর অধ্র্যয হয়॥ 


তার পুত্র বহরূপ, আর হুলায়ুধ চট্ট । 
বঙ্লাল সভায় তা সতার কৌলিন্ত প্রকট ॥ রঃ 


চতুর্বিংপ বিলাষ। ] প্রেম-বিলাস । ২৭১ 
বিশবস্তরের অন্ত পুত্র রূপদেব নাম। কেহ কহে প্রীধরের পুত্র যজ্েস্বর হয়। 
গরুড় তাহার পুত্র সর্বগুণ ধাম ॥ কেহ বেদগর্ত তারে, কেহ হেমগর্ত কষ্ব ॥ ' 
তার পুত্র শ্রীকণ্ঠ আচাধ্য পণ্ডিত ভাল। তার পুত্র নিশীপতি, অন্য নাম হি্গুল 
কৌলীন্ত পায় তার পুত্র স্থপপ্ডিত বাঙ্গাল ॥ | তার পুত্র কাঞ্জিলাল, কানু, কুতৃহল ॥ 
বিশ্বস্তরের আর পুত্র মহাদেব হয় । কেহ কহে শ্রীধরের পুত্র যজ্ঞেশ্বর হয়। 
তার পুত্র সিয়, তার পুত্রে চহল কয় ॥ বেদগর্ত বলি তারে কেহ কেহ কয় ॥ 


চহলের পুত্র লৌলিক আচার্য্য মহাশয় । 
তীর পুত্র অরবিন্দ, আর সুচ চট্ট হয় ॥ 
বাৎস্ত গোত্র স্থধানিধি মহাজ্ঞানী । 
তীহার পুত্রের নাম ছান্দড় মহামুনি ॥ 
তার বহু পুত্র হয় পণ্ডিত প্রধান । 

এবে যাহা কহি শুন হঞা সাবধান ॥ 
ছান্দড়ের পুত্র স্থরভি, তার পুত্র পিঙ্গল। 
তার পুত্র কুলীন হৈল শিরে৷ ঘোষাল ॥ 
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা এক মন। 
নানা ঘটকের নানা মত করহ শ্রবণ ॥ 
কেহ কহে স্থুরভির পুত্র সাগর মহাশয় । 
তার পুত্র মনোরথ তার পুত্র বিশ্বামিত্র হয় ॥ 
তর পুত্র জিতামিত্র তার পুত্র ভগবান। 
তার পুত্র পিঙ্গল ভট্ট পণ্ডিত প্রধান ॥ 

' পিঙ্গলের পুত্রের নাম শিরো৷ ঘোষাল। 
পৃজিয়। কৌলীন্ত তারে অর্গিল বল্লাল ॥ 
ছান্দড়ের অন্ত পুত্র শ্রীধর মহাশয় । 
বেদগর্ত নামে হয় তাহার তনয় ॥ 
তাহার পুত্রের নাম বন্ন্ধর হয়। 

তার পুত্র হিঙ্গুল ভ্ট মহাশয় ॥ 

তার পুত্র কানু, কৃতৃহল কাঞ্জিলাল। 
পুজিয়া কোলীন্ত তারে অর্পিল বল্লাল ॥ 
শ্রীধর বংশ নানা ঘটক কহে নানা রূপ। 
শ্রোতাগশের কাছে কহি তীর ক্বরূগ ॥ 


তার পুত্র হেমগর্ত' তার পুত্র বন্ুন্ধর ৷ 
তার পুত্র প্রাণেখবর, তার পুত্র গুণাকর ॥ 
তাঁর পুত্র নিশাপতি, কেহ হিঙ্গুল কয়। 
কাঞ্জিলাল, কান্গ, কুতৃহল তাহার তনয় ॥ 
কাঞ্জিলালে কেহ কেহ কাঞ্জিবিলী ক্য়। 
কাঞ্জিবিল্লী কাঞ্জিলাল একই অর্থ হয় ॥ 
কেহ কহে শ্রীধরের পুত্র যজ্ঞেশ্বর | 
তার পুত্র হেমগঞ্ত, তার পুত্র ব্গন্ধর ॥ 
তার পুত্র প্রাণেশ্বর, তার পুত্র গুণ হয়। 
নিশাপতি নামে হয় গুণের তনয় ॥ 
নিশাপতির পুত্রের নাম পর্ডিত হিনুল। 
তার পুত্র কাঞ্জিলাল, কাম্থু, কুতৃহল ॥ 
কেহ কহে প্রাণেশ্বরের পুত্র গুণাকর হয়। 
হিঙ্থুল আর বরাহু তাহার তনয় ॥ 
হিঙ্কুলের পুত্র কুতৃহল কাঞ্জিলাল। 
বরাহের পুত্র কানু কাঞ্জিলাল ॥ 
ছান্দড়ের পুত্র বীর, কেহ কহে ধীর। 
রবি বলিয়া কেহ ক্রয়ে সুস্থির ॥ 
তার পুত্র জৈমিনী, অন্ত নাম লক্ষমীধর। 
তার পুত্র উৎসাহ, অন্ত নাম বসল, আর. ', 
নীলাম্বর ॥ 


তার পুত্র পুতিত্তও গোবর্ধনাচার্য্য। 
কৌলীন্ পাইয়া হৈ ব্রাহ্মণের বর্ধ্য | 
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নান! ঘটকের নানা মত ওহে শ্রোভাগণ। 

প্রকাশ করিয়! তাহা করিয়ে বর্ন ॥ 

কেহ কহে ছান্দড়ের পুত্র রবি, যারে ধীর 
কয়। 

জৈমিনী নামে তার হইল তনয় ॥ 

তার পুত্র লক্ীধর, তার পুত্র বল। 

তীহার পুত্রের নাম হইল অংশুল ॥ 

অংশ্তলের পুত্রের নাম বল্পভ মহাশয় । 

তার পুত্র নীলাম্বর, উৎসাহ আর নাম হয় || 

তার পুত্র পুতিত্ণ্ গোবর্ধনাচার্ধ্য | 

কৌলীন্ত পাইয়া! হৈল ব্রাহ্মণের বর্ধ্য ॥ 

ছাঁন্দড়ের পুত্র রবি কেহ বীর কয়। 

জৈমিনী নামে তার হৈল তনয় ॥ 

তীর পুত্র তমোপহ, তীর পুত্র বনমালী। 

তীর পুত্র বংসল, তীর পুত্র ধীর বাণী ॥ 

তীর পুত্র উৎসাহ আচার্ধ্য মহাশয় । 

তার পুত্র গোবর্ধন পুভিত্তও হয় ॥ 


ধীরের' পুত্র জৈমিনী, তার পুত্র তমোপহ হয়। 


ভার পুত্র লক্ষমীধর, তার পুত্রে বনমালী কর ॥ 
ভার পুত্র বংসল, তার পুত্র রমণ। 


তার পুত্র উৎসাহ, তার পুত্র পুতি গোবদ্ধন । 


ভরদ্ধাজ গোত মেধাতিথির পুত্র শ্রীহর্ষ হয় । 
সার পুত্র শ্রীগর্ভ সকলে জানয় ॥ 

তাহার পুত্রের নাম শ্রীনিবাস হয়। 

আরব নামে তাহার হইল তনয় ॥ 

তার পুত্র ত্রিবিক্রম পত্ডত প্রধান । 

তার পুত্র কাকমিশ্র বড় বুদ্ধিমান ॥ 

তার পুত্রের নাম সাধু; কেহ বলে ধাধু। 
তীর পুত জলাশয় সর্ব কর্দে সাধু ॥ 


শ্রে-বিলীস। 


[চতুর্ধিংশ বিলাস । 


তার পুত্র সুরেশ, কেহ বাণেখর কয়। 

তার পুত্র গুহ, ষারে গু'ই বলি ডাকয় ॥ 

তার পুত্র মাধব আচাধ্য বহাশয়। 

তার পুত্র কুলাই সন্ন্যামী, কেহ কোলাহল: 
কয়। 

তার পুত্র উৎসাহ, আর গরুড় মুখুটী। 

বল্লাল সভায় কৌলীন্ত পায় বড় পরিপাটি ॥ 

নানা ঘটকের নান! মত শুন শ্রোতাগণ। 

প্রকাশ করিয়া তাহ! করিয়ে বর্ণন ॥ 

কেহ কহে শ্রীহর্ষের পুত্র ধাধু হয়। 

তার পুত্র গুয়ী, তার পুত্রে গাড়ক কর ॥ 

তীর পুত্র শুভন, তীর পুত্র মীধৰ আচার্য্য । 

তার পুত্র কোলাহল সর্বমতে বর্ধ্য ॥ 

তার পুত্র উৎসাহ, আর গঞ়্ মুখুটী। 

বল্লাল সভায় কৌলীন্ত পায় বড় পরিপাটা ॥ 

সাবর্ণ গৌত্র সৌভরি মহামণি। 

তার পুত্র বেদগর্ত মহাজ্ঞানী ॥ 

তাঁর পুত্র মদন, হলধর মহামতি । 

হলের অন্ত নাম বীরব্রত কুলপতি ॥ 

মদনের পুত্রের নাম রত্বগর্ত হয়। 

বিশ নামে হৈল তাহার তনয় ॥ 

বিশের পুত্রের নাম হেরম্ব হন। 

তীর পুত্র মঙ্গল, কেহ মানুলি কন ॥ 

তার পুত্র হরি ব্রহ্মচারী মহাশয় । 

রোধাকর কুন্দপাল তাহার তনয় ॥ 

ব্দেগন্তের অন্ত পুত্র বীরব্রত কুলপতি। 

তার পুত্র শুভন, তাঁর পুর সৌরী মহামতি 

তার পুত্র পীতান্বর, তার পুত্র দামোধবহয় 1 

তার পুত্র কুলপতি, আর নায় কুলোক ১, 


চতুর্বিংশ দিলাস। ] প্রেম-বিলাস । হ৭৩ 


কুলপতির পুত্রের নাম শিশু গ্রানুলী। জয় বরেন্দ্র, মণি বাঢ়দেশে খায় । 
বল্লাল সভায় কৌলিন্ট পায় হঞা! কুতূহলী ॥ | কুলজ্ঞগণ তীরে রাট়ী বলি কয়॥ 
শুন গুন শ্োতাগণ হঞ! এক মন। জরসাগরের পুত্রগণ পর্িত প্রথর। 
নান। ঘটকের নান! মত করহ শ্রবণ ॥ মাধব, মৌন ভট্ট, শ্বর্ণরেখ, পীঘান্ঘর ॥ 
কেহ কহে হল ধারে বীরত্রত কয় । মাধব চম্পটী, মৌন ভট্ট, নন্দন! পায়। 
হেমগর্ড নামে হয় তাঁহার তনয় ॥ নন্দন! নন্বনাবাসী নাগ্তলী একই অর্থ হয় ॥ 
তার পুত্র পল্পগ্ত, তার পুত্র কুশলি। ইহার! শ্রোত্রিয় হইল বল্লাল সভায়। 
শোভন তাহার পুত্র, তার পুত্র গৌরী ॥ ্র্ণরেখ শ্রোত্রিয় হ&1 সিহরি গ্রাম পায়। 
গৌরীকান্তের পুত্র উধক মহ্থাশয়। স্র্ণরেখেয়ে কেহু স্থর্ণদেব কয়। 
কুলপতি নামে হন্ন তাহার তনয় ॥ শ্োতাগণ এই কথা জানিব! নিশ্চয় ॥ 
তাহার পুত্রের নাম শিশু গাঙ্গুলী। জরসাগরের আর পুর পীতান্থর পঞ্জিত 
বল্লাল সভায় কৌলীন্ট পায় ভঞ। কুতৃহছলী ॥ প্রধান। 
রাড়ী কুলীনের বংশাবলী করিল বর্ণন। তার তিন পুত্র ছৈল বড় বিদ্যাৰান ॥ 
ারেজ্জ কুলীনের ৰংশাবলী করহ শ্রবণ ॥ সাধু বাগচী, রুদ্র বাগচী, লোকনাথ 
শাঙ্ডিল্য গোত্র ক্ষিতীশ পণ্ডিত প্রবর । লাহিড়ী! 
সার পুত্র নারায়ণ সর্ব্ব গুণধর ॥ বল্লালের পুজিত হইয়া! কুলীন হৈল ভারি ॥ 
মারায়ণ ভট্টরেরে কেহ ভট্ট নারায়ণ কয়। _ শুন গুদ শ্রোতাগণ হঞ্া! এক মন । 
আদিরগাঞ্িঃ ওঝ! তাহার তনয় ॥ নানা কুলজ্ঞের নানা মত্ত করহু শ্রবণ ॥ 
তার পৃত্র জয়মণি ভট্ট কেহ জয়মন কয়। ক্ছহে কহে নারার়ণের পুত্র আদিগাই 
তার পুত্র হরি কু, আর নাম হরিকৃণ হয় ॥ ওৰ1। 
ভার পুত্র বিদ্যাপতি পর্ডিত প্রধান । তার পুত্র জর়মনি ভট্ট মহাতেজ! ॥ 
তার পুত্র রঘুপতি বড় বুদ্ধিমান ॥ তার পুত্রগণ হয় পর্ডিত প্রধান । 
তর পুত্রের নান হয় শিবাচার্য। হরিকুজ মিশ্র বন্ধই বিঘান ॥ 
শিবাচার্ধোরপুতের নাম হয় সোমাচার্চ ॥ | হরির পুত্র শিবাচা্ধা, সত পুর সোনাতাঙয 
তার পুর উঞরমণি পডিত প্রবর। উদ্্রমণি পঙিতেন় বর্ধ্য | | 
ডাব গুজ তপোমণি পঙ্িত প্রথর ॥ সিহত 
ডাহা পুত্রের নাম মিদ্ধুদাগর | তার পুত্র ভপোমণি, তার পুজ লিদ্কুলাগন্জ + 
তার পুত্রের নাষ হয় বিনুসাগর ॥ , | ভার পুত্র বিন্দুসাগর পঞ্ডিতপ্রবর ॥ . 
বিকুয ছই পু জন্মসাগর মণিসাগর 1. : |. তার পুত জয়সাগর, আয় মণিসাগর হয় 


মপিসাগরের. অন্ত নান হয় বিদ্যাপাগল 11২: 1 জযাসাগর. বারেক, মপ্রি রাচীতে যায়)". " : 
(১৮) 


২৭৪ 


কেহ কহে আদির পুত্র জন্নমণি ভট্ট হয় । 

ভার পুত্র হরিকৃষ্ণ, তার পুত্র শিবাচার্যা কর ॥ 

সার পুত্র সোমাচার্ধ্য, তার পুত্র উগ্রমণি। 

উগ্রমণির পুত্রের নাষ হয় তপোমণি ॥ 

তার পুন্র সিন্ধুনাগর পঞ্ডিত প্রখর । 

তার পুত্র জয়সাগর, বিদ্যাসাগর ॥ 

জয় বারেন্্র, বিদ্যাসাগর রাট়ীতে যায়। 

কুলজ্ে অন্ধ নাম তার মণিসাগর কয় ॥ 
কেহ বোলে আদির পুত্র জয়মন হয়। 

হরিকৃ্ণ নামে হয় তাহার তনয় ॥ 

তার পুত্র পিবাচাধ্য পণ্ডিত প্রধান। 

তার পুত্র সোমাচীর্যয বড় বুদ্ধিমান ॥ 

তার পুত্র উগ্রমণি পণ্ডিত প্রবর। 

তার পুত্র তপোমণি পণ্ডিত প্রথর ॥ 

ভার পুত্র বিদ্যাপতি মহাশয় । 

রঘুপতি নামে হয় তাহার তনয় ॥ 

” রুঘুর পুত্র সিন্ধুমাগর, আর বিন্দুসাগর। 

সিন্ধুর পুত্র জয়সাগর, বিন্দুর পুত্র বিদ্যা- 

সাগর ॥ 
বিদ্যাসাগরের আর নাম মণিসাগর ভয় । 
পরম পঙ্ডিত সর্ধ গুণের আশ্রয় ॥ 


কাশ্ঠপ গোত্র বীতরাগ পঞ্ডিত প্রধান। 
তার পুত্র হুসেন যুনি বড় শুণবান ॥ 

ভার পুত্র ব্রন্দ ওঝা, ভার পুত্র দক্ষ । 

তার পুত্র শান্তনু পণ্ডিত সর্ব-শান্ত্াধ্ক্ষ ॥ 
তাহার পুনের নাম পীছাত্বর পঞ্জিত। 
তার পুত্র হিরগ্যগর্ত জগতে বিদিত ॥ 
কেছ কহে দক্ষের পুত্র পীতান্বর পণ্তিত। 
তার পুত্র শান্তনু, ভার পুত্র হ্রিপ্য পরত ॥ 


প্রেম-বিলাস। 


[ চতুর্ষ্ংশ বিলাস। 


ভিরণ্যের পুত্র ভূগন্৯, টার পুর বেগ 
রা 
বেদের পুত্র জিগনি, মহামুনি, কেহো তারে 
জগন্মুনি কয় ॥ 
জগন্মহামুনি বলি তারে কেহো৷ ত ভাকয়। 
জিগনি নিঃসস্তান, মহামুনির ছুই তনয় ॥ 
স্বর্ণরেখ, আর ভবদেব ভট্ট পণ্ডিতদ্য় । 
স্বর্ণরেথ বারেন্্, ভবদেব রাট়ীতে যায় ॥ 
সবর্ণরেথ পুত্র সিন্ধু, সন্ধৈক ওঝ! কেহ কন। 
তার পুত্র গরুড় বড় বুদ্ধিমান্‌ ॥ 
গরুড়ের পুত্র ক্রতু ভাদ্ুুড়ী, মতু মৈজ ভয় । 
বল্লালের পুজিত হএ। কৌলীন্ত লভয় ॥ 
ক্রতুর নাম ফৈতাই, মতুরে মৈতাই কয়। 
কৈতাই ভাদড়ী, মৈতাই মৈত্র কেনো ত 
ডাক ॥ 
বাত্ন্ত গোত্র জুধানিধি বড় জ্ঞানী । 
তাহার পুত্রের নাম ধরাধর মুনি ॥ 
তার পুত্র বেদ ওঝা মহাশয়। 
তার পুত্র সিদ্বেস্বর পাঠক, কেহ সিধু কয় ॥ 
তার পুত্র চতুভূ্জ চতুর্কেদীচাধ্য। 
কেহ কহে অন্ত নাম চততর্বোদাস্তাচার্ধা ॥ 
সিদ্ধেখবরের অন্য পুত্র দামোদর ওঝ!| হয়। 
চতুভূক্জ চতুর্বেরদ বারেন্দ্রে, দামোদর 
বাড়ীতে যার ॥ 
কেহ কছে ব্দে ওঝার পুর নভিক 
আচার্য । 
তার পুত্র শূলপাণি পঙ্ডিতের ব্য ॥ | 


তার পুত্র.লখাই ভার পুত্র ছিরু 1 ঠা 
তাহার পুত্রের নাষ হয় কল্তরু ॥ 


চতুর্ব্িংশ বিলাস । ] 


তাঁর পুত্র মন্ছু তাঁর পুত্র দিধু। 
পরম পণ্ডিত সেহো৷ সর্বকর্মে সাধু ॥ 
তার পুত্র চতুভূজ চতুর্কেবাচার্যায | 
অন্য' পুজের নাম দানোদর শুক! বর্ধ্য ॥ 
চতুর্কেদাচার্য রহে বা"রন্দ্ের কুলে । 
দামোদর ওঝা গিয়া রাঁ়ীতে মিলে ॥ 
দামোদরের পুত্র ধন, আর শুক্র মভাশক । 
ধন বরেন্ছে যাঁর, শুক্র রাঢ়দেশে রয় ॥ 
চতুভূ'জ চতুর্ধেদের পুত্র বু জন। 
তাহাদের নাম এবে করি যে বীর্তন ॥ 
হরিহর কড় মুড়িয়াল মহাশয় । 
বল্লালের পূজিত হঞ! শ্রো'ত্য়ত্ব পা ॥ 
লক্ীধর মঞ্জামিনী। বা সান্ন্যাল। 
পুজিয়া কৌলিস্ত তারে অপিল বল্লাল ॥ 
জয়মন মিশ্র ভীম-কালিয়াই গাঞ্জি। 
বল্লালের পুজিত হঞা কৌলীন্য পাই ॥ 
শক্তিধর শ্রোত্রিয় তালুড়ী গাঞ্চি। 
শ্রোত্রিয়্ শশধর কাঁমদেব-কালিয়াই ॥ 
দিবাকর আচাঁধ্য হয় পণ্ডিত প্রধান। 


প্রেমবিলান । 


২৭৫ 


গোপীনাথের পুত্র বঢস্পতি মহাশয় । 
গুণাঁকর আর নাম সর্বগুণের আশ্রন্ন ॥ . 
সার পুত্র আকাশবাসী, আকাই ধারে কয়। 
নারায়ণ পঞ্চতপা তাহার তনয় ॥ 
নারায়ণের পুত্র অগ্নিহোতৃক বর্ধমান । 
পরম পণ্ডিত সর্ঝ গুণের নিধাঁন ॥ 
উহার পুত্র পৃ্থীধর পণ্ডিত বধ্ধয । 
তাহার পুত্রের নাম শরভ আচার্য ॥ 
শরভের অন্য নাম মাড়ড়া হয়। 
তাঁর পুত্র শাতঙ্গ, মত্ত ওঝা ধারে কয় ॥ 
তাঁর পুত্র জিক্বনি, আর জৈমিনী আচার্য্য । 
পরম পণ্ডিত হয় সর্বগুণে বর্ষা ॥ 
তার পুত্র ভাঞক্ষর বৈদাস্তিক, পরাঁশর ওঝা । 
ভাস্কর বরেন্দ্র, রাঁঢ়ে যায় পরাশর 
মহাতেজা ॥ 
ভাক্কর পুত্র কন, ধন, সুকাশী, ভূবন। 
বিনায়ক, আর পুত্র সায়ন আচার্য হন ॥ 
কন গোচ্ছাসী গ্রাম, ধন গোগ্রাম | 
স্ুকাশী গোন্ব।লম্বী, ভূবন আতুর্থী গ্রাম ॥ 


তাঁরে প্রদান কৈল বল্লাল ভাড়িয়াল গ্রাম ॥ । বিনায়ক পাইলেন উচ্ছরিক গ্রাম। 


বল্লাল পুজিত তারা পাইল সম্মান। 

এবে যাহ! কহি শুন হঞা সাবধান ॥ 
ভরদ্াজজ গোত্র মেধাতিথি বড় জ্ঞানী । 

তাঁর পুত্র সুপপ্ডিত গৌতম মহামুনি ॥ 

তাঁর পুত্রের নাম বিভাঁকর হপ়। 

তাঁহার পুত্রেরে গ্রভ।কর বলি কয়। 

তাঁর পুত্র বিষণ মিশ্র পণ্ডিত প্রধান । 

তাঁর পুত্র কাকুষ্থ, কাকগু অন্য নাম ॥ 

কাঁকুস্থের ছুই পুন্রে পঞ্ডিত প্রধান। 

গোঁপীনাথ ওরা, প্রজাপতি অগ্নিহোতৃক নাম। 


তাহার অন্য নাম উছকুধী গ্রাম ॥ 
ইহার! সকলেই পণ্ডিত প্রধান । 
বল্লালের পূজিত হঞা শ্রোত্রিয়তব পান ॥ 
লায়নাচার্ধ্য স্থুত আদ, আরু, আতু ওবা। 
বেদাচার্ধ্য হুপিত অতিশয় তেজ! ॥ 
বল্লালের পূজিত আদ, বম্পটা গ্রাম লয়। 
বম্পটীর অন্য নাম ঝাঁমাল হয় ॥ | 
আকু শ্রোত্রিয় হঞা নাড়,দী গ্রাস পায়। 
নাভ.লী নাড়িয়াল নাউড়ী একই অর্থ 

ভয় ॥ 


২৭৬ প্রেমবিলাস। [ চতুর্বিংশ বিলাস। 


আত ওঝ! শ্রোত্রিয় রত্বাবলী লয়। তার পুত্র ভাঙ্কর বৈদাস্তিক, পরাশর হয়। 
অন্ু আচার্য্য বলি তারে কেহ কয় ॥ ভাঙ্কর বারেন্ধ, পরাশর রাট়ীতে যায় ॥ 
বল্লালের পূজিত তার! পণ্ডিত মহোত্তম। | সাবর্ণ গোত্র সৌভরি মহাশয় । 

আরুর বংশে অদ্দৈত প্রভু লভিলা জনম ॥ | পরাশর মুনি হয় তাহার তনয় ॥ * 
সায়নের অন্ত স্থুত দেবাচার্ষয মভাশয় । পরাশরের ছুই পুত্র পণ্ডিত প্রধান । 
বল্লাল পুঙ্িয়। তাঁরে কুলীন করর ॥ মহীপতি আর দিগন্বর ওঝা! নাম। 

ভাদড় গ্রাম দিরা তারে করিলা সন্ম।ন ॥ ৰ মহীপচির পুত্রের নাঁন পৃশুপতি। 
গৌতম বংশে বেদ-ভাদর হইল প্রধান ॥ | পরম পঞ্ডিন্ত তিছে। বুদ্ধে বৃহস্পতি | 
উদয়ন ভাদুড়ীর ধবে হইল প্রকাশ । 1 কুলপতি নামে হয় ভাহাঁর তনয় । 

সে সমজে ভাদড় বংশেন কৌলীন্ত চৈল নারারণ অগ্রিহোতৃক তার পুত্র হয় ॥ 


নাশ ॥ 1! নারারণের পু দিবাকর ওঝা । 
উদয়ন পুত্রের সংসর্গে তাঁর কুল গেল ক্ষয় । | তার পুত্র সোদাচাধ্য মহাতেজা। 
ভাঁদড়েরে উদয়ন পণ্ক্তিপুরক কর ॥ উর পুজ অনিরুদ্ধ, গুণণব ভয়। 
শুন শুন শ্রোতাগণ হু? এক মন। | অনিরুদ্ধ বরেন্দ্র, গুণার্ণব রাঁটীতে যায় ॥ 
এবে করি গৌতমের অন্ত শাখার বণন ॥ | পবাণবের আর পুত্র দিগম্বর ওঝা । 
গোৌতমের পঞ্চম পুরুম কাকুস্থ তয়। তার পুত্র ছনিকুদ্ধ মহাতেজা ॥ 
প্রজাপতি অগ্নিহোতৃক তাঁহার তনয় ॥ | তাহার পুত্রের নাম লঙ্গোদর হয়। 

_ তার পুত্র গোপীনাথ ওঝ| মহাশয় । মকর্ধবজ নামে হয় তাহার তনয় ॥ 
তার পুত্র সিদ্ধেশ্বর বাঁচম্পতি হয় ॥ উ।র পুত্র মাধব আচার্য্য মহাশয় । 
বাচম্পতির পুত্র গুণাকর, লক্ষণ মহামতি | | ভরত পাঠক নাঁমে হয় ভাহাঁর তনয় ॥ 
গুণাকর বারেন্র, লক্ষণ রাঢ়ে করে তাহার পুত্রের নাম হয় বিদ্ভানন্ন। 


স্থিতি ॥ | বিদ্ানন্দের পুত্রের নাম হয় ভবানন্দ ॥ 
গৌতম বংশে কোন কুলজ্ঞ কহে অন্তরূপ | | ভবানন্দের পুত্র গোবিন্দ, নারায়ণ । 


শ্রোতাগণেরে কার কহিয়ে স্বরূপ ॥ গোবিন্দ বারেন্দ্র, নারায়ণ বাড়ে চলি যান ॥ 
গৌতম পুত্র বিভাকর, তার পুত্র প্রভাকর। নান! কুলজ্ঞের নানা মত করহ শ্রবণ। 
তার পুত্র বিষ্ণু মিশ্র পণ্ডিতপ্রবর ॥ প্রকাশ করিয়ে তাহা করিয়ে বর্ণন ॥ 
তাহার পুত্রের নাম কাকুস্থ মহাশিয়। ূ কেহ কহে পরাশরের পুত্র দিবাকর হয়। 
গ্রজাঁপতি অগ্নিহোতৃক তাহার তনয়। দিগস্বর বলি তারে কেহ কেহ কন ॥ 
তাহার পুত্রের নাঁম মাতঙ্গ ওঝা] । দিবাকরের পুত্র অনিরুত্ধ মহাঁশয় । 


. তীর পুত জৈম্িনী আচাধ্য মহাতেজা ॥ | তার পুত্র ুধাকর, তার পুত্র বিশ্বস্তর হয় 


তু 


চতৃধিবংশ বিলাস |] ॥ (প্রীম বিলাস । ২৭৭ 


ওর পুত্র লম্োদর, তর পু ছুর্গাবর । ভরদাজে নাড়,লী, ধারে কহে নাড়িয়াল। 
তাঁর পুত্র মকরধবজ পগুতগ্রবর ॥ আর ঝম্পটী গাঞ্চি, তারে কহে ঝামাল ॥ 
মকর পুত্র মাধব আচার্য, আর গোপাল | আতীর্ গাঞ্চি, তারে আতুর্থা কয়। 
আচার্য্য হয়। | সাবর্ণে সিদ্ধশ্রাত্রিয় কেহ নাহি হয় ॥ 
মাঁধব পুত্র ভরত পাঠক মহাশয় ॥ শুন শুন শ্রোতাগণ হঞ1 এক মন। 
ভরতের পুব্র বিদ্যানন্দ, আঁর ভবানন্দ। | এবে কহি রাট়ীয় সাধা-শ্রাত্রিনগণ ॥ 
বিদ্যানন্দে? পুত্র ভবানী চরণ শুভানন্দ॥ | শাগ্ডিল্যে কুসুম) সেক, আকাশ, ঘোধলী । 
বিপ্গানন্দ, মুকুন্দ, দেবী নন্দন । বন্ুয়াণী, করাল, আর হয় কুলকুলী ॥ 


আরারত০০১০০০ রাহা ররর রাতারাতি 


ইহারা সকলই পণ্ডিত মডেম ॥ কাশ্তাপে আম্ুদদী, তৈল-বাঁটী, ভূরিষ্টাল। 
ভবানন্দের পু শোবিন্দ, নাতায়ণ। | পুষলী, পলশায়ী, কোয়ারী, ভট্ট, মূল ॥ 
গোবিন্দ বারেন্্, নারায়ণ রাড়ে দান ॥ বাঁৎস্তে বাপুলী-গাঞ্জি সাধা হয়। 

কুলরত্ আদি গ্রন্থ করির! দশম । ভনদ্বাজে সাঁভলী গাঞ্ি জানিহ নিশ্চয় ॥ 
কলীনের বংশাবলী কত্সিন বর্ণন ॥ সাবা পুংমিক, লক্ষী, সিয়ারী, আর সাট। 
মতান্তর কুলাচা্দ্য মুখে ঘা শুনিদ। দ[য়ী, নারী, পারি, বালী, সিঙ্গল প্রকট ॥ 
মতান্তর বলিয়া -াঁঙাই লিখিল ॥ শাপ্তিলো সাঁত, কাশ্াপে আট হয়। 
কুলাচাধ্যগণের মতের এীক্য নাই । বাতশ্ে এক, ভরদ্বাজে এক, সাবর্ণেতে নয় ॥ 
কোনট! সত্য কোনট। মিথ ভ্গানেন ' গুন শুন শ্রোতাগণ হঞ1 এক মন। 

গোঁপাঞ্ি। ॥ | এবে কহি বারেন্ছের সাধ্য-আাত্রিয় বর্ণন ॥ 

রাট়ীতে সিদ্ব-আত্রিয় আটজন । শাগ্ডিলো সিহরী, বিশাখা, ধারে বিশী কয়। 


শ্ৰাপ্ডিলো বটব্যাল, মাধচটক, কুশারি হন ॥ | কাশ্ঠপে মধুগ্রামী তারে মোধাগ্রামীও 
কাশ্তপে পাকরাশি তারে পর্কটা কয়। বোঁলয় ॥ 
পাঁলধি আর শিমলায়ী জাঁনিহ নিশ্চয় ॥ বাতস্তে কুড় মুড়িয়াল, যার কুড়ম্ব নাম পাঁই। 
বাৎন্তে শিমলাল, আর কাঞ্জারী গাই । যাঁমরুধী, ভাড়িগ্লাল, আর কালিয়াই গাই ॥ 
ভরদ্াঁজে সাবর্ণে দিদ্ব-শ্রোত্রিয় নাই ॥ ভরঘ্বান্দে রাই গাই, মার রত্বাবলী। 
বারেন্্ দিদ্ধ-ত্রোত্রিয আট জন। . 1! ওডক্রখী গাই, যাঁরে উচ্ছরধী বলি। 
শাগ্ডল্য চম্পটা, আর নন্দনাবাঁদী হন ॥ : | গোস্বালম্বী গাই তারে গোশালাক্ষী কয়। 
কাশ্ঠপে সিদ্ধ-শ্রোত্রিয় করঞ্জ গাঁঞ্িি। গোশৃগাল গোপুবর্বী তারে কেছো ত 
বাতস্তে ভট্টশালী, আর কামদেব কালিয়াই ॥ | বোঁলয় ॥ 
কামকালীকে কামদেব কালিয়াই কয়। র গোছড়িয়াল গ্রামীরে কেহো৷ গোচত্তী কয়। 
শ্োতাগণ এই কথ! জানিহ নিশ্চর ॥ । কেহো৷ গোচ্ছাস বলিয়া তাহারে জানয় ॥ ' 


২৭৮ প্রেম-ধিলাস । [ চতুর্কিংশ বিলাস। 


খর্জুরী গাই শাঁরে খোর্জারও কয়। 
সড়িয়াল গাই আর জানিবা নিশ্চন ॥ 


তার কন্তা বিয়ে কৈলে কুলীনের কুলক্ষয়। 
তে কারণে ভাহার। কুলীনের ত্যাজা হয় ॥ 


সাবর্ণগোত্রে সাধ্য শ্রোব্রিয় না হব । মহংস্তাশী, তোড়ক, তারে কেহো তোটক 
শ্রোতাগণ এই কথা করিবা প্রত্যয় ॥ কয়। 


শাপ্ডিল্যে ছুই, কাগ্তপে এক, বাঁৎস্তে চারি | সুবর্ণ তোঁটক বলি কেহ বা বোলয় ॥ 
জন। | বেলড়ীগ্রাম আর বিল্পগ্রাম। 


ভরঘ্াজে সাত, সাবর্ণে কেহ নাহি হন ॥ বিশ্বকে কেহে! চম্পবিল্প, কেহে। কে চটু- 
রাট়ী শ্রেণীর কষ্ট শ্রোত্রিয় শুন শ্রোতাগণ । বিল্পগ্রাম ৷ 
কুলারি তার! গৌণ-কুলীনে গণন ॥ বেতগ্রামকে কেহো! কালিন্দীবেত, কেতে! 

তাঁর কন্ঠ! বিয়ে কৈলে কুপীনের কুল কামেন্্রবেত কয়। 


বায় ক্ষয় ।। থুখুরীকে কেহ কেহ পুবাণ থুথ্রা বোর 


তে কারণে তাহারা কুলের অরি হয় ॥ তাচড়ায়াল নামে আছে সু প্রসিদ্ধ গাই । 


কষ্ট-শ্রাত্তিয় কুলের অর কুলীনের ত্যাজ্য । ৰ শাগিল্য গোত্রে এই কয় পাঁই ॥ 


নাম কহিতেছি শ্রোতা কর সবে গ্রাহ॥ | কাগ্তপে কষ্ট-শরোত্রিয় স্থবি গাই ভয়। 


শাণ্ডিল্যে দীর্ঘাঙ্গী, পারিহা, কুলভী হয়। | তাহারে কেছো শরগ্রাম, কেহো সর্বগ্রামী 

গড়গড়ি, কেশরী, জানিহ নিশ্চয় ॥ কর॥ 

কাশ্পে পোড়ারি, হড়, গুড়, পীতমুস্তী | বালযষ্টিক, মৌহালী, কেহো মৌয়ালী কয়। 
গঞ্চি। | বাশীহরীকে কেহ বলিছারী বোলয় ॥ 


বাথস্তে মহিস্তা-গাই, আর পিগ্পশাই ॥ কিরলীকে কেহে! কিরল বোলয়। 

দীঘলী, চোৎখন্তী, আর পূর্ব গাঞ্চি। বিষোৎকটাকে কেহো কটাগ্রামী কয় ॥ 
ভরদাজে রাই, ডিতডী, বারে কয় ডিংসাই ॥ | অশ্রকোটা গ্রামী আর হয়। 

সাবর্ণ গোত্রে ঘণ্টাগ্রামী হয়। পরিস্বামীকে কেহে! পরেশ, কেছে1 সহগ্রাম 
ঘণ্টেশ্বরী বলি তারে কেহো কেহ কয় ॥ | বোলয় ॥ 


শাগ্ডিল্যে- পাঁচ, কাশ্তুপে চারি, বাৎস্তে মঠগ্রাম, মধ্যগ্রাম, আর গঙ্গাগ্রাম । 
... পীঁচছন। | বীজ কুপ্ত, আর জানিব| বেলগ্রাম ॥ 
ভরদ্বাজে ছুই, সাবর্ণে এক হন ॥ আথব্দীজ গাই অতি অুপ্রসিপ্ধ হয়। 
 -বারেন্্র-শ্রেণীয় কষ্ট-শ্রোবিয় গুন 'আথব্ধীজকে কেছো চম' আথবর্বাজ কক্স ॥ 
৮ শ্রোতাগণ। | কাশ্থপের কষ্ট-শ্রোত্রিয় করিল গ্রণন।. 
?. কুলের অরি বলি ভার গৌণে গণন। বাংস্তের কষ্ট-শ্রোতিয় গুন শ্রোতাগণ ॥.... 


চতুর্ধংশ বিলাস। ] | 


শীতলীকে কেছে। কেহো সীমুলী কয়। 
শীতলী সীমুলী এক গ্রামের নাম হয় ॥ 
তান্ুড়ীকে কেহে। তালুড়ী কয়। 
দেবলীকে কেহো৷ কেহো৷ দেউলী বোলয় ॥ 
বংন্ত, কুকি, আর শ্রুতবটী । 
নিদ্রালা গাই, আর হয় অক্ষগ্রামটী ॥ 
পৌগু,-বর্ধনীকে কেহে! পৌত্ডীকাক্ষী কয়। 
পৌণ্ড কালী বলি তারে কেহো৷ ত জানয় ॥ 
ঘোষ গ্রামেরে কেছে৷ চাক্ষুষ গ্রাম কয়। 
লক্ষ গ্রাম বলি কেহ তাহারে জানয় ॥ 
নাগাস্থর গ্রামেরে কেছে। সাহরি কয় । 
তন্ত্রকেলী গ্রামকে কালিন্দী বোলয় ॥ 
শিবতটা গ্রামেরে চতুরানন্দী কয়। 
বৈশালী গ্রামেরে ধোসালী জানয় ॥ 
বোড় গ্রাম, আর কালীহয় গ্রাম । 
এবে কহি ভরদ্বাজে কষ্ট-শ্রোত্রিয় নাম ॥ 
গো-গ্রামী হয়, আর কাচুড়ী গ্রামী হয় । 
কীঁচুড়ীকে কেহো কেহো! কাচ্ছটীও কয় ॥ 
নন্দ গ্রামেরে কেছে! কহে ননী গ্রাম । 
কত্র ব! ক্ষেত্র গ্রামী, আর পুতী আর পিপ্পলী 
গ্রাম ॥ 
শুলগ্রামীকে কেছো! শ্গীগ্রামী কয়। 
ংবোহাল গ্রামীরে শিশ্বিবোহাল বোলয় ॥ 
দধিয়াল গ্রামী অতি মুপ্রসিদ্ধ হয় । 
নিঘটাকে কেছো কেছে। নিখটা কয় ॥ 
বলোৎকটাকে কেহে৷ বালোৎকট! কয়। 
কুঞ্জ গ্রামেরে কেছে। শাকটী কুঞ্জ, কেহো! 
কাঞ্চম 'জমিয় ॥ 
ভোগ্রামীকে কেছো সমুদ্র ভোগ্রাম কয়। 
সাবর্ণ গোত্রের এবে বলি পরিচয় 


প্রেম-বিলাস । 


২৭৯ 


সিউদিয়াড় গ্রাম, আর দধি, পাকরভী। 
পাকড়ীকে কেহো৷ কেহো৷ বোলয়ে পিপড়ী ॥ 
উতড়ী গ্রামীকে কেছে। উন্দুড়ী কয়। 
ধুকড়ী গ্রামীকে কেহো! ধুন্দুড়ী বোলয় ॥ 
মেহ্ুড়ী গ্রাম, আর নেধুড়ী গ্রাম হুয়। 
শু, সমুদ্র আর নৈগ্রাম কয় ॥ 
টট্ররী গ্রাম, আর গ্রাম পঞ্চবটী। 
অতি সুপ্রসিদ্ধ হয় গ্রাম খগ্ডবটী ॥ 
বাড় গ্রামকে কেছো৷ তাড়ায়ার কয়। 
আলল্ত গ্রামকে কেহো যশে গ্রাম বোলয় ॥ 
শ্বেতক গ্রামকে কেহে৷ সেতুক বোলয়। 
কলাপী গ্রামকে কেহো কপালী কয় ॥ 
সতিলী গ্রামকে কেহে৷ সিতলী বোলয় । 
পৌগু.বর্ধনীকে কেহো কেতু-পোগ্ড, কেছো! 
পোগু-কেতু কয় ॥ 
কেছে৷ পুগরীক বলি তাহারে জানয়। 
নিখটা গ্রামীরে কেহে। নিখড়ী কয় ॥ 
শাণ্তিল্যে সাত, কাশ্তপে চৌদ্দ জন। 
বাৎন্তে ষোল, ভরদ্ধাজে তের জন । 
সাবর্ণেতে বিশ জন, ওহে শ্রোতাগণ। 
করিল বারেন্দ্র কষ্ট-শ্রোত্রিয় নিরূপণ ॥ 
রাজ। কংসনারায়ণের হৈলে তিরোধান । 
সিওদিয়াড় আর পাকড়ী সাবর্ণে সাধাত্ব 
পান ॥ 
সাধ্য-শ্রোত্রিয় পূর্বে কষ্ট-শ্রোত্রিয় ছিল। 
কুলীনে ক্রমে কন্তা! দিয়! সাধ্ত্ব পাইল ॥ ' 
ক-শ্রোত্রিয় বনু রাড়ী বারেন্ ত্রাঙ্গণ। 
অসৎ প্রতিগ্রহ করে অযাজ্য যাজন ॥ 


কৃতি বর্ণ ব্রাহ্মণ হৈল, কেহে! দেশাস্তরে 


টয়া গেল। 
যাজন পুঞ্জন' পাঠকতাঁ করিতে লাগিল 


গৌথ-কুলীন ত! সভারে বলে কোন জন ॥ 
তাহারা কুলের অরি অত্রাঙ্গণে গণ্য । 
ব্রাহ্মণ সমান্জে তার! হইল অমান্য ॥ 

অসৎ প্রতিগ্রহ, আর অযাজ্য যাজন। 
করিয়! তাহার! সবে অপাংক্কেয় হন ॥ 

যে কুলীন তা সভার কন্তা। গ্রহণ করিল। . 
তাহারা সমাঞ্জ মধ্যে অচল হইল ॥ 

তিন ভাগে বিভক্ত ত্রাঙ্গণ বল্লাল সময় । 
পরে এক নব্য দলের হইল উদয় ॥ 
কষ্ট-শ্রোত্রিয়ের কন্তা। কুলীন বিবাহ করিয়া । 
সমাজের মধ্যে রহে অচল হইয়া! ॥ 


কোন কুলীন কষ্ট-শ্রোত্রিয়ে করি কন্ত। দান। 


সমাজের মধ্যে তারা অপাংক্ষেয় হন ॥ 


:কষ্ট-আোতিয়ে কুলীনে নবা-বংশ হৃষ্টি হল। 
স্ত। সভারে বংশজ নাম প্রদান করিল ॥. 


 বংশঙ্জের কত! কুলীন করিলে গ্রহথ। : 


_এঅখব! বলেজে কন্ঠ! কৈলে সক্জদান ॥ 


1 চডুর্বিংশ বিবাস। 


২৮০ 'প্রেষবিলাস। 
রাষী বারে বিপ্র পৃজিয়া বঙ্গাল মহাভাগ | | সমাজে অচল হএ1 পায় বংশজ খ্যাতি। 
কুলীন, গুদ, কষ্ট-শ্রোতরিক্ন কৈল! তিন এঁছে হইল বু বংশজের উৎপত্তি ॥ 
্‌ বিভাগ & | গণাই, হাড়, ব্ঠি, এ তিন বন্যঘচী। 

মর্ধ্যাদানুসারে নাম দিলা সর্ধজনে । হান্ত গা্ঠুলী, আর শকুনি চাটুতি ॥ 
বল্লালী মর্য্যাদা গাঁই ব্রাঙ্মণগণ নে ॥ অসৎ প্রতিগ্রহ আর অযাজ্া যাজন। 

এবে কি কাপ-বংশজের বিবরণ । আর কষ্ট"শ্রোত্রিয় কন্তার পাণি পীড়ন ॥ 
যেরূপে উৎপত্তি হৈল শুনহ কারণ ॥ কষ্ট-শ্রোত্রিয়ে আর করি কন্ত! দান। 
রাচ়ীতে বংশজ, বারেন্দ্রেতে কাপ। সমাজের মধো তার! নাহি স্থান পান ॥ 
ইহার প্রতি শ্রোতাগণ কর কর্ণপাত ॥ এই কার্ধ্য করিয়৷ তার! সমাজে অচল। 
বল্লাল সভায় নব গুগান্বিত কুলীনে গণন। | তার মধ্যে প্রবেশিল কুলীনের দল ॥ 

' অষ্ট গুণান্বিত শুদ্ব-ত্রোতরিযত্ব পান ॥ গণ কন্তা৷ বশিষ্ট করিল গ্রহণ । 

অন্ন গুণান্বিত কষ্ট-শ্রোত্রিয়ে গণন | ঠোঠ কৈল শকুনি-নুতার পাণি-পীড়ন ॥ 


দ্ায়িক, হাড়ের কন্তা। বিবাহ করিল । 
চক্রপাঁণি 'ও কুবের হান্তের কন্তাদ্বয় নিল ॥ 
কুলভূষণ চট্ট নিল ঝিঠুর. নন্দিনী । 

সেই ছয় হৈতে হৈল বংশজ নামের ধ্বনি ॥ 
গড়গড়, পিগ্ললাই, ডিতী বা ডিংসাই। 
মহিস্তা, পীতমুণ্তী, আর ঘণ্টা গাঁঞ্চি ॥ 
দীর্ঘাঙ্গী, পারিহা, কুলভি, পোড়ারি। 

হড়, গুড়, রাইগাই, আর হর কেশরী ॥ 
দীঘলী. চোত্থণ্তী, আর পূর্ব গাগ্রিং। 
এই সতর গাঁঞ্জি কই-শ্রোত্রিক্কে গণাই ॥. 
বংশজেতে সদা করে আদান প্রদান ।, 
তে কারণে তীহারাও বংশজ খ্যাতি পাদ ॥ 
দেবীবর তা৷ সভারে পুন করে কষ্ট-শ্রোতিয় 
যে কুলীন বংশজ ছিল, রহে অপাধক্ধেয় ॥ : 
বংশজগণ রছ কুকার্য্েতে রত। 

কতি অগ্রদানী, কতি বর্ণ ব্রাঙ্মণেতে গত ॥ 
কতি বা করয়ে যাজন পুন পচন।.. .. 
কি ব! দেশীস্তরে করয়ে, গমন ॥ . 


চতুর্ধিংশ বিগ । |. 


ত্র-বজি দেব-পুজি পাঁচকত! করি | কুকুৎসিত মাগ্রোতি অর্থে কাপ করি কগ্গ। 
কষ্ট-শ্রোত্রির় বংশজ নানা দেশে করে বাড়ী ॥ | লোভে কুল নষ্ট হেতু কাপ গালি হয় ॥ 
দেবীবর বংশজের যে কহিল বূপ। কুলীন কষ্ট-শ্রোত্রিয়ে যে সম্ভান হৈল। 
শুন শ্রোতাগণ কহি তাহার শ্থরূপ ॥ কাপ নামে তীহারা ত্বণিত হইল । 
শুদ্ধ সাধ্য শ্রোত্রিয়ে কন্তা দিলে কুলীন কষট-শ্রোত্িয় শুদ্ধ-শ্রোত্রিয় কুলীন। 
বংশজ। | বল্লাল তিন ভাগ কৈল ব্রাহ্মণের গণ ॥ | 
কট শ্রোন্রিয়ে কন্যা দিলে কুলীন বংশজ ॥ | বহুকাল পরে কাপের হইলেক স্ৃষ্টি। 
বংশজের কন্ঠাগ্রাহী কুলীন বংশজ। যেরূপে হইল কহি কাপের শ্রীবৃদ্ধি ॥ 
ংশজে কন্ত। দিলে কুলীন বংশজ ॥ বাণীয়াট' গ্রামবাসী উদয়ন আচাধ্য । 
কুলীনে আদান প্রদান যে কুলীনেরে নাই। | বিরচিল স্তায় কুনুমাঞ্জলি আদি গ্র্থবরধ্য। 
তাহারে বংশজ মধ্যে গণন করাঞ্ি ॥ তার প্রভাবে ভাদড়ের কৌলিস্ত হৈল নাশ। 
ক্ট-শ্রোত্রিয়ের কন্তা-গ্রাহী কুলীন বংশজ পংক্কতি পুরক করি ভাদড়ে করিল! প্রকাশ ॥ 
ও ছিল। | “আদৌ মৈত্রস্তথাভীমোরজ্রঃ সঞ্জামিনিঃ 
দেবীবর এই নিয়ম উঠাইয়! দিল ॥ : সাধুই । 
কষ্ট-শ্রোতিয়ের কন! নিলে মমর্ধ্যাদাহীন। ) লাহিড়ী ভাছুড়ী চৈব ভাদড়ঃ পংক্তি- 
বড় কুলীনে কন্তা। দিলে হয় পুনঃ প্রবীণ ॥ পূরকঃ ॥* 
শুদ্ব-শ্রোঠিয়ে কুলীনে আদান প্রদান উদয়ন কৈল করণ স্থষ্টি, পরিবর্ত পদ্ধতি। 
হইত। | তার পুত্র হৈতে কাপ সমাজের উৎপত্তি ॥ 
তাঁহীতে কুলীনের কুল নাহি ষাইত ॥ শুদ্-শ্রোত্রিয়ে কুলীন যদি আদান প্রদান 
দেবীবর এই নিম রহিত করিল। হৈত। 
দেবীবরের মত এবে চলিতে লাগিল ॥ তবু কুলীনের কুলের হানি না৷ জন্মিত। 
ংশজ বিবরণ শ্রোতা করিল ল উরস এই মতের কৈল তি রা 
রাজ ৮ টা এ । | বৃতন মতের তিহো৷ করিল সংস্থান ॥ 
অট্ট গুণাধিত শুদ্ধ শ্রোতরিয়ে গণিত ॥ কুগীনে কুলীদে হবে আদান প্রদান ।  .. 
অশ্ন গুণীদ্থিত কষ্ট শ্রোত্রিয়ে গণন। কুলীনগণ আর শ্রোন্রিয়ে কন্ঠা না করিবে 
কুলীন শুদ্ধ শ্রোভ্রিয়ের ত্যজ্য সর্বক্ষণ ॥ . দান? 
ক্ষোন কুলগীন কষ্ট শ্রোজিয়ের কন্ঠা| গ্রহণ "| কুলীন কুলীনের আর শুদ্ব-শ্রোত্রিয়ের 
|] ॥ | কন্ঠ 
কাঁপ বলিকন। ভরে সতে গালি দিল । | বিবাহ করিয়া কুল করিবে ধন্কা! ॥ 


(১৮ক) 


প্রেধ-বিলীস | 


২৮১ 


২ 
ক 
চা 


অতি কঠিন আর এক নিয়ম করিল প্রবপ ॥ 


কাপ সহ শয়ন ভোজনাদি সঙ্গ । 

করিলে কুলীনের কুল হবে ভঙ্গ ॥ 

উদয়ন এই নিয়ম করিল প্রচার | - 

পরিবর্ত করণার্থ আগে করিব বিস্তার ॥ 
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা! এক মন। 

তানের কুল নাশ কহি কাপের ব্বিরণ ॥ 

_ উদরল,আদার্ধ্য তাতুড়ীর ছুই পত্রী হয়। 

বৃদ্ধ! হইয়্াও জ্যেষ্ঠ! বিলাপিনী রয় ॥ 

উদ্বি।বোলে প্রিয়ে একী ব্যবহার | 

রুহ হইয়াও বিলান'ন! গেজ তোমার 


5 


২৮২ প্রেষ-হিলাস। [ চতু্বিংগ বিধান 
_ কুলীড়র কুলীনে করণ 'হয়। মাথার খোপার পুষ্প, দেখি গলে পুম্পঙ্গালা .. 
পরিবর্্ পদ্ধতিও কুলীনে রয় ॥ তোর ব্যবহারে মোর বড় হয় জালা ॥ 
রুন্তাভাবে কুশমরী গড়িবে কন্তা। ৷ জ্যেষ্টা পত্বী বোলে নাথ তুষি যতদিন । 
সম্প্রদান করি কুল করিবে ধন্তা ॥ রহিবে জীবিত না হবে বিলাস ক্ষীণ ॥ 
কুলীন বরের কপালে শ্রোজ্রিয়ের ফোটা উদয়ন বোলে কনিষ্ঠা পত্ী বড়ই স্ুখীরা 
দান। | ইষ্টদেব আরাধনায় সদা মাতোয়ারা ॥ 
ইহাই তাহাদের করণ স্থান ॥ তার বিলালিত৷ একেবারে কিছু নাই। 
শোত্রিয় কুলীনে কন্ঠা করিবে অর্পণ । তীর মত তোরে যেন দেখিবারে পাই ॥ 
তাহাতে আোত্রিয়ের সন্মান বর্ধন ॥ অন্যথা করিলে তোমায় অবস্ঠ বর্জিব। 
কাপে কাপে দায়ের করণ। অদ্যাবধি শ্রিয়ে তুমি সাবধান হব ॥ 
তাহাতে কাপ সম্মানী হন ॥ কিছুদিন পরে দেখে উদয়ন আচার্য । 
কুলীন শ্রোত্রিয়ে কন্তা করিলে অর্পণ । ৷ জ্ঞোষ্ঠা পত্বী সেইরূপ বিলাসিনী বর্ষা ॥ 
কুল যারে হবে তিহো! শ্রোত্রিয়ে গণন ॥ খোপায় চাপার মাঁল। অতি মনোহর । 
কুলীন ধদদি কাপের সহিত করয়ে করণ। | গলে শোভে বেল বকুল গুঞ্জরে ভ্রষর ॥ 
কুল যাবে হবে তিহো৷ কাপেতে গণন ॥ উদয়ন আচার্ধ্য ক্রোধে বোলে পাপীয়সী। 
কুলীন যদি কাপে কন্তা করে সম্প্রদান। বিলাস না গেল তোর হঞা ব্ীয়সী ॥ 
অথবা কাপের কন্ঠ! করয়ে গ্রহণ ॥ এত বলি জোট পত্রীরে ত্যাগ কৈল। 
কুল যাবে কাঁপ হবে সমাজে অচল। তার ছয় পুত্র তার সঙ্গেতে রহিল ॥ 


ভূপতি, ভবানীপতি আদি পুত্রগণে । 
মাতারে ত্যাগিতে সদা বোলে উদ্নয়নে ॥ 
পুর্রগণ বোলে পিতা ইহা না পারিব। 
মাতারে লইয়! মোর! দেশীস্তরা হব ॥ 
ক্রোধে উদয়ন বোলে অরে পু্রগণ 
পিভৃবাক্য অনায়াসে করিলি লঙ্ঘন ॥ 

এই কুকার্্যে তোর! কাপে হইলি গণ্য। 
কুল গেল তো! সবার হইলি অধন্য ॥ 

শুনি পুত্রগণ পড়ে পিতার চরণে। 
অনুগ্রহ করি পিত৷ বণিল বচনে ॥ 
অন্যারধি তে! সভার কৌলান্তাবসান। 
করণ বিধি তে স্ভারে কক্গিসু প্রধান'॥ 


চতুর্কিংশ বিলাস । ] 


কুলীন সদাঁজ তার সঙ্গে নাহি খায় । 

মনে মনে ভাদড় করে হায় হায় ॥ 
নিরুপায় হঞ। ভাদড় যায় উদয়ন কাছে। 
ভাদড়,পংক্তিপূরক হৈল কুলীন সমাজে |] 
ভাদড় লঞ উদয়ন পংক্তি-ভোজন কৈল। 
ভাদড়পংক্তিপুরক আখ্য। তাহাতেই হৈল ॥ 
মমাজে চল হৈল ভাদড়, উদয়ন ক্ূপায়। 
কুল মর্ধ্যাদ। গেল আর ফিরিয়! না পায় ॥ 
উদয়ন আচার্য ভাহুড়ী মহাশয় । 
কুলীনের দোধ গুখ বিচার করয় ॥ 

দোষ গুণ দেখি দম থাক কারি পরে। 
আট ভাগে কুলীনগণপেরে বিভীগ করে ॥ 
উদয়নের কমিষ্ঠ1 পরী বড়ই লুশীলা । 
পণ্ডপতি নামে পরত শ্রসবিল! ॥ 


প্রেম-বিলাদ। ২৮৩ 


( কুলীন তোমাদের সংসর্গ করিবে। পিতৃব্যের ছৈই মেই কুলীন প্রধান । 
তাহারাও কাপ মধ্যে গণ্য হঞ। যাবে ॥ পিতৃ-তুলা বিদা! তার বড় বুদ্ধিমান ॥ 
| পিতার নিগরহ দেখিয় পুঅগণ। তূপতি আদি জ্যে্ঠাপত্রীর পুত্রগণ.। 

শ্বতস্্র হইয়। কৈল দলের বন্ধন ॥ কাপ হুঞা। কুলীন সমাঞ্গে অপাংক্তেক হন ॥ 
আপনাকে কুলীন তাবি করণ আরস্ভিল। | পশুপতির পুর ঘগাই পঙ্ডিত বড় হয়। 
অনেক কুলীন আসি তাহাতে মিলিল | আঘাতে কাপ অবদাদে কৈল আট পটার 
আনন্দ ভাদ্‌ড় ছিল তার মধ্যে শ্রে্ঠ। নির্ণর়। 
সেই অবধি ভাদড়ের কুল হৈল নষ্ট ॥ সমাজ বিরুদ্ধ আর ধর্ম বিরুদ্ধ কাজে। 
আনন উদয়ন পুত্রের হইল সহায় । না করিলেও সন্দেহ ধার প্রতি বাজে ॥ 
তাহাতেই ভাদড়ের কুল-মরধ্যাদ! যায় ॥ সেই সমাজের স্বানে দণ্ডনীয় হয় । 

কাপ সঙ্গে একত্র শয়ন ভোজন। সেই দণ্ড আঘাত অবসাদ কুলজ্ঞে.কয় ॥ . 
সেই অপরাধে ভাদড় নিফুল হন ॥ গুরুদ আঘাত লঘু অবমাদ। 

অন্য ধে যে কুলীন সেই সঙ্গে ছিল। অবসাদে কুলীনের মীত্র নিন্দাবাদ ॥ 
তাদড়ের মত সব নিছুল হইল ॥ আঘাতে কুলের হানি কাপ মধ্যে গণ্য । 
ভাহীরা সকলে মিলি করণ করিল। কাপ সংসর্গে অনেক কুলীন হইল অমান্ত ॥ 
কাপ মধ্যে সকলেই গণ্য হঞ্। গেল ॥ এইরূপে কিছুকাল অতীত ক্রমে হয় 


ধেয়ী বাগছাী, মধু মৈত্রের হইল উদয় ॥ 
মধু মৈত্রের প্রথম পীর পুত্র যত ছিল। 
পিতৃ-শাপে তাহার! কাপ হুইয়! গেল॥ 


তাহার! করিল বহু কুলীনের কুল নাশ। 


কৈল কংস নারায়ণ কাপের মান প্রকাশ ॥ 

শ্ীকষ্ণচৈতন্তের যবে হৈল আবির্ভাব । 

সে সময়ে রাজ! কংসনারায়ণের প্রাব ॥ 
এ সব বৃত্তান্ত এবে গুন শ্রোতাগণ। 

মৈছে কাপগণের হৈল উন্নতি লাধন ॥ 


এ্রাঙ্মণবাল! গ্রামবানী গুকদেব আঁচীর্যা | 
শাস্তিপুরে বাস করে লেই “বিশ্রী ধরধ্য ॥ 


' শাস্তিপুরে তার পিতৃ-শ্রাঙ বড় ভোজ 


* দিজ। টু 
নানাস্থানের কুলীন আজোতরি তথি "আপিল ॥ 


২৮৪ | গ্রেফংবিলাস। | চতুর্কিংশ বিলাদ 
শান্তিপুরবাসী নন্পসিংহ নাঁড়িয়াল। নৌকায় চড়িয়। মাঝ গ্রামে চলি গেল। 
জেই ভোজে বিলম্বে আসি. উপস্থিত হৈল ॥ | যথি মধু মৈত্রের বনতি আছিল ॥ 

* ব্রাহ্মণের নিয়ম আছে নিমস্ত্রিতগণ | মধু মৈত্র প্রাতঃসন্ধ্যা তর্পণেতে আছে 
সকলে আগত ছৈলে করয়ে ভোজন ॥ | ক্রতগতি নরসিংহ গেল তার কাছে ॥ 
কিন্ত সেই দিনে ঘটন! ছৈল বিপরীত । নরসিংহ বোলে মৈত্র শুন এক কথা। 
ভোঁজনে বসিলা সভে হঞ্া1! একত্রিত ॥ বিপদে পড়েছি বড় তুমি হও ত্রাত। ॥ 


নরসিংহ নাড়িয়ালের অপেক্ষ ন। কৈল!। 
আলিয়া! নরসিংহ নাড়'লী কারণ 
জিজ্ঞাসিল! ॥ 

সভে বোলে বড় ঘরে নাহি কনা দান । 
তে কারণে ভোষারে করি হেয় জ্ঞান ॥ 
মধু মৈত্রে যদি কন্তা সমর্পিতে পার। 
আমর! মিলিয়। পুজা করিব তোমার ॥ 
নরসিংহ নাড়িয়াল পাঁঞা অপমান। 
শী করি নিজ স্থানে করিল! পয়ান॥ 
দরিপ্র বিগ্র সেই নৃসিংহ পঙ্ডিত। 
বড় ঘরে কন্। দান সর্বদা চিস্তিত ॥ 
বড় ঘরে কন্তা৷ দিতে অর্থের প্রয়োজন । 
কৈছে মোর এই কার্ধ্য হইবে সাধন ॥ 
দৈবে প্রীহট্ট হৈতে শ্রীগণেশ রাজা? 
নরসিংছ নাড়িয়ালে করিলেক পুজা ॥ 
রাজার সঙ্গে হইল কথোপকথন। 
নৃমিংহছের মনোভাব রাজ! করিল গ্রহণ ॥ 
রাজা বোলে মক্রিত্ব-পদ গ্রহণ কর তুমি। 
বিবাহের ব্যয় যত সব দিব আমি ॥ 
নয়সিংহ মজিত্তব-পদ গ্রহণ করিল। 

' বিবাছের বায় যতপ্লুব রাজ। ধিল ॥ 
ধমরর.পাইয়। নরসিংহ মহামতি। 

. জীপুজ কৃভাঘর লই সংহতি ॥ 


ব্রাহ্মণের জাতি রক্ষা কর মভাশয়। 
নহিলে তাজিব প্রাণ করিলু নিশ্চয় ॥ 
মৈত্র বোলে মহাশয় যদি সাধ্য হয়। 
তব উপকার আমি করিব নিশ্চয় ॥ 
নরসিংহ বোলে মৈত্র তুমি মহামতি । 
মোর সঙ্গে চল মোর নৌক! আছে যতি ॥ 
এত বোলি মধু মৈত্রে নৌকায় লঞ্া গেল। 
রূপবতী ছুই কন্ত! নিকটে আনিল ॥ 
এই কন্তাদ্বয়ের পাণি করহ গ্রহণ । 
এই ধনরত্ব যৌতুক করিল অর্পণ ॥3 
মৈত্র বলে বড় ঘরে কন্ঠ! দান.নাই। 
তোমার কন্তার পাণি গ্রহণ করিতে ডরাই ॥ 
নরসিংহ বোলে যদি কন্া নাহি লঙ। 

ংশে মরিব তুমি ব্রহ্মঘাতী হুঙ ॥ 
সবংশে নদীর গর্তে ত্জিব জীবন। 
নিশ্চয় জানিহ মৈত্র মোর এই পণ ॥ 
নরসিংহের বাক্য মৈত্র যখন গুনিল। 
মন্তকের মধ্যে যেন বজ্রাধাত হেল ॥ 
্রহ্ম-বধ স্ত্রী-বধ একী বিষম দায়) 
দেখি মধু মৈত্র বড় করে হায় হায় ॥ ..: 
বিভ! কৈলে নিন্দা হবে কুলীন সমাজে ।,.. 
না করিলে মহাপাতক আনাতেই বালে :-. 
পাতক হুইতে বিবাহ দোষ নয়। 


£ যন্তব তন্তব বিভা করিব নিশ্চয় | . 


চতুর্ষিংশ নিলাস। ] | 


এত চিন্তি নরসিংহে আশ্বস্ত করিঘ!। 
দিন দেখি ছুই কন্ার পাঁণিগ্রহণ কৈল! ॥ 
ইহ! দেখি মধু মৈত্রের পূর্ব পুত্রগণ। / 
পিতারে করিগ সমাজ হইতে বর্জন ॥ 4 
মধু মৈত্র ধেযী বাগছীর শরণাগত হৈল। 
তিহো! প্রথম তাহারে উপেক্ষ। করিল ॥ 
উপেক্ষার কারণ এবে শুন শ্রোতাগণ। 
প্রকাশ করিয়। তাহা করিয়ে বর্ণন ॥ 

মধু মৈত্র ধেরী বাগ্ছী বড় ছুই কুলীন। 
কোন কারণে বিবাদ হুইল প্রবীণ ॥ 

মধু শালক, ধের়ী ভম্মীপতি হয়। 

ধেয়ীর এক নিমন্ত্রণে মধু নাহি খায় ॥ 
ধেয়ী বোলে শুন মধু আমার এই পণ। 
তোমারে পাস্থাভাত করাব ভক্ষণ ॥ 

সেই সময় ধেয়ীর ক্ষমতা ছিল ভারী। 
কুলীন সমাজ গ্রায় ছিল আজ্ঞাকারী ॥ 
কতক কুলীন মধু মৈত্রের পক্ষে ছিল। 
নাড়,লী কন! বিবাহে তারা রুষ্ট হেল ॥ 
মধুর পুত্রগণ সেই সব ব্রাহ্মণ নিয় । 
ধেয়ীর পক্ষ অবলম্বন করিলেন গিয়া ॥ 
সব ব্রাঙ্গণ-গণ মধু মৈত্রেরে ছাঁড়িল। 
সমাজচ্যুত মধু মৈ্ন এক ঘরিয়। হেল ॥ 
মধু, ধেয়ী বাগছীরে লিখে পত্র । 
সমাজের মধ্যে আমি অচল সর্বত্র ॥ 

তুমি মোর্‌ মান রক্ষ! কর মহাশয় । 
তোমার শরণাগত জানিহ নিশ্চয় ॥ : 
পত্রেতে মধুর কোন ফল না জন্মিল। 
ধেয়ীর বাড়ী প্রি! মধু আহার করিল ॥. 
সেই সময়ে ধেয়ী বাগছা স্থানাস্তরে ছিল। 
ভন্বীরে কছি মধু বাড়ী চলি গেল ॥ 


প্রেম-বিলাস। 


২৮৫ 


ক্রমে ক্রমে কিছুদিন হইলেক গত। 
মধুর পিতৃ-শ্রান্ধ দিন হইল উপস্থিত ॥ 
মধু মৈত্র ধেয়ী বাগছীকে নিমন্ত্রণ করিতে 
ধেয়ীর বাড়ীতে গিয়৷ হৈল উপনীতে ॥ 
মধু বোলে বাগছা নিমন্ত্রণ করহ গ্রহণ । 
পৌরোহিত্য করিবে শ্রান্ধে মোর নিবেদন 
যদি তুমি বাক্য মোর গ্রান্থ ন৷ করিব। 
শ্রাদ্ধ না করিব আমি পরাণ ত্যজিব ॥ 
সে সময়ে ধেয়ী বাগছীর ক্ষমতা ছিল ভারি 
কুলীন সমাজ তার ছিল আজ্ঞাকারী ॥ 
ধেয়ী বাগছীর পত্রী আমি বোলয়ে তখন । 
পিতৃ-শ্রাদ্ধ করাইয়! ভ্রাতার রক্ষা কর মান 
বহক্ষণ চিন্তি ধেয়ী বাগছী মহাশয়। 
মধু মৈত্রে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করয় ॥ 
ধেয়ী বাগছী প্রধান প্রধান কুলীন 
শ্রোত্রিয় লঞা 
মধুর পিতৃ-শ্রান্ধে গেল নিমন্ত্রিত হঞ৷ ॥ 
মধু মৈত্রের পুত্রগণ বাড়ীতে বেড় দিয়! |: 
অবস্থিতি করিতেছে স্বতন্ত্র হইয়! ॥ .* 
ধেয়ী বাগছী গণ্য মান্ত সর্বশেষ্ঠ হন । 
মধু মৈত্রের পুত্রগণে কৈলা! আনয়ন ॥ 
পিতার অনুগত হৈতে কৈল! অনুরোধ । 
না গুনিল বাগছীর কথ বাগছী কৈল 
ক্রোধ ॥ 
কুলীনাদি যত ব্রাহ্মণ ছিলা উপস্থিত। 
সভে বোলে মধুর পুত্রগণ হৈল পতিত ॥ “ 
পিতার সনে বিরোধ করি বুকার্যা করিল | 
' কাপ কর! কার্যে ভার কাপ হঞ| গেল ॥ 
আনাই অর্ছনাদি পূর্ব্ব পন্ধীর পুজগণ। 
তাজ্য পুত্র হঞ্া কাপে হই গণন ॥ 


৯৮৬ 


$লভীন হৈল তার! নিজ কর্ম দৌষে। 
অপাংক্রেয় হা উন্নত হইলেক পেষে॥ 
মধু মৈতের শেষ পত্ধীর পু নাড়,লী 
দৌহিত্র। 
মৈত্র বংশে হইলেন পরম পবিভ্র ॥ 
রক্ষ, ম্সানন্দ, নন্দাদি পুত্রগণ। 
নাড়,লী দৌহিত্র তারা কুলীন প্রধান ॥ 
কাপগণ অপাংক্তেয় অম্পৃস্ত হইল। 
তার সংসর্গ কুলীন শ্রোত্রিযন কেহ ন। 
করিল ॥ 

সত কাপগণ তবে যুকুতি করিল! । 

নান! উপায়ে ফুলীনের কুল নাশিতে 

লাগিল। ॥ 

ধেস্ী বাগছী, মধু মৈত্রের আর্শন হৈল। 
সমাজের আট! আটি ক্রমশঃ বাড়িল ॥ 
সমাজের বাধ! বাধি কৈল সর্বনাশ । 

সহজ উপায়ে কুলীনের কুল হৈল নাশ ॥ 
কাপের অন্ন খাইয়। কাহারে! কূল যায়। 
কাপের ঘাটে ন্লান করিয়া করে! কুল য় ॥ 
কাপের জল ছিটা কারে! কুল হয় হীন। 
কাপ ম্পর্শ করি কারে কুল হয় ক্ষীণ ॥ 
সৎ শ্রোত্রির় কাপে কন্ঠ। দিতে নাহি চায়। 
তে কারণেও কাপের দৌরাস্ম্য বাড়ী যায় ॥ 
তাহেরপুকের অনীদার রাজ। কংস-নারায়ণ | 
তন্ধ,শ্রোত্িয় বংস্ট নায়ক আ্ত্রিয় হন ॥ 
কুলীজংকুলজ্ঞগণ তার কাচ্ছে গেল। 
_ সহজ উপায়ে কুল নাশ কহিতে লাগিল ॥ 

পরকলীন শ্রোত্রিয় আর কুলজগণ। 

পরামর্শ কক্গিউপায় কৈল নিরূপণ ॥ 


| প্রেম-বিলাস। 


[ চতুর্ষিংশ বিলাদ। 


কাপের কন্তা গ্রহণ কৈলে কাপে কন্ত! 
দিলে। 
কুলীনের কুল ভঙ্গ, নিয়ম হইলে ॥ 
কুল ক্রিয়ায় করণ কুলীনের প্রধান অঙ্গ। 
কাপের সহিত-করণ কৈলে কুলীনের 
কুল ভব ॥ 
শ্রোত্রিয় স্পর্শরমণি হয় গঙ্গা সম। 
কাপে বিয়! দিয়। তারা থাকিবে সর্বোত্তম ॥ 
শ্রোত্রিয়গণ কাপে ফুলীনে কন্ত। দিবে। 
কুলীনের পরে কাপ আসন পাইবে ॥ 
কাপের সহিভ একক্র শয়ন ভোজন। 
করিলে কৌলীন্ত নাশ ন! হবে কখন ॥ 
তাহেরপুরের রাজ! কংস-নারায়ণ। 
ছুই কন্তা কাপে করিল! অর্পন ॥ 
প্রথম কন্ঠ] বঙ্গ সান্ন্যালের পুরে দিল। 
দ্বিতীয় কন্তা ডাওর মাঝি সান্্যালের পুত্রে 
সমর্পিল। 
এই ছুই বিভায় কাপ কুলীনের একত্র 
ভোজন 
এঁছে কাপগণের হৈল উন্নতি সাধন ॥ 
মুখাকর্ত। কুলীন, গৌণকর্থা কাপ। 


“রাজার চেষ্টায় কাপ কুলীনের গেল 


বিসম্বাদ ॥ 

কষ্ট শ্রোত্রিয়ের কন্ঠ! করিলে গ্রহণ । 
কৌলীন্ত নাশ না হবে, হবে নিন্দার 

্‌ ভাঙ্গন ॥ 
প্রসিদ্ধ কূলীনে পুনঃ করি কম্ত। দান । 
পূর্ব পাইবেন কুলের সম্মান ॥ ' 
উদয়ন ভাছুড়ীর কিছু নিয়ম কির লঙ্ঘম ! 
নূতন নিয়ম করিলেন-রাজা ক্বংসায়ারণ [... 


চড়ুরিধিশ-কিগার । ] ক্রেদবলাস । ২৪ 
এই নিয়মে চলে যত বারেন্র ব্রাঙ্গণ.। ভবানীঞুর, বেণী, আর আলে খান্দি 
অদ্যাবধি নিয়ষ, না লঙ্জে কোনজন ॥ _জোনাপী পী, আর পটী কুতুব খানি ॥ 

করণ বিবরণে নিয়ঘ করিব বিস্তর । বারেন্জ কুলীনগণ আট পটীতে-রঙ। 


শ্রোতাগণ এই কথ জ্কানিবা নির্ধার ॥ 


গুন শুন শ্রোভাগণ হঞা। এক মন। 

মেল, পীর নাম এবে করিয়ে কীর্তন ॥ 
রা়ীর যেল, আর বারেন্ত্রের পটী। 
দোষ অনুসারে হয় কুলের পরিপাটী ॥ 
রাড়ীর ছয়ত্রিশ মেল করিয়ে বর্ণন। 
কুলিয়া, বল্লভ, খড় হন ॥ 
সর্বানন্দী, সুরাই, আর পঙ্ডিত রত্রী। 
বাঙ্জাল পাঁসমেল, আর বিজয় পঞ্ডিতি ॥ 
গোপাল ঘটকী মেল, আর বিদ্যাধরী। 
ছয়া নর়েন্্রী, আর আচার্য্য শেখরী ॥ 
চাদাই, মাধাই মেল, আর পারিহালী। 

শ্রীরভত্ি ফেল হরি মজুমদসন্ধী ॥ 
 ক্কাকুৎস্থী মেল, আর মালাধর খানি। 
জ্রীবর্ধিনী মেল, আর মেল প্রমোদিনী ॥ 
শুভরাজ খানি মেল, দশরথ ঘটকী । 
নড়িয়া মেল, রায় মেল, ডৈরব ঘটকী ॥ 
__ দোহাটা, ছরী মেল, আর ধরাধরী। 
চট্টরাঘবী, আচন্কিতা, আর হয় বালী ॥ 
শুদ্ধ সর্বযানন্দী মেল, রাখব ঘোষালী । 
সদানন্দ খানি আর চন্দ্রশেখরী ॥ 
চন্্রশেখরীর আর নাম হয় চস্ত্রপতি। 
রাহী কুলীন-গণের এই ছয়ত্রিশ মেলে 

স্থিতি 

বায়েন্দরের গটী এবে করিয়ে বর্ণন। 
নিরাধিল, ভূষণা। রোহিল! হন ॥ 


পরেনি 


ওহে শ্রোতাগণ দিল পটীর পরিচয় ॥ 
ওহে শ্োতাগণ তোমরা ভে মহাস্তাগ 
প্রসঙ্গ পাঞা কৈল রাট়ী বারেঙ্জ বিভাগ.॥ 
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞ্া একমন । 
রাট়ীর পরিবর্থ কহি বারেন্দ্রের করণ ॥ 
চাটুতি, পুতিতুণ্ড, ঘোষাল, বন্যঘটা। 
কাঞ্জিলাল, গাঙ্গুলী, নন্দলাল মুখুটী ॥ 
কুনকুলে কুকাধ্য বত আছিল। 
তা সবারে দেবীবর নিষ্কুল করিল ॥ 
অসংপ্রতিগ্রহ আর অধাঁজ্য যাজন। 
আর কষ্ট, শোত্রিয় কন্তার পাঁপিপীড়ন ॥ 
ংশজেতে সদা ছিল আদান প্রদান। 
এই সব কারণে কুন্দের কুলীনত্ব যান ॥ “ 
দেবীর সভায় কুন্দের কৌনীন্ত মর্ধ্যদা! ধায় । 
সাত ঘরের কুল রহে দেবীর সভায় ॥ 
কুলীনের দোষ সব করিয়া! সংগ্রহ । 
দোষ দেখি মর্যাদা দিল করিয়া আগ্রহ ॥ 
দোষের মিলন মেলে সম থাক করিল। 
দৌষান্গুসারে ছদত্রিশ মোল কুলীন বিভাগ 
কৈল॥ 
সাঙ্খ্যমতে প্রকৃতি ছৈতে জগতের স্থষটি। 
মুখুটী হইতে তৈছে মেলের উৎপত্তি || 


যোগেশ্বর মুখুটী মেলের মূল প্রকৃতি হয়। 
দেবীবর তারে দিয়া মেল স্থষ্টি করয় ॥ 


দেবীর কৌশলে যত মুখুটীর গণ। 


দোষ গুণের বোঝা করিল গ্রহণ ॥ 


প্রেধ-বিলাস। 


০৪৪ [ উতুর্ধিংশ বিলাস 
দোষ করি, দোষ গুণের আধার মুখুটী প্রকৃতি ছাড়িয়া কেবল পাণ্টখীগণ। 
হইল। | পরিবর্তে পরম্পর কৈলে আদান প্রদগান ॥ 
দেবীবর মুখুটীরে প্রক্কৃতি কহিল॥ তাহাতে কুলীনের কুল মর্যাদা যাবে। 
চাটুতি, পুতিতুণ্ড আর ঘোবাল।। বংশজের মধ্যে তারা গণিত হুইবে ॥ 
বন্দঘটী, আর গান্ুদ্দী কাঞ্জিলাল ॥ আদান প্রদান যে কুলীনের না থাকিবে। 
পরে ভার! দোষ গুণের তার গ্রহণ কৈল। | তারাও বংশজ মধ্যে গণিত হইবে ॥ 
দোষ গুণের আধেয় তাহারা হইল । কুলীন বংশজে কিন্বা শ্রোত্রিয়ে কন্ঠ! দিলে । 
ুখুটীর দোষ গুণে তার! দোষ গুণের কুলীন বংশজ হবে আর বংশজের কন্ঠা 
ভাগী। নিলে ॥ 
এ কারণে দেবীবর ভা সবারে কহে পাল্টা ॥ | সাত পুরুষ পধ্যস্ত বংশজের অল্প মান রয়। 
যাহাতে উৎপত্তি দোষের সে প্রক্কৃতি হয়। | তারপর বংশজ অতি হেয় হয় ॥ 
সেই দোষ যারে আশ্রয় করে তারে পাণ্টী | বংশজ উচ্ছিষ্ট হাড়ী কুলীনের ত্যাজা। 
কর।॥ | কুকার্ষ্যে লিপ্ত বহু ছাড়িয়া সংকাধ্য ॥ 
রাম দোষ করে বলি রাম প্রকৃতি হয়। সৎ শ্রোত্রিয় বংশজে কন্তা দিতে নাহি চায়: 
রাষ্‌ সংশ্রবে শাম দোষী, শ্তামে পাণ্টী কয় ॥ | দিলেও শ্রোত্রিয়ের মর্ধ্যাদা না! যায় ॥ 
পাঁণ্টী প্রক্কৃতিতে হবে আদান প্রদান। শোত্রিয় কুলীনের আর বংশজের কন্ঠা। 
দেবীবর এই নিয়মের করিল! বিধান ॥ বিবাহ্ন করিতে পারে আর শ্রোত্রিয়ের 
প্রকৃতিগণ পাণ্টী ছত্ব ঘরের কন্ঠা। নিবে। কন্ত! ॥ 
পাণ্টাগণ প্রকৃতির কন্তা গ্রহণ করিবে। শ্রোত্রিয় পবিত্র অতি হয় গঙ্গাজল। 
কুলীন কণ্তার গর্তজাত কুলীন কন্তাগণ। ংশজ পবিত্র করিতে ধরে মহাবল | 


তাহাদের বিবাহ আর না হবে কখন ॥ 
এই নিয়মে কুলীনে কুল মর্যাদা! রয়। 
অন্তথা করিলে পাণ্টী প্রতি ভঙ্গ হয় ॥ 
পাণ্টী প্রকৃতি ভঙ্গ হৈলে কুল নাহি থাকে। 
কুলাচার্ধয-গণ ভারে বংশজ বলি ডাকে ॥ 
কেবল আদানে কিনব! কেবল প্রদানে । 
ফুলীনত্থ না থাকিবে দেবীবর ভনে ॥ 
পরিবর্ত নিয়মে আদান প্রদান হবে। 
অন্যথা! করিলে কূল মর্ধ্যাদ1 যাবে 


শ্রোত্রিয়ে কন্তা দিয়া অনেক বংশঙ। 
দেবীর কৃপায় শ্রোত্রিয় হৈল সব ॥ 

নাধার বাড়,রী বংশজ আছিল। 

তাহারা মাষচটক্‌ শ্রোত্রিয় হৈল ॥ 
সুন্দরামল্ল বাড়রী বংশজ আছিল। 

তার মধ্যে কতক বটব্যাল শোত্রিয় হৈল॥ 
অনেক বংশজ শ্রোত্রিয়ে কন্ঠা দিয়া । 
সমাজে উঠিতে চায় শ্রৌত্রিয় হইয়া ॥ 
তাহাতে সমাজে বড় গোলযোগ হৈল। 


র দেবীবর এই নিষদ রহিত করিল মি 


চতুব্বিংশ বিলাঁস। ] প্রেম-বিলাস | ১৮৯ 


অসৎ প্রতিগ্রহ আর অাঁজ্য যাঁজন। জামাতার পিসী, ভশ্ী, সম্ভব না হইলে । 

বংশজের মধ্যে ইহ! বনু প্রচলন ॥ অন্য পক্ষের কন্তা, শ্বশুর হ্যালায় নিলে ॥ 

বহু বংশজ নানা দেশে করির! গমন । ইহাও মুখ্য-পরিবর্তে গণ্য হয়। 

যাজন পুজন আর করম পচন ॥ গৌণ-পরিবর্ত শুন আোতা মহাঁশর ॥ 

শুদ্র বজি, দেবপুজি, পাঁচকতা করি। জামাতা পিসী, ভগ্মী, অন্যপক্ষের কন্ঠ | 

নানা দেশে বংশজগণ করিলেন বাড়ী ॥ না থাকিলে, খুড়তাভ জ্যোষ্ঠভাতের কন্তা। ॥ 

দেবীর তাড়িত কষ্ট-শোন্রিয়, আর বনু শ্বশুর ব! গ্তালায বিবাহ করিলে। 
বংশজের গণ। | গৌণ-পরিবর্ত তাহ! কুলাচার্ধয বলে ॥ 

নান! দেশে করে গিয়া শুদ্রাদি যাজন ॥ ইহাঁও যদি কভু সম্ভব না হয়। 

দেব-পুজী করে, আর করে পাচকতা। | তবে সেই কুলীনের কুল যাঁয় ক্ষয়। 

এঁছে বংশজের ছৈল অতীব হীনতা ॥ বংশজের মধ্যে তিহে গণ্য হয়। 

অনেক বংশজ শিল্প-কার্ধো মন দিল। শ্রোতাগণ এই কথা জানিবা নিশ্চয় ॥ 

গোয়াল,কুমার,যুগী,তাতীর পেস। আরপ্তিল॥ | জামা তাও, শ্বশুরের ভগ্গী, তার খুড়তাত 

কষ্টশ্রোত্বির আর বংণজের গণ । ভগ্মী। 

তার মধ্যে বু হৈল বর্ণের ব্রাগ্ষণ ॥ শ্বশুরের পিন, তার জ্যে্ঠতাত ভগ্মী ॥ 

বল্লাল সময়ে বহু অগ্রদানী হৈল। আর শ্তানকের খুড়তাত জ্যেষ্ঠতাঁতের 

পরেও বহু বংশজ তাহাতে মিলিল ॥ কন্ঠ 


ব্রাহ্মণ সমাজে তার! নিন্দার ভাজন। 
পরিবর্ত মর্যাদা শুন শ্রোতাগণ ॥ 

পরিবর্ত অর্থ বদল, কহি তার বিশেষ । 
করহ শ্রোতাঁগণ তাহে মন-নিবেশ | 
একের ভদ্মী অন্ঠের কন্ঠ! পরম্পর নিলে । 
ইহাকে পরিবর্ত কহয়ে সকলে ॥ 
রামের ভ্ী শ্তাম করিল গ্রহণ। 
শ্যামের অন্তপক্ষের কন্া রাম যদি লন ॥ 
তাহাফেই কয় পরিবর্ত বীতি। 
বিশেষ করিয়া কহি তাহার পদ্ধতি ॥ 


বিবাহ করিতে পারের শ্তালকের কন্তা ॥ 
ইহাও পরিবর্ত মধ্যে গণ্য হয়। 

এবে পরিবর্তের শুন সম্বন্ধ নিয় ॥ 

পরম্পর জামাতা, শ্বশুর,পরম্পর ভগ্মীপতি। 
কেহ বা শ্বশুর হয়, কেহ ভশ্মীপতি ॥ 

কেহ বাঁ জামাতা, কেহ পিসীর পতি । 
রাটী-শ্রেণীর এই পরিবর্ত রীতি । 

পিসী, ভগ্মী, কন্তার যদি সম্ভব ন1 হয়। 
পরিবর্তের অভাবে কুলীনের কুল ক্ষয় ॥ 
পরিবর্ভ না হইলে কুল নাহি থাকে । 


াহাারনাআারতোাতািস্্স্পসতাস্তিরোিকসস্প্রা রাস্তার 2 


জাঁমাতাঁর পিসী ভগ্গী, শ্বশুর বা শ্তালায়। | পরিবর্তহীন কুলীনে বংশজ বলি ডাকে । 
বিবাহ করিলে মুখ্য পরিবর্ত হয়।॥ পাল্টা গ্রককৃতিতে পরিবর্ত হয়। 
(১৯) পাল্টা প্রকৃতি ভি কুল নাহি রয়। 


থয 
3 


হি প্রেমাবপাপ। [ চতুর্ষিংশ বিলাস । 
সমান কুলভাব, আঁর সমান দান গ্রহণ । | পুত্র, পৌত্র, ভ্রাহপুব্ধ কুল-কর্তার এই 
সমান উভস্স বংশ, সপর্ষ্যায় তার নান ॥ ূ বরে। . 
সমান কুলতাবের অর্থ সমান কুলত্ব। ৰ কনার আদান প্রদানে তারা সামর্থ্য ধরে ॥ 
ছুই কুলে সমান দৌষ না আছয়ে ভিন্নত্ব বব পাঞ। তার! কুল-কর্তী তুল্য হয় । 


শা 


পরম্পর সপর্ধ্যায়ে দান গ্রহণ উত্তম । দোষ গুণ বত সব কুল-কর্তার রয় ॥ 
কন্তাভাবে কুশময়ী কন্ঠার দান গ্রন্থণ ॥ দো গুণ মত পুত্র পৌত্রাদির নহে। 
অথবা ঘটকাগ্রে পরস্পর কহে । কুল-কর্তীর কুল বলি কুল-কর্তায় রহে ॥ 
পকন্ঠার আদান প্রদান করিন্থ” ইহাতে কুল | আদানে প্রদানের দোষ গুণ তার 
রহে ॥ | নাহি পায়। 
সপধ্যায়ে দাঁন গ্রহণ উত্তম বলি কয়। বরের এই গুণ কুলাচা্য সবারে জানায় ॥ 
এই নিয়মে রক্ষা করা স্ুকঠিন হস ॥ এইত বরের অর্থ করিনু বর্ণন | 
সমান কুল রাখিতে হৈলে বরের বন্দোবস্ত | | আসত শবের অর্থ এবে শুন শ্রোতাগণ ॥ 
ঝুল কর্ত। বর দিতে ভহণেন বাস্ত ॥ কুপ কর্ত। অগ্গমঠি করিলে প্রদান । 
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিতে অন্পকারী যার পুত্র, পৌর, সহ পুত করিবে কন্তা। দান ॥ 
কন্তাদ্ান করিতে অধিকার ভারা ॥ ূ 
তারাই কুল-কর্ত! কুলাচার্ষো কর ॥ 
কন্তার আদান প্রদানে তাঁর কৃতিত্ব লাভ 
২ | পপ দব্যাৎ স্বয়ং কন্য। ভ্রাতা বাছমতঃ 
ক্বতীত্ব লাভ হৈলে বর দিতে অধিকার । ঠা হার 
| ৰ পিতু” রিত্যাদি। 
কৃতী কুল-কর্তার সম্মান অপার | রর | 
র্ধ্যার সমান রািবার জন্ঠ কুল-কর্তীগণ । | পিতার কর্তবা কার্য তার লঞা অনুমতি । 
পুত্র, পৌর, ভাত পুত্রকে করে বরধান॥ | করিলে তাহা পিতৃ কার্য মধ্যে গতি । 
তাহাতে আর্তি, ক্ষেমা,উচিত,তিন বিভাগ । | পিতাঁর কার্য বলি ইহা পিতৃস্থানীয় হ্য়। 
অর্থ বলিতেছি গুন লভ্য আর এক ভাগ ॥ | পৃত্রে করিলেহ্‌ তাহ! পুত্র-্থানীয় নয় ॥ . 
বর অর্থ অনুমতি কহি তার সুত্র। এই দান কুপকর্তার দান মধ্যে গণ্য। 
কুল-কর্তার পুত্র, পৌত্র কিছ্বা ভ্রাডৃ-পুত্র ॥ ইহা আত্তি, শিরোভূা, পিভৃ-্থান মান্য ॥ 
তা সবারে কুল-কর্তা কহে “তোরা মোর ...। আত্তি শব্দের অর্থ করিম বর্ণন। 
সমান” ূ ক্ষেম্য শব্দের অর্থ শুন শ্রোতাগগ ॥ 
ফ্লোরা আদান প্রধান করো, না ভাঁবিহু'। কুল-কর্ভতীর অন্ুমতি না করি গ্রহণ! রর 
্ - আন ॥ | পুরে, পৌন্র, কিনব ভাতৃ-পু্জ যেহে। হন 


কুল-কত্তার থরে, পিমী, ভগ্মী, কন্য!, 
জাতৃকন্যা | 
'সম্প্রদান করিলে কুল হইবে ধন্যা ॥ 


চকুর্বিংশ বিলাস । ] 


পিসী, ভ্মী, কন্তা, জাতৃ-কন্তা! কৈলে' 
সন্প্রদাম। 
তাহা ক্ষেম্য, পাদ-ভৃষা, হয় পুত্র-স্থান ॥ 
পিতার কর্তব্য কার্য তার অনুমতি বিনে। 
করিলে তাহ! পিভৃ-স্থানীয় না হনে ॥ 
এই দান পুত্রের কাধ্য-মধো গণি। 
অতএব তানা হয় পুত্র-্থানী ॥ 
পিতৃ-স্থানীয় বলি আর্তি প্রবীণ। 
পুত্র-্তানী বলি ন্েমা, 'মার্ডি হ্নৈভে চীন ॥ 
এইত্ত ক্ষেম্য শন্দের অর্থ করিগু নণন। 
উচিত এবের অর্থ শুন শোতাগণ ॥ 
কুল-কর্ত। নিজের কার্য নিজে করিলে । 
তাহ উচিত, সম স্থান সর্ব লোকে বলে ॥ 
পিসী, ভন্মী, কন্া, পৌঁত্রী, ভ্রাতৃ-কন্তা। । 
কুল-কর্তা নিজে দান করিলে কুল ধন্য ॥ 
ইহা! অতি উত্তম সর্ব লোকে কয়। 
তার পর আগ, তারপর ক্ষেম্য হয় ॥ 
উচিত শব্দের অর্থ করিন্ বর্ন । 
লভ্য শব্দের অর্থ শুন শ্রোতাগণ ॥ 


আদান প্রদান করি যেহে! কৃতীত্ব লাভ 

| কৈল। 

তার কনিষ্ঠ বেহো৷ আদন প্রদান ন! 
করিল ॥ 


জ্যের ₹ৃতীত্বে তার কৃতীত্ব স্বীকার। 
ইহাকেই লভ্য বলি করে অঙ্গীকার ॥ 
পুত্রেঃ পৌত্র, পাড় ৯ কুল-কর্থার বরে। 
রুভী ন! হ্ইয়াও কৃতীত্ব লাভ করে ॥ 
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বেহো৷ বর নাহি পাস । 
কিন্ব! কুগ-কর্থী মৈলে জনম লভয় ॥ 


প্রেম-বিলাস। 


শি 
৬ স্পা তা 


২৯১ 


জোট্টের প্রাপ্ত বরে তা সভার বর প্রাপ্ডি 
স্বীকার।, 

ইহাকেই লন্য বলি করে অঙ্গীকার ॥ 

কৃতী নহে, কুল-কর্তার বর নাহি পায়। 

জ্যেষ্ঠের কৃতীত্ব, বর-প্রাপ্তত্ব দেখা যায় ॥ 

তা দিয় কনিষ্ঠের ফৌলীন্য মর্ধ্যাদ। স্থাপন । 

ইহাকেই লত্য বলি দেবীবর কন ॥ 

লভা শবের 'অর্থ করি বর্ণন। 

এবে কি বাবেন্ছের করণ বিনবণ ॥ 

করণ পরিবর্তে পি! কন্া-দান করে। 


; পিত। অন্মতি দিলে ভ্রাতাদি'৪ পাবে ॥ 
| কুলানগণের ম্যাদার নন্ধির কারণ । 


করণ আর পরিবর্ত সৃষ্টি কৈলা উদয়ণ ॥ 
পরিবর্তে বিবাহ দিবে তার আগে করণ। 
বারেন্্র কুলীনে তাহ! হৈল প্রচলন ॥ 
পরম্পরের কন্তা ভগ্নী নিজে বা তনয় । 
গ্রহণ করিলে নাষ পরিবর্ বিনিময় ॥ 
নন্দীমুখ শ্রান্ধের অধিকারী ধার] | 
কন্া-দান করিতে অধিকারী তাঁর! ॥ 
তাহারাই কুল-কর্তা করণকর্থা হুয়। 
পিতামহ বর্তমানে তারে করণকর্ত! কয় ॥ 
করপকর্ত। পরম্পরে কন্ঠা। বা ভগ্বী-দান। 


করিতে পর়ম্পরের প্রতিজ্ঞাদায়ের ফরথ 
নাম ॥ 
পিতামহ বর্তমানে পিতামহের কার্য । 


বলিয়া! পৌত্রী পৌত্রের বিবাহে তাহ! প্রাঙ্থ ॥ 
করণের বিসদ অর্থ তোতা মহাশর যেব!। 
ৃষ্টাস্ত দিয়! দেখাই বুঝিতে পারিঝ। ॥ 
কন্তার আদান প্রদান বিষয়ে প্রতিজা 
বাকা ধাহা। 


1 দায়ের করণ বলিয়! কুলজ্ঞে কনে তাহ! | 


৯২ 


কন্তা-দানের করণকেই দায়ের করণ কয়। 
দায় অর্থ কন্তাদায় জানিবা নিশ্চয় ॥ 
বাগদানের অন্রূপ প্রতিজ্ঞা-বাক্য যাহা । 
প্রকৃত বর কন্তার নাম উল্লেখ তাহ! ॥ 
কন্া। পক্ষের করণকর্তী। তাহা উচ্চারিবে। 


বর-পক্ষের করণকর্তী অঙ্গীকার বাকা কবে ॥ 


পরস্পরের এইরূপ পরিবর্ভ আচার । 
দৃষ্টান্ত দেখিলে করণ বুঝিবে নিদ্ধীর ॥ 
বর পক্ষের করণকর্তা বিধুমৈত্র হয়। 
কন্তা পক্ষের করণকর্ত। রাম সান্যাল ক্ষ ॥ 
রাম সান্যাল কন্ঠা দানের প্রতিজ্ঞা-বাক্য 
কয়। 
বিধু মৈত্র কন্ঠা গ্রহণের অঙ্গীকার বাক্য 
উচ্চারয় ॥ 
এঁছে বিধু মৈত্র ভগ্মী-দানের প্রতিজ্ঞা বাক্য 
কর। 
রাম সান্ন্যাল সেই কন্ঠা। গ্রহণের অঙ্গীকার 
বাক্য উচ্চারয় ॥ 


রাম সান্যাল বিধু মৈত্রের পত্রে কন্ঠ! দিতে । 


প্রতিজ্ঞ করিলেন করণ-বিধি মতে ॥ 
বিধু রামের কন্তা, পৃত্বে বিয়ে করাইতে । 
অঙ্গীকার করিলেন করণ বিধিমতে ॥ 
বিধু মৈত্র ভগিনী রাম সান্ন্যালে বিয়ে 
' দিতে। 
গ্রতিজ্ঞ। ক্করিলেন করণ বিধিমতে ॥ 
রাম, বিধুর ভগিনী বিবাহ করিতে। 
অঙ্গীকার করিলেন করণ বিধিমতে ॥ 
কুলীন কুল্গজ্ঞ আর আত্মীয় নিকটে। 
এ স্রিছে পরম্পর প্রতিজ্ঞা অঙ্গীকার বাক্য 
বটে ॥ 


প্লেম-বিলাস। 


[ চতুর্বিংশ বিলাস। 


চি 

মাটার হাড়ীতে কুশ দিয়া জন পুর্ন করি। 

বাগ্দানের বিধিমতে কার্ধ্য সারি ॥ 

বন্ধু, বান্ধব, কৃলীন, কুলজ্ঞ সহ মিলিত' 
| রী হইয়! 
নদী, খাল, বিল, কিম্বা পুকুরের ঘাটে 

গিয়া! ॥ 

উভয় পক্ষের করণকর্ত। সেই ভাগ ধবি। 
জল মধো ডুবাইবে করণ নাম তারি ॥ 
পরিবন্ত মতে বরপন্গ ধিহো। ভয় । 
কণ্থাপন্গও তিহো! জীনিব৷ নিশ্চয় | 
অমুকের পুত্রের সহিত অমুকের ছৃহিতা । 
বিবাহ সম্বন্ধ স্থির পরম্পরের এই কথা ॥ 
অন্য দিবণে কিম্বা বিবাহের দিনে । 
করণ করিতে পারে উদয়ন ভনে ॥ 
আগে করণ করি, পরে পরিবর্ধে বিভা হয়৷ 
কুলীন মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত করয় | 
একাবর্ত নিয়ম করে রাজা কংসনারায়ণ। 
অপরূপ দায়ের করণ করয়ে সন ॥ 


এ ৭ ররর... সস... « 


কন্ঠাপক্ষের করণবর্তী। পূর্বরূপ করণ 
করিবে। 
৷ যাহাতে প্রতিজ্ঞা, আর অঙ্গীকার থাকিবে 
1 বরপক্ষের করণকর্তা। করিবে কুশ-কন্ঠা দান। 
৷ কন্তাপক্ষের করণকর্তা| তাহা করিবে গ্রহণ ॥ 
কন্তাপক্ষে কন্ঠাদানের প্রতিজ্ঞা, বরপক্ষে 
কুশ কন্যা দান। 
এইরূপ পরিবর্থের দ্বার! দাঞ্জের করণ 
| বিধান ॥ 
দৃ্াস্ত দেখিলে আতা বুঝবে সবাই'। 
অতএব.এছটী দৃষ্টান্ত দেখাই ॥ 


চতুর্ষিংশ বিলাস । ] 


কন্টাপক্ষের করণকর্তী সান বাগ ছী হয়। 
বরপক্ষের করণকর্তা বু ভাছুড়ী কয় ॥ 
শ্যাম, যছু ভাছুড়ীর পুত্রে কনা দিতে । 
প্রতিজ্ঞ! করিলেন করণ-বিধি মতে ॥ 
বু ভাদুড়ী শ্তামের ধন্তা। বিয়ে করাইতে ।' 
অঙ্গীকার করিলেন করণ-বিধি মতে ॥ 
বরপন্ষের করণকণ্তভী যু ভাদড়ী। 
কন্ঠাপঞ্গের করণকর্তী ঠাম নাম ঘারি ॥ 
নহু, কুশের কন্তা কিন্ব৷ কুশের ভগিনী । 
শ্যাম ঝাগছীকে সম্প্রদান করিবে তখনি ॥ 
কুশময়ী কন্তা! স্তাম করিয়। গ্রহণ । 
জলপূর্ণ মাটীর হাড়ীতে করিবে স্থাপন ॥ 
বন্ধু, বান্ধব, কুলীন, কুলজ্ঞ সহ মিলিত 
হইয়।। 
নদী, খাল, বিল, কিনব! পুকুরের ঘাটে 
গিয়া ॥ 


কন্তাপক্ষের করণকর্ত। সেই ভাও ধরি ।" 
জল মধ্যে ডুবাইবে করণ নাম তারি ॥ 
প্রত কন্তাদানের প্রতিজ্ঞ কন্তাপক্ষে । 
কুশময়ী কন্া সম্প্রদান বরপক্ষে ॥ 
এইরূপ পরিবর্ত দ্বারা করণ হয়। 
একাবর্ভ বিবাহে রাজ এই নিয়ম করয় ॥ 


দিনে দায়ের করণ করি, রাজে কন্তা। দান। 


কুলীনগণ এইব্প নিয়মে চলি যান ॥ 


কুলীনের কুলরক্ষা করিবার কারণ। 
এই নিয়ম করিলেন কংসনারায়ণ ॥ 
ঘে কুলীনের কন্তা। ভগিনী না থাকে । 
কুশের কন্সাদানে ভার কুল রাখে ॥ . 


প্রেমশ্রিলাস । ২৯৩ 


পরিবর্ত বিবাহে উদযনের দায়ের করণ। 
দায়ের করণে কন্যাদানের প্রতিজ্ঞার 
পরিবন্ত হন ॥ 
একাবর্ধ বিবাহে কন্যাদানের প্রতিজ্ঞ! হয় ॥ 
আর কুশ কনার সম্প্রদান করয় ॥ 
কন্যাদানের প্রতিজ্ঞা আর কুশ কন্যা- 
দানের পরিবর্ণ । 
রাজ! কংসনাবায়ণ করিলেন এই সর্ত ॥ 
ছই রূপ দায়ের করণের হইল বিধান। 
দুই রূপ দায়ের করণে কুলীনের অবস্থান ॥ 
করণ ছাড়া যদি কুলীনে কন্যা লয়। 
তার কুল না থাকিবে কুলজ্ঞে কয় ॥ 
কন্তাদান কালে করিবে দায়ের করণ। 
দায়ের করণ বিনা কুলীন কন্তা নাহি লন ॥ 
যে পাত্রে কন্তা দিতে গায়ের করণ । 
করণের পর কোন দৈবের ঘটন ॥ 
সেই পাত্র কন্ঠাকে যদি বিয়ে না করয় | 
অথবা পাত্রের যদি মরণ হয় ॥ 
সেই কন্তা অন্যপুর্ব্বা দোষে ছুষ্টা হয়। 
তার অন্নজল কেহ স্পর্শ না করয় ॥ 
সেই কন্তার বিবাহ কভু নাহি হয়। 
কদাচিৎ পতিত ব্রাঙ্গণে বিবাহ করয় ॥ 
সেই কন্তার হয় ঢেমনী নাম। 
ব্রাহ্মণের ত্যজ্য সমাজে নাই স্থান ॥ 
যদি ভাল ব্রাহ্মণ ঢেমনী বিবাহ করয় । 
সমাজে অচল পতিত মধ্যে গণ্য হয় ॥ 
করণ হৈলে পিত৷ ভ্রাতার কুল রক্ষা হয়। 
করণে কন্যার দোষ গুণে পিতা ভ্রাতা 
দোষী নয় ॥ 


হও প্রেম-বিপাস। [ চতুর্ষিংশ বিলাস। 


দায়ের করণ করি কোন দেবের ঘটন । কাপে কন্ু। দান করি কংস নারায়ণ । 
পিতা ভ্রাতা সেই বরে যদি কন্যা না করে | সমাজের মধ্যে তা সবারে কৈল প্রচলন ॥ 
দান ॥ | কুলীন উত্তম, কাপ মধ্যম করি শ্রেলীন্বয় 


সেই কন্যা পূর্ব পতিত। যে হয়। কাপে কন্তা দিয়া কাপের মর্ধ্যাদা রাখয | 

তার পিতা ভ্রাতার ফৌলীনা না রয় ॥ কাপ কুলীনে করাইলা একত্র ভোক্ছন। . 

কুল ভঙ্গ হেতু তার! কাপে গ্রিয়া মিলে। কাপস্পর্ণে আর কাপ, না হবে.কুলীনগণ ॥ 

কাপগণও তারে নিয়া সমাজে না চলে ॥ কংসনারায়ণ কাপেরে সম্মানী করিল । 

এই অপরাধে ভাবা 'অছি হেয় কষ । নূতন নিয়ম কিছু প্রবর্তন কৈল ॥ 

করণ কবিয়া কাপ সগাজে উঠয় ॥ কেবল আদানে কিন্বা কেবল প্রদানে । 

এই দায়ের করণের অথ করিন্ন বর্ণন। কুল ন। থাকিবে ইহা উদয়ন তণে ॥ 

পরিবর্ত অর্থ এবে শুন শ্োতাগণ ॥ পরিবর্ত ও করণ ছাড়। কুল নাহি রয়। 
-জামাতার পিনী ভশ্ী, শ্বশুর ব৷ গ্যালায়। তে কারণে কন্ঠ ভগ্মীর আবস্তক হয় ॥ 

বিবাহ করিলে তাহ! পরিবর্ত হয় ॥ যে কুলীনের কন্তা এবং ভগিনী না থাকে। 

করণ আর পরিবর্ত কুলীন মধ্যে রয় । কুলমর্ধ্যাদ যায়, তার! মিলে গিয়া কাপে ॥ 

্রছে সব কুলীন করণ ও পরিবর্ত করয় ॥ | কাপেতে কেবল দায়ের করণ । 

নন্দনাবাপী গাই কলুক ভট্ট। পরিবর্ত একাবর্ত নিয়ম না হন ॥ 

আর ভট্টশালী গাই ময়ূর ভট্ট ॥ | দায়ের করণে কাপ সম্মানী । 

করঞ্জ গাই মঙ্গল ওঝা! মহাশয় । রাজা কংসনারায়ণ কৈল এই ধ্বনি ॥ 

তিনের সহায়ে উদয়ন পরিবন্ত ও করণ | দায়ের করণ করি পরস্পর কাপ সকলে । 

করয়॥ | ইচ্ছামত পরিবর্ত বা একাবর্ত নিয়মে চলে ॥ 

করবা সাচার্যা জর রর সাচা। ' পরিবর্ত একাবর্ভ কাপে কাপে রয়। 
 পহিলা করণ ও পরিবন্ত করে ছুই আর্ধ্য ॥ ভাপ কুলীনে কিছু নিয়ম না হয় ॥ 

উদ্নয়নের কন্যা! বল্লভাচার্ম্য নিল। কুসীনে বরা দিলে কাপ নগমানী। 


বলের ভন্মী উদন-পুতর এএজ্প | সেই কাপ আচ্য কাপ কুলীন, কাপে গণি ॥ 


কাপগণও এইরূপ করণ আর পরিবর্ত কুলীনে কন্। দিবে কাপ দায়ের করণ করি। 


তাহাতেও কাপগণ সম্মানী না হয় | র নারী ॥ 
কাপগণ সমাজে অতি হেল্প হয়। | খাল মল লগা 
ভার সংস্পর্শে কুলীনগণের কুলক্ষয় একাবর্ত কৈল আর কুশময় করণ ॥ 


'চতুর্ষিংশ বিলীস। ] 


দায়ের করণ করি এক ঘরে কন্তা। দিবে। 


দায়ের করণ করি অন্য ঘরের কন্ঠা। নিবে ॥ 
এক ঘরে কন্ট দান, অন্য ঘরের কন্তা গ্রহণ । 


ইহাকেই একাবপ্ত পঞ্জতি কন ॥ 

কলীনে কৃন্তা ধান, কুলীনের কলা শতণ | 

এই মা নিয়ম ইভার মধ্যে পন ॥ 

দৃষ্টান্ত দেখাই শ্রোতা কর অধধান। 

রাম সান্নাল, শ্তাম মৈত্রে করে কন্তা দান ॥ 

রাম সান্যালের পৃত্র, বিধু লাহিড়ীর কন্া 

একাবন্ত নিয়ম ইহাকেই কর ॥ 

দায়ের করণ করি একাবর্ত বা পরিবর্ড 
বলে। 

সকল কুলীনগণের এছে আদান প্রদান 
চলে ॥ 

উদয়নের দায়ের করণ আর পরিবর্। 

রক্ষা! করি এক নিয়ম কৈল! একবর্ড ॥ 

একাবর্থে মহারাজ কংসনারায়ণ । 

অন্ত রূপ দায়ের করণ করিলা স্থজন ॥ 

থে কুলীনের কন্ঠ! ভগিনী নাই। 

পরিবর্ড অভাবে তাঁর কৌলীন্ত না পাই ॥ 

তাহাদের কুল রঙ্গ করিতে হয়। 

ভাহা না করিলে বছ কুলীনের কুল কষ ॥ 

উভ| ভাবিয়া রাজ! কংসনানারণ । 

আর নিম করিলেন কুশময় করণ ॥ 

কুশেতে কৌ লীন্ত সংস্থাপন কৈল। 

ইহাতে বহু কুলীনের কুল রক্ষা হৈল ॥ 

কুশ করি কেহ বা পরিবর্ত, কেহ ব 

একাবর্্ত । 
কন্াদান করিতে নিয়ম হৈল প্রাবর্ত ॥ 


প্রেম্শবিলাস । 


২৮৫ 


কিন্তু কন্ঠাদানে দায়ের করণ চাই । 
দায়ের করণ বিন! কৌলীন্য নাই ॥ 
আগে কুশ করিবে পরে দায়ের করণ । 
রাজার এই নিয়ম হৈল প্রচলন ॥ 

কুশ না করি দায়ের করণ ও পরিবর্ত। 
করিলেও কৌলীন্ত না হবে প্রাপ্ত ॥ 

যে কুলীনের কন্ঠা ভগিনী নাই। 
কুশে কুল রক্ষা তাদের পাই ॥ 

কনা ভগিনী না থাকিলে দায়ের করণ 
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নাই। 
কেবল তাদের কুশমর করণেই কুল রক্ষা 
পাই ॥ 


কন্ঠ! ভগিনী যাঁদের আছে বর্তমান । 
দায়ের করণ তাদের সম্বন্ধে বিধান ॥ 
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞ। এক মন। 
রাজা কংসনারায়ণের শুন কুশময় করণ ॥ 
কুশ করাকে কুশমর করণ কয় । 
| কুশ, কুশময় করণ এক অর্থে রয় ॥ 
! কুশময় পাত্র পাত্রী করিয়। নিম্মাণ 
| পুত্র পুত্রীরূপে তারে করিবে কঞ্পন ॥ 
কুশময়ী কন্তা, কুশময় পাত্রে বা! প্রকৃত 
পাত্রে। 
আদান প্রদ।ন হবে ন। হয় স্বগোঞে ॥ 
র পরম্পরের কুশময় পাত্রে, পরস্পরের কুশমস়ী 
কন্তা । 
সম্প্রদান বাক্যে আদান প্রদান করিলে 
হবে কুল ধন্ত1। 
প্রকৃত পাত্রে পর্ম্ণরের কুশমরী কন্তা! | 
সম্প্রদান বাক্যে আদান প্রদান করিলে কুল 


হবে ধন্তা ॥ 


৯ 


দৃষ্টান্ত দেখিলে শ্রোত৷ বুঝিবে সবাই। 
অতএব একটী দৃষ্টান্ত দেখাই ॥ 

রামের কুশম্ন পুত্রে, শ্তামের কুশময়ী কন্তা | 
শ্টামের কুশময় পুত্রে, রামের কুশময়ী কন্তা ॥ 
সম্প্রদান বাক্যে আদান প্রদান । 
করিলে হুইবে কুশময় করণ ॥ 

রামের কুশমরী কন্ঠ শ্তামে সম্প্রদান। 
শ্টামের কুশময়ী কন্ত। রামে সম্প্রদান ॥ 
করিলে ইহাকে কয় কুশময় করণ । -.. 
তাতে আরে। আছে শুন যে সব নিয়ম ॥ 
জলপূর্ণ মাটার হাড়ী সম্মুখে রাখিবে। 
বাক্য শেষে সেই কুশ হাড়ীতে থুইবে ॥ 
যে কুখেরে পুত্র কন্তা করয়ে কল্পন। 
তাহাই হাড়ীর মধ্যে করিয়ে স্থাপন ॥ 
শোত্রিয়ের পুকুরের ঘাটে করিয়৷ গমন । 
করণ-কর্তীদ্বয় হাঁড়ী করিয়া গ্রহণ ॥ 

জল মধ্যে তাঁভ। ডুবাঞা বাখিবে। 
ইহাই “কুশময় করণ” জানিবে ॥ 

বুলজ করণে কুশময় করিবে। 
উপকারের করণেও কুশময় জানিবে॥ 
কুলজ উপকার কুলীনের হয়। 

কুলজ উপকার কাপের নয় ॥ 

কুলীন কুলজ্ঞ আর লএগ বন্ধু জন। 
করিবেন ঝুলীন সব সকল করণ 
কোন এক কুলীন প্রকৃত কন্ঠা। লএখ। 


পরিবর্তে আর কুলীনের কুশ পুত্রে দেয় | 
| বিএ ॥ 


সেই কন্তা হইলেক সমাজের ত্যাজ্য। 
“ভার অন্ন জল কেহ নাহি করে গ্রাহা ॥ 


প্রেম-ব্লান। 


[ চতূর্ষিংশ বিলাম। 


অন্ত পূর্ববর স্তায় কন্তা। অচল হুইল। 
ূ ংসনারায়ণ এই নিয়ম রহিত করিল ॥ 
ূ সেই কন্ঠার নাম “কুশ-ছাড়ানী” হয়। 
বাঙ্গণের মধ্যে আর চলিতে না রয় ॥ 
দে কুলীন এইরূপে করে কন্যা দান। 
উপকারের করণ ভিন্ন সমাজে নাই স্থান ॥ 
যে কুলীন-কন্তার পিত। ভ্রাতা নাহি 
বর্তমান। 
সেই কুলীন-কন্তার হয় প্নিবান্ধবা” নাম । 
পিতা ভ্রাতা করণ-কর্ত। কনা ভগিনীর কয় । 
পিত। ভ্রাতা না থাকিলে করণ নাহি হয় ॥ 
করণ না হওয়াতে কুলীন বিভা না করিবে। 
কুলান বন্ধুবান্ধব তারে সম্প্রদান ন৷ দিবে ॥ 
সেই কণ্ঠর নাম্পীমুখ শ্রাদ্ধ নাহি হয়। 
মাতা ব৷ অন্তে বুদ্ধি-আদ্ধ করয় ॥ 
সেই কন্ার মাতা বা অন্তে করিবে দান। 
কাপ কিন্বা শ্রোত্রিয়ে সেই কন্যা লঞ্া যান। 
কুলীন উচু, কাপ নীচু, শ্রোত্রিয় নীচু হয়। 
কাপ শ্রোত্রিয়ে বিয়ে কৈলে সন্মান বাঁড়য় ॥ 
কুলীনে বিয়ে কৈলে কুল ভঙ্গ দ্য়। 
কুলীন বন্ধুনন্ধবে দান দিলে বুলক্ষয় ॥ 
করণ ছাড়া কুলীন কন্যা কাপে নিতে 
পারে। 
নিবন্ধবা, কন্তা কাপ নিয়ে যায় সাদরে ॥ 
শোত্রিয়ে করণ নাই, ফোটা তার বিধান । 
কুলীন ও কাঁপ বরের কপালে করিবে 
ফোটি দান &. 
| বরের কপালে ফোটা দিলে শ্রোক্রিয়ের . 
ৰ | সম্মান।, 
আগে ফ্কোটা দিয়া পরে করিবে কন্সা-দান ॥ 


টি 
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চতুর্ক্বিশ বিলাস । ] 
শ্রোত্রিয়ে শ্রোত্রিরে কন্তা দানে হয় পত্র। 
এই নিয়ম আছে চলিত সর্বত্র ॥ 
স্থগোত্রে কোন কপ করণ না হয়। 
ভিন্ন গোতে সমুদয় করণ করয় ॥ 
পিতা বর্তমানে কুলীন ত্রাভাগণ। 
করণ করিতে অধিকারী না হন ॥ 
পিতা বর্তমানে কুলীন পুত্রগণ | 
পিতার কুশেতে অবস্থিত রন ॥ 
তার মধ্যে কাপের সহিত যদি কোন ভাই। 
করণ করিলে সে কাপ হঞ্া যাই ॥ 
ভার পিতা ভ্রাত। দোষী “পুকর1” নামে 

গণ্য । 

কুলীনের অগ্রাহা “স্থগিদ কুলীন” অধন্য ॥ 
কিন্ত তীর! কাপ সমাজে কুলীন প্রবীণ । 
কাপের আদৃত হয় পুজ্য সর্বাঙ্গীন ॥ 
পিতার মৃত্যুর পর কুলীন ভ্রাতাগণ। 
কুশ পৃথক করিবে করিয়। তন ॥ 
কুশময় করণকে কুশ বলা হয়। 
শ্রোতাগণ এই কথ৷ করিবা প্রত্যয় ॥ 
কুলীনের সহিত করিবে পৃথক পৃথক করণ । 
তাহাতেই ত। সবার কুশ বিভাগ হন ॥ 
কু ন। করিলে কুলীন ভ্রাতাগণ। 
কুলীনের মধ্যে তারা গণ্য নাহি হন ॥ 
এই সে কাগণে ঝুণীন শ্রাতাগণ। 
পৃথক পৃথক করিবে কুশময় করণ ॥ . 
একের কুশে অন্যের কুলীনদ্ব নাই। 
একারণে পৃথক কুশ করিবে সবাই ॥ 
পিতার মৃত্যুর পর কুলীন ভ্রাতাগণ। 
হে কুশ করেন ভার নাম “কুলজ করণ” ॥ 


(১৯ক) 


প্রেম-বিলাস। 


২8৭ 


কুলজ করণে কৌলীন্তের পরিচয়। 
অন্যান্য করণেও কুশ করিতে হয় ॥ 
কুলজ করণ যদি সিদ্ব-শোব্রিয়ের ঘাটে 
হয়। 
তাহাতে শ্রোত্রিয় নায়কত্ব পায় ॥ 
পিতার মৃত্থ্যর পর কুলীন ভ্রাতাগণ ॥ 
কুশ পৃথক ন! করি, কেহ করে কাপে 
করণ। 
তবে তার অন্যান্য যত ভ্রাতাগণ । 
| দোষী হইয়! “ভাই করা” নামে গণ্য হন ॥ 
| কুলীন ধদি নিজে করেন বাপে করণ। 
র পুত্র সহিতে তিনি কাপে গণ্য হন ॥ 
| কুলীনের অন্থমতি নিয়া পুত্রগণ। 
। কাপের সাহত যদি করয়ে করুণ ॥ 
| পিতার সহিত ভারা কাপ হঞা যান। 
ূ পুত্র যদি কুলীন পিতার অনুমতি না পান! 
নিজ ইচ্ছায় করণ করে কাপের সহিভে। 
কাপ হইয়। থাকে কাপের সমাজেতে ॥ 


সেই পুত্রকে পিতা যদি করয়ে গ্রহণ। 
কুলীন সমাজ হৈতে বহিষ্কৃত হন ॥ 


| সেই পুত্র পিতা কর্তৃক ষদি পরিত্যক্ত হয়। 


পিত৷ ভ্রাতার কৌলীন্য তাহ! হৈলে রয় ॥ 
কিন্ত “অবাধ্যত।” দোষ তা সভাতে গতি। 
পোক্রা, তাইকরা, অবাধযত। দৌষের কহি 
নিষ্কৃতি ॥ 
এই সব অপদ্বাধের, নিষ্কতির কারণ । 
সম ঘরে করিবে কুশময় করণ ॥ 
কুশময় করণে এই দোষ সব যায়! 
উপকারের কর্ণ বলি তারে সভে পায় ॥ 


২৮. তইফিগাস। | চতুর্নিন বিযান। 
কুলীনের কুল ঘদি দোষ শ্রিত হন। উপকারের করণ ন! করি যে কুজ্লীন। 

সম শ্বরে করিবে কুশয়ন করুণ | ক্রমে ছয় শ্রোত্রিয়, কনক) করবে এরহণ ॥ 
তাতে দোষ যান়.কুলীন উপকার পার। তাহার কুলেতে ছয় শ্রেত্িয় দোষ হন। 
এজন্য “উপকায়ের করণ” বলি তায় ॥ কুল নষ্ট নহে কিন্তু নীচুতে গণন ॥ 

কুলীন শ্রোজ্িয় কন্যা করিবে গ্রহণ । সমস্ত করণই কুলীনে হয়| . 

যদিও এই নিয়ম আছে প্রবর্তন ॥ কাপে কেবল দায়ের করণ রয় ॥ 


শ্রোত্রিয় কন্তা গ্রহণ কুলীনের সুপ্রশস্ত নয় । 
শোত্রির কন্তা গ্রহণে উপকারের করণ 
করিতে হয় ॥ 
শ্রোত্রিয় কন্তা গ্রহণ-কারী কুলীন যেই জন । 
তাহার পিভ| বদি থাকে বর্তমান | 
তার পিতায় উপকারের করণ করিবে। 
পিতা না থাকিলে নিজের ত। করিতে হবে ॥ 
নিজে যদি করণ না করি মরি যায়। 
তার পুত্রের উপকারের করণ করিতে হয় ॥ 
শোজিয়-কন্তা-্গ্রাহী কুণীন ছই জন। 
ভাগের মধ্যে উপকারের করণ নাহি হন ॥ 
কিন্ত ভার! যদি কুলীন কন্তা-গ্রাহী হন। 
তবে করিতে পারে উপকারের করণ ॥ 
শ্রোত্রিয় কন্তা-গ্রাহী কুলীন ছুই জন । 
উপকারের করণ কৈলে “পাণি নীযা,* দোষ 
" হন ॥ 
ভিন উপকারের করণ কৈলে সেই দোষ 
যায়। 
পোজিন্ব কন্তা গ্রহণেও এক ছুই তিন করণ 
কাপতে হয়| 
বড় শ্রোত্রিপ্লের ক্া-গ্রাহীর এক করণ। 
মধ্য শ্রোত্রিরের কন্তা-গ্রাহীর দুই করণ ॥ 
ছুট শ্রোত্রিষের কন্া-প্রীহীর ভিন করণ । 
করিলে বিগত হন কুলীরগণ | 


দায়ের করণ করি কুলীনে কন্ঠা। দিবে। 
দায়ের করণ করি কুলীনের কন্ত। নিবে ॥ 
তাহাতে কাপের মধ্যাদ1 বাড়ে । 
কুলীনগণ তাতে কাপ হঞ পড়ে ॥ 
করণ ছাড়। নিবে কাপ নিবান্ধবা কন্তা । 
করণ ছাড়! নিলেও কাপ হবে ধন্তা ॥ 
করণ ছাড়! কুলীন বন্তা কাপে নিতে 
পারে। 
করণ ছাড়া নিলেও কাপের সম্মান বন্থ 
বাড়ে ॥ 
করণ ছাড়া কাপের কন্তা কাপে নাহি লয় । 
কাপে-কাপে কন্তান্দানে দায়ের করণ 
করিতে হয় ॥ 
করণ ছাড়া কুলীন কনা কাপে যদি লয়। 
কুলীনের.কুল ভঙ্গ কাপে গণ্য হয় ॥ 
করণ করি কুলীন কন্তা কাপে যদি লয়। 
কুলীনের কুল ভঙ্গ কাপে গণ্য হুয় ॥ 
অন্ত কোনরূপ কাপ সংশ্রবে কুল নাহি 
যায়। 
এই নিয়ন কৈল রাজা কংস নারায়ণ বার ॥ 
উদয়নের দায়ের করণে কুশবারি বর্তমান । 
কুশমরী কন্তার তাহে নাহি অবস্থান ॥ 
কুশের কন্তা আছে রাজার দায়ের করণে 
এই প্রঙেদ তাহা কছিয়াছি বর্ণনে ॥ 


চতঠুর্বিংশ বিলাম।1 “ 


অন্য সব করণে কুশের কন্তা। বর্তমান ॥ 

কুশের পুতে কনারও জাছে অবস্থান ॥ 

অন্যয়প কোন কুশ কাপ সমাজে নাই। 

কাপের কুশ দায়ের কুশ এই মাত্র পাই ॥ 

কাপ ইচ্ছা করিলে পিতা বর্তমানে 1 

কুশ পৃথক করিতে পারে আছয়ে বিধানে ॥ 

কাপের পুত্র যদি করে দায়ের করণ। 

তবেই তাহার কুশ পৃথক হন ॥ 

কুশ পথক করিলে কাপের পিত! ধার! । 

করণে আর অধিকারী নাহি হয় কারা ॥ 

পরে য্দি তা”মবার জন্ময়ে সম্তান। 

তার “গন্ত শুড়া” দোষে ম্রিসমান ॥ 

পূর্ব পুত্রগণের দোষ নাহি হয়। 

পর পুত্রগণ “গর্ত শুড়া” দোষে নষ্ট হয় ॥ 

“গর্ত শড়ার” করণে অধিকার নাই। 

পুর্ব পুত্রগণের করণে অধিকার পাই ॥ 

কুলীনের পুত্র কিন্ব! অন্ত বন্ধু জন। 

কিম্বা! কুলীনের অনাত্ীয়গণ ॥ 

কুলীনের অনভিমতে অথবা অজ্ঞাতে । 

সম্প্রদান করে কন্া কাপে কিন্বা 
শ্রোত্রিয়েতে ॥ 

কাপে দিলে কুলীন কাপ শ্রোত্রিয়েতে 

দিলে। 

কুলীন শ্রোত্রির হয় কুলাচাধ্য বলে ॥ 

কাপ যদি শ্রোত্রিয়েতে কন্তা করে দান। 

কাপ শ্রোত্রিয় হবে আছয়ে বিধান ॥. 

কাপের পুত্র কিঘ! অন্ত বন্ধুন। 

অখব! কাপের অনাত্মীরগণ ॥ 

কাগের অনভিমত্ে অথব। অজ্ঞাতে। 

নতদান করে কন বদি শোতিয়েতে | 


' প্লেম-বিলাস। ২৯৯ 


তথাপিহ কাপ শ্রোত্রিয় হইবে। 

তাহার নিষ্কৃতি নাই নিশ্চয় জাঁনিবে ॥ 

সেই কুলীন সেই কাগের « শ্রোতরিরাস্ত,০ 
নাম। 

তাহার আর নিষ্কৃতির নাহিক বিধান ॥ 

কংসনারায়ণের পরে এ ঘটনা হৈল। 


! তাহার আন নিষ্কৃতি কেহে। না কৰিল ॥ 


শোত্রিয় পবিত্র অতি গঙ্গ! তুল্য হয়। 
কাপে কুলীনে কন্তা সম্প্রদান করয় ॥ 
কুলীনে কন্ঠ দিলে শ্রোত্রিয়ের সম্মান । 


| কাপেতে ও কন্য। দিলে মানের না৷ হয় 


আন॥ 
কাপগণ শ্রোত্রিয় হঞ! কুলীনে কন্যা 
দিলে। 
কুলীনের কৌলীন্য কিছু নাছি টলে | 
কুলীন শ্রোত্রিয়ে কনা করিলে প্রদান | 
কুলীন শ্রোত্রিয় হবে আছয়ে বিধান ॥ 
কুলীন শ্রোত্রিয় হঞ। কুলীনে কনা! দিলে। 
কন্যাগ্রাহী কুলীনের কৌলীন্য নাহি টলে ॥ 
কুলীন যদি করণ বিনা করে কন্য। দান। 
অথব। করণ বিনা করয়ে গ্রহণ ॥ 
কুলীন শ্রোত্রি হবে এই বিধি প্রবর্তন । 
কুলানে কুলীনে এই নিয়ম বন্ধন ॥ 
কিন্ত কাপে কুলীনে এছে ন! হয় নিয়ম । 
কাপ যদি করণ বিনা করে কন্যা দান ॥ 
অথব| করণ বিন। করুয়ে গ্রহণ । 
কাপ শ্রোত্রিয় হবে হুইল নিয়ম ॥ 
কাপে কাপে এই বিধি প্রবর্তন । 
এই. কৈল রান! কংসনারায়ণ ॥ 


সটাও $ 


ধার সহিত ধার কুশময় করণ। 

তাহার সহিত ন। হয় দায়ের করণ ॥ 

দায়ের কৰণ না হলে আদান প্রদান 
নাট। 

আদান গ্রদান করিলে কুশ ভাঙগ। চাই ॥ 

ঘেমন সাধু মৈত্র, বিধু লাহিড়ীতে কুশময় 
করণ। 


এই ছুইয়ে না হবে কন্যার আদান প্রদান ॥ 


যদি এই ছুইয়ে আদান প্রদান করিতে 
হয়। 
সেই কুশ ভাঙ্গিয়া অন্যে কুশ করয় ॥ 
সাধু মৈত্র, রাম সান্ন্যালে হয় কুশময় করণ। 
বিধু লাহিড়ী সাম ভাহুড়ীতে কুশ প্রবর্তন ॥ 
ভাতে সাধু মৈত্রে বিধু লাহিড়ীতে কুশ 
ভাঙ্গা! হৈল। 
গ্রছে এই ছুইতে আদান প্রদান চলিল ॥ 
এই দৃষ্টান্তে শ্রোত! মহাশয় যেবা। 
সকল গোত্রের কথ। বুঝিয়া লইবা ॥ 
শ্রোত্রিয়গণ যদি নীচ পট হৈতে। 
উচ্চতর পটাতে কু চায় যাইতে ॥ 
কাপে কন্যা দান করিতে হবে। 
কাপে দোষ রাখি উচ্চ পটীতে যাৰে ॥ 
সৎ শ্রোত্রিয় আগে কাপে কন্যা নাহি 
দিত। 
তাহাতে কাপ নিজে অপমান বুবিত ॥ 
সগ্ধ শ্রোত্রিক্ন রাজা কংসনারায়ণ। 
কাপের মধ্যে ছুই কন্যা! করিলেন দান ॥ 
কাপ কুলীনের বিসম্াদ তাহ! হৈতে গেল। 
কাপ কুলীনে একত্র রাজা ভোজন 
| করাইল ॥ 


প্রেষবিলাস। 


[ চতূর্বিংখ বিলাস । 


শ্রোত্রিয় হইতে ছৈল কাপের নিষ্কৃতি । 
শ্রোত্রিয় কন্য! লাভে কাপের নাম বৃদ্ধি ॥ 
শোত্রির কনা। গ্রণে কাপের সঙ্গান। 
আগ্রহ করিয়! কাপ শ্রোত্রি় কনা। লন ॥ 
কাগের উদ্ধার কৈল! কংদনারায়ণ। 
করিল! এই সব নৃতন নিয়ন প্রবর্তন ॥ 
কুশেতে কৌলীনা করিয়! স্থাপন । 
অনেক কুলীনের কুল করিল। রক্ষণ ॥ 
কন্যা ভগিনী যাদের না হল। 
কুশ কন্য। দানে তাদের কুল রৈল ॥ 
কুশেতেই কেবল কুলীন সবার । 
রাখিল কৌলীন্য মর্ধ/াদা অপার ॥ 
এই নিয়মে চলে যত কুলীনগণ। 
কাপ কুলীন রক্ষক কংসনারায়ণ ॥ 
গৌরাঙ্গের জন্মের প্রায় ছইশত বৎসর 
আগে। 
উদয়ন ভাছুড়ীর ক্ষমতা জাগে ॥ 
কাপন্থষ্টি করি উদয়ন যে অনিষ্ট কেল। 
কংসনারায়ণ হৈতে সব রক্ষা হৈল ॥ 
রাট়ী বারেন্ত্রের আছে পরিবঞ্ত ভেদ । 
ওহে শ্রোতাগণ কহি তার কিছু বিভেদ ॥ 
কুনকর্ভার ভগিনী জেঠ৷ খুড়ার সুতা । 
পিসী, পৌত্ী, ত্রাতুদ্ুত্রী আর হয় ঢুহিতা ॥ 
ইহা! দ্বারা রাট়ীর পরিবর্ত হয়। 
বারেন্তের পরিবর্ত কহি মহাশয় ॥ 
করণ কত্তণর ভন্মী আর প্ররুত পুত্রী ৷ 
কুশময় করণে হয় কুশমন পুত্রী ॥ 
ইহা স্বার ৰারেন্ছে পরিবর্ত ছয়। 


£ শ্রোতাগণ এই কখ। জানিঝ, নিশ্চার ॥. 


চতর্কিংশ বিলাস।] 


রাঁড়ী কুলে নিত্যানন্দ গুণমণি । 
বারেন্দ্ে অৈত, গদ্াধর গণি ॥ 
দুই কুলে ছুই প্রত হৈল উদয় । 
বাড়ী বাবেন্ধ বুল বর্ণিত ঠাকুরাণীৰ 
আজা! হয় ॥ 
গুরু আজ্ঞ! বলবতী হৃদয়ে ধরিয়। | 
রাঁ্টী বারেন্ধ কুল বর্ণিত সংক্ষেপ করিয়া ॥ 
চৌদ্দশত পঁচানব্বই শকাব্ের যখন । 
শ্রীচেন্নান্ভাগবত রচে দাস বৃন্দাবন ॥ 
কৃষ্ণদাস কবিরাজ থাকি বৃন্দাবন। 
পনর শত তিন শকাবে যখন । 
জোষ্ঠ মাসের রব্বারে কৃষ্ণা পঞ্চমীতে । 
পূর্ণ কৈল গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতে ॥ 
তথাহি শ্রীচৈতন্য-চরিতামুতে ৷ 
শীকেহগসিবিন্দু বাঁণেন্দৌ জ্যৈষ্টে বৃন্দা- 
বনান্তরে। 
সূর্য্যেহক্কাসিত পঞ্চম্যাং গ্রস্থোহয়ং 
পূর্ণতাং গতঃ ॥ 
্রন্থ শেষ করি কৃষ্ণদাস করিবাজ। 
এই শ্লোক লিথিলেন ভক্ত মহারাজ ॥ 
পনর শত বাইশ বখন শকান্দের আসিল। ' 
ফাস্তুন মাস আসিয়া! উপস্থিত হৈল ॥ 
কষ ত্রয়োদশী তিথি মনের উল্লাস। | 
পুর্ণ করিল গ্রন্থ ্রীপ্রেমবিলাস ॥ - 
প্রথম হৈতে আঠার বিলাদ লিথিম্থু খ্ডকে 
বসিয়া । 
উনিশ বিশ ছুই বিলাস লিখিন্থু খড়দৃহে 
গিয়া ॥ 
গ্রকুশ, বাইশ, তেইশ, চব্বিশ, এই চারি 
: : ' বিলাস। 
কাটা বসিক়! লিখিসু পাইয়া! উল্লাস ॥ 
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গৌম-বিলাশ । 
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| অর্দবিলাসে গ্রন্থের সুচী বর্ণন কৈল। 
| শ্রীজীব গোনাঞ্ি শ্রীনিবাস নরোতর 


ৃ পত্র থুইল ॥ 


, গস শেখ ভৈপে হন পাদর প্রাগন। 


আদ্ধবিলাসে ভাহা করিনু গ্কাপন ॥ 

বুদ্ধ বয়সে গ্রন্থ করি সমাপন । 

বীরচন্দের পদ-মূলে করিগ্থ অপণ ॥ 

বৃদ্ধ বয়সে লিখি ভুল অনুক্ষণ। 

যে সময়ে যা মনে আসে করিম লিখন ॥ 

আগের কগ! পাছে লিখি পাছের কথা 
আগে। 

ভাবির! লিখি গ্রন্থ যাহা মনে জাগে ॥ 

এক কথাও বার বার করেছি লিখন । 

সব ঘটন। সব সময় না ছিল ম্মরণ ॥ 

এক জনার কথা লিখিতে আরম্ভিল। 

যে তক মনে মাসে এক অধ্যায়ে লিখিল ॥ 

কিছু দিন পরে তার আরো এক ঘটন| | 

মনোমধ্যে আসিয়| হইল যোজন] ॥ 

অন্ত এক অধ্যায়ে তাহ৷ ক্রিন্ু বর্ণন। 

পুনরুক্তি দোষ মোর হৈল তে কারণ ॥ 

রছনা করিয়। গ্রন্থ শোধিতে নারিল। 

তে কারণে বহু দোষ গ্রন্থেতে রহিল ॥ 

বৃদ্ধ বয়স মোর রোগ-গ্রস্ত তনু । 

তে কারণে গ্রন্থ আর শোধিতে নারিনু ॥ 

ওহে শ্রোঙাগণ তোর! সভে মহাভাগ 

অনুগ্রহি ক্ষম মোর এই অপরাধ ॥ 

প্রণত হুইয়৷ করি এই নিবেদন । 

অগ্তদ্ধ শোধিয়! গ্রন্থ করহ রক্ষণ ॥ 

কতক ঘটনা আমি লিখিনু দেখিয়া 


॥ কতক ঘটনা লিখি গুনিয়। শুনিষ্ক ॥ 


রি প্রেদ*বিলাস।  চতুর্ধিংশ বিলাস। 
তে কারণেও পু্রুক্কি দোষ হৈল। অর্ধবিলান পত্র। 

এেক সময়ে সব কথা৷ মনে না পড়িল ॥ টিটি 

এই যে লিখিনু গ্রন্থ গুরু-আজ্ঞ! মানি । 

ফি লিখিনু ভাল মন্দ কিছুই না! জানি ॥ জিথ প্র একর 

ওহে কৃষ্ণভক্তগণ সবে মহামতি 3 জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 
কৃপা করি শ্রীচরণ দেহ মোর মাথি ॥ জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবন্দ ॥ 
শ্রীচৈতন্ত নিতানন্দ শ্রীঅদ্বৈত রায়। জর শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্ঠামানপ্দ ) 
গদাধর শ্রীবাসাদি ভক্ত সমুদায় ॥ জয় বীরচন্্র তার ঘত ভক্তবুন্দ ॥ 


কপ করি মোর মাথে দেহ শ্রীচরণ। 
অপরাধ যাউক ভববন্ধ বিমোচন ॥ 
প্রীনিবাস নরোত্তম প্রভ্‌ গ্তামানন্ন। 

ক্ূপা করিয়া মোর কাট ভববন্ধ ॥ 

ছে গুরু করুণাসিদ্ধু পতিত পাবন। 
শ্রীজাহুব! রূপে তুমি দিল! দরশন ॥ 
প্রভূ বীরচন্ত্র মোরে করিল! পীরিতি । 
কপ! করি দৌভার পদ দেহ মোর মাথি ॥ 
অস্তিমেতে যেন গুরু প্রীচরণ পাই। 
এই মনের অভিলাষ তোমাকে জানাই ॥ 
শ্রীজানৃবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। 
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস ॥ 


ইতি প্রেমবিলাসে চতুর্বিংশতি বিলাস 
সমাপ্ত । 


গুন গুন শ্রোতাগণ হঞ। এক মন। 

পত্র, ভার জর্থ আর সুচী করিয়ে বর্ণন ॥ 
ছয় থান পান্র আমি স্বচক্ষে দেখিল। 

অর্থ সহ তাহা এথায় প্রকাশ করিল ॥ 
শ্রীনিবাসের পত্র শ্রীজীব গোস্বামীর প্রতি । 
লিখিতেছি শ্রোতাগণ দেখহ সম্প্রতি ॥ 


প্রথম পত্র | 
শ্রীকৃষ্ঞঠোজয়তি। 
স্ব্তি মদীয় সমস্ত কুশল-প্রদ-চরণ-যুগল 
পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামিপাদেষু- - 
সোহহং সেবক শ্রীনিবাস নাম। মুর ম- 
স্বত্য বিজ্ঞাপয়ামি। ভবতাং শংজ্ঞাতু মিচ্ছামি, 
নতত্ত, বহকালং যাবৎ প্রাপ্তমিতি। যেন 
বয়ং স্থুখিনে। ভবামঃ । অহস্ত নীরোগ শরীর- 
তয়! তিট্টামি, তিষস্তিচ তথান্যে বৃন্দাবন 
দাসাদয়ঃ। শ্রীগোপাল ভষ্টাদি গোম্বামি 
চরণানাং কুশলং লেখ্যং ভবতা। পর 
শ্রীরসামৃতসিন্ধু মাধব মহোৎসবোত্তরচন্পু হুরি- 
নামামূত ব্যাকরণানাং শোধনানি সন্ভি কি 
ন্নবা, সন্তিচেত প্রস্থাপ্যানি । কি) তং 


অর্থবিলস গজ । ] 


সর্বেরষামন্মদীয়ানাং নষস্কারাজ্ঞাভব্যাঃ | তত্র- 


প্রেমরিংস। 


৬৩ 


ভবতাং কুশলং সী সমীহে, তত্তবহুদিনং 


স্েযু তত্রভব সর্কেষু মম নমস্কার! বাচ্যা | যাবক্সপ্রাপ্তমিতি, তেন ব্য়মানন্দনীয়াঃ। 


ইতি ও 
মাঙ্গলিক শস্তি শব্ধ পত্রেতে লিখন। 
মদীয় কুশল সব দেয়, ধাহার চরণ ॥ 
সেই পজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী চরণে। 
জানাইতেছি বার বার করিয়া প্রণামে ॥ 
সেবক আমি প্রীনিবাস তোমার মঙ্গণ | 
জানিতে চাই, বহুকাল ন! পাই কুশল । 
তাহা জানিলে স্থথী হই অতিশয় । 
আমি নীরোগ ভাল আছি আর পার্ধদচয় ॥ 
পুত্র বৃন্দাবন দাসার্দির জানিবেন মঙল। 
গোপাল ভট্ট গোস্বীমি-পাদগণের লিখিবেন 
কুশল ॥ 
আর রমামুতসিন্ধ মাধব-মহোৎসব। 
উত্তর-চম্পৃ হরি-নামামৃত ব্যাকুরণারি সব ॥ 
শোধিত হঞ্াছে কিন! জানিতে ইচ্ছ। করি। 
শোধিত হইলে পাঠাবেন আশা করি । 
অশ্মর্দীয় সকলের নমক্চার জানিবেন । 
রন্দাবনে পুজ্যপাদগণে মোর নমস্কার... 
কহিবেন ॥ ইতি। ; 
শ্রীনিবাসের প্রতি শ্রীজীব গোসাঞ্জি। ূ 


পিস 


যে প্র লিখিল তাহ দেখহ হেথাই ৷ 


দ্বিতীয় পত্র। ৃ 
শ্রীবৃন্দাবন-নাঁথো। জয়তি। 
গত মদীয় সমস্ত জুখগ্রদ-পদদদন্দ প্রপ্ী- 


নিধালছার্ধ্য হরণেযু-- 
 আ্রীবনামা সোহয়ং নমস্কৃত্য বিজ্ঞাপয়তি। 


তত্রাহং সম্প্রতি দেহ নৈরুজ্যেন বর্তে, 
অন্টেচে তথা বর্তস্তে। কিন্তু শ্রীভূগর্ত 
গোস্বামি চরণ দেহং সমর্পিতবস্ত, আত্মানন্ত 
শ্রীবন্দাবন নাথায়, জ্ঞান পূর্বকষিতি 
বিশেষঃ | স্বপরিকরাণাং বিশেষতঃ শ্রীবুন্দা- 
বমদাসন্) কুশণং পেখাং, কিঞ্িপাসৌপঠতি 
নবেতোপি। পরঞ্চ, খাস এম্মাণ' প্রাত 
কথং কুত্র বন্ততে শ্রীবাছদেৰ কবিরাঁজে। 
বা তদপি লেখ্ং। 

অপরঞ্চ শ্রীরসামুতসিন্ধ শ্রীমাধব মহত" 
সবোত্তরচম্পু হরিনামামৃত ব্যাকরণানাং 
শোৌধনানি কিঞ্থিিবশিষ্টানি বর্তৃস্তে ইতি । 
বর্ধাশ্চেতি, সংপ্রতিন প্রস্থাপিতানি। পশ্চান্ত, 
দৈবানুকুল্যেন প্রস্থাপ্যানি । 

কিধগাত্রকীয় সর্ববেষাং বথাষথং নমস্কার! 


দয়োজ্ঞেয়াঃ। তিত্রকীয়েতু মম নমন্্ব 
| দয়োবাচ্যাঃ। শ্রীরাজ মহাশয়েমু শুশাশিব 
 স্ঁতি। 


মাঞঙগলিক স্বস্তিশব্দ পত্রেতে লিখন | 
ম্রীর কুশল সব দেয়, বাহার চরণ ॥ 
সেই শ্রীনিবাস আচার্য্য গোস্বামী চরণে । 


ূ জীব আমি নমস্কার করি জানাইতেছি 


শে ॥। 
সব্বধ। আপনার ক্শল মঙগণ চাহি। 
বহু দিন হৈল তাহা পাইতেছি নাহি ॥. 


তাহা পাঠাইঞা৷ মোরে আনন্দিত করিবেন * 
প্রথাক্স সম্প্রতি আমি নিরোগী জানিবেশ ॥ 


৩৪৪ প্রেমবিলাস। [ অর্ধবিলাস পজ। 


আমি ভাল, অন্ত সবে কুশলী জান। উততীয় পত্র । 

কিন্ত শ্রীভূগর্ত গোস্বীমি চরণ ॥ শ্রীবৃন্দাবননাথো জয়তি। 

দ্বেহত্যাঁগ কৈলা, কৃষ্ণে আত্ম-সমর্পিলা । স্বস্তি সমস্ত গুণ-প্রশত্ত বনুবর শ্রীনিবা 

বিশেষ এই, তাহা জ্ঞানপূর্ব্বক হইল! | সাচারধ্য মহুত্বমেষু-_ 

জানাইব! তোমার পরিষরের কুশল । ইতঃ শ্রীবৃন্দাবনাজ্জীবনায় স্তশ্থ। সপ্রণ/- 

বিশেষ তোমার পুত্র বৃন্দীবন দাসের মঙ্গল ॥ | মালিঙ্গন শুভাশংসনকং স্বস্তি মুখমিদং | শমিহ- 

বুন্দাবন পড়ে কিন! ওহে মহাশয় ! সমীহিতং শ্রীবন্দাবন বাসরূপং বসত্যেব। 

ব্যাস বাস্থদেব যেহো৷ তোমার শিষ্যদ্বয় ॥ ভব্তাং তত্তদন্ুভাবায় সমুৎসহুকোহপি যধ্যে 

ব্যাস শন্মার প্রতি বাসুদেব কি ভাবে মধ্যে তদশ্রবণ তিরুদ্ধ শ্রবণাভ্যাং দূনিত 
কোথা থাকে । | চিত্তোহস্মি তশ্মাদবথাযথং সাল্প্রতেনাপি 

এই সব আচরণ লিখিব৷ আমাকে ॥ তচ্ছাবণেন সান্তুরিতব্যোইস্মি । 

আর রসামৃতসিদ্ধ নারব-মহোৎসব। 1 পরধচ পুব্ব ভবৎপত্রিকা প্রতিৰচনং পুৰ- 

উত্তরচম্পু, হরি-নামামৃত ব্যাকপণ মণ ॥ 1 1. পিখি৩খ%:খ 1 সম্প্রতিত নিবে মীমহ। 

শোধনের কিঞ্িৎ অবশিষ্ট আছে। | “বিরোধী ভগবচক্তে, বিদাহীন্ছিয় দেহয়োঃ। 

ব্যাকাল আসি উপগ্চিত হৈয়াছে ॥ | শোকস্তথাপি কর্তব্যো, যদি শুচোনিবর্তঁতে 1” 

এখন্‌ তাহা আর নাহি পাঠাইব। ইতি। অন্তচ্ছ এতে শ্রীস্তামদীসাচার্ধ্যাঃ 

দৈব অন্ককুল হলে পরে প্রেরণ করিব ॥ পারমার্থিকা ভবতাং সবাসনা ভবস্তি, ব্যুৎ-. 


আর এখাকার সকলের যথা সম্ভব নমস্কার । | পন্নাশ্চ, তম্মাদেতৈঃ সমং ব্যতিনগিহ শীতগ- 
সেথাকার সকলেঃমোর ষথাসম্তব নমস্কার ॥ | খদ্তক্তি বিচারাদিকং কণ্ড,মুচিতং। ঈদৃশেন 
আদি শব্দে আশীর্বাদ, আলিঙ্গন, কৌলা- | সভায়েন পাষগ্ডিনশ্চ খগ্ডিতাঃ স্থ্যঃ । সম্প্রতি 

কুলী। | শোধস্িত্বা বিচার্ধ্যচ বৈষ্ব-তোষনী-ছুগর্মসঙ্গ- 


যেখানে বা সম্ভব জানাবেন দকলি ॥ ননী শ্গোপালচন্পু পুস্তকানি তত্রামীতিনীয় 

রাজা বীরহান্বীরে জানাবেন সংবাদ । মানানিসস্তি । ততঃ পুস্তক বিচারয়োঃ শোধ- 

তার প্রতি করিতেছি শুভ আশাব্বাদ ॥ নাচ ব্যতিধক্তব্যমেভি রাস্ত্রীত্র পাল্যবুদ্ধিশ্দ 
ইতি। | কর্তব্যাএেতি। 

ওহে শ্োতাগণ তোরা সবে মহাজন । অপরঞ্চ । পূর্বং যৎ হরিনামামূত ব্যাক- 

জীব গোন্বানীর আর পত্র করহ দর্শন ॥ রণং তবৎসুপ্রস্থাপিত মাসীৎ, তদবদি পাঠ্যতে 

তদাতজ্র ভাব্যবৃত্তযাদি দৃষ্টান্রমাদিকং শৌধ্যং 


অগ্তপরিশেষপুস্তকর্থণাত্র বর্তাতি, তদ্যদি 
সগ্যতে তদান্ঞাপিভব্যৎ | সম্প্রতি শ্রীমহত্তর 


অর্ধ বিলাস প্জ। ] 


গোঁপালচণ্পু নিখিতাপ্তি কিন্তু বিচারয়ি- | 


তব্যা স্তীতি নিবেদিতং । পুন স্তাদৃশং ভাগ্যং 
কদান্তা, যদঘদা ভবতপ্রসঙ্গ ইতি ঢরাদ- 
পির অনুধ্যানং কার্ধ্যং। শ্রীবৃন্দাবন- 


দাসাদিষু শ্রীগোপালদাস প্রসভৃতিষ ভবৎস্থ' 


শ্ীশ্রীনিবাসাচা্য চরণেষু চ গুভানু ধ্যান- 
মিতি। 

সমস্ত গুণেতে প্রশস্ত বন্ধুবরে। 
শ্রীনিবাস আচার্য গোসাঞ্িঃ মহত্রে ॥ 
সেই শ্রীজীব গোসাঞ্চি এই বৃন্দাবন হৈতে। 
প্রণাম আলিঙ্গন শু্চ আকাজ্জা সহিতে ॥ 
স্বস্তিমুখ লিখি এই পত্র সুমঙ্গল। 
াঞ্চিত বুন্দাবন বাসরূপ মঙ্গল ॥ 
বাস করেই এখায়, জানিবে কোন অমঙ্গল 

নাই। 

আপনার কুশল জাঁনিতে উবস্ুখ সুধাই ॥ 
মাঝে মাঝে তান আবণ না করি। 
'আার বিরুদ্ধ এবণে চিও তাপে মার ॥ 
অতএব ইর্দানিক ঘথ| সম্ভব মত। 
শবণ করাইয়! শান্ত করিবেন চিত ॥ 


তোমার পূর্ব পত্রের উত্তর পৃর্ধে লিখিয়াছি। ' ৰ 
্‌ ' অমাদি শোধিয়া লইবা ইহ। আমি লিখি ॥ 


সম্প্রতি এক নিবেদন তোমার করিতেছি ॥ 

ভষ্ট গোসাঞ্জির অন্তপ্ধান শুনিয়া যে তুমি। 

বড় খেদ করিতেছ গুনিলাম আমি ॥ 

শৌক হইতে শোক যাওয়ার যদি সম্ভব 
হৈতৈ। 

তাহ! হৈলে শোক করা কর্তব্য গণিত ॥ : 

শোক করিলে কভু শোক নাহি যায়। 

ওহে ভ্রীনিতাম আমি কহিলাম তৌনাম ॥ 

(২৪) 


প্রেম-বিলাঁস। 


৩৪৫ 


“কৃষ্ণ-ভক্তির বিরোধী শোক জানে সর্ধজন। 


দেহ আর ইন্দ্রিয় দে সর্বক্ষণ | 

অতএৰ শোক করা উচিত না হয়। 
শোকত্যাগ কর শ্রীনিবাস মহাশয় ॥ 
ব্যাস আচার্যোর পুত্র শহ্যামদাস আচার্য্য | 
তোমার পরমার্থ সদয় পঙ্ডিত বর্ধ্য ॥ 
অতঃ অতি ন্নেহ করি তাহার সহিত । 
ভগবস্তক্তি বিচার করিতে উচিত ॥ 

ঈদৃশ সায়ে হবে পাষগ্ডিগণ মাটী। 
ওহে শ্রীনিবাস আমি কহিলাম খাটা ॥ 
বৈষ্ণব-তোষণী 'আর ছুগমসঙ্গমনী | 

আব শ্রীগোপালচম্প্‌ পুস্তক খানি ॥ 
শৌধন করিয়া আর বিচার করিয়া । 
সম্প্রতি নিয়াছে শ্ঠামদাস আচার্য্য আসিয়া ॥ 
অতএব পুস্তক আর বিচারের শোধন । 
করিতে আসক্ত সদা ইহার সহিত হন ॥ 
ইাতে আম্মীয়ের স্তায় পাল্য বুদ্ধি কর। 
ওহে শ্রীনিবাস আনি কহিলাম দু ॥ 
আগ পুব্ে হধিনানাশুত ব্যাকরণ । 


| (ভৌমার সমীপে তাহ! করিয়াছি প্রেরণ ॥ 
| 


যদি পাঠ করাও তবে ভাষ্যবুত্তি দেশি । 


অন্ত পরিশেন পুস্তক এখানে আছে। 

যদি চাও জানাইবা পাঠাইব পাছে ॥ 
উত্তরচম্পু লিখিল্ এবে কঞ্জনাম মনে রাখি । 
কিন্ত তা বিচার করিতে আছে বাকী ॥ 
এই নিবেদন মোর শুন মহাশয় । 

মাবার কবে এমন ভাগ্য হইবে উদয় ॥ 
যবে পত্রোত্তরে তোমার প্রসঙ্গ সব। 

জব হইীতও শুনিয়। চিশ্বীন কলির ॥ 


৩৩০ 


বীরহান্থীর পরাগ পুর ধারাঁহাম্বীর নান । 


আগোপালদাস হয় তার আর নাম ॥ 
তোমার, তোমার পুত্র বৃন্দাবন দাসাদি 
আর । 

সকলের শুভ চিন্তা করি অনিবার ॥ ইতি। 
গোবিন্দ, রামচন্দ্র আর নরোভম। 
জীব গোস্বামীরে লিখে এই পত্র মহত্বম ॥ 

চতুর্থ পত্র । 

শ্ীকষ্কো৷ জয়তি। 


পরনারাধনীয় সমস্ত নঙ্গণপ্রদ পদছন্দ 
পৃজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামি হাশর শ্রীচ- 
রণ সরোজেষু-_- 

সেবকাধমানাং শ্রীরামচন্ত্র নরোত্তম 
গোবিন্দদ্বাসানাং সংখ্যাতীত প্রণাম পূর্বকং 
নিবেদন মেতৎ। 

অত্রস্থানাং কুশলং সর্বেষাং। তত্রস্থানাং 
তত্রভবতাং পুজ্যপাদ শাল লোকনাথাদি 
_ গোস্বামি পাদানাং ভবতাঞ্চ কুশলং সমীহা- 
মহে। পরঞ্চ যন্নিত্য স্মরণ প্রক্রিয়ায়াং 
কর্তব্যং তল্লেখ্যং । যদ্যপি, “সেবাসাধক- 
রূপেণ সি্বরূপেণ চাত্রহী”ত্যাদ্দিনা কিঞ্চিৎ 
ভবত উপদেশাজ জ্ঞাতং তথাপ্যন্মাকং কৃট 
তন্বদ্থেন সন্দিগ্চচিত্ততয়! সেবা সাধকরূপেণে- 
ত্যাদি বচনস্ত বিষদাং ব্যাখ্যাং জ্ঞাতুং- 
বাঞ্চামঃ | অতঃ সহাশিব। সাগ্রস্থাপ্যা | 

কতিচিদস্মাভীরচিতানি শ্রীশী'্তামূতানি 
প্রহ্থাপিভীনি, দয়পরখশতম়। উগবা নীতি । 


প্রম-বিলীস। 


[ অর্ধ বিলাপ পত্র | 


তঙ্জগ্থেবু তত্রভবতস্থ সর্কেঘাকং সঙ্গা 


ভীতং প্রণাঙ্গং জাপিতব্যমিতি । 
পরমারাধনীয় সমস্ত মঙ্গল প্রদ যার যুগ্মপদ | 
সেই শ্রীজীব গোস্বামি মহাশয় পৃজ্যপাদ ॥ 


তার পাদ্দপদ্মে সেবকাধম মো সভার । 


রামচন্দ্র, নরোত্তম, গোবিনধাস আর ॥ 

সঙ্যাতীত প্রণাম পূর্বক নিব্দেন। 

অত্র স্থানে সকলই কুশলী আছেন ॥ 

তত্রস্থ তত্র ভবান্‌ পৃজ্যপাদগণ। 

লোকনাথ গোস্বামী আদি যত জন ॥ 

তা সভার কুশল আর আপনার কুশল । 

জানিতে বাসনা! জানাএা ঘুচাও অমঙ্গল ॥ 

আর নিত্য স্মরণ প্রক্রিয়ায় কর্তব্য যাহা । 

অনুগ্রহ ক্রি লিখি পাঠাবেন তাহা ॥ 

আপনার উপদেশে যদিও আছি জ্ঞাত। 

তথাপি কুট তর্কে মোদের সন্দিদ্ধ চিত ॥ 

“সেবা সাধকরূপেণ” এই ৰচন দিয়! । 

নান। তর্ক উঠিতেছে তাতে সংশয় হিয়। ॥ 
"সেবা সাধকর্ূপেণ” ইত্যাদি বচন। 

তার বিষদ ব্যাখ্যায় করে৷ সন্দেহ ভঞ্জন ॥ 

ব্যাখ্যা সহ আশীর্বাদ মোদেরে পাঠাইব! । 

মো৷ সভার ব্রচিত গীত পাঠাই ত৷ দেখিব! ॥ 

দয়। করিয়া তাহা করিবেন গ্রহণ । 

প্রীচরণে পুনঃ পুনঃ এই নিবেদন ॥ 

তত্রস্থ সমুদয় তত্রভবানে। 

মো সভার অসঙ্খা প্রণাম করে বিজি ॥ 

ইতি। 

গোবিন্দ রামচন্র আর নরোত্তমে । 

শ্রীজীব গোস্বামী লিখে এই পঞ্জোত্তসে । 


€ 


রদ বিলাল পত্র ।1 , 
পপ্চম পত্র । 


প্ীবৃন্দাবনচন্ত্রো৷ জয়তি। 


বস্তি সমস্ত বৈষ্ণবগণ। প্রশস্ত শ্রীরামচন্ত 

কবিরাঞ্জ শ্রীনরোত্তমদাস শ্রীগোবিন্দদাসাথ্য 
মৃদবিধ নুখাম্পদ সম্পদ্রপেষু-_ 

্রীবুন্দাবনাজ্জীৰ নামাহুং সালিঙ্গনং 


গ্রেম-বিলাস। 


| কেস্ছচক পত্র লাভ করিয়াছি । 
৷ বার বার পাইতে বাঞ্জ। করিতেছি'॥ 


| 
ূ 


! 
] 
| 


নিবেদয়ামি, সমীহ! বিশেষস্ত তবতাং 
কশলং। ন্নেহনচক পত্রস্ত সমৃপলবস্ধাত্ত- 


দেব মুভূ্বাঞ্জামি, তত্র যন্সয়ি শ্নেছং বিধায় 
প্রমস্তি গীতানি প্রস্থাপিতানি, তেনতু অতীব 
মঙ্গল সঙ্গতোহশ্মি, কিং বহন! নিরুপাধিক 
লিগ্েয়। অথ যনুহুর্নিত্য ম্মরণ প্রক্রিয়া- 
মৃগ্যতে, তত, রসামৃতসিন্ধৌ৷ ব্যক্তমেবাস্তি, 
“সেবা সাধক র্ূপেণেত্যাদিনা । অত্র 
সাধক রূপেণ বহিদ্দেহেন, সিদ্ধবূপেণ 
নিজে সেবান্ুরূপ চিত্তিত দেহেনেত্যর্থত। 
তত্রচ দিদ্ধরূপেণ রাগান্থসারেণেবেতি কাল 
দেশ লীলাভেদাদ্হুধেতিকিরর়তী লেখ্য।। 
সাধক রূপেণ দেবাতু, ত্রিবিধ প্রক্রিয়য় 
আগমাদ্যন্ুসারেণ জেয! ॥ শ্ীমদাচাধ্য মহা" 
শয়ান্তত্র তামুপনেক্ষ্যন্তি। এতেহি অন্মাকং 
সর্বস্বমেবেতি । কিমধিক মিতি। 
সমস্ত বৈষ্বগণে প্রশস্ত সাজ । 
রামচন্দ্র নরোভ্তম গোৰিম্খ কবিরাজ ॥ 
মাদৃশ সুখের স্থান সম্পত্তি স্বরূপ । 
সালিঙ্গন নিবেদন করি পাঞা জুখ ॥ 
বন্নাবন হৈতে দ্যমি শ্রীজীৰ গোসাঞ্ি। 
সর্বদ। বাঞ্চ। বিশেষ, তে। সবার বশল 
জানিতে চাই ॥ 


০ পদ শি পপ ০ পথ পপ 


আমাকে ন্রেহ করি শ্রীগীত সকল। 
পাঠাঞ্াছে। তাতে মোর অতীব মঙ্গল ॥ 
নিষ্কারণ হ্বেছের্ পাত্র যেই জন। 

তাহাতে আর বহু দ্বারা কিব। প্রয়োজন ॥ 
বার বার নিত্য স্্তি প্রক্রিয়া যাহা মাগ । 
রসামৃতসিন্থতে আছে তার বিভাগ ॥ 

তাতে “সেবাসাধক রুপেণ* ইতঢাদি প্রমাণ । 
তার ব্যাখ্যা করিতেছি দেখ মতিমান ॥ 
সাধকরূপের অর্থ হয় বিনে | 


; সিদ্ধরূপের অর্থ নিজ ইষ্ট সেবান্ুরূপ চিস্তিত 


দেহ॥ 
সিদ্ধরূপের সেঝ৷ রাগান্গসারে কয়ণ। 
কাল, দেশ, লীল! ভেদে বহু প্রকার হয় ॥ 
তার মধ্যে কতক লিখিব মুঞ্ি পরে । 
সাধক রূপের সেব৷ আগমানুলারে ॥ 
ব্রিবিধ প্রক্রিয়ায় তাহা হইবে। 
কায়িক বাচিক মানসিক নিশ্চয় জানিবে ॥ 
শ্রীনিবাস আচার্ধ্য দিবে উপদেশ। 
তিনি মোর সর্ধন্থ জানিব৷ বিশেষ ॥ ইতি। 
গোৌবিন্দেরে পত্র লিখে শ্রীজীব গোসাঞ্ি। 
প্রকাশ করিতেছি তা দেখহু হেথা ই ॥ 
ষষ্ঠ পত্র। 
প্রীবন্দাবনচন্দ্রো৷ জয়তি । 
স্বক্তি পরম প্রেমাম্পদ শ্রীগোবিন্দ কবি- 


| ্ান্দ মঙ্গাভাগবাতেযু_ 


জীবন্ত কুষ্ণম্মরণং শ্রীমতাং ভবতাং শুভান্ব- 
ধ্যানেন। 'অভ্রত্য কুশল তত্রতা তর্দাহে 


৩০৮ প্রেম-বিলাস। [ অর্দী বিলাস পত্র | 


তমাং। ভার ভবন্তএবান্মাক' মিরতর। সত: এ বিষয়ে দয়া প্রকাশ ভয় উচিত । 
বিরাজন্দে তন্মাপ্বদীয় 'কুশলং চখাডুং সদা | গীতাব্ত পাহলে হবে আনশিত চিত ॥ 
ৰাঞ্চাম স্তত্রাবধানং কর্তব্যং। সম্প্রতি ঘৎ ' শ্রীনিবাস নিমিত্ত বৃহগ্ভাগবতামৃত। 
শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনামর স্বীয় গীতানি ; প্রস্থাপিতানি , শ্যানদাস মৃদক্গিরা দ্বারে প্রস্তাপিত ॥ 
পূর্বমপিযানি, তৈ বমৃতৈরিব তৃত্তাবর্তামহে ১ র তাহা পৌহুছিয়াছে কিন! লিখিবা ত্বরাই | 
পুনরপি নৃতন ততদাশয়৷ মুহরতৃপ্তিঞ্ লতা- ' সন্দেহ ভইতে তবে মিবৃতি পাই ॥ 

মছে। তন্বীত্তরচ দর়াবধানং কর্তব্যং | আর বহু লিখিয়া কিবা প্রম্নৌজন। 
পরঞ্চ, পূর্বং শ্যামদাস মার্দঙ্গিক হস্তেন । স্বভাবতঃ দয়ালু তোরা শ্রামান শুভবান । 
শ্রীপ্রীনিবাসাঁচার্য গোম্বামি কৃতে বুহভ্ভীগ- ৷ নরোত্বম আর রামচন্ত্র দুই ভক্ত প্রতি। 
বতাযৃতং প্রস্থাপিতমাসীৎ, তত্তত্রপ্রবিঈং ' শুভ আশীর্বাদ মোর জানাইও তথি ॥ 
নবেতি বিলিখ্য বধ, সন্দেহান্লিবর্জনীয়াং | এখানে শ্রীরুষ্দাস কবিরাজ | 

কিংবন। প্বতএব দয়ালুষ্‌ শ্রীমৎ নব ৰ নমঙ্জার করিয়াছে তোমাদের সমাজ ॥ 
লিখিতমিদমিতি । উহু শ্রীনরেত্ম কবি- ইনি পদ প্রকরণং | 

রাজৌ প্রতি, শুভাশীর্ববাদাঃ | ইহ শ্রীরুষ্ণ টি 

দাস নমস্কারা ইতি। অথ সূচী প্রকরণ। 

পরম প্রেমাম্পদ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজে । প্রথম বিলাস |. 

পরম ভাগকত শ্রেষ্ঠভক্ক-রাজে ॥ 

লিখি, তে। সভার শুভ চিন্তনের সহ । 
শ্রীজীব গোসাঞ্জির কৃষ্ণ স্মরণ অহরহ ॥ 
এথাকার সকলের জানিবা কুখল। 


টি স্্ আপা আচ 


শুন গুন শোতাগণ হঞ়া এক মন । 
প্রেম-বিলাসের স্চী করিয়ে বনি ॥ 
চবিবশ অধ্যায়ে গ্রন্থ করি সমাপন | 
এবে করি সব অধ্যায়ের কুচী প্রদর্শন ॥ 
বাঞ্ধ। করি সেথাকার সভার মঙ্গল ॥ ' প্রথম বিলাসে, নিত্যানন্ৰ গৌড়ে গেল। 
সেথায় তোমরাই মোর মিত্রদূপে রাজ। . গড়ে গিয়া প্রেম-উক্তি বিভরণ কৈল ॥ 


০ পপি স্ 


০০০০ 


অঃ, তো সভার কুশল মদা জানা মোক্ষ. । গৌড়ের খবর মহাপ্রভু জিজ্ঞাসয় | 

কাজ ॥ ৃ ভক্তি ছাড়ি আবার মুক্তি অদ্বৈত বাখানয় 
এবিষয়ে মনোযোগ ফর! হয় উচিত। ৷ তাহা শুনি মহাপ্রভুর ক্রোধোদগ্ হৈল । 
এবে পাঠাইএলছ ক্বষ্চ বর্ণনাময় নিজ গীত ॥ | সে সময়ে স্বরূপ আর রামানন্দ আউল ॥ 
পূর্বেও 'পণঠাইঞ্াছ ভাজ দাবায়। নিত্যানন্দের পত্র পাঠ, তার সহ আলাপন 
পরিতৃপু চইয়াছি অযৃতের হ্যায় ॥ জগন্রাথ দর্শন, সীর্বভৌরমের মিলন ॥ 


পুনরপি নুঙ্তন সেই সেই গীতের আশায় । | কাশীমিশ্র ভবনে ভট্টাচার্যের পর গাঠি। 
আবার অতৃপ্তি লাজানাই তোমায় । | ভট্টাচার্যের ক্রোধ দর্প, মাল সাট ॥ 
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ভট্টাচার্যের বাঁকো প্রভুর সুখোদয় | 

অদ্বৈত আর নিভ্যানন্দে পত্র লেখয় ॥ 

প্রভু ভট্টাচার্যের কথোপকথন । 

পরামর্শ হৈল তক্তির স্থিরী করণ ॥ 

প্রেম পাত্র চিন্তি গৌড়ে প্রেম প্রকাশিতে । 

পৃথিবীরে ডাকি আনে স্থাপিত প্রেম দিতে ॥ 

আজ্ঞা পাঁঞ। পৃথিবী অন্তপ্ধীন কৈলা। 

স্বরূপ রামানন্দ নিকটে তাহ] প্রকাশিলা ॥ 

নিত্যানন্দ বলি প্রভুর মুচ্ছ। ক্রন্দন | 

হরিনামে চেতন, সার্বভৌম সহ আলাপন ॥ 

তক্তিবাধ শুনি দুঃখে মহাপ্রড় কয় | 

অদ্বৈত বিরোধী ইহা বিশ্বাস যোগ্য নয় ॥ 

মনে অনুী অদ্বৈত ভয় দেখাইতে । 

আবার জ্ঞানবাদের চঙ্গী কারণ আছে 
ইথে। 

প্রমরূণে পুনরার প্রভু জন্ম লয় । 

দ্বিতীয় বার জ্ঞান বাদের এই কারণ হয় ॥ 

চক্কি রক্ষার পরামর্শ স্বর প্রদর্শন | 

জগন্নাথ সহ ছেল কথোপকথন ॥ 

অপুত্রক চৈতগ্তাস নামে এক বিপ্র। 

পুরবর পাইল প্রেম পাইবাও ক্ষিপ্র ॥ 

বৃন্দাবন হৈতে জগদানন্দের আগমন। 

রৃন্দাবনের নার্ভ! অদ্বৈত্ব প্রহেলী বর্ণন ॥ 


শুনি প্রভুর দশান্তর সাগরে যে প্রেম ছিল। 


অমুমতি পাঞা সাগর পৃথিবীরে দিল ॥ 

(প্রেমভরে পৃথিবী টলমল করি। 

গ্রাভৃর কাছে ডরে জগন্নাথের পূজারী ॥ 

আসিয়া লোকের ভয় বর্ণন করিল! । 

পুর্থী স্থির, লোকে অভয়, পূজারী ব্দায় 
দিলা ॥ 


প্রেম-বিলাস । 


সপ 


শপ ০৯ পরার 


৩৪০৩ 


। পুণিনী স্মরণ, চৈচ্গদাসের পরিচয় লন। 
তার পত্রী লক্ষী প্রিয়াকে প্রেম দিতে কন ॥ 


৷ লক্ষ্ীপ্রিয়ার প্রেম-প্রাপ্তি, জগন্নাথ সমীপে । 


সঙ্কীর্তন করি প্রভু শ্রীনিবাসে ডাকে ॥ 
চৈতন্তদাসের ভাবি পুত্র শ্রীনিবাসের ক্ষথা। 
নিত্যানন্দে যায় পত্র তাহে ইহ গাঁথা ॥ 
বুন্দাবন হৈতে সনাতনের পত্র আদি । 
গোপাল ভ্টের বৃন্দাবন গমনে প্রভু খুসী ॥ 
বুন্দাবনে সনাতনে পত্র প্রেরণ। 
গোপাল ভট্টের প্রশংসা, ডোর, আসন 
অর্পণ ॥ 
পত্র পাঞ্জ। বূপসনাতন লোকনাথের 
আনন । 
লোকনাথ গোত্বামীর চরিক্র প্রবন্ধ ॥ 
ভাবি নরৌত্তমের কথা, প্রভৃূর নরোত্ম 
বলি ডাক। 
সনাতনের বিরহ, অজ্ঞান, রূপ শুজষায় 
চৈতন্য লাভ ॥ 
ডোর আসন লাভ আর পত্র পাঠ করি। 
আনন্দে মুচ্ছিত গোপাল যায় গড়াগড়ি ॥ 
শ্রীনিবাসের কথ, সনাতনের স্বপ্ন দর্শন । 
্বরূপ নিকটে প্রভূর শ্রীনিবাসের বর্ণন ॥ * 
ভাৰি শ্রীনিবাসের কথা সর্বত্র প্রচারে । 
পুত্র পাইতে চৈতন্তদাস পুরশ্চরণ করে ॥ 
! চৈতন্তদাস লক্ষমীপ্রিয়ার স্বপ্ দর্শন । 
পতি পত্রী উভয়ের কথোপকথন | 
গ্রামীলোকের সক্কীর্তন, জমীদারেয মান! । 
ঢোলে ছর্গা শিব নামের করয়ে ঘোষণা ॥ 
চুর্গী শিব নাম ঘোষণায় রাধা কষ ধ্বনি 
আনন্িত হোল লো সই ক্ষখাগুনি ॥. 


৯.৭ 


টচতঞ্দাস গুহে জমীদার দুর্গীদাস। 
আসিয়৷ খাইল, কহে স্বপ্নের ইতিহথাপ ॥ 
স্বপ্পে গৌর-নিতাই দর্শন, সন্কীর্ভন শ্রবণ । 
দুর্গাদাস চৈতন্তদীমের কথোপকথন ॥ 
লক্ষষীপ্রিয়ার গর্ত-মাহাত্ময শ্রীনিবাসের জন্ম । 
প্রথম বিলাসে এই বর্ণিলাম মর্ম ॥ 


দ্বিতীষ্ব ধিলাস। 
দ্বিতীয় বিলাসে শ্রীনিবাসের জন্মোৎসব হয়। 
তৃতীয় বিল্গসের কথা গুন শ্রোতা মহাশয় ॥ 


তৃতীয় বিলাস । 
শীনিবাস আর নরোত্তমের প্রসঙ্গ | 
শ্রীনিবাসের বিদ্যারস্ত, পাঠ বাদ, মনে 

ভঙ্গ | 

স্বপ্ন দর্শন, রাধারুষ্জের নাম উচ্চারণ । 
চৈতন্যাদাস লক্ষ্মীপ্রিয়ার কথোপকথন ॥ 
মাতৃ আজ্ঞায় শ্রীনিবাসের পড়িতে গমন । 
অধ্যাপক সহ হৈল কথোপকথন ॥ 
বিমনস্ক শ্রীনিবাস পড়িতে নারিল। 
গুভে প্রত্যাগত স্বপ্নে বিদ্যালাভ হৈল॥ 
তৃতীয় বিলাসের কুচী করিন্ু বর্ণন। 
চতুর্থ বিলাসের সুচী গুন শ্রোতাগণ ॥ 


রট। গা 


চতুর্ধ খিলাস। 
নরহরি সরকার সহ শ্রীনিবাসের পরিচয় | 
কথোপকথন আর প্রেমের উদয় ॥ 
্রীনিবাসের চৈতন্য বিরহ, খেদ,.দৈববাণী। 
রন্দাবন যাবার কথ! তাছাতেই গুনি ॥ 


প্রেষ-ৰিলাস । 


[ অর্ধ বিলাস পত্র । 


শ্রীনিবাগের পিতার মুড, তাঁর শাদ্ধাদি 
করি। 
চাকন্দি হৈতে শ্রীনিবাস যাজিগ্রামে কৈল 
বাড়ী ॥ 
শ্রীনিবাসের খণ্ডে গমন রঘুনন্দনের সহ 
পরিচয় । 
কথোপকথন, নরহরির সহ সাক্ষাৎ হয় ॥ 
বুন্দাবনে যাইবারে বীরচন্দ্রের আদেশ। 
গোপালভট্ের নিকটে দীক্ষ। উপদেশ ॥ 
স্বপ্পে মহাপ্রভুর আদেশ বুন্দাবন ধাইতে। 
রূপসনাতন কৃত গ্রন্থাদি পড়িতে ॥ 
স্বপ্ন কথা সরকার নিকটে প্রকাশ। 
কথোপকথন কিছুদিন খণ্ডে বাস ॥ 
গদাধর পণ্তিত গোম্বামী নীলাচলে । 
ভাঁগরত পড়িতে তথি শ্রীনিবাস চলে ॥ 
জগন্নাথ দর্শন, গদাধর সহ পরিচয়। 
কথোপকথন, ভাগবত পড়নের কথ কয় ॥ 
থণ্ডে আসে শ্রীনিবাম নরহুরি পাশে । 
ভাগবত নিতে গদাধর আদেশে ॥ 
বীরচন্জ নরহরি সহ সাক্ষাৎ করি। 
ভাগব্ত লঞ! ক্ষেত্রে যায় স্বর! করি ॥ 
যাজপুরে প্িত গোসাঞ্জির অপ্রকট গুনি। 
খেদ করি খগ্ডকে গমন তথনি ॥ 
সরকার সহ সাক্ষাৎ যাইতে বৃন্নাৰন। 
নবদ্ধীপে আসিয়া উপস্থিত হন ॥ 
বংশীবদন সহ পরিচয়, আলাপ। 
পর্িত গোপাঞ্জের সঙ্গোপন কথন বিলাপ ॥ 


ঈশান আসি শ্রীনিবাসেরে দেখিল। 
বিষুপ্রিয়। নিকটে যাইয়! কহিল ॥ 


অর্ধ বিলাগ গঞ্র।] প্রেম-বিলাস। ৩১১ 
আধসের চাউল শ্রীনিবাসের রশ্ধন। | সাও মাত৷ অচ্যুতাগির সহ পরিচয়। 
তৃপ্ত ভঞা দশজন বৈরাগীরও ভোজন ॥ প্রসাদ তক্ষণ, শ্নিবাস সীতার কৃপা পায় ॥ 
এগার জনের আহার ঈশান মুখে গশুনি। | কোন কোন অগ্ৈত-খুত্র নাগরের মতে রয়। 
গঙ্গাতীরে আসি বালক দ্বেখিলা আপনি ॥ | কেহ কেহ অচ্যুতের মতেতে থাকয় ॥ 
প্রভু গৃহে শ্রীনিবাস আসি ঈশ্বরী প্রণমিল। | চতুর্থ বিলামের সুচী করিন্ব বর্ণন। 
পরিচয়, আলাপ, ঈশ্বরীর কৃপা পাইল ॥ পঞ্চম বিলাঁসের সুচী শুন শ্োতাগণ ॥ 
বিষুপ্রিয়ার হরিনাম গ্রহণের নিয়ম। নি 
নৃতন ছুই মৃত পাত্র রাখে সর্বক্ষণ ॥ পঞ্চম বিলাস । 
এক পাত্রে চাউল রাখি, একবার হরি নাম | প্রীনিবাস আচার্ের খড়দহে গমন । 
জপর। | বীরচন্ত্র জাঙ্গবার কথোপকথন ॥ 
জপ অস্তে অন্ত পাত্রে এক একটা তওুল শ্রীনিবাসের আগমন ঈশানের দ্বারে। 
| থোক্ ॥ | জাহুবা বীরচন্ত্র জানি আনিলেন তারে ॥ 
তিন প্রহরে জপ করি যে তুল জমে। জাহুবার কৃপা আদেশ বৃন্দাবন যাইতে। 
রাধি প্রভূকে নিবেদিয়। করয়ে ভক্ষণে ॥ পত্র দেয় অভিরামে চীবুক মারিতে। 
নামের মাহাত্ম্য বর্ণন বিষুপ্রয়ার মহিমা! । | পরীক্ষিতে অভিরাম শ্রীনিবাসে কড়ি দিল। 
ধার সাধন ভজনের নাহিক উপম। ॥ ভোজ্য কিনি রীধি বৈষ্ণব দেখি খাঁওয়াইল ॥ 
শ্রীনিবাসে অভিরাম নিকটে প্রেরণ । ভোজন সময় অভিরাম বৈষ্ণবের দ্বারে। 
তাঁর সঙ্গে ঈশান করয়ে গমন ॥ পরীক্ষা করিয়! শ্রীনিবাসে চাবুক মারে ॥ 
্রীনিবাস শাস্তিগুরে উপস্থিত হয়। মাপিনীর সঙ্গে জীনিধাস সাক্ষাৎ করি। 
তিন বংসর অগ্রকট অবৈত প্রভূরে দেখয় ॥ খণ্ডকে গমন কৈলা যা নরহরি ॥ 
তানের রাজী? থণ্ড হৈতে যাজিগ্রাম শ্রীনিবাস গেল! । 
পু মাতার নিকটে সব বৃত্তান্ত কহিলা! ॥ 
দ্বিতীয়বার জ্ঞানবাদের কহিল কারণ মাতার অন্থুমতি নিয়া বৃন্দাবন গমন | 
দ্বিতীয় বার জ্ঞানবাদে প্রভুর ক্রোধোদয়। | জীব নিকটে শ্রীরপের তাহা প্রকটণ ॥ 
তাহাতেই শ্রীনিবাস নরোত্তমের জন্ম হয়| বৃন্দাৰন যাবার পথ বর্ণন কৈল কতি। 
অদ্বৈত গোবিন্দ বাদ কামদেব নাগরের কাশীতে চন্দ্রশেখরের ভবনে অবস্থিতি | 
কথা । | চন্দ্রশেখর শিষা সহ কথোপকথন । 
নাগর ত্যাগ অধৈতের অন্তর্ধান গাথা ॥ | মহাপ্রভুর বসিবার স্থানাদি দর্শন ॥ 
তাগীগণের বিধরণ টবিবশ বিলাে। কাণ' হৈতে প্রয়াগ ভ'গণা বন্দাবন যাইীতে। 
বর্ণন করি ধশ্ারক্ষা্র উদ্দেশে ॥ পথে এক ব্রতীবসী গাইলা দেখিতে ॥ 


৬১২ প্রেম-রিলাস। [ অর্ধ বিলাব পজ। 
তেহোর নিকটে বৃন্দারনের বার্তা শুনে । অদ্ৈত স্থানে বিশ্বরূপের বিদ্যাভ্যাস হয় । 
সনাতন গোস্বামী হঞ্াছে গোপনে ॥ বড় জ্ঞানী হৈল সন্গ্যাস গ্রহণ করয় ॥ 
রূপ, বতুনাথ ভট্টের অপ্রকট । সন্যাসাশ্রমে শঙ্রারণ্য পুরী নাম । 
গুনি বহু খেদ করে কৃষ্ণ বিশ্রাম খাট ॥ বিশ্বর্ূপের সিদ্ধি প্রাপ্তি বিবরণ || 
থেদ বর্ণন, পঞ্চম বিলাসের হুচী সমাপন । | হাঁড়াই পঞ্চিতের কথ! নিত্যানন্দের জন্ম । 
ষষ্ট বিলাসের সুচী শুন শ্রোতাগণ ॥ নিত্যানন্দের চৌদ বতমর গৃহে অবস্থান ॥ 

ির হাড়াই গুহে আসিলেন জনৈক সন্ধ্যামী। 
ভিক্ষা করি নন্দে নিলা গুণ 
ষষ্ঠ বিলাস। ভ নিত্যানন্দে নিল! গুণরাশি ॥ 


স্বপ্পে রপসনাতন গোস্বামী শ্রীনিবাসে ৷ 

গোপাল ভষ্ট হতে দীক্ষা পড়িতে 
আদেশে ॥ 

স্বপ্ন দেখি শ্রীনিবাস শাস্তিলাভ কৈল। 
শ্রীনিবাসের আগমন স্বপ্পে শ্রীজীব জানিল ॥ 
শ্রীনিবাসে পড়াইতে হইল আদেশ। 
গোবিন্দ জিউর মন্দিরে আইল শ্রীনিবাস ॥ 
গোবিন্দ দর্শন, শ্রীনিবাসের ভাবাবেশ। 
জীব গোস্বামী আসি তারে নিল! নিজাবাস॥ 
পরিচয়, জীবসহু কথোপকথন । 
তারে নিয়া বান জীব-গোপাল ভট্ট স্থান ॥ 
ভষ্টসহ পরিচয়, বাকোবাক্য হয় । 
গোপাল ভট শ্রীনিবাসে কৃপা করয় ॥ 
জীবসহ শ্রীনিবাস আদি অন ধিনে। 
রাধারমণ দেখি, দশক্ষা, শিক্ষ। ভষ্ট স্কানে | 
ষষ্ট বিলাসের স্থচী করি বর্ণন। 
সপ্তম বিলাসের সুচী শুন শ্রোতাগণ ॥ 


০৮ 


সপ্তম বিলাস! 
বিশ্বরূপের. কথ শচীর পিতার বংশাবলী। 
লোকনাথ পণ্ডিতের কথ! বর্ণিল সকলি ॥ 


তার শিষ্য হেল নিতাই অবধূত বেশধারী । 
সেই সন্ন্যাসীর নাম হয় ঈশ্বরপুরী ॥ 
ঃ বিশ্ব্ূপ, নিত্যানন্দের বিস্তার বিবরণ । 
চধিবশ বিলাসে করিত বর্ণন ॥ 
মহা প্রভুপ জন্যঃ লোকনাপ গোস্বামা । 
তাহার বিবরণ খিশেধ লিখিনা 5 আমি ॥ 
যশোপ ভালগড়ি গানে লশাকনাণের জন্ম । 
বখাহ্র উদ্যোগ দেখি করে পলায়ন ॥ 
নবদীপ আসি নহা প্রত্তুকে নিলিপ। 
গধাভ, নিতাই, অদ্ৈতাদি নত দেখা কৈ৭ ॥ 
প্র মহ লোক্নাথের কপোপকচগন । 
বশশাবনের কগা ভাখি সন্যাঁপের বদন ॥ 
 বুন্দাবন দাইতে লোক নাথের আদেশ। 
। শোকলাণের শিক্ষা বন্দাবনের ভাবাবেশ ॥ 
। এজন বিধরে ছেল কথোপকথন । 
লোকনাথের পুর্ব ভাব হেল উদ্দীপন ॥ 
শ্রীভৃগর্ভ গোস্বামী তথার আসিল । 
রন্দাবন যাইতে প্রভুর আর গদাইর 
'আজ্ঞা হেল ॥ 
লোকনাথ, ভূগর্ড মিলি বুন্ধাবন গমন | 
কপ, পু, সনাতন, ভষ্ট পরে যাবেন 
বৃন্নাবন ॥ 


পপ পপ ৮ পপ ৮ শক শপ সি জী পরার 


শান এস্টীপপীপিশসস সপ্ত 


র্ধ বিললি গল্জ 1] প্রেম্স-বিলাস। ৩১৩ 


ইহ! বলি লোকনাথ ভগর্তে বৃন্দীবন 
পাঠায়। 

তাজপুরের পথে ছুহে চলি বায় ॥ পগ্মায় করিয। শ্লান কীপ্তন আরমিলা ॥ 

পথের বর্ণন, বিশেষ চলে ব্রজপুরী ৷ নিত্যানন্দ কতৃক কীর্তন স্থগিত হইল। 


পল্মাবতীর শোত৷ দেখি কুড়োদরপুরে 
নথুর! ভ্রমে নানা-স্থানের পরিচয় করি ॥ নিতাই সহ প্রসু প্রেম পদ্মাবতীরে দিল ॥ 


গেলা। 


সপ্তম বিলাসের সুচী করিম বর্ণন। নরোত্তমে প্রেষ দিতে আদেশ করিল । 

অষ্টম বিলাসের স্টী শুন শ্রোতাগণ ॥ নরোত্তমে চিনিবার উপায় বলিল! ॥ 
পদ্মায় কৃপা কৈলা, না৷ গেলা বৃন্বাবন। 
ফিরি আইলা মহাপ্রভু নীলাচল স্থান ॥ 

| আর প্রেম-পদার্থ নির্ণয় হইল অষ্মে। 

' নখন বিলামের হুচী বলি ক্রমে ক্রমে ॥ 


অষ্টম বিলাম। 
প্রথম ধার মহাপ্রভুর বৃন্দাবন বাত্রা। 
প্রভুর তত্তিবপুরের ঘাটে পদ্মাপার 


মাত্র! ॥ (১) 7 
পদ্মাবতী দেখিয়। প্রভুর আনন্দ। নবম বিলান। 
প্রভুর সহ বাকোবাক্য করে নি্যানন্দ ॥ | নিত্যানন্দের গৌড়ে প্রেম বিতরণ । 
কথোপকথনের পর প্রভৃর মত প্রকাশ ।  ' প্রেন্ধপে হৈল বীরচন্ত্রের প্রকটন ॥ 


প্রেমরূপে জন্মিবে নরোত্তম শ্রীনিবাণ। 
তাহা হৈতে প্রেমভক্তি হইবে প্রকাশ ॥ 
মজুমদারের আরাধনা, হয় দৈববাণী। 
নরোন্তম নামে পুত্র হবে শুনে ধ্বনি ॥ 


পদ্মাবতী তীরে থাকিতে মোর অভিলাষ ॥ 
চতুরপুর হঞ। প্রভুর রামকেলি গমন। 
রূপ সনাতন সহ হইল নিলন ॥ 

তথি হৈতে কানাইর নাটশালাতে আদিল। 


"পারার _. __ -০+স্প্তারররররট৮্ 


সন্কীর্তন করি নরোভ্মেরে ডাকিল ॥ কষ্ণানন্দ নারায়ণীর কথোপকথন । 

প্রেম প্রকাশ, ভাবাবেশ, ঝরে অশ্রুনীরে । | স্বপ্র-্দ্শন, দৈবজ্ঞের হেল আগমন ॥ 

নরোতম নামে ভক্ত জন্মিবে পন্মাতীরে ॥ | দৈবস্ত্র-মুখে ভাবী পুত্রের মহিম। গুনিল। 

তক্তগণের এইরূপ হৈল অনুমান 0 মাধী শুক! পঞ্চমীতে নরোত্তম জন্ম নিল । 

নিত্যানন্দ সহ হৈল কথোপকথন ॥ নবম বিলাসের সুচী করিল বর্ণন । 

গড়ের হাটে বার্ন, (প্রেষ রাখিতে ইচ্ছা ধশম বিলাষের হৃচী শুন শ্রোতাগণ ॥ 

কৈল!। টি 

নাটশীলা৷ হৈতে ফিরি গড়ের হাটে দশম বিলাস । 
শি | নরোত্তমেক জন্মোৎসব আর অঙ্নারস্। 

(১) মাত্রা--সীমা পর্যন্ত ৷ চুঁড়া, কর্ণভেদ্, আর বিষ্যারস্ত ॥ 


(২* ক) 


৩6. 


পরম পণ্ডিত হয় দ্বাদশ বংসরে। 

পিতা মাতার উদ্যোগ বিবাহ করাইবারে ॥ 

স্বপ্লে নিতাইর আদেশে, নরোর পম্মার 

আন। 

পদ্মাবতী রোমে করে প্রেমদান ॥ 

কথোপকথন হয়, প্রেমলাভ করি। 

প্রেমরূপে নরোতে প্রবেশে গৌরছরি ॥ 

জল হৈতে উঠি প্রেষে নত্ত নাচে গায়। 

অন্েষিয়া মাত পিতা নো লঞা যায় ? 

গৃহে প্রবেশ, বাহা পিতার সহিত আলাপ । 

নরোর ভাবভঙ্গী দেখি পিতার মনে তাপ ॥ 

মাতা পিতার খেদ, ওঝ|। আনয়ন । 

ভূতের দৃষ্টি ভাবি ওঝার বারণ ॥ 

রোগ না যায়, কবিরাজ দেখিয়। অবস্থা । 

বায়ু রোগ বলি শিবাত্বতের ব্যবস্থা ॥ 

নয়ে। বলে রোগ নাই যাব বৃন্দাবন । 

শুনি মীভ৷ পিতা! করয়ে বারণ ॥ 

সুস্থ ছৈল নরে! মাত! পিতা! ভুলাবারে। 

বিষয়েতে সবিশেষ মনোযোগ করে ॥ 

মনে মনে চিন্তা নরোর গৃহ ছাড়িবার। 

নরে! নিতে জায়গিরদারের আসে 
আলসোয়ার ॥ 

পাঁৎসায় মিলিতে নরোর গমন । | 

বৃন্দাবন ধাইবারে রাত্রে পলায়ন ॥ 

পে নরোর পলায়ন মাতা পিস শুনে । 

খেদ করি শান। গানে পাঠায় লোক জনে ॥ 

খুঁজিযনা নরোত্তষে আনিতে না পারে। 

গুনিয়! মাতা পিতা বন্ধ খে করে ॥ 

নযোত্বযের গথের গমন বৃত্তান্ত । 

জাক্ষেপ করে পথশ্রষে হওা ক্লাস ॥ 


প্রেম-বিলাগ। 


[ অর্ধ বিলান পন্ধ। 


পায় ব্রণ হৈল, চলিতে অক্ষম । 

হুগ্ধ লঞ্া জনৈক বিপ্রের আগমন ॥ 
ছুগ্ধীদান বিপ্রের ছৈল অস্তত্ধান । 

নরোভম নিদ্িত হঞা পড়ে সেই স্থান ॥ 
স্বপ্রে রূপ সনাতন ৃপ্ধ পান করিতে কছে। 
শৌরাঙ্গের আনিত দুগ্ধ মতিমান তাছে ॥ 
কথোপকথন আজ্ঞা বন্দাবন যাইতে । 
আদেশ লোকনাথ গোসাঞ্জির শিষ্য হৈতে। 
নয়ো কপা করি ছুই গোসাঞ্রির অন্তদ্ধান। 
নিদ্রাভঙ্গ, খেদ, নরোত্তমের হুপ্ধ পান ॥ 
দশম বিলাসের সুচী করিস ৰর্ণন। 

একাদশ বিলাসের হুচী শুন শ্রোতাগণ ॥ 


এঞাদশ বিলাস । 

নরোর গৌড়ীয়! বৈষ্ণব দর্শন । 

কাশীতে চন্দ্রশেথর আলয়ে গমন ॥ 

চক্রশেথর শিষ্য জনৈক বৈষ্ণব সহিত। 

কথোপকথন হৈল আনন্দিত চিত ॥ 

তথি হৈতে প্রয়াগ হঞা| মথুরায় গমন । 

মথুরায় স্থিতি, স্বপ্রে জীব গোসাঞ্চির দর্শন ॥ 

বৈষ্ণব পাঠীয় জীব গোসাঞ্জি বৃন্দাবন 
হৈতে। 

মথুরা ছেতে নরোভমেরে আনিতে ॥ 

বৈষ্কবসহ নরোত্তমের বৃন্দাবন গমন । 

গোবিন্দের ননির দেখি প্রেমে মৃচ্ছিত ভন ॥ 

জীব গোসাঞর আগমন নরোর শক্কি- 
দশন | 

লোকনাথ গোস্বামীর নিকট তা বর্ণন ॥ 

জীবসহ লোকনাথ আসিয়! তথায়। 

হাত দিল মৃষ্ছিত নর্দোত্মের গার ॥ 


অঞ্চ-বিলাস পত্র । ] প্রোম-বিলাস। ৩১৫ 
বান্ধ পাঞ্ নরোত্ম গোলাঞ্ডিরে- একাদশ বিলাসের সচী করিঙু বর্ণন। 
প্রণমিল। | দ্বাদশ বিলাপের শুচী গুন শ্রোতাগণ ॥ 
আলাপ করি গৌবিদ' দেখি পুনঃ সুর্ছা টি 
গেল ॥ দ্বাদশ বিলাস । 
মুচ্ছিত নরোত্বম লঞ গোবাঞ্চি লোক- নরোত্তমের ভক্জিশান্ত্র অধায়ন । 
নাথ । | তার ভঙজনের কথ! শুনি আনন্দিত মন ॥ 
কুঞ্জকে গমন কৈল! জীব গোম্বামী সাথ ॥ | জীব তারে রূপ গোসাঞ্জির বিলাস নমে 
কুঞ্জে গিয়। চৈতন্ত লাভ প্রসাদ তক্ষণ। কছি। 
লোকনাথ গোসাখ্ির স নয়োর কথোপ- | গার আর সিদ্ধ নাম দাখে বিলাস-সঞ্জরী | 
কথন ॥ | চম্পক-ষঞ্জরী আর বিলাস-মর্জরী | 


গোলাঞ্ি। চৈন্তে নরোত্তম হরি নাম পায়। 
গুরু শিষা কথ! ছুই লক্ষ নাম লঙ্প সংখ্যায় ॥ 
নরোত্তমের গুরু-সেবা শিক্ষা! দীক্ষা আর। 
সাধন ভজন করে শ্বপ্রে দর্শন শ্রীরাধার ॥ 
উপদেশি ঞ্ররাধিক অন্তর্িভ ছেলা। 
গোসাঞ্ির নিকটে নরো স্বপ্ন বর্ণিল! ॥ 
চম্পক-লত। সখী কুপ্ধে দুগ্ধ আবর্তন । 
মঞ্জলালীর অন্থগত চম্পক-মঞ্জরী হন ॥ 
প্রশংসি লোকনাথ নরোত্তমে আজ্ঞা কৈল। 
চম্পক-মগ্রী নাম ছু্ধ আবর্তন দেব! হৈল ॥ 
ধ্যানে লীল! চিন্তে নরে। মানস সেবা করে। 
দু! বর্তন উতোলে, তা হস্তে বারণ করে ॥ 
হস্ত দগ্ধ নরোত্তম কিছু না জানিল। 

বাহ হৈলে পোড়। হাত দেখিতে পাইল ॥ 
গোসাঞ্চির দেব! বাদ, মনে আক্ষেপ হৈল। 
মানস সেবার বিবরণ গোসাঞ্চিরে কহিল ॥ 
লোকনাথ জানাইল! জীব গোস্বামীর়ে । 

ছুই গোসাঞ্ি নরোত্মে বহ ক্কপা করে ॥ 
নরোত্তম পড়ে ছুই গোসাঞ্রির চরণে 


মি বলি জীব গোসাঞ্ি করে সন্বোধনে ॥ 


শপ আস শী পিপি 


ছইয়ে মিলি এবে নরোত্তম নাম ধারী ॥ 
বন্ধু ৰলি জীব তারে “ঠাকুর মহাশর” ॥ 
উপাধি দিলা! হ্ৃষ্ট হুম্ব বৈষ্ঞবচয় ॥ 
রাধিক। দত্ত চম্পকণ্যপ্ররী নানের কপ 
ভজন "সাপ জীব ?গাস্বামী দত্ত উপাধি 
লাভের কথ| ॥ 
শুনি দাস গোস্বামী, কষ্দাস কবিরাজ । 
আনন্দিত হইলেন ভক্তের সমাজ ॥ 
গোপাল ভট্ট আনন্দিত তার ভজন গুমি। 
গোপাল ভট্ট লোকনাথের কথোপকথনী ॥ 
শ্ীনিবাম লোকনাথ গোস্বামী পাশে গেল। 
প্রণাম করি পরে নয়োত্বমেরে মিলিল ॥ 
বন্ধ বলি নরোত্ধমে কয়ে আলিঙ্গন । 
শীনিবাস নযোত্তমের কথোপকথন ॥ 
লোকনাথে প্রীনিবাসে কথাবার্থা হয । 
শ্ীনিবাদ নরোতমে, প্রীতি বাড়ন 1 
শ্ীনিবাসের গুরুসেন! ভক্তি শীক্স অধ্যদ্বন । 
জীব গোসাঞ্জি উ্মিধাসের কখোপকথম ॥ 
একদিন জীব ক্রীনিবাসে প্রশ্ন কৈলা। 
সচুত্ধর গনি তারে আচার্দ ইপাধিশ্দিলা। 


৩১৩ 


জীর, গোধিন মন্দিরে খৈঝব সকলে । | 
শ্রীনিবাসে প্রশংদি উপাধি দানের কথ 
বলে ॥ 
্ীনিবাসের আচার্ধ্য উপাধি শুনিয়!। 
লোকনাথ গোপাল ভষ্ট্রের আনন্িত হিয়া ॥ 
শ্রীনিবাস লোকনাথ নিকটেতে গেল । 
নরোত্তম সহ সাক্ষাৎ হইল ॥ 
জীব গোস্যামী কার্ডিকী ব্রত মহোৎসবে। 
নিমন্ত্রণ জানাইলা! সকল বৈষবে ॥ 
লোকনাথ ভূগর্ত গোপাল ভট্ট সহ। 
দাস গোম্বামী কৃষ্ণদাস কবিরা যেহ ॥ 
সকল বৈষ্ষগণের ভৈল আগমন। 
একাদণীর শেষ বাত্রে পাক আরম্ন ॥ ৰ 
দ্বাদশী দিনে দশ দণ্ডে ভোগ দিল। 
শ্রীনিবান পরিবেশি মবে থাওয়াইল ॥ ্ 
জীব গোস্বামী সর্ব বৈষ্ণব সকাশে । চি 
বহু প্রশংসয়ে নরোতমে শ্রীনিবাসে ॥ 
গোৌড়ে বৈষ্ণব-গ্রন্থ করিতে প্রচারণ। 
জীব গোসাঞ্ি বৈষ্ণবগণের অনুমতি লন ॥ ৰ 
গ্রন্থ প্রচারিবে শ্রীনিবাস নরোভ্তম | ূ 
বৈষুণবগণ করে ঈুহে শক্তি স্চারণ ॥ ূ 
জীব গোসাঞ্ি মথুরার এক মহাজনে। 
পত্র দিয়! আনায় শ্বন্দাবনে ॥ | 
গ্রন্থ নিবার গন্ত গাড়ী দিভে আজ্ঞা হৈল। 
আজ্ঞামহে মহাজন গাড়ী আনি দিল ॥ 
স্বামানন্দ আর ভক্ত কছি তার কথা। 
সফল বৈষ্থবগণের আনন্দ সর্্বথ| ॥ 
জীব গোলাপি বৈফবছারে আনে 
নযরোতমে। 
আমানন্দ লহ তার হইল ফিলনে 1 


প্রেম"বিলাস। 


দাস গোত্ামী, কষ্দাস কবিরাজ সহ 


[ অর্ধ বিলাস পত্র। 


ঠামানন্দে সঙ্গে নিয়! তারে নিজদেশে | 


1 পাঠাইতে জীব নরোত্বমেরে আদেশে ॥ 


শ্তামানন্দ প্রতি কহে শ্রীজীব গোসাপ্রি। 
ভজনের গুঢ়তত্ধ জান নরোত্তম ঠাঞ্জি | 
ছুংঘী রুষ্ণদাস শ্তামানন্দ বিবরণ। 
দক্ষিণ দেশ অন্ুয়া সদগোপকুলে জন্ম ॥ 
গৃহ ছাড়ি পালাইয়া খানাকুলে ঘায়। 
গোপীনাথ দর্শন করি ধায় অস্বিকায় ॥ 
চৈতন্থ-নিত্যানন্দ মর্ডি করি দবশন। 
সন্কীর্বন শুনিয়া আনন্দিত মন ॥ 
ঠাকুরবাড়ী ঝাড়ু দেয় প্রসাদ ভক্ষণ । 
হৃদয়চৈতন্ত করে পরিচয় গ্রহণ ॥ 
হপয় শ্রামানন্দে বাকোবাক্য হয় । 
দী্ষ| দিয়া তার ছুঃখী কষ্ণদাস নাম থোয়। 
তার ভজন গুরু-সহ কথোপকথন । 
গৌরীদান গণিতের কথা, গৌরনিতাই 
স্থাপন । 


নিজ মৃত্তি স্থাপনের কথ! শুনি গৌর 
নিতাই। 
গোৌরীদাস পণ্ডিতের ঘরে আইলা ছুই ভাই॥ 
গৌরীদাদের দেয় তোগ দুই প্রভু ছুই মৃর্তি। 
চারি জনে একত্র খায় দেখি মনে স্ফুর্ডি ॥ 


৷ গৌরীদাসে বরদান শ্ামানন্দে কহে। 
। শুনিয়া শ্ামানন্দ প্রেমানন্দে মোহে | 


গুরুর অনুমতি নিয়। শামানন্দ। 
শ্রীবৃন্দাবনে গিয়! দেখিল গোবিন্ধ ॥ 


লীলাস্থান পরিক্রমা রাধাকুণ্ডে যায় । 
পরিচয় 


অর্ধ বিলাস পত্র । ] 


রুষ্ধদাস সহ ভার কথাবার্তী হয়। 
গ্রামানন্দ বৃন্দাবনে গমন করয় ॥। 
মদনমোহন দেখি শ্রীজীব নিকটে । 
গিয়! পরিচয় দেয়, কথোপকথন ঘাটে ॥ 
হ্যামানন্দের ভজন শিক্ষা, শান্তর অধ্যয়ন । 
স্বপ্ন-যোগে করে বরাস-লীলার দর্শন ॥ 
রাসে কৃষ্জ সথীগণের নৃতা দরশন। 
মক্ষাত সারে পদ হৈতে রাধার নূপুর 
পন্তন ॥ 
পীল! এ্রেষ হৈলে সবে প্রস্থান কৈল!। 
নপুর পড়িল তাহ! কেহ নাহি নিল! ॥ 
নিদ্রা-ভঙ্গে শ্তামানন্দ রাস-গুলী দায়। 
রাধার নূপুর পাঞ্জা জীব গোসাঞ্জিরে 
দখায় ॥ 
স্বপ্ন বিবরণ কহি নুপুর অর্পিল। 
জীব গোসাঞ্জি প্রেমে শ্ঠামানন্দে 
আলিঙ্গিল ॥ 
বিন্ু যুক্ত নৃপুর তিলক শ্ঠামানন্দ । 
ধারণ করিল মনে একান্ত আনন্দ ॥ 
শ্টামানন্দের ছুঃখী কৃষ্দদাস নাম ছিল। 
জীব গোস্বামী তার গ্তামানন্দ নান রাখিল ॥ 
জীব গোসাঞ্রি শ্তামাইকে দিল নরোর 
হাতে ধরি। 
পুব্ধক ভরিয়! দ্বারে আনাইল গাড়ী ॥ 
শ্রীনিবাস, নরোত্ম জীব নিকটে যায়। 


নিজ্জ নিজ প্রভুর নিকটে গিয়। বিদায় চায় ॥ 


লোকনাথ নরোত্বমে উপদেশ দিল! । 
গোপাল ভট্ট শ্রীনিবাসে উপদেশ করিল! ॥ 
দ্বাদশ ধিলাসের সুচী করিম বর্ণন। 
ত্রয়োদশ বিলাসের সুচী শুন শ্তোতাগণ ॥ 


প্রেম-বিলাস। 


| লোকনাথ গোপাঞ্ি, আর ভট গোসাঞ্ি। 
হে শ্রীনিবাপ নরোত্রমে করিল বিদায় | 


ঘৃ 
5 


৩১৭ 


ভ্রয়োদশ বিলাল । 


। শ্রীনিবাস নরোভম, জীব গোসাঞ্ি 


ৃ 


৯ সি পম ৯৮ পারার 


নিকটে যায়। 
সিন্কৃকে সাজান পুস্থক ধাধানে। মজামার ॥ 
গাড়ীতে উঠাঞ্া জীব গোবিনজির দ্বারে । 
প্রীগোবিনজির আন্তা মাল! লাভ করে ॥ 
শ্রীনিবাস নরোতম, শ্যামানন্দে লঞ্চ | 
গাড়ী সহ জীব গোসাঞ্ি মথুরায় বাএখ | 
সবারে নিদায় করি বৃন্গাবন গেল । 
বারিখগ্ড পথে ভারা চলিতে লাগিল ॥ 


পথের রুস্থান্ত ঘত সব হল বর্ণন 
' বিষুপুরিয়া লোক আসি সিম্ধুকের সন্ধান 


লন ॥ 


| লোক মুখে শুনি রাজ বীরহাম্বীরে ॥ 


গণকের গণার ধন বলি গাড়ী চুরি করে ॥ 
গাড়ী দেখিয়া রাজার মনে হইল হ্ুথ । 
সি্ধৃক খু'লি পুস্তক দেখি বড় হৈল ছুঃথ ॥ 
গাড়ীর সঙ্গীয় লোকের অনিষ্ট না হইল । 
গুনি, সুখী হঞ1 রাজা গ্রন্থ ঘরে নিল ॥ 
বৃন্দাবনে গ্রন্থ-চুরির সংবাদ পাঠায় । 
শ্যামা, নারো, ভীনিবাস গন খজিয়া 
বেড়ায় ॥ 


গ্রন্থ ন। পাইয়। সবার মনে হৈল শোক । 
্রস্থচুরির সংবাদ জানি জীব গোম্বামীর 
£খ॥ 


কৃষ্ণদাস কবিরাজের অন্তর্ধান হৈল . 
দ্বাস গোস্বামীর খে বর্ণন করিল ॥ 


৩১৮ 


শ্রীনিবাস, নরোত্বম পরামর্শ করে। 
শ্রীনিবাস বলে গ্রন্থ খুঁজি ঘরে ঘরে ॥ 
ভ্রীনিবাসের ঘরে ধরে গ্রন্থ অন্বেষণ! 
শ্রামানন্দ সহ নরোর দেশকে গমন ॥ 
নরোত্তম দেখি মাতা পিতা আনন্দিত। 
সাধন ভজন নিয়মার্দি মানস সেবা যত ॥ 
জীব আজ্ঞায় শ্টামানন্দে সব জানাইল। 
চ্যামানন্দ নিজদেশে কিছু দিনে গেল ॥ 
হেখ৷ শ্রীনিবাস সদ! ভ্রমিয়! ভ্রমিয় ৷ 
বিষুপুরেতে উপস্থিত হৈল গিয়া ॥ 
রুষ্ণবললভ নামে এক ব্রাহ্মণ নন্দন । 
তার সহিত শ্রীনিবাসের কথোপকথন ॥ 
গাড়ী চুরির কথা হইল প্রকাশ । 
গ্রন্থ প্রাপ্তির আশা মনে কৈল শ্রীনিবাস ॥ 
বিষুপুরের রাজ। বীরহাম্বীর ৷ 
তাহার চরিত্র শুনি হইল সুস্থির ॥ 
দিবার পুরাণপাঠ, রাতে চুরি ডাকাতি । 
পুত্রসম পালে প্রজা, দেশের না করে ক্ষতি ॥ 
ব্যাকরণের আলাপ করি ব্রাঙ্গণ কুমার । 
শ্রীনিবাস নিকটে ইচ্ছা করে পড়িবার ॥ 
কুষ্তবল্লভ সহ শ্ীনিবাসের দেউলী গ্রামে 
| গতি । 
তার বাড়ীতে শ্রীনিবাম কৈল অবস্থিতি ॥ 
কুষ্*বল্লভ সহ শ্ীনিবাসের রাজবাড়ী গমন । 
শ্রীভাগৰত পুরাণ করিল শ্রবণ ॥ 
অন্ত দিনে গিয়া রাসপঞ্ধাধ্যায় গুনিল। 
শ্লোকের ব্যাথ্য। হয় ন! বলি প্রতিবাদ 
কবিল । 
শুনিয়া পঙ্িত ক্রোধে দর্গ করি কয়। 
ভূমি ব্যাখ্যা কল্প ক্ষেখি ওহে মহাশয় ॥ 


প্রেমবিলাস | 


[ অধ্ধ.বিলাস পত্র। 


রাজ আজ্ায় গ্রীনিবাস আসনে বসিল। 
এক এক শ্লোকের বহু প্রকার ব্যাথ্য! 
গুনাইল ॥ 
রাজার আনন্দ হৈল, প্ডিতের ভীতি। 
শ্রীনিবাস-চরণে পঙ্ডিতের প্রণতি ॥ 
পাঠান্তে রাজার সহ কথোপকথন । 
সম্মান করি জল খাওয়াইয়া বাস! করে 
দান॥ 
শেষ রাত্রে শ্রীনিবাসের স্তব পাঠ শুনি। 
রাজার ভক্তি চৈল পঞ্ডিত সহ কথোপ- 
কথনি ॥ 
শ্লীনিবাসের পাণ্ডিতোর প্রশংস! পঙ্ডিত 
মুখে | 
শুনিয়া রাজার মনে হৈল বড় সুখে ॥ 
প্রীনিবাস নিকটে করে ভাগবত অবণ। 
রাজার প্রেনোদয় হৈল স্বপ্ন দর্শন ॥ 
শ্রীনিবাসের পরিচয় রাজা করিল গ্রহণ। 
কথোপকথন গ্রস্থ-চুরির বর্ণন ॥ 
রাজ! শ্রীনিবাসে নিয় গ্রন্থ দেখাইল। 
র্লাজ। রাজ-পণ্ডিত শ্রীনিবাসের শিষা হৈল ॥ 
গোস্বামীর গ্রন্থ শীনিবান স্থান । 
পড়িয়া পাইল ত্িহো! ব্যাস আচার্ধ্য নাম ॥ 
রাজ। বীরহান্বীরের হরিচরণ দান নাম থোয়। 
ঠাকুর নরোত্তমের কহে পরিচয় ॥ 
্রন্থপপ্রাপ্তির সংবাদ নরোভমে দিল। 
রাজার শিষ্যত্ব জ্ঞাপন করিল ॥ 
্র্থ-প্রাপ্থির সংবাদ গনি নরোর হু 
গ্রচ্ছনা ৷. 
নরোতসের বাবগর শুনি রাজার, আগন্দ 1 


আর্ধ বিলাস পত্জ 1] প্রেম-বিলাস। ৩৯৪ 
রন্দাবনে গ্রন্থ প্রাপ্তির সংবাদ ্রেরণ। ! রামচন্দ্র প্রণংসা, তাঁরে বাড়ী যাইবারে। 
শুনিয়া গোদ্বামিগণের আনন্দিত মন ॥  ' গোবিন্দ লিথয়ে পত্র অতি বিনয় কৈরে ॥ 
প্লাজা রাজপত্ডিত শ্রীনিবাসের শিষ্য হেল। | পত্রের উপেক্গ। শুনি পুনরায় পত্র প্রেরণ । 
শুনিয়া গোস্বামিগণ আনন্দ পাইল ॥ রোগাবস্থা লিখে, শ্রীনিবাস লঞ্চ কত্রিতে 
কষ্ণবল্পভে দীক্ষা দিয়া গ্রনিবাস। আগমন ॥ . 
গ্রসথ লঞ যাজিগ্রাম যায় মনেতে উল্লাস ॥ ; ভগবতা সমীপে গোবিন্দ চার ঘুক্তি। 
বাড়ী গিয়া মাতারে প্রণাম করিল । , কুষর্দীক্ষ। লইতে ভগবতীর উক্তি ॥ 
তেলির়! বুধ্রির রামচন্দ্র গোবিনোর কথ প্র মধ্যে এই বৃত্তান্ত ও করিরা! ণিখন । 

ৃ খৈল ॥ ! রামচন্দ্র নিকটে পত্র প্রেরণ ॥ 
প্রীনবাসের কথা শুনি রামচন্দ্র কবিরাজ । | গোবিন্-পুত্র দিব্য সিংহ পত্র দিয়া লোক । 
যাজিগ্রাম বলি যাত্রা করে ভক্তরাজ ॥ শ্রীনিবাস আনিতে পাঠায় মনে পাঞা 
কাটোয্ায় গৌরাঙ্গ করিয়া দর্শন । শোক ॥ 
শ্্রীনিবাসের প্রশংসা শুনি যাজিগ্রাম গমন ॥ | পত্র পাঁঞা রামচন্দ্র শ্রীনিবাস লঞা। 
ত্রয়োদশ বিলাসের সুচী বর্ন করিল। তেলিয়! বুধরিগ্রামে উত্তরিলা আসিয়া ॥ 
চতুর্দশ বিলাসের স্চী আরম্তিল ॥ শয্যাগত কাতর গোবিন্দ দেখি শ্রীনিবাস । 
_ মাথায় চরণ দিয়া তায়ে করিল আশ্বাস ॥ 
শ্রীনিবাসের প্রসাদে গোবিন্দের ব্যাধি নাশ। 
চতুর্দশ বিলাস। গোবিন্দ লইল দীক্ষ শ্রীনিবাস পাশ ॥ 
শ্রীনিবাস খঙডকে গমন করিল। শ্রীনিবাসের আজ্ঞায় গোবিন্দ কবিরাজ। 
রঘুনন্দন সহ বাকোবাক্য হৈল ॥ গৌরলীলা, কৃষ্ণচলীলা গান বর্ণে ভক্তরাজ ॥ 
নরহরির তিরোভাবে ছঃখ গরকাশ। শ্রীনিবাসের তেলিয়া বুধরি আগমন । ূ 
খণ্ড হৈতে যাজিগ্রাম আইলা শ্রীনিবাস ॥ শুনি ননোত্তম তেলিয়া বুধরি উপস্থিত হন ॥ 
রামচন্দ্র কবিরাজের সহ পরিচয় । শ্রীনিবাম আচাধ্যের সহ সাক্ষাৎ হয়। 
আলাপ খেতরির কথ জিজ্ঞাসয় ॥ রামচন্দ্র গোবিন্দের সহ পরিচয় ॥ 
তেলিয়! বুধরির, খেতরির দূরত্ব পরিমীণ। | ব্যাসাচাধ্য সহ নরোভম খেতরি যান। 
ব্যালাচাধা বাহচঞ্জের বিণরণ ॥ আশিবাস খাঞজিগ্রামে করিলা গয়ান ॥ 
বিচারে রামচঞ্জরের জয় লাভ হেল। নরোভম গৌরাঙ্গ বল্লবীকাস্ত মুর । 
শ্রীনিবাস রাখচন্দ্রের বিচার বর্ণিল ॥ নিশ্মাণ করিলেন মনে পাঁঞা স্ফুর্তি ॥ 
রামচঙ্ধের দীক্ষা ভাগবত অধ্যয়ন । রামচন্দ্র সহ শ্রীনিবাসের খেতরি গমন। 
গোস্াহীর গ্রন্থ পড়ি আনন্দিত মন ॥ সকল মোহাস্তগণের হৈল লিষস্্রণ | 


উই 


ফাল্তুনী-পুর্ণিমায় বৈষ্ণবগণ খেতরিতে গেল। 


গৌরাঙ্গ বল্পবীকান্তের অভিবেক ছহৈল ॥ 

ফাল্তনী পুর্ণিমা় এই মূর্তি দয় 

অভিষেক কৈল! শ্রীনিবাস মহাশয় ॥ 

নানাস্থানে মহাস্তগণের বাসা দান। 

শ্রীমহাসন্কীর্তন হৈল নানাস্থান ॥ 

প্রেমে মত্ত শ্রীনিবাস নাচে মন্দ মন্দ । 

নরোত্তমের পিত। কৃষ্ণানন্দের মহানন্দ ॥ 

প্রেমে যত কফ্াননের নানা প্রবা দান। 

কীর্তনান্তে মহাস্তগণ প্রসাদান্ন থান ॥ 

অন্ত দিন কীর্নে ছুই প্রহর পর্যাস্ত ৷ 

প্রেমে মত্ত নাচে গার, ন! হয় নরে। শান্ত ॥ 

তাবে ভোর তৃতীয় প্রহর অচেতন । 

শ্রীনিবাসের বহু বন্ধে পাইল চেতন ॥ 

উৎসবান্তে মহাস্তগণের বিদায় । 

শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র, নরোত্তনের কৃষ্ণ-কথ। 

হয় ॥ 

শ্রীনিবাসের বিদায়, রামচন্দ্রের নরোত্তম 

গৃহে স্থিতি । 


নরোত্ম রামচন্দ্রের হৈল অতি গাঁড় গ্রীতি ॥ ! 


হরিরাম, রামকৃষ্ণ পিত দক । 

ঘাটে রামচন্দ্র, নরোতম সহ বিচার হর ॥ 
হুরিরাম, রামরুঞ্চ, নরোত্তমের ভবন । 
আিথা করিলেন আনন্দিত মন ॥ 
হরিবাম, প্লান, পামচশ্র, নরোভম | 
রাত্রে চার জনে বিচার হয় বহুক্ষণ | 
হরিরাম, রাষরুষ্ণ পর্গীজিত হেল। 

রাত্রে স্বপ্ন দর্শন, পরে হে দীক্ষা নিল ॥ 
হরিরাম গ্রামচন্ত্র হৈতে মন্ত্র লয়। 

রামরুষ্* নরোতষ হৈতে মন্ত্র গ্রহণ করয় | 


প্রেষ-বিলাস। 


[ অর্ধ বিলাস পত্র 


পঞ্চদশ বিলাসের চচা শুন শ্রোতাগণ ॥ 


| চতুর্দশ বিলাসের সুচী করিলু' বর্ণন। 

ূ পঞ্চদশ বিলাস। 

ূ পঞ্চণএ বিলাসকে যৌড়শ কর! উচিত ছিল 
ভুল ক্রমে পঞ্চদশ লিখিয়া রাখিল ॥ 

ূ জাহুব! দ্বিতীর বার বুন্দাবন বাও্র! করি। 
কিছু দিনে আসি উপস্থিত হৈলা খেতরি ॥ 
। বিগ্রহ সেবার নিয়ম করিল! দশন । 

নরোভম সহ জানবার কথোপকথন ॥ 

' নরোত্তমের প্রশংসা! জাহুবার বৃন্দাবন গতি 
। ভ্রীজাৰ গোস্বামি সহ হইল সাক্ষাতি ॥ 

| জীব গোস্বামি-দ্বারে বৈষ্ণবগণের পরিচন্র । 
লোকনাথ গোস্বাশি-স্থানে নরোতনে 

প্রশংসয় ॥ 

৷ রামচন্দ্রের প্রশংসা গোপাল ভট্ট স্থানে । 
করিলেন জাহ্ুবা আনন্দিত মনে ॥ 
পঞ্চদশ বিলাসের সুচী করিলু' বর্ণন। 
ষোড়শ ধিলাসের সুচী শুন শ্রোতাগণ ॥ 


| 

ৃ 

ৃ 

1 

| ষোড়শ বিলান। 

| যোড়ণকে পঞ্চদশ কর! উচিত ছিল। 
ভূল ক্রমে ষোড়শ লিখিয়া রাখিল ॥ 

এক এক্‌ অধ্যার রচি যবে সমাপ্ত করি । 
পাঁচশত ভক্ত তাহা লিখিয়! লইত ॥ 

| এত কারণে অধায় পরিবর্ত করিতে নারিণ 

বার্ধক্য আর রোগও তাছে বাধা দিল ॥ 
রূপগোসাঞ্জ শিব্য জীব গোলাঞ্ে 

| | মহাশক্গ। 

দান গোস্বামীর শিষ্য কৃষদাস কবিরাজ হয় 


অর্থ রিলাস পত্র । ] 


তাঁদিগের ভজন সাধন হইল বর্ণন। 
জানবার প্রথম বার বৃন্দাবন গমন ॥ 
"সই সঙ্গে যাই আমি নিত্যানন্দ দ।স। 
মোরে রূপ গৌসাঞ্জির কূপ! পাইল 


প্রকাশ ॥ 


গক্ল গোস্সামী সঙ্গে হেল পরিচয় । 
গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন দেখয় | 
মহোৎসবের কা করিল বর্ণন। 

জীঙ্ুবার সহ রূপের কথোপকথন | 
গোস্বামিগণের মহিমা শ্রীৰপ গোসাঞ্ঞি। 
বর্ণন করিলেন জাঙ্গবার ঠাঞ্চি ॥ 

ললিত মাধব, বিদগ্ধ মাধব, দানকেলী 


প্রেমবলাস । 


৩২১৯ 


ঠাকুরাণীর নিষেধ মোরে বিবাহ করিতে। 
ঠাকুরাণীর খণ্ডে গমন নরহরি মিলিতে ॥ 
ভট্ট আজ্ঞা শ্রীনিবাদে পাঠাইতে বৃন্দাবন । 
ঠাকুরাণী খড়দহকে করিল। গমন ॥ 
আউলিয়া চৈতন্যদাসের বিবৃতি । 
আউলিয়৷ চৈতন্দাসের বুন্দাবনে গতি ॥ 
শ্রীনিবাস নরোত্তমের মহিমা কথন । 
গোপাল ভট্ট শ্রীনিবাসে ছুই বিবাহ বর্ণন ॥ 
আউলিয়! চৈতন্তদাস দেশকে আসিল। 
প্রীনিবাসে বুন্দাবনের সংবাদ জানাইল ॥ 
ঘোড়শ বিলাসের কুচী করিলু' বর্ণন। 
সপ্তদশ বিলাসের সুচী শুন শ্রোতাগণ ॥ 


কৌমুদী। টির 
'ভক্তি-রসামুতসিন্ধ, উজ্জল-নীলমণি আদি ॥ 
ন্ূপ গোসাঞ্জি স্থানে এই সব গ্রন্থ শুনিল। 
 দানকেলী কৌমুদীর বিষয় বর্ণন করিল ॥ 
মদনমোহন বামে রাধা নাহি ছিল। 
শ্রীজাহবা দেবী এক স্বপন দেখিল ॥ 


সপ্তদশ বিলাস । 
গৌর হৈতে এক বৈষ্ণব বন্দাবনে গেল। 
জীব গোসাঞ্জি তার নিকট সংবাদ জানিল ॥ 
শ্রীনিবাস, নরোত্তম, রামচন্দ্রের গুণ । 


ঠাকুরাণীকে প্রস্তত করি দিতে আজ্ঞা হয় । | নরোত্তমের শ্রীবিগ্রহ সেবার নিয়ম ॥ 

হিরা নারাজিউার সা নরোত্তমের বৈষ্ণব-সেবার পরিপাটা। 

দাস গোস্বামী, কৃষ্জদাস কবিরাজ পহু। শ্রীল জীব গোস্থামী স্তান কহিলেন খাঁটা ॥ 
শী করি গ্ডের শুন 

সার্গাৎ করি রাধাকুণগ্ডের মাহাত্ম্য শুনহ | হা া্গা জেরা 

লীলা স্থানের পথের কহে পরিমান । ভিজা জাত 

করিল সাধ্য-সাধন বিষয় বর্ণন ॥ ০৪ 

রাধাকুণড হৈতে জাহুবা বৃন্নাৰন গেল । তীর দ্বারে শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্তামানন্দ 

রূপ নিকটে চৌধষট-অঙ্গ ভক্তি শুনিল ॥ | স্থানে। 

প্রীনিবাসে পাঠাইতে গোপাল তষ্ট কয ॥ প্রদানে ॥ 

জাহচ্ব! ঠাকুরাণীর, দেশকে গমন । 'বৈষ্ঞবন্ধয়ের গড়ের হাট, খেতরি গমন । 

বৈষ্ণব পাদোদক মাহাত্থ্য কীণ্তন ॥ নরোত্তম, রামচন্দ্রের সহিত আলাপন ॥ 
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৩২২ 


লোকনাথ, জীবের আীর্ধাদ নরোভতষে কয় ॥ 
গোপাল ভষ্টের আশীর্বাদ রামচন্দ্রে জ্ঞাপয় ॥ 
বৈষ্ঞবদ্ধয় সহ কথোপকথন হৈল। 
ভোগের আগে 'বৈষ্চবন্ধয় চাহিয়া খাইল ॥ 
ভোগের পুর্বে ভোজনের কারণ নির্ণয় । 
বৈষ্ণবদ্ধয়্ কাটোয়ায় গমন করয় ॥ 
মহাপ্রতূ দেখি ষাজিগ্রীম যার । 
শ্রীনিবাসে, গোপাল ভট্ট, জীবের আশীর্বাদ 
জানায় | 
বৈধ সহ জীনিবাসের কথাবাত্। হৈল। 
বৈষ্বদ্য় তগি হৈতে শ্যামানন্দ স্থানে গেল ॥ 
জীব গোস্বামীর আশীর্ব্বাদ শ্যামানন্দে কর। 
শ্যামাই সহ বৈষণবের কথোপকথন হর ॥ 
স্টামানন্দ-শিষ্য মুরারির ভক্তি দরশন । 
বৈষ্ণবদ্ধয় কৈলা নীলাচল গমন ॥ 
জগন্নাথ দেখি দ,ছে বৃন্দাবনে গেল। 
সবাকার গুণ ব্যাথ্যা করিতে লাগিল ॥ 
মুরারি, রামচন্দ্র, আর শ্ঠামানন্দ। 
নরোত্তম, শ্ীনিবামের গুণে গোদ্ষামীর 
আনন ॥ 
শ্রীনিবাসের মাতৃ বিয়োগ অন্তেষ্টি মহোতসব। 
যথাকালে শ্রীনিবাস করিলেন সব ॥ 
খণ্ডবাসী রথুনন্দন স্থলোচন সুবোধ । 
বিয়া করিতে শ্রীনিবাসে করে অনুরোধ ॥ 
শ্ীনিবাস বলে বিয়া করিতে গুরু 
আজ্ঞা! নাই । 
রঘু বলে বিভার আজ্ঞা দিবেন গোসাঞ্ঞি ॥ 
শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর আজ্ঞা লঞা। 
গোপাপদাস ধিপ্রের কন্তা শ্রীনিবাপ করে 
বিষ। | 


প্রেম-বিলাগ। 


[ অর্ধ ধিলাস পন্ধ। 


শ্রীনিবাসের শ্রীলক শ্যামদাস, রামচরণ । 
শ্রীনিবাসের নিকটে করে অধায়ন ॥ 
গোপালপুরের রঘু চক্রবস্তী নাম যার । 
শ্রীনিবাস আর এক বিয়া কৈল। তার কন্তার ॥ 
ছুই পত্রী সহ শ্রীনিবাসের বিষুপুরে স্থিতি। 
বীরভদ্র প্রভুর বিষ্ুপুরে হৈল গতি ॥ 
রাজার সহ পরিচয় কথোপকথন । 
আচার্যোর গৃহে বীরচন্দ্রের ভোজন 
বীর5দ প্রভুকে শ্রীনিবাসের পত্বীদ্বয়। 
মালা চন্দন পরাইমা প্রণাম করম ॥ 

দৈগ্ঠ বিনন করি করখোড়ে পঠে। 

প্রভু পদ্মাবতীর গোরাঙ্গপ্রিয়! নীম কহে ॥ 
চর্বিত তাণ্থুল দিল পুত্র বরদান। 

বিদায় হঞ&া বীরভদ্র খড়দহে যান 
শ্রীনিবানের পুত্রের জন্ম বীরভদ্রে জানাইলা 
বীরভদ্র বিষ্ুঃপুরে আগমন কৈলা ॥ 
শ্রীনিবাসের নব প্রস্থত পুত্র ধিহো! হয়। 
তার কর্ণে বীরচন্দ্র প্রভূ হরিনাম কয় ॥ 
হরিনাম দিয়! গতিগোবিন্দ নাম খুইল। 
শ্রয়োদশ-বর্ষ খন বালকের জৈল । 

মন্ত্র প্রদানার্থ শ্রীনিবাস প্রভু বীরেরে। 
বিষুপুরে আনিলেন আগ্রহ কৈরে ॥ 
বীরভদ্র গতিগোবিন্দে আশীর্বাদ কৈল। 
বীরের আজ্ঞার জীনিবাস তারে মন্ত্র দিল ॥ 
বীরভদ্র নিকটে গন্তির শান্ত অধ্যয়ন । 
পাণ্ডিত্য লাভ করি কৈল স্াধ্য-সাধন ॥ 
নরোত্তমের ভজন বর্শিল সর্বগ| ৷ 

উনিশে বর্ণিনু ছয় বিগ্রছের কথা ॥ 
গৌনাঙ্গ, বল্পবীকান্ত, শ্রীরুষ্জ আর হর । 
ব্রজজমোঠন. রাধারমন, বাধাকান্ত এই ছয় ॥ 


অর্ধ বিলাস পত্র । ] 


সপ্থুদশে ছয় বিগ্রহ সেবার স্ল্লেখ করিল। 
উমবিংশে ছয় নিগ্রগাভিষেক বিস্তার বর্ণিল ॥ 
রাধারাণীর জন্মতিথি, গৌরাঙ্গের জন্মভিণি | 
আর যত গোস্বামিগণের অপ্রকট তিথি ॥ 
তাতে সন্কীর্ভন নান। উপহার ভক্ষণ । 
রামচন্দ্র, নরোত্তমের প্রীতির বর্ণন ॥ 
শ্রীনিবাস, রামচন্দ্রের সাধনের নিয়ম । 
রামচন্দ্রের পত্বীর নরোভমেরে পত্র প্রেরণ ॥ 
রামচন্দ্রে গৃহে পাঠাইতে অনুরোধ কৈলা | 
নরোত্তমের অনুরোধে রামচন্দ্র গুহে গেলা ॥ 
রামচন্ত্রের প্রথম রাতে গৃছে অবস্থিতি । 
শেষ রাত্রে তাহার খেতরিতে গতি ॥ 

মঙ্গল আরতি সময় উপস্থিত খেতুরে। 

খেদ করে রামচন্দ্র অঙ্গে ঝাটা মারে ॥ 
মহাশয়ের অঙ্গে ঝাটার দাগ পৃষ্ঠ ফুল! । 
রামের শরীরে ঝাটা মারিতে নিষেধিলা ॥ 
গঙ্গানারায়ণ চক্তবর্তী পপ্তিতপ্রবর। 
হরিরাম, রামকৃষেে নিন্দে বুতর ॥ 

হরিরাম, রামরুষের গঙ্গানারায়ণ সহ । 
নান শাস্ত্রের বিচার হয় অহোরহ ॥ 
বিচারে প্র বোধ পাঞ্া মন পাষ শিক্ষা । 
নরোত্ুম নিকটে গঙ্জানারারণের দীক্ষা ॥ 
নরোতীম নিকটে গঙ্গানারায়ণ। 

পড়ে ভাগবত ভক্কিশান্ত্র; গোস্বামীর গ্রন্থগণ ॥ 
জলাপস্থের জমিদার হরিশ্চন্দ্র রায় । 

তার বিবরণ, দীক্ষা দিল! ঠাকুর মহাশয় ॥ 
হরিরাম, রামককষ, পণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ। 
পুছিলেন নরোগ্তমে ধর্শ-বিবরণ ॥ 

নরোতম শ্ুনাইল দাধন ভজন দর্খব। 

বর্ণন করিন্ধ হেথ! ত্বার সার মন্খ ॥ 


প্রেম-বিলীস । 


৩২৩ 


ভঞ্গনের সার বণে প্রেম'ভক্তি-চক্রিকা | 
নাভাতে সার ভক্কি আছয়ে অপিক। ॥ 
রূপ বাক্যের অনুবাদ গুক প্রণালীর কথা । 
রাগের ভজন ধর্ণন করিল মুঞ্রি হে ॥ 
কুৎসিত লোক স্পথ ছাড়ি, কুপথ গামী 
হয়। 
কুকার্যে লিগ্ত অভক্ত তার নিন্দ। বর্ণয ॥ 
সপ্তদশ বিলাসের হুচী করিস্ছ বর্ণন। 
অষ্টাদশ বিলাসের সুচী শুন শ্রোতাগণ ॥ 
অষ্টাদশ বিলাস। 
বুন্দাবনবাসী যত গোস্বামীর গণ । 
তার শাখ। অনুশাথার করিক্কু বর্ণন ॥ 
শ্রীরূপ, সনাতন গোস্বামীর কগ! | 
কাশীশ্বর পঙ্িত, আর ভূগস্ত গোস্বামীর 
কথা ॥ 
কাশীশ্বরের শিষ্য ব্রজবাপী ভক্তকাশী। 
গোবিন্দ গোসাঞ্ঞি, যাদবাচার্য্য দ্ুই 
ব্রজবাসী ॥ 
ব্রজবাসী কৃষ্ণ পঙ্ডিত, যার নাম কৃষ্জদাস। 
কুষ্ধদাস ব্রহ্মচারী বলিয়। প্রকাশ ॥ 
রঘুনাথ ভষ্ট গোস্বামী মহোপ্তম। 
যছনন্দন শিষ্য দাস গোস্বামী। সপ্তম ॥ 
শ্রীল দাস গোস্বামীর ভজন বর্ণিল! । 
রাধাকুণ্ডে বাস সেবা! গোবদ্ধন শিল! ॥ 
দাস গোস্বামীর শিষ্য কৃষ্*দান কবিরাজ । 
চৈতত্তচরিতামৃত রচি ধন্ঠ তক্তমাঝ ॥ 
গোপাল ভট্ট, ত্রিমন্ন ভট্ট, প্রবোধানন্দ 
সরস্বতী । 
এই সব মন্তাম্মার বুস্তীস্ত লিখিলাঙউ কতি | 


৩২ 


ভট্ট গৃ্ে মাগ্রভূ আগমন হল। 
মহাগ্রভূর কৃপ! বর্ণন করিল ॥ 
গোপাল ভট্ট গোস্বামীর বৃন্দাবন গমন । 
রূপ, সনাতন সহ হইল মিলন ॥ 
“ হরিভক্তিবিলাস গোপাল করিল রচন] ৷ 
গোপাল ভষ্টের কৈন্ু শাখার বর্ণনা 
গোগীনাথেরে রাধারমণ সেবা সমর্পিল। | 
হরিবংশ ব্রজবাসীকে ত্যাগ কৈলা! ॥ 
“ একাদশী দিনে হরিবংশের তান্বল ভক্ষণে । 
নিষেধ করিল! গোসাঞ্জি তাহ। নাহি'মানে ॥ 
একারণে হরিবংশে ভট্ট ভাগ কৈলা । 
হরিবংশ রাধারমণের সেবা না পাইলা ॥ 
রাধাবল্লভ মুর্তি করিল স্থাপন । 
পুত্র বন্চন্দ্র বুন্দীবনচন্দ্রে মেব৷ সমর্পণ ॥ 
হরিবংশ বনে গিয়। তপস্তা আরম্ভিল। 
দন্ু হরিবংশের মুণ্ড কাটি যমুনায় 
ফেলাইল ॥ 
হরিবংশের কাটামুও রাধা রাধা বলি। 
ভাদি গোপাল ভট্ট গোসাঞ্চির যায় চরণ 
তলি ॥ 
অপরাধ ক্ষমি কৃপা করায়, হরিবংশের মুক্কি। 
শ্রীবূপ শিষ্য জীব গোস্বামীর বৃত্তাস্ত 
কৈল কতি ॥ 
্রয়োবিংশ বিলাসে আরে! বর্ণিত হৈল। 
রাজমহলের রাজার কথ ছেথায় বর্ণিল ॥ 
রাঘবেন্্র রায় পুত্র সন্তোষ, চান্দরায় । 
তার ক্ষমতা বিবরণ বার্ণল হেথা ॥ 
রাজদ্রোহ বনু বহু পাপ কার্য কৈল। 
ধার ভগ্নেতে পাৎস৷ কম্পমান ছিল ॥ 


প্রেম-বিলাস। 


[ মর্দ বিলাস পত্র । 


, ঠাদরায়-শ্রীরে বঙ্গদৈতোর প্রবেশ | 


বৈদ্যগণের চিকিৎসায় না হন বিশেষ ॥ 

গণক বোলে নয্বোত্তম ঠাকুর মহাশয় কপায়। 
আরোগ্য লাভ করিবে গণনার বুঝায় ॥ 
কষ্ণানন্ন রায় নিকট রাঘবু পত্র ছিট। 
নরোতুমের উপেক্ষা, চাদরায় শ্বপ্ন দেখিল ॥ 
ভগবতীর আদেশে, নরোগ্তষ নিকটে । 
চাদরায় পত্র দিয়! লোক পাঠাম্ ঘটে ॥ 

পত্র মর্্ জানি রামচজ্জ সত নরোতীম। 
কর্তব্যাকর্তবা বিচার হৈহা কতোক্ষণ ॥ 
চাদরায় উদ্ধারিতে গৌরাঙ্গের আদেশ হৈল। 
রামচন্্র সহ নরোতীম কার গে গেল ॥ 
বাঘবেন্দ্ের সম্ভাষণ, নরোম চাদরায়ে 


দেখা দিল! | 
ব্রহ্মদৈত্যের উক্তি, দৈত্য চাদরাস্ষে 


ছাড়িল! ॥ 
্রঙ্মদৈত্যের উদ্ধার, চাদরায় রোগ মুক্ত 
হৈল। 
টাদ, সন্ভোষের আক্ষেপ, ঠাকুরের চরণে 
পড়িল ॥ 
রাঘবেন্জ্, চাদ, সন্তোষ ঠাকর মহাশয় স্থানে। 
দীক্ষিত হইলেন আনন্দিত মনে ॥ 
পাৎসার নিকটে চাদরায়ের পত্র প্রেরণ । 
রাঘব, চাদ, সন্ভোষের' থেতরী গঞ্জম ॥ 
বিগ্রহ দর্শন, প্রসাদ ভক্ষণ, সন্থীর্ভন শ্রবণ । 
রাঘবেন্দ্র, টাদ, সস্তোষের গুহথে আগমন ॥ 
গঙ্গানানে চাদরায়ে পাৎসার লোক ধবে। 
বন্দি করিয়া! নেয় পাৎসার গোচরে ॥ 
বিচার করি চাদরায়ে রাখে কারাগারে। 
গুনি রাঘবেন্্র ছুঃখী লোক প্রেরণ করে ॥ 


ছার্ধ বিলাস পজ |] প্রেম-ব্লাস। ৩২৫ 


বন্দিশাল ছিদ্র করি টাঁদরায় কাছে যায়। রামচন্দধ কবিরাজের মহিমা বর্ণন | 
কথাবার্তা হৈল তারে পালাইতে জানায় ॥ | শ্রীনিবাসের সমাধি, রাধারুষ্জের জলক্রীড়া 
পালাইতে অসম্মত লোকের প্রস্থান । দর্শম ॥ 
বন্দিশালে নির্জনে চীদরায়ের ভজন ॥ দ্বিতীয় দিনেও শ্রীনিবাসের সমাধি ভঙ্গ নয় । 
পাস! চীদরায়ে বন্দিশাল! হৈতে। দেখিয়! সকলেই বান্ত অতিশয় ॥ 

বাধিয়া আনিল, হাতী দ্বারায় মারিতে ॥ রামচন্দ্র কবিরাজের বিষ্পুরে গতি । 
টাদরায় উপরে হাতী চালাইয়। দিল। সান্খুন৷ করিয়া বসে সমাধি পতি ॥ 

হাতী ধরিয়া টাদ দুরে নিক্ষেপিল 0 লীলা দর্শন, রামচন্দ্র কবিরাজের বাহ হয়। 
'মার বার ক্রোধে হাতী আসে মারিবারে। বান পাঞ্া শ্রীনিবাস রামচজ্ে আলিঙ্গয় ॥ 
সত উপাড়িয়া তারে প্রাণে মারে ॥ সত্তষ্ট ভইয়া সবে ভোজন কবিল! 

টাদরায় সহ নবাবের কথোপকধন | শ্তামানন্দের মছিমা বর্ণিত হল ॥ 
নরোগ্ীমের গুণাবলী করিল শ্রবণ ॥ খেতরি হা শ্টামানন্দ অন্বিকার় গেল। 
নবাবের অনুগ্রহ টাদরায়ের মুক্তি 1 হৃদয়-চৈতন্ত স বাকোবাক্য হেল ॥ 
টাদরায়কে নবাব দান করিল সম্পত্তি ॥ বুন্ধাবনের কথা, আর গ্রন্থ চুরির কথা। 
বাড়ীতে খবর দিয়। টাদের খেতরী গমন । গ্রন্থ প্রাপ্তির সংবাদ কহিল সর্ববথ। ॥ 
রাঘবেন্্, সস্তাযের খেতরি আগমন ॥ শ্ামানন্দের দেশেকে গমন ভক্তি পরচার। 
ঠাকুর মহাশয় টাদে বাকোবাক্য হৈল। সঙ্কীর্তন, সেরখা৷ যবনের অত্যাচার ॥ 
পিতা, ভ্রাতা সহ আলাপ, দেশে চলি গেল ॥ | যবন আসি পায় পড়ি স্বপ্ন কথা কয় 
রাজ্য পালন, টাদরায়ের নবাব সহ মিলা । ব্যামানন্দ কৃপায় সের! যখন উদ্ধার হয় ॥ 
শ্রীঠাকুর মভাশয়ের প্রশৎস! লিখিলা ॥ ূ ্ীন্তামানন্দ রয়ণীতে গমন করি। 

আঠার বিলাস পূর্ণ করি বৃন্দাবন গেল । অচ্যুতানন্দ রাজপুত্র রসিক মুবারি॥ 


উনিশ বিশ বৃন্দাবন হৈতে আসিয়৷ লিখিল ॥ তারে দীক্ষা দিয় ব্লরামপুর নৃসিংহপুরে | 
অষ্টাদশ বিলাসের সুচী করিন্ত বর্ণন। আর গোপী-বল্লভপুরে ধর্ম প্রচার করে ॥ 
উনবিংশ বিলাদের সুচী শুন শ্রোতাগণ ॥ গোবিন্দের সেঝ! প্রকাশ রসিকে অর্পণ । 


_. গোপীবন্লতপুরে এক সন্ক্যাসীর আগমন ॥ 
দামোদর বৈদাস্তিক সন্ন্যাসীর নাম হয়। 
উনবিংশতি বিলান । ্ামানন্দ সহ বিচার তার পরাজয় ॥ 
যে সব বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কৈল, যা না স্টাসী স্বপ্ন দেখি দীক্ষা লৈল, তার শরীরে। 


বর্ণিল। | জ্যোতির্ময় পৈত। দেখে ভক্ত গণও দশন 
কিছু বিস্তারিযন! তাহ! হেথায় লিখিল ॥ করে॥ 


৩২৬ 


পৈতা৷ তেঙ্গ টাকি শ্যামাই করে সন্গীর্ভন। 
ম্তামানন্দের সিদ্ধ নাম ভজন বর্ণন ॥ 
দাস গদাধরের গোপন যহ্ুনন্দনাদির খেদ। 
নরহরি সরকারের গোপন রঘৃনন্দনাদির 
খেদ ॥ 
কাটোয়ার দাস গদাধরের শিষ্য অগ্রবর্তী 
বার নাম হয় যছুনন্দন চক্রবর্তী ॥ 
তীর সহিত রঘুনন্দনের কথোপকথন । 
ছুই মহোতৎসবের দিন ধার্ধ্য হৈল 
আয়োজন ॥ 
ছুই মহোতদবের নিমন্ত্রণ পত্র বিতরিল। 
কাটোয়ায় রঘূনন্দন আসি শৃঙ্খলা করিল ॥ 
মহান্তগণের আগমন নামের বর্ণন। 
গৌরান্গ দর্শন, নাম সন্কীর্তন, প্রসাদ ভক্ষণ। 
মহীস্ত বিদায়, মহান্তগণের খণ্ডকে গমন। 
থণ্ডের সঙ্কীর্তনে বীরভদ্রের অন্ধে নরন 
দান ॥ 
খণ্ডের মহোসবে মহান্তের বিদায় বর্ণিল। 
চতুর্দশে গৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্তের অভিষেক 
কহিল ॥ 
গৌরাঙ্গ, বন্পবীকাস্ত, প্রীরুষ্ণ আর হয়। 
ব্রজমোহন, রাধারমণ, রাপাকান্ত এই ছয় ॥ 
সপ্তদশে ছয় বিগ্রহথের নাম, সেবার কথ! 
মাত্র কৈল। 
ছয় বিগ্রহ্নের পুনরভিষেক বর্ণিতে গুরুর 
আজা৷ হেল ॥ 
পুনরভিযেকের কারণ নির্ণয় ইথে। 
জান্বা দ্বিতীয় বার বুন্দাবন হৈতে ॥ 
খেতরি আমি গৌরাঙ্গ বল্পবীকান্ত দেখি। 
ভোজনাস্তে কথোপকগন মনে সুখী ॥ 


শ্রেম-বিলাস। 


[অর্ধ বিলাস পত্র 


লোকনাথ গোস্বামী আদির আশীর্বাদ ক্য়। 
আইলা! যাজিগ্রাম শ্রীনিবাসা নয় ॥ 
কথোপকথন, গোপাল ভট্টাদির 

আশীর্বাদ কৈল!। 


তি হৈতে ঈশ্বরী খড়দহে গেলা ॥ 

ঈশ্বরী চলিয়া গেলে হেথা নরোত্তম। 

মনে এক দিব্য ভাবের হইল উদগম ॥ 

শরিয়া শূন্য গৌরাঙ্গ বললবীকাস্ত রায়। 

বামে ঠাকুয়াণী নাই শোভা নাহি পার | 

আরও কৃষ্মূত্ঠি সংস্থাপন করিব। 

যুগল মূর্তি দেখি আনন্দে ভাঁসিব ॥ 

ইহা ভাবি নরোত্তম রাত্রি নিদ্রা গেল। 

প্রিয়া সহ ছয় মুর্তি স্বপনে দেখিল ॥ 

গৌরাঙ্গ, বল্পবীকান্তের দেখে অস্তদ্ধান। 

নীদ্ ছয় মূর্তি স্থাপিতে আজ্ঞ| দান ॥ 

ছয় বিগ্রহের নামও স্বপনে জানয়। 

এই ছয় বিগ্রহের অভিষেক সময় ॥ 

এই গৌরাঙ্গ, বল্বীকান্ত মূর্তি ছইজন 

ন্বাভিষিক্ত গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্তে হইবে 
মিলন ॥ 

সেই ঢ্ইয়ে এই ছয়ে এক হঞ্া যাবে। 

ছয় মুর্ভিতে ভগবান অধিষ্ঠিত হবে ॥ 

শ্রছে স্বপ্ন দেখাইয়৷ গৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত 

রায়। 

অন্তর্ধান কৈল!, নরোর নিদ্রা! ভাঙ্গি যায় ॥ 

মঙ্গল আরতি সময় শ্রীমন্দির দ্বারে। 

নরোন্তম, রামচন্ত্র যাইয়। উত্তোরে ॥ 

পুজারীর শ্রীনূর্তির অদর্শন জ্ঞাপন । 

বিগ্রহ না দেখি কান্দে রামচন্দ্র নরোত্তম | 


অর্ধ বিলাস পঞ্জ 1] প্রেম-বিলাঁস। ৩২৭ 
রামচন্ত্রে নরোত্তম স্বপ্ন বৃত্তান্ত কয়। নরোত্তম বিপ্র দাসের ধান্ত গোলায় গেল! 
নরোত্বম রামচন্দ্র পরামর্শ হয় | সর্পবুক্ত গোল! হৈতে গৌরাঙ্গ আনিল ॥ 
বিষুপুর হতে শ্রীনিবাসেরে আনিবার কথা । | গোল! হৈতে সর্পগণ হৈলা অন্তর্হিত। 
শাপগ্রামে গৌরাঙ্গ বঙ্পবীকান্তের পুজার. | বিপ্রদাস নরোত্তমের পাইল কৃপাত॥ 

ব্যবস্থা ॥ | বৃন্দাবন হৈতে আচার্য্য বিষ্ুপুর আইলা । 
বিষুণপুরের পত্র প্রাপ্তি আচাধ্যের বৃন্দাবন | নরোত্তমের নিকট পত্র পাঠাইলা ॥ 
গমন । | বিষুপুর হৈতে শ্রীনিবাস তেলিয়াবুধরি 
শ্রীনিবাস আনিতে রামচন্দ্রেরে বুন্দাবন আসে। 
প্রেরণ ॥ | শুনি নরোতিম যায় শ্রীনিবাস পাসে ॥ 


নরোও মের নালাচল গনি, জগনাখ দশন। 
প্যামানন্দ গানে গতি, গোড়ে মাগনন ॥ 
খড়দহ, শাস্তিপুর, অন্বিক! যাঞা । 
নবদ্বীপ, খণ্ড, কাঁটোয়া, একচাকা ভএঞা ॥ 
গৃহে আসি ছয় বিগ্রহের স্বপনে দ্শন্‌। 
বিগ্রহ গঠিবারে কৈল। আয়োজন ॥ 
শিলা! কারিকর আনাঞ। নরোতম | 
প্রিয় সহ ছয় বিগ্রহ করায় নিন্মীণ ॥ 
পঞ্চ কৃষ্ণ-মূর্তি উত্তম গঠিত হইল । 
ভালনূপে গৌর-মূর্তি গঠিতে নারিল ॥ 
দেখি ঠাকুর মহাশয়ের আক্ষেপ চিন্ত]। 
স্বপ্নে গৌরাঙ্গের উক্তি, যত্তেও না হবে 
গঠিতা ॥ 
স্বপ্পে নব নিশ্মিত গৌর-মূর্তিতে ভগবান । 
অধিঠান না করিবে করিল! জ্ঞাপন ॥ 
মহা প্রভুর সন্ন্যাসের পুর্বে নিজে নিজের 
মূর্তি। 
নির্শিয! বিপ্রদাসের ধান্ত গোলাকে স্থিতি ॥ 
সেই মূর্তি আনি অভিষেক করিতে আজ্ঞা 
ক্য়। 
ইহা বলি গৌরাঙ্গ অন্তদ্ধান ধরয় ॥ 


বস্বাথনর্ হইল কখোপবণন। 
গৌরাঙ্গ প্রাপির কথ।, স্বপ্ন বিবরণ ॥ 
শ্রীনিবাসের আদেশ করিতে আয়োজন । 
রামচন্ত্রাদি সহ নরোত্ুমের খেতরি গমন ॥ 
খেতরি আসিয়া অভিষেকের উদ্যোগ 
কৈল!। 
সর্বত্র নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলা ॥ 
সঙ্কীর্তুন আরম্ভ মহাস্তগণের আগমন । 
মহাস্তগণের কৈল নামের বর্ণন ॥ 
নবোত্ম স্বপ্ন দেখে ভক্তগণ »হ | 
মহাপ্রভু সঙ্কীর্ভনে আবিভাব করহ ॥. 
অভিষেক করিতে ফান্তনী পুর্ণিমায় | 
জাহুবা আর মহাস্তগণের অনুমতি পায় ॥ 
অভিষেক আরম্ত, ছয় বিগ্রহের নাম কয়। 
শ্রীকৃষ্ণের মহাঁভিষেকের বিধি মতে হয় ॥ 
ছয় বিগ্রহের অভিষেক আর পূজা করে। 
দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রের বিধি অনুসারে ॥ 
কৈছে গৌরাঙ্গ পুজ। জাহুবা পুছ করে। 
শ্রীনিখান কহে দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রের 
বিধি অনুসারে ॥ 


বি, প্রেখ-বিলাস। [ অর্ধ বিলাস পত্র । 


শ্রীজাহ্বার প্রশংস! শ্রীনিবাসেন প্রতি। সংসারে বিরাগ, ভাগবত-গীত রচিতে 
নরোত্ম মহাস্তগণে করসে প্রণতি ॥ স্বপ্পে আদেশ হয়। 
মহাস্তগণেরে যালা-চন্দন প্রদান । - প্রভুর সন্গাসের পধে দশম গীতে বর্ণ ॥ 
মহাসক্কীর্ভন নরোত্বমের গান ॥ অন্ত পুরাণ হৈতে কিছু আনি নিয়োজিল। 
গণ সহ প্রতূর কীর্ভনে আবির্ভীব। কৃষ্ণ-মঙ্গল নান রাখি প্রাভু পদে আপিল ॥ 
গণ সহ প্রভু কৈল! তিরোভাব ॥ মাধবেরে অনুগ্রহ করে ভক্তগণে। 


প্রভুর আক্জায় মাধবের দীক্ষা অদ্বৈত প্রত 
স্থানে ॥ 
ংসারে উদাস মাধব বিয়ে না করিল। 
পাঁলাএএ বৃন্দাবন গিয়া সন্গ্যাস গ্রহণ কৈল ॥ 


প্রভুর অন্তর্ধান, থেদ, গ্রভূর উচ্জায়। 
সুস্থ হঞা। ফাণড দেয় শ্রীবিগ্রহের গায় ॥ 
সকল মহান্তগণ শ্রীবিগ্রভেরে ফাগড দিয়া । 
পরস্পর ফাগ্ড থেলা কৃষ্ণচলীল1 পাঞ্ ॥ 


কীর্তন সমাপন করি প্রসাদ ভক্ষণ । রূপ নিকটে আত্মার্পণ, ভজন শিক্ষু! কার্য । 
সন্ধা আরতির পরে মহাপ্রভূর জন্ম!- নাঁধবের স্বরূপ, সন্লাসে নাম কবি বল্লভ- 
ভিষেক হন ॥ আচাধ্য ॥ 


মাতার অদশন শুনি মাধবের শান্তিপুর গমন । 
অচ্যুতানন্দ প্রভু সঙ্গে খেতরি আগত হন ॥ 
খেতরি হইতে মাধব বৃন্দাবন গেল। 
চবিবশ বিলাসে'ও তার বিবরণ লিখিল ॥ 
নরোত্তনের সেবার পায়িপাটা বর্ণিল। 
বে দেখিল তার মনে আনন্দ জন্মিল ॥ 
লোচনদাসের বিবরণ কৃষ্ক-মঙ্গল গান ॥ ঠাকুর বাড়ী নিম্মাণ, ছর বিগ্রহ ছয় বর়ে। 
মাধব আচার্যের বিবরণ, পূর্বপুরুষের নাম । | সেবা করে অগ্টকালীন বিধি অনুসারে ॥ 
সনাতন কালিদাসের কণা, কালিদাসের বংসর ভরি সন্ীর্তন শ্রীভাগবশ পাঠ। 
পরাশর অধ্যান ॥ 1 চৈতন্ত-ভাগবত, চৈতন্ত-চরিতামূতও হয় 
বিষুপ্রিয়া, মাধবের জন্ম, বিষুপ্রিয়ার বিবাহ। পাঠ ॥ 
মাধবের পঠন, পাগ্ডিত্য লাভ, মহাপ্রতুর ভাগবতের অনুরূপ করিয়৷ দশন | 
অভিষেক দেখছ ॥ | চৈততন্ত-মঙ্গলের চৈতন্ঠ-ভাগবত নাম কথন ॥ 
মহাপ্রভুর উদীনিত ভরি নাম শুনি চৈতন্তমঙ্গল, রুষ্মঙ্গল, গোবিন্দের গৌর- 
প্রোমোদয় । কৃষ্ণ লীল। গান। 
নামৈর নিয়ম জিজ্ঞাস1, সংখ্যায় লইতে নরোত্তম, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাসের গানে 
বয়॥ জুজ্ডায় নন প্রাণ | 


শ্রীকষ্চের জন্ম যাত্র! বিধি অনুসারে । 
মহাপ্রভুর জন্মাভিষেক করি ভোগ নিবেদন 
করে ॥ 
বিগ্রহের শন মহান্তগণের প্রসাদ ভক্ষণ | 
তৃতীয় দিনে মহান্তগণের বিদায় বর্ণন ॥ 
(সবার বন্দোবস্ত চৈতন্ত-নঙগল গান । 


পপ ক. হি ওহ সস্থার্পতারারর.স০০্ত০০০থরহঞজোররার 


অন্ধ বিলাস পত্র ।] প্রেমশবিলাম। ৩২৯ 
বংসর ভরি ক্রমে ক্রমে সব গান করয়। নরোভম কৃপায় বঙ্গদেশী বিপ্র দস্থ্যগণ। 
প্রতি বৎসর ফাল্তনী পূর্ণিমায় মহান্তের উদ্ধার হৈল তা সবার নামের কীর্তন ॥ 

উদয় ॥ | পক্কপল্লীর নরসিংহ রাজার বিবরণ। 
প্রতি বসর মহোৎ্সবে সব বৈষ্ণবের দেখা । | তার নিকটে রূপনারায়ণ পঙ্ডিতের 
জাহবার তৃতীয় বার বৃন্দাবন গতি লেখা ॥ আগমন ॥ 
রন্দাবনের পথে দশ্্যুর আক্রমণ । বঙ্গদেশ এগার সিন্দুর ব্রহ্মপুত্র তীর। 
কৃতবুদ্দিন আদি দশ্যর উদ্ধার বর্ণন ॥ লক্ষমীনাথ লাহিড়ী কুলীন ন্ুুধীর ॥ 
গঙ্গাবল্লভ মাধব আচার্য বিবরণ। তার পুত্র রূপনারায়ণ লেখাপড়ায় বিমুখ । 
বারেন্্র কূলে জঙ্গিয়া রা্রীত্ব প্রাপণ ॥ পিতার শাসন, শাসন অগ্রাহা, পিতার , 
নিত্যানন্দের কন্তা! গঙ্গায় বিবাহ করিয়া । মনে হুঃখ॥ 
নিত্যানন্দের কৃপায় রাট়ীর কুলীন হয় ক্রোধে পুত্রের অন্নে ছাই প্রদান করে। 
বাঞা॥ | মনের কষ্টে রূপদারায়ণ গৃহ ছাড়ে ॥ , 
একুশ বিলাসে কৈনু বিস্তার বর্ন । প্ডিতকড়ী গ্রামে ব্যাকরণ পড়ি চক্রুবরতী। 
চব্বিশ বিলাসে বংশাবলীর কথন ॥ আর নবদ্বীপে পড়ি আচাধ্য উপাধি প্রাপ্তি॥ 
অন্ত বংসরে ফাল্তনী পুর্ণিমার মহাস্তের নীলাচলে গমন করিয়া সন্ীর্তনে। 
আগমন। | মহাপ্রভুর দর্শন করি জগন্নাথ দর্শনে ॥ 
অভিষেক, ফাগ্ড খেলা, প্রসাদ তক্ষণ | মহারাষ্্ পুনায় গিয়! বেদ-বেদান্ত পড়ে। 
বাস্থুর গৌর, চতীদাদের কষ্ক-লীল! গান। | সরশ্বতী উপাধি লাভ দিখ্িজয় করে ॥ 
ভক্তি-মিশ্র নরোত্বমের কৃষ্ণ-লীলা গান 1 | বৃন্দাবন গিয়া রূপ-সনাতন স্থানে। 
স্ীর্তনের উদ্ভে নরোর ভঞ্চির প্রভাবে। | বিচারের প্রার্থনায় গোস্বামীর পরাজয় 
আকৃষ্ট হঞা রাধা-কৃষ্ণের হয় আবির্ভাবে ॥ 1 
বিনা বিচারে পরাজয় স্বীকারে, রূপনারায়ণ। 
অন্তধান। নযোর 1 রি তমোগুণে মত্ত, গোস্বাঞ্চিরে ভীত কন ॥ 
নরোভমের সমাধি, কৃষ্ধ-লীপা সন্ধর্শন ॥ শুনি জীব গোস্থামী তার পরিচর নিল। 
তৃতীয় দিনে বুখান দেখি সবার আশ্চর্য্য । সাতদিন ব্যাপি বিচার, রূপ পরাজিত 
গোপালপুর বাদী গুরুদাস ভট্টাচার্য ॥ কন 
কুষ্ট ব্যাধিগ্রস্ত সেহো দেখিয়া স্বপন । পরাজিত রূপনারায়ণ জীব গোস্বামীর পায়। 
নরোর ক্কপালাভ করি রোগ মুক্ত হন ॥ | ধরি বলে জ্ঞান পাইল তোমার কৃপায় । 
নরোতমের নিকটে গুরুদাসের দীক্ষা । জীব গোস্বামী সহ পণ্ডিত রূপনারায়ণ। 
ঝুরিবাসী এগন্নাথ আচাধ্যের দীক্ষা! ॥ রূপ সনা৬ন গোস্বামী স্থানে করিল! গমন | 


(২১ ক) 


৩৩৩ প্রেযণরিজাসু। [ অর্ধ, বিযাস+8.1.. 

প্রণাম করিয়। বু দেস্ত বিনয় কৈল। দবপ্রযোগে নিত্মালন্দের, পাইলা দন, 
কপ করি অপরাধ ক্ষমি মাথে চরণ দিল ॥ | কিছু দিন পরে শুনে অধৈত প্রভুর 
রূপনারায়ণের প্রশংসা রূপ সনাতন করিল । সঙ্গোপন ॥ 
গোপাল মন্ত্রে দীক্ষ/ নিতে রূপনারায়ণের | খেদ কৈল, স্বপ্নে অদ্বৈত দর্শন ! 

ইচ্ছা হৈল॥ | গঙ্গা ঘাটে নরদিংহ রায় সহ মিলন ॥ 
দৈখবাণী, রূপ সনাতমের প্রন্তি আদেশ হয়-। | নরসিংহ রূপনারায়ণ লঞ। গৃহে গেল। 
আদেশ পাঞ। রূপ সনাতন তারে হরিনাম | শুনি বহু ব্রাহ্মণ পণ্তিত রাজবাড়ী আইল ॥ 

কয় ॥ | রূপনারায়ণ সহ বিচারে পঙ্ডিতগণের 


নরোতম হইতে রূপনারায়ণ। 
কুষ্ণ দীক্ষা! লইতে আকাশ বাণী কন ॥ 
ভক্ত পঙ্ডিত রূপনারায়ণে নারায়ণ 
প্রবেশিল। 
গোস্বামিদ্বস্ন তারে বূপনারায়ণ আথ্য। দিল । 
রূপচন্দ্রের নাম হৈল রূপনারায়ণ। 
গোস্বামিঘ্বয় করে তাহে শক্তি সঞ্চারণ ॥ 
জীব গোম্বামী নিকটে তক্তি-শান্ত্র অধ্যয়ন। 
বৃন্দাবন বাসীর কৃপা পাঞা! নীলাচল 


গমন | 
মহাপ্রভুর অন্তর্ধীন শুনি হৈল ছঃখ। 


স্বপ্রে মহাপ্রভু দেখি পাইলেন স্ব ॥ 

নরসিংহ রায় সহ মিলনের কথ! । 

গুর্নি রপনারায়ণের আনন্দ সর্বথ। ॥ 

পণ্ডিত গোস্বামী আদি নীলাচলবাসী | 

তা সভার ফ্ুপালাভ করি, রূপনারায়ণ 
হৈল খুসী ॥ 

রূপনারায়ণে স্বরূপ গোসাঞ্চি শক্তি 
সঞ্চারিল| | 

সাধন ভঙ্গন তত্ব তারে উপদেশ কৈলা ॥ 

কিছুদিন ভ্রমি রূপনারায়ণ গৌড়ে আসিল। 

নিত্যানন্দের অন্তদ্ধান,গুনি খেদ কৈল॥ 


পরাজয়। 
রূপনারায়ণের পাণ্ডত্য প্রশংসায় দেশ 
ব্যপ্ত হয়! 
রাজা! নরসিংহের রূপনারায়ণকে মন্ত্রিত্ব 
স্বীকার। 
রূপনারায়ণ হৈতে যোগ শিক্ষা করি 
মুখ্জি গ্রন্থকার ॥ 
মুঞ্জ নিত্যানন্দ দাস তার বিবরণ। 
লিখিল গ্রন্থ মাঝে করিয়া যতন ॥ 
নরসিংহ সভায় একদিন আসি পর্ডিতগণ। 
বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচার ছলে নরোত্বমের নিন্দা 
কন॥ 
নরোভ্মের ব্রাঙ্গণ শিষ্য শাক্তের প্রভাব 
যায়। 
নরসিংহ রূপনারায়ণের পরামর্শ হয় ॥ 
রাজা নরসিংহ আর রূপনারায়ণ। 
পর্ডিতগণ লঞা৷ করে খেতরি গমন ॥ 
কুমরপুরে বিশ্রাম, নরোত্মের শ্রুতি । 
বিচার করিতে পণ্ডিত 'সহ নরসিংহের 
আগতি ॥ 
রামচন্দ্র, গোবিন্দ, গঙ্গানারায়ণ। 
হরিরাম, রামকৃষখ আদি কথোজন | 


অগ্ধ বিলাস পন] 


দোকানদার সাজি কুমরপুরে বাজার 
মিলায়। 
স্কত আলাপ, বিচার, পড়,য়া ও 
পণ্ডিতের পরাজয় ॥ 
পঙ্ডিতগণের পলায়ন ইচ্ছ' দ্বেখি রূপ- 
| নারায়ণ। 
করিলেন বৈষ্ণব-ধর্মের মহিম! কীর্তন ॥ 
দোকানদার নরসিংহে জিনিষ দান কৈল। 
পপ্তিতগণ বাত্রিযোগে স্বপন দেখিল ॥ 
ভগবতী কহে পণ্ডিতগণ প্রতি । 
সাধন করি নরোতভ্মের ব্রাঙ্গণত্থ প্রাস্তি ॥ 
দীক্ষা লইতে উপদেশ পাঞ্। খেতবরি গমন। 
বিগ্রহ দর্শন নরোত্বম হৈতে সবে দ্রীক্ষিত 
| হন ॥ 
রূপনারায়ণ পণ্ডিত নরপিংহ রায়। 
পত়ীসহ নরোত্তম হৈতে দীক্ষা পায় ॥ 
বশরাম পূজারী, আর রূপনারায়ণ পৃজারী | 
নরোত্তম হৈতে দীক্ষা, বাস হয় খেতরি ॥ 
ফান্তুনী পুণিমায় মহোৎসব মনোলোভা । 
মহান্তের আগমন তৃতীয় দিনে বৈষ্ুব সভা ॥ 
শ্ীনিবাসের ভাগবত পাঁঠ, বীরভদ্রের 
বন্তৃতা। 
বৈষ্ণব-ধর্মের মাহীজ্ময কৃষ্ঃমন্ত্র গ্রহণের 
কথা ॥ 
অসম্প্রপাঁয় মন্ত্রের সাধনে অসিদ্ধতা। 
অবৈষ্বোপরিষ্ট বিষু-মন্ত্রীর নিরয় গামিতা॥ 
অবৈষ্ণব উপরিষ্টের আবার দীক্ষার বিধাঁন। 
বৈষ্ণব মাহাত্ম্য কিছু করিনু বর্ণন ॥ 
রুষ্ঝ মন্ত্রী সর্ধজাঁতি সাধন করিলে । 
্রাঙ্মণত্ব লাভ করে ইহা! শাস্ত্রে বলে.। 


প্রেম-বিলাস। 


৩৩১ 


ইহ। লিখিল, নরোত্বম যজ্জোপবীত দর্শন । 
দেখি পাঁষস্তীর গণ মাঁটী হঞা যান ॥ 
নরোত্বমের প্রশংসা নাম সন্কীর্ভনে। 
নরসিংছের খোল বাদ্য গায় রূপনারায়ণে ॥ 
ভাঁবে বিভোর বীরভদ্র রূপনারায়ণে। 
আলিঙ্গিয়া কৈলা “গোস্বামী” উপাধি 
প্রদানে ॥ 
মদনমোহন কারণে বুন্দাবনে রাধা মূর্তি । 
পাঠাইলা শ্রীজাহ্বা মনে পাইয়া! শ্ুপ্তি ॥ 
রামাই অন্ধের নয়ন দান খণ্ডের সন্কীর্তনে । 
কিছু বিস্তারিয়া তাহ করিয়াছি বর্ণনে ॥ 
কাদড়াবাসী.জয়গোপাল দাস ছূর্ভাগী। 
গুরু প্রসাদ লঙ্ঘনে বীরভদ্রের ত্যাগী ॥ 
প্রভূ বীরভদ্র নীলাচল গমন করয়। 
গোপীবল্লভপুরে শ্তামাই সহ সাক্ষাৎ হয় ॥ 
তথি হৈতে খড়দহে গিরা বৃন্দাবন যাত্রা 
করি। 
অদ্বিকা, শান্তিপুর, খণ্ড, কাটোয়া, তেলিয়া 
বুধরি ॥ 
খেতরী হঞা বৃন্দাবন দেখি একচাক। ভ্রমণ । 
খেতরি, যাজিগ্রাম, খণ্ড, কাটোয়া হঞা , 
খড়দহে গমন ॥ 
উনবিংশ বিলাসের সুচী করিন্ু বর্ণন। 
বিংশ বিলাসের সুচী শুন শ্রোতাগণ ॥ 
বিংশ বিলান। 
রামচন্দ্র, শ্যামানন্দ, আর নরোত্বম। 
আর শ্রীনিবাসের কৈনু শাখার বর্ণন ॥ 
স্টামানন্দ, নরোত্তম, আর শ্রীনিবাস 
ই! সবাকার স্বরূপ করিনু প্রকাশ ॥ 


৩৩২ 


বিংশবিলাঁস পুর্ণ করি নিজ পরিচয় । 

দিন রোগগ্রস্ত ভাবি জীবনের সংশয় ॥ 
রোগ মুক্ত হঞ্! আর চারি বিলাস রচিল। 
একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ হইল ॥ 
বিংশতি বিলাঁসের স্চী করিনু বর্ণন। 
একবিংশ বিলাঁমের হুচী শুন শ্রোতাগণ ॥ 


একবিংশ (বলাস। 


বারেন্ত্র মৈত্র বিশ্বেশ্বর আচার্য | 

রাট়ী চট্ট ভগীরথ আচার্ধ্য ॥ 

উভয়ের সখিতা হয় গাঢ় তর । 

উভয়ের পতীরও সী ভাব বিস্তর ॥ 
বিশ্বেশ্বরের পুত্রের মাধব নাম । 

মাধবের গৈশব কাঁলে মাতার অন্তদ্ধান | 
মৃত্যুকালে ভগিরথের পত্ঠীরে আনিয়! । 
তাহার হাতে মাধবেরে সমপিয়! ॥ 
পরলোক চলি গেল ইহলোক ছাড়ি। 
পতীশোকে বিশ্বেশ্বর না লয় ঘরবাড়ী ॥ 
ভগীরথে নিজ্পুত্রে করিয়? প্রদানে । 
গৃঠছাড়ি বিশ্বেশ্বর যায় তীর্থ পর্যাটনে ॥ 
ভগীরথের পুত্র শ্রীনাথ শ্রীপতি হয়। 
তৃতীদ্ন পুত্রক্ধপে মাধবে পালয় ॥ 

পড়িয়। মাধব হয় পঞ্ডিতপ্রখর | 
শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি ভক্তি গাঢ়তর ॥ 
4 নিত্যানন্দের গঙ্গাকন্ত! মাধব বিভা! করে চি 
বারেন্ছে জন্গিয়া৪ রাঢ়ী হয় পরে ॥ 

ভগীরথ পুত্ররূপে গহণ করাম্। 

আরও নিত্যানন্দ প্রভুর কপার ॥ 


প্রেম বিলাস । 


অর্ধ বিলাস পত্র । 


চট্টত্ব লাভ করি চট্টের কুলীন হইল। 

বঙ্গীয় চট্ট বলি খ্যাতি লাভ কৈল ॥ 

উনিশে হ্থত্র, একুশে বিস্তার করিন্থ বর্ণন। 

চব্বিশ বিলাসে বংশাবলীর কথন । 

নদিয়ার রাজপুত্র জগাই মাধাই ছুইজন। 

বণিল তাহার বিশেষ বিবরণ ॥ 

একবিংশ বিলাঁসের সুচী বর্ণন করিল। 

দ্বাবিংশ বিলাসের সুচী আরম্ভিল ॥ 
দ্বাবিংশ বিলাল। 

অন্ষ্ঠ মুকুন্দ দত্ত, আর বাসুদেব দত্ত। 

উভয়ের বিবরণ গ্রন্থে হইল প্রদত্ত ॥ 

বাসুদেব দত্তের মহিম। অপার। 

জীবের লাগিয়া চায় নরক ভুগিবার ॥ 

চট্টগ্রামী ছুই ত্রা। প্রভুর প্রিয় ভক্ত । 

দোহার স্বরূপ লিখি ছহে প্রভুতে অনুরক্ত ॥ 

চট্টগ্রাম চক্রশালার জমীদার । 

পুগুরীক বিদ্যানিধি নাম মীর। 

অন্তরে বিরক্ত, বাহে বিষয়ীর লক্ষণ । 

নবদ্বীপে তার এক আছয়ে ভবন ॥ 

তার পদ্ীর কথা, উভয়ের স্বরূপ বিবৃতি । 

চট্টগ্রাম বেলেটা গ্রামে মাঁধবের বসতি ॥ 

পুগুরীক মাধবের একত্র অধায়ন। 

মাধব মিশ্রের আর উপাধি আচার্য হন॥ 

মাধব তার পত্ীর স্বরূপ বর্ণন করি | 

চট্টগ্রাম হৈতে মাধব নবদ্ীপে টকল বাড়ী ॥ 

গদাধর পণ্ডিতের নবদ্বীপে জন্ম। 

মহাপ্রভু গদাইর একত্র অধ্যয়ন। 

মাধব পুগুরীক মহাপ্রভুর শাখা হয়। 

পুগ্তরীকে নদিয়ার প্রভু আকর্ষর় ॥ 


অধ্ধ বিলাস পত্র । ] 


মুকুন্দ দরে গদাইর পুগুরীক সহ পরিচয় । 
পুণ্তরীকের বিষয়িভীবে গদাইর সংশয় ॥ 
গদাইর মনের ভাব বুঝিয়। মুকুন্দ। 
ভাগরতের শ্লোক পড়ি পালা আনন্দ ॥ 
পুওরীকের ভক্তির ভাব প্রকাশ পাইল। 
গদাধরের সংশয় দূর অপরাধ মনে কৈল ॥ 
পুগডরীক হৈতে গদাধর দীক্ষিত হন ।.. 
গদাইর গোপীনাথের সেব! প্রকাশন ॥ 
প্রত শ্লোক লিখে গদাই পঙ্ডিতের গীতায়। 
গদাধর মহাপ্রভুর বাকোবাক্য হয় ॥ 
গদাইর বড় বাণীনাথ, তার জগন্নাথ নামও 
কয়। 
তার পুত্র নয়ন মিশ্র গদাই হৈতে দীক্ষা 
লয় ॥ 
গদাই, নয়নে গোপীনাথের সেবা! অর্পণ 
করি। 


হৈল! অস্তদ্ধান, নয়ন ভরতপুরে করে বাড়ী ॥ 


চতুর্ব্বিংশে গদাধর পণ্ডিত গোসাঞ্ছি। 
ভার বংশাবলী লিখিন্ মনে গ্রীতি পাই ॥ 
বরেন্দ্র হৈতে বিলাস আচার্য্য ভাছুড়ী। 


চি্রসেন রাজার সভা-পণ্ডিত হঞ চট্টগ্রামে 


করে বাড়ী ॥ 
তার পুত্র মাধব মিশ্রের বিবরণ। 
বাণানাথ গদাধর তার পুত্র হন ॥ 
চতুর্ববিংশে এই সব বিবরণ লিখিল। 
এই দ্বাবিংশের ুচী, এবে ত্রয়োবিংশের 
সুচী প্রকটিল ॥ 


প্রেম-বিলাদ । 


৩৩৩ 


ন্রয়েবিংশ বিলাস। 


ত্রয়োবিংশ বিলানের স্থচী শুন শ্রোতাগণ। 
ঈগ্বর পুরী কেশব ভারভীর বিবরণ ॥ 
শ্রীবাসের পুর্ব-বিবরণ কৃহিনু বিস্তৃতি । 
কুমারহট্রে নবদ্বীপে শ্রীবাসের অবস্থিতি ॥ 
শ্রীবাসের ভবনে মহী প্রভুর অভিষেক। 
ভাবাবেশ বাহ্ প্রভু শ্রীবাে কহিলেক ॥ 
চাঁপড় মারি প্রাণ রাখি বদি থাকে মনে। 
বিস্তারিয়৷ কহ তাহা সব! বিদ্যমানে ॥ 
প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবাসের যৌবনাবস্থা বর্ণন। 
স্বপ্নযোগে পরম পুরুষ দরশন ॥ 

এক বৎসর পরদায়ুর কথ! শ্রুতি। 

কৃষ্ণ আরাধনার উপদেশ প্রাপ্তি ॥ 
হরিনাম সাধন তার মৃত্যু দিনে। 
ভাগবত শ্রবণ দেবানন্দ স্থানে ॥ 

মৃত্যু উপস্থিত, অলিন্দ হইতে পতন । 
পরম পুরুষের চাপড়ে পর্মাযু পান ॥ 
প্রভুর উক্তি নারায়ণীর বিবৃতি । 

এক বৎসর কালে মাত পিতার গুপ্তি ॥ 
নারায়ণীর চারি বংসর খন হইল। 
মহাপ্রভুর কৃপা-উচ্ছিষ্ট পাইল ॥ 
কুমারহট্টবাসী বৈকুণ বিপ্রের সহিত। 
নারায়ণীর বিবাহ হঞাছে বর্ণিত ॥ 
নারায়ণীর গর্ভাবস্থায় বৈকুষ্দাস মরে । 
নারায়ণী বিধব! হ41 শ্রীবাসের ঘরে ॥ 
বাস করে, বুন্দাবনের জন্ম তথি। 
বৃন্দাবন-দাসের মানগাছিতে স্থিতি ॥ 
বৃন্দাবনের অধ্যয়ন, পাগ্ডত্য লাভ কৈল। 
নিতাই চৈতন্তাক্বৈতের অস্তর্ছান বর্ণিল ॥ 


৩৩৪ 


পরে দেনুড় 'পামে বুন্দাবনের অবস্থিতি | 
চৈতন্ত-ভাগবত রূচিলেন তথি ॥ 
রূপ সনাতন, বল্পও, জীব গোস্বামী । 
তা সবার বিবরণ লিখিলাউ আমি ॥ 
গোস্বমিগণের পিতার নৈহাটিতে স্থিতি । 
যবন ভয়ে বঙ্গে চন্দ্র্দীপেতে বসতি ॥ 
চন্দ্রদ্বীপ হৈতে বল্লভ, রূপ, সনাতন । 
রামকেলি গ্রামে আমি করিল ভবন ॥ 
প্রভু বৃন্দাবন যাইতে রামকেলি আইল!। 
রূপসনাতনে ক্ূুপা করি কানাইর নাট- 
শালার গেলা ॥ 
মহাপ্রভু আর ন! গেল৷ বৃন্দাবন । 
তথি হৈতে নীলাচল করিল! গমন ॥ 
রাত্রে নিদ্রায় রূপ গোসাঞ্চিরে কীটে 
দ্ংশিল। 
রূপের বসন দিয়! পহ্ী আলো! জালাইল ॥ 
রূপ তৎ-পত্বীর হেল কথোপকথন । 
রূপের বিবেক, গৃহ ত্যাগ হইল তখন ॥ 
রূপ সঙ্কেত পত্র সনাতনকে পাঠাইল! । . 
চিত্তি সনাতন পত্রের মর্ম উঘারিল! ॥ 
সনাতনের বিবেক, বন্ধি, মুক্ত, গৃহ ত্যাগ । 
পথশ্রান্ত, ভূমি শয়ন, বৃদ্ধার উপদেশ লাভ ॥ 
বৃদ্ধার উপদ্দেশে সনাতনের পূর্ব্ব সংস্কার 
ত্যাগ । 
প্রয়াগে রূপের শিক্ষা, সনাতনের কাশীতে 
শিক্ষ। লাভ ॥ 
মহাপ্রহুর ঈ,হে শক্তি-সধশারণ। 
প্রভুর ক্কপায় দৌহার বৃন্দাবন গমন ॥ 
দাষোদুর চৌব্এসদনগোপালের কথ! 1 
মদনমোহন নাম ঠাকুরের বর্ণিত সর্ব ॥ 


প্রেম-বিলাস | 


০০৮ সই রজব অপ শা: ৬০ সি পাশ ৮ 


[ অর্থ বিলাস পত্র । 


চৌবে পু সহ ঠাকুরের খেলা । 

ঠাকুর আনিতে স্বপ্পে সনাতনে বলা ॥ 

সনাতনের মদনমোহন আনয়ন । 

সেবাপ্রকাশ, মহাজনের নৌকা ঠেকন ॥ 

মহাজন মন্দির করি দিতে মানসিক কৈল। 

নৌকা চলিল, লাভ হৈল, মন্দির করি দিল ॥ 

জীবের জন্ম, অধ্যয়ন, পাণ্ডিত্য লাভ করি। 

মাতার নিকট বেশ ধারণ বৃন্দাবন যাক চলি | 

রূপ নিকটে দীক্ষা, ধর্ট-সন্দর্ড কৈল। 

প্রথম দিগ্বিজয়ীকে জয়, দ্বিতীয়ে পরাজিল ॥ 

জীবের তমোগুণ দেখি রূপ জীবে ত্যাগ 
করে। 

গুরু-ত্যাগী হঞা! জীব প্রবেশে বনান্তরে ॥ 

বনমধ্যে করিলেন সর্ব সম্বার্ণিনী। 

অতি উৎকুষ্ট দর্শন বিখ্যাত অবনী ॥ 

সনাতন সহ জীবের সাক্ষাৎ হইল। 

ক্ষীণাবস্থা দেখি অবস্থ! সকল জানিল ॥ 

জীবের প্রতি সনাতনের দয়! হৈল অতি। 

বাক কৌশলে রূপের দয়া করায় জীবের 
প্রতি ॥ 

রূপের কৃপায় জীবের অপরাধ ভঙ্জন। 

পরে ক্রমসন্দর্ভাদি গ্রন্থ প্রণয়ন ॥ 

ত্রয়োবিংশ বিলাসের সুচী করিন্ বর্ণন। 

চতুর্ব্বিংশ বিলাসের স্চী শুন শ্রোতাগণ ॥ 


অর্থ রিয়া গল্প ।] প্রেম-বিযাস। টিটি 
চতুর্বি হ্শ্ বিলাস ॥ কুবেরের ভতপনায় অদ্বৈতের কালীকে 
প্রণাম। 
রঃ পিক মূর্তি ফাটিল, কালিকা৷ কৈল৷ অন্তর্ধান ॥ 
রন এ এ এ অদ্বৈতের কার্ধ্য দেখি সকলের বিশ্ময়। 
রর তত পে ৫ _ অদ্বৈত দিব্যসিংহের কথোপকথন হয় ॥ 
রুষ্-সদাশিব সংবাদ কথা সদা রি টা অদ্বৈত আদেশে দিব্যসিংহ রাজা। 
৭ | র্ 
কাঁলী বিষু-নুর্তি স্থাপিল করিবারে পুজা 1 
্রীহট্টে লিল রাজা । অদ্বৈত শাস্তিপুরে করিল! গমন । 
কুবের টি ৪ করিলেন পুজা ॥ ফুলিয়ার শাস্তাচার্ধ্য নিকট অধ্যয়ন ॥ 
কুবের আচাধ্য দি টি বিবরণ। সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, বেদ, পুরাণ। 
বিজয়পুরীর কথা করিন্থ বর্ণন ॥ ণ আগম, দর্শন, যোগ বশিষ্টাদি নাম ॥ 
কুবেরের ছয় পুত্র, চারি পুত্রের অদর্শন। মাতা পিতাকে শান্তিপুরে আনয়ন। 
€ই পুত্রের তীর্থ পর্যটনে গমন ॥ 


পুত্রশোকে নাভাদেবী সদাই অস্থির । 
নাভাদেবী সহ কুবের আইল! শান্তিপুর ॥ 
|নাভাদেবীর গর্ভ কুবেরের নরগ্রীম গমন |. 
দিব্যসিংহ রাজার সহিত কথোপকথন ॥ 
মাঘী পূর্ণিমায় অদ্বৈতের জন্ম । 

নামকরণ, অন্নাশন, বিদ্যারম্ত ॥ 

রাজপুত্র সহ পড়াশুনা খেলা করে। 
'রাজপুত্রের উপহাস, অদ্বৈত হঙ্কারে ॥ 
বাজপুত্রের মূচ্ছা, অদ্বৈতের পলায়ন । 
শুনি রাজার আগমন, খেদ, কুবেরের 

আগমন ॥ 


। পলারিত অধ্বৈতকে খুঁজি! আনিল। 
অদ্বৈত কৃপায় রাজপুত্র চেতন পাইল ॥ 


অদ্বৈতৈর যজোপবীত কালী-মন্দিরে গতি। 


কানীকে প্রণাম না করাতে কুবের ভৎসে 
অতি ॥ 


শাস্তাচার্যের নিকট ভাগবত পঠন ॥ 
আচার্ধ্য উপাধি লাভ, পাঠ কালের আশ্চর্য্য 
ঘটন। 
সর্পব্যাপ্ত বিল হৈতে পদ্ম আনয়ন ॥ 
স্থলের ন্যায় জল পথে হাটিয়া চলিল। 
দেখিয়া সকল লোক আশ্চর্য মানিল ॥ 
অদ্বৈতের মাতা পিতার অন্তদ্ধান হৈল। 
গরায় পিগদান করি অদ্বৈত তীর্ঘে গেল ॥ 
মাধবেন্দ্রপূরী মহ মিলন হইল। 
তীর স্থানে ভক্তি-শান্ত্র অধ্যয়ন কৈল॥ 
মাধবেন্দ্রপুরী অদ্বৈত সংবাদ । 
কাশীতে বিজয়পুরীর সহিত সাক্ষাৎ ॥ 
অদ্বৈত বৃন্বীবন গিয়া পরিক্রমা করে। 
্বগ্রযৌগে ভগবান দেখা দিলা তারে ॥ 
মদদনমোহনের কথা অদৈতের মদনমোহন 
প্রাপ্তি। 
অভিষেক অদ্বৈতের পরিক্রমায় গতি ! 


৩৩৬ খ্রেষ-বিলাস। 


শ্লেচ্ছগণের আগমন দেখি মদনমোহন। 
গোপাল হইঞ়া পুষ্প তলে পলায়ন ॥ 
ম্নেচ্ছের মূর্তি অপহরণ লোক মুখে শুনি। 
ঘরে আসি ঠাকুর না দেখি অদ্বৈত চক্ষে 
পানি ॥ 
উপবাসী অদৈতের রাত্রে স্বপ্ন সন্দর্শন | 
ঠাকুর প্রাপ্তি, আনম, ভোগ নিবেদন ॥ 
বমুনাতীরে অদ্বৈতের পুজকের প্রতি । 
ঠাকুর প্রাপ্তির জ্ঞাপন, পুজারীর মন্দিরে 
আগতি ॥ 
ম্দনমোৌহনের মদনগোপাল নামে খ্যাতি । 
: ম্বপ্রে অদ্বৈতেরে ঠাকুরের চৌবের মাহাত্ম্য 
| বিবৃতি ॥ 
চৌবের নিকটে যাইতে ইচ্ছা, চৌবেরে 
দিতে আদেশিল। 
অদ্বৈতের ছুঃখ, বিশাখার চিত্রপট মূর্তির 
কথ। কৈল ॥ 
তারে শাস্তিপুর নিয়া মদনগোপাল নামে। 
অভিষেক করিতে আজ্ঞা প্রদানে ॥ 
ইহ। কহি ভগবান অন্তর্ধান কৈল। 
চৌবের আগমন, চৌবে অদ্বৈত সংবাদ. 
| বর্ণিল || 
চৌবের মদনমোহন লইয়া গমন। 
অদ্বৈতের চিত্রপট মূর্তির প্রাপণ | 
সেই মূর্তি লঞ। অছ্ৈত শাস্তিপুরে গেল। 
মদনগোপাল নামে অভিষেক করিল ॥ 
সেই কৃষ্মুর্তি অদ্বৈত মহাশয়। 
অতিশয় ভক্তি ভাবে সর্বদা পৃজয় ॥ 
শাস্তিপুরে মাধবেন্্পুরীর আগমন । 
মাঁধবেন্্ স্থানে অদ্বেত দীক্ষিত হন ॥ 


[ অর্ধ বিলাস পত্র। 


মাধবেন্ত্র মলয় চন্দন আনিতে দক্ষিণে 
চলিল। 
চন্দন লঞ্। রেমুণাতে আগমন কৈল ॥ 
শ্রীগোপীনাথের ক্ষীরভোগের কথা। 
ক্ষীরচোরা গোপীনাথ নাম হইল যথা ॥ 
ত৷ বর্ণন, গোপীনাথে চন্দন অর্পণ । 
পুরীর বৃন্দাবন গমন অন্তদ্ধান বর্ণন ॥ 
দিব্যসিংহ রাজার শাস্তিপুরেতে আগতি । 
অদ্বৈত প্রতু স্থানে দীক্ষা! কৃষ্ণদাস নাম 
প্রাপ্তি ॥ 
কষ্খদাস বুন্দীবনে গমন করিল । 
কষ্ণদাসু ব্র্ঘচারী নামে খ্যাত হৈল ॥ 
কাশাশ্বর গোস্বামী সহ সখ্য অতিশয় । 
বুন্দাবনবাসী বলি সকলে ঘোষয় । 
দিগ্বিজয়ী বড় শ্তামদাস আচার্ধ্য শাস্তিপুরে। 
আসি হৈল অদ্বৈত সহ পরাজয় বিচারে ॥ 
অদ্বৈত স্থানে দীক্ষা, তাগবত অধ্যয়ন । 
ভাগবত আচার্য নামে খ্যাত হন ॥ 
পণ্ডিত শ্রীনাথ আচার্য্য চক্রবর্তী । 
অদ্বৈত স্থানে দীক্ষা, ভাগবত অধ্যয়ন, 
স্থকীর্তি ॥ 
কুমারহট্টে কৃষ্ণরায় বিগ্রহ স্থাপন। 


চৈতন্তমত মগ্জযা ভাগবতের টাকা রচন ॥ 


কৃবি কর্ণপুরের গুরু ইহ্ছো হয়। 

ব্রহ্মহরিদাসের বিবরণ বর্ণর ॥ 

হরিদীসের ব্রাহ্মণ বংশেতে উৎপত্তি। 

যবনাম্ন দৌষে তার যবনত্ব প্রাপ্তি ॥ 

মলয় কাজির কথ! হরিদাসের শাস্তিপুর 
গমন। 

অদ্বৈত স্থানে দীক্ষা, ওক্তি-শাস্ত্র অধায়ন ॥ 


অর্ধ ধিলাঁস পত্র । ] 


তিন লক্ষ হরিনাম ব্রঙ্গহরিদাঁস। 
প্রতিদিন করে জপ নিয়ম প্রকাঁশ ॥ 
শাস্তিপুরে যছননান পণ্ডিতের আগমন । 
হরিদাঁদ সহ বিচারে পরাজিত হন ॥ 
অদ্বৈত স্থানে যছ্নন্দন দীক্ষিত হইল। 
শ্রীমপ্ভাগবত অধ্যয়ন কৈল | 
সেই যছুনন্দৰের মহিমা অপার। 
রঘুনাথ দাস গোস্বামী শিষ্য হৈল তার ॥ 
হরিদাসে শ্রান্ধ-পাত্র অদ্বৈত তুগ্জীইল | 
সমাজে নিন্দাবাদ তাঁর বিস্তর হইল ॥ 
অদ্বৈত আজ্ঞায় হরিদাসের পর্ব প্রকাশ । 
অগ্নি হরণ কৈল, হৈল লোকের মনে ত্রাঁস। 
সবে মিলি অদ্বৈতৈর নিকটেতে যায়। 
অদ্বৈত আদেশে সবে হরিদাসে পাঁয় ॥ 
অগি দান করি হরিদাসের ফুলিয়াঁয় গমন । 
হরিদাস হৈতে রামদাস দীক্ষা লন ॥ 
ফুলিয়া-বাঁসিগণ বহু বৈষ্ণব হয়। 
কুলিয়ায় হরিদাস গমন করছ ॥ 
মহারণ্যে নাম গায় তপ আচরিল। 
নাম শুনি সর্প ব্যান মুক্ত হঞা গেল ॥ 
শাস্তিপুর গিয়া হরিদাস নির্জনে তপ করয়। 
শ্রা্ধ পাত্র ভোঁজন লঞ1 সমাজে দলাদলী 
হয় ॥ 
অদ্বৈতের নিন্দা, হরিদাসের পৈতা প্রদর্শন । 
অদ্বৈত-বিপক্ষ-বিপ্রগণের হরিদাসকে 
আনয়ন ॥ 
মহধি জে তারে নিয়া এক পংক্তিতে 
থায়। 
অদ্বৈতৈর আগমন, হরিদাসের পরিচয় 


প্রেম-বিলাস। 


৩৩৭ 


হরিদাসের তেজ, তাঁর তপন্তা দেখিয়া | 

মৃছ হৈল বিপ্রগণ অদ্বৈত কাছে গিয়া ॥ 

অপরাধের ক্ষম' প্রার্থনা, অদ্বৈতের রুপা হয়। 

হরিদাসের নবদ্বীপ গমন, ক।কি অবরোধ 

করম ॥ 

ধন্ধি করি বন্ধিশালে করিল অর্পণ 

বন্ধিশালে হরিদাস করে সন্কীর্তন | 

কাজি, ক্রোধে হরিদাসে ছালায় বাঁধিয়া! । 

গঙ্গার মাঝে তারে দিল ফেলাইয়া ॥ 

তদিন পরে জালোয়ার জালে ছাঁলা উঠিল 

ধন জ্ঞানে কাজির নিকটে তাহ! দিল ॥ 

ছাল! কাটি যোগাঁপনে দেখি হরিদাসে । 

জপিতেছে নাম, কাঁজির মনে হৈল ত্রাসে ॥ 

জল মধ্যে ডুবি তার মা হৈল মরণ। 

করযোঁড়ে চায় অপরাধের মাজ্জন ॥ 

তারে ক্ষমি হরিদাস বেণাপোঁলে যায়। 

তথি তপ্ত! করে উদ্ধারে বেশ্তায় ॥ 

কাজির প্রেরিত বেশ্তা পরম! সুন্দরী | 

হরিদাঁসের ধর্ম নাশিতে আইলা কাজির 
আজ্ঞা ধরি ॥ 

বেশ্ঠার অক্কৃত-কার্যাতা, তার পাপক্ষয় । | 

হরিদীসের কৃপায় বেশ! হরিনাম লয় ॥ 

বেশ্তা উদ্ধারি হরিদাসের তীর্থ পর্ধ্যটন। 

হবিদাসের স্বরূপ করিয়ে বর্ণন ॥ 

গোবৎস হরণ পাঁপে বিশ্বতষ্টা ব্রন্ধা |. 

পিতৃ শাপে খচীক মুনির পুত্র ব্রহ্মা ॥ 

বৈষ্ণবাপরাধে ভাগবত প্রহ্লাদ । 

তিনে মিলি হরিদাস মহাভাগ ॥ 

বর্ণন করিস এই সব বিবরণ। 


পায় অদ্বৈতের বিবাহ করিম বর্ণন ॥ 


৩৩৬৮ 


সপ্ত গ্রামের নিকটে নারায়ণপুর গ্রাম । 
তথি বসি নৃসিংহ ভাঁছুড়ী নাম ॥ 
তার কন্ঠাঘয় শ্রী সীতাদেবী ষেহ। 
ফুলিয়! গ্রামে অদ্বৈতের সহিত বিবাহ ॥ 
বড় শ্তামদাস আচার্য দ্বারে বিবাহ ঘটন। 
হিরণ্য গোবর্ধনের ব্যয় নির্বাহণ ॥ 
পাঁগম্পর্শ দিনে অন্ন পরিবেশে যখন । 
হাঁওয়াতে ঘোমট1 উড়িল তর্খন ॥ 
ছুই হাতে থালা, ঘোমটা দিতে নাহি পারে। 
আর ছুই হাত প্রকাশি ঘোমটা টানে 
শিরোপরে ॥ 
সভার চতুভূজা! দর্শন, বিবাহের পরে । 
নদীয়। হৈতে অদ্বৈত টোল আনে 
শাস্তিপুরে ॥ 
শাস্তিপুরে টোল করি পড়ায় ছাত্রগণ। 
অধৈত স্থানে শ্রী সীতার দীক্ষা বর্ণন ॥ 
সীতাদেবীর গর্তে পঞ্চ পুত্র জনমিল। 
প্রীদেবীর গর্তে এক পুত্র হৈল। 
পুত্র স্গেহে ছোট শ্তামদাসে সীতা স্তন 
খাওয়ার । 


সীতা ছোট শ্রামদাসে চতুভূ্জা রূপ দেখায়। 


সীতার দাসী জঙ্গলী নন্দিনীর কথা । 


জঙ্গলীর তপ মাহাজ্বয, রাজার উদ্ধার সর্বথা॥ 


ঈশান অদৈতের বাকোবাক্য হয় । 
অছৈত হুষ্কারে সপার্ধদে কৃষ নদীয়ায় ॥ 
খগমন বর্ণন, ভক্তি-বাদ প্রচার । 
অদ্বৈত অতি মহাপ্রভুর গুরুভক্তি আর ॥ 
অন্বৈতের ছঃখ, অদ্বৈত ভক্তির বিরুদ্ধে। 
যোগবাশিষ্ঠ ব্যাথ্য। করে হঞ ক্ুদ্ধে॥ 


প্রেম-বিলাস। 


[ অর্ধ বিলীস পত্র। 


অদ্বৈতের জ্ঞানবাদ ব্যাখা শুনিয়া! । 

শাস্তিপুরে যান ক্রোধে নিত্যানন্দ লঞা ॥ 

অদ্বৈতেরে দণ্ড করি কৃপা ত করিল। 

জ্ঞানবাদীরে ভক্তিবাদী করিতে আদেশিল। 

সকল শিষ্যে অদ্বৈত ভক্তিবাদ প্রচারে । 

জ্ঞানবাদ ছাড়ি সবে তক্তিবাদ ধরে ॥ 

আগল পাগল, আর কামদেব, নাগর । 

না লইল ভক্তিবাদ, আরযে শঙ্কর ॥ 

গুরুবাক্য লজ্ঘন করিল চারিজন ॥ 

তা সবারে অদ্বৈত করিল বর্জন ॥ 

গুরুত্যাগী হঞ1 তারা নানা দেশে গেল। 

চতুর্থ বিলাসে তাহাঁর উদ্দেশ কহিল। 

উন্নিশে নাঁধব আচার্য্যের কতক বিবরণ 
কৈল। 

চবিবশে অবশেষে বণ্রিতে পুনরুক্তি করিল ॥ 

বৃদ্ধ বয়সে মোর ভূল অন্ধক্ষণ। 

সব কথা সব সময় না হয় স্মরণ ॥ 

তে কারণেতে পুনকুক্তি দোষ রয়। 

উনিশে বণিলে পরে যাহা ম্মরণ হয় ॥ 

চব্বিশেতে বিস্তারিয়া তাহা বর্ণন কৈল। 

শ্রীহ্ট হৈতে ছুর্গাদাঁস নদীয়া! আসিল ॥ 

তাঁর পুত্র সনাতন পরাশর কালিদাস। 

কালিদাসের পুত্র মাধবদাস ॥ 

প্রভু মুখে হরিনাম মাঁধবের শ্রবণ। 

ওঁদান্ত, নৈদা হৈতে কুলিয়ার গমন ॥ 

অদ্বৈতের স্থানে করে পড়াশুনা! । 

কৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থ করয়ে রচন| ॥ 

শ্রক্ষেত্রে মহাপ্রভূকে সমর্পণ । 

অদ্বৈতের স্থানে মাঁধবের দীক্ষা বর্ণন ॥ 


জর্ধ বিলাস পত্র । ] 


মাধবের কবিবল্পত আচার্ধ্য নামে খ্যাতি । 
সন্ন্যাসী হৈতে অভিলাষ মাধবের অতি ॥ 
বৃন্দাবন যাইবারে নীলাচল হৈতে। 
গৌড়ে আসিয়। প্রভু হয় উপনীতে ॥ 
পানিহাটী,কুমারহট্,আর কুলীন গ্রাম। 
শাস্তিপুর হএঞ। প্রভুর কুলিয়ায় বিশ্রাম ॥ 
তথি সাতদিন মাধব আচার্ধ্য গৃহে স্থিতি । 
তথি হৈতে নৈদা হঞ্া রামকেলিতে গতি ॥ 
রূপসনাতন সহ সাক্ষাৎ, কানাইর 

! নাটশাল!। 
তথি হৈতে ফিরিলা প্রভু বৃন্দাবন ন! গেলা ॥ 
নীলাচল হএা প্রভু ঝারিখণ্ড পথে। 
বৃন্দাবন গেলা প্রভূ পাইল! শুনিতে ॥ 
বিবাহ না করি মাধব গৃহত্যাগ কৈল। 
বৃন্দাবনে গিয়া সন্ন্যাসী হইল ॥ 
পরমানন্দপুরী স্থানে সন্ন্যাস গ্রহণ । 
রূপসনাতন স্থানে ভজন শিক্ষণ ॥ 
পুত্র শোকে মাধবের মাতা প্রাণ ত্যাগ 

করে। 

তাহা গুনিক্ব! মাধব আইল! শাস্তিপুরে ॥ 
খেতরি হইয়! বৃন্দাবনেতে গমন। 
মহাপ্রভুর বংশাবলী করিন্থ বর্ণন ॥ 
মধু মিশরের কৈল চারি পুত্রের নাম। 
উপেন্ত্র মিশরের সপ্ত পুত্রের আখ্যান ॥ 
শ্রীহ্ট হৈতে জগন্নাথ নম্দীয়ায় কৈল বাড়ী। 
ভ্রীহটিয়া চন্ত্রশেখরের নদীয়াতে পুরী ॥ 
সেই চন্দ্রশেখর আচার্য 'রত্ব বিবরণ। 
শ্রীহ্টিয়া! নীলাম্বর চক্রবর্তীর বর্ণন ॥ 
নীলাম্বর বেলপুকুরিয়। বাড়ী কৈল। 
ছুই পুত,হই-কন্কা। তাহার হুইল ॥ 


গ্রেম-বিলাস। 


৩৩৯ 


শচী সহ বিবাহ জগন্নাথের হয় । 
চন্দ্রশেখর সর্ধজয়ায় বিবাহ করয় ॥ 
বিশ্বরূপ নিত্যানন্দের সংক্ষেপ বিবরণ । . 
সপ্তম বিলাসে করিজু বর্ণন ॥ 
চবিবশ বিলাসে বর্ণিচ বিস্তার । 
বিশ্বরূপ আর নিত্যানন্দ সমাচার ॥ 
বিশ্ববপের জন্ম, অদৈত স্থানে পড়াগুন|। 
দীক্ষা, সন্নাঁস, জশ্বরপুরী স্তানে আছে 
জান! ॥ 
রত্রগর্ভাচারধ্য পুত্র নাম লোকনাথ । 
বিশ্বরূপ দক্ষিণ দেশে তারে নিয়! সাথ ॥ 
সন্ন্যাস করিল, নাম শঙ্করারণ্যপুরী। 
মাতুল ভাই লোকনাথ পণ্ডিত শিষ্য হৈল 
তারি ॥ 
ঈশ্বরপুরী সহ বিশ্বরূপের মিলন । 
বিশ্বরূপের শ্বতেজ ঈশ্বরপুরীতে স্থাপন ॥ 
সেই তেজ নিত্যানন্দে স্থাপন করিতে। 
বলিয়। বিশ্বরূপ হৈলা অন্তর্িতে ॥ 
হাড়া ওঝার বিবরণ, পুত্রগণের আখ্যান । 
গাহস্থ্যাশ্রমে নিত্যানন্দ চিদানন্দ' আর নাম ॥ 
গৃহাশ্রমে নিত্যানন্দ নাম শ্রুত। 
সন্যাসাশ্রমে নাম নিত্যানন্দ অবধৃত ॥ 
নিত্যানন্দের কথা, ঈশ্বরপুরীকে বলরাম। 
নিত্যানন্দে দীক্ষ। সন্্যাস দিতে আদেশ 
প্রদান ॥ 


| স্বপ্নে বলাই ইহা কহি অস্তর্ধান $কল। 


ঈশ্বরপুরী একচাক! গ্রামেতে চলিল ॥ 
অতিথি ইল হাড় ওঝা ঘহয। 


1 নিত্যাননস্ঘরূপেয়ে নিল ভারা ওকরে ॥:-. 


38. 


নত্যানন্দে দীক্ষা দিয়া সন্ন্যাসী করিল। 
বিশ্বর্ূপের তেজ নিত্যানন্দে সংস্থাপিল ॥ 
নিত্যানন্দ অবধূত স্যাসী হন। 
ঈশ্বরপুরী নিত্যানন্দের কথোপকথন ॥ 
ঈশ্বরপুরী মাধবেন্দছে খোজিতে লাগিল । 
নিত্যানন৷ সর্ব তীর্থ ভ্রমিতে চলিল ॥ 

। মাধবেক্ ঈশ্বুরীর হৈল সম্মিলন | 
নিতাইর মাধবেন্্র ঈশ্বরপুরীকে মিলন ॥ 
নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্রে গুরু ভাবে দেখে। 
মাধবেন্্র নিত্যানন্দে বন্ধু ভাব রাখে ॥ 
কিছুদিন একত্র থাকি সবে চলি গেল! । 
ভ্রমিয়া নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে আইলা! ॥ 
ঈ্বরপুরীর সহিত হুইল মিলন । 
ঈশ্বরপুরীর স্থানে নিতাইর রুখে পুছন ॥ 
ঈখরপুরী বোলে কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়ি। 
নবদ্ধীপে অবতীর্ণ গৌরাঙ্গ নাম ধরি ॥ 
নিত্যানন্দ নবন্বীপে করিল গমন। 
মহাপ্রভুর সহ হইল মিলন ॥ 

যাহা অবশেষ ছিল ভুলে মগ্তমে না লিখি । 
স্মরণ হওয়ায় তাহ! চবিবশেতে রাখি ॥ 
তে কারণে পুররুক্তি দৌষ হৈল আমার । 
বৃদ্ধ বয়ন মোর ভুল অনিবার ॥ 

মহাপ্রভু প্রথম বার বৃন্দাবন গমন । 

সে লময়ে পল্াবর্তী নরোতমের আকর্ষণ । 
ভাহা! বর্ণিত হয় অইম বিলাসে। 

প্রথম আকৃষ্ট দরে প্রভুর বঙগদেশ বিলাঙে ॥ 
নৈন! হৈতে মহাগ্রভূর ব্গদেশ আগমন । 
পল্লাতীয়ে বিদ্যান্স বিলাস, নাম সক্কীর্তন ॥ 


প্রেঞ্বিলাস। 


[ অধ্ধি বিলাস পত্র। 


পদ্মাতীরে সন্ষীর্তনে নরোতমে আকর্ষর । 


পিত্‌ জন্ম স্থান দেখিতে প্র শ্ীহটটে 
রন! হয় ॥ 


ফরিদপুর হঞ্ বিক্রমপুরে নূরপুরে গমন । 

সুবর্ণগ্রাম হঞা। এগার সিন্দুরে আগত হন ॥ 

তথি হৈতে বেতাল হএ! ভিটাদিয়া আইল! 

লন্ষমীনাথ লাহিড়ীর বাড়ী আতিথ্য করিলা ॥ 

বৈষব-্রেষ্ট লক্ষমীনাথ লাহিড়ী, মহোত্তব | 

মহাপ্রভুর সহিত তার কথোপকথন ॥ 

প্রভুর নিকটে লক্ষমীনাথ' পুত্র বর চায়। 

প্রভু হৈতে বর লাভ রূপনারায়ণ পুত্র 

পায়॥ 

ক্ষেপে রূপ-নারায়ণ চরিত উন্িশে। 

বর্ণন করিয়াছি মনের উল্লাসে ॥ 


. লক্মীনাথের পরিচয়, পদ্সগর্ভাচাধধ্য বিবরণ । 


পুরুষোত্বম আচাধ্যের বিবরণ বর্ণন ॥ 
পল্পগর্ত নদিয়ায় যে বিবাহ করম। 
সেই পত্বীতে পুরুযোস্তম আচার্য জন্ম লয় ॥ 
পন্পগর্ত ভিটাদিয়৷ আসি যে বিবাহ করয়। 
সেই পত্ধীতে লক্ষমীনাথ আদির জম্ম হয় ॥ 
উপনিষদের দত ভাষ্য, পৈঙ্গী রহস্ত ব্রাহ্মণ 
ভাষ্য। 
পদ্মগর্ত লিখে গীতা, আর ভ্রম দীপিকার 
টাক! সরহ্ত ॥ 
সেই পক্গগর্ত পুত্র লক্্মীনাথের আগ্রছে। 
মহাপ্রভু কথোদিন তীর ঘরে রহে॥ 
তথি হৈতে মহাপ্রভু শ্রীহট্টে চলি গেল । 
পিতামহী পিতামহ সহ সাক্ষাৎ করিল? -... 
ক্ষণকালে প্রভুর চতী লিখি সমাপন । 


' দেখি পিতামহের হয় আশ্চর্য্য আন ॥ 


গর্দ বিলাস পত্র | ] 


পিতামহী গ্রতকে হিট কাঠাল খাওয়াইল। : 


পিতামহী পিভামহে স্বপ্ন দর্শন, প্রভুর 
কূপ! হৈল॥ 
প্রীহ্ট হৈতে পদ্মাতীরে প্রস্থুর আগমন । 
বিদ্তার বিলাস, আর নাম সক্কীর্তন ॥ 
বহিম্মথগণ যত চৈতন্য না মানে ।, 
সেই সব পাপীর কথা করিলু বর্ণনে ॥ 
শৃগাল বান্ুদেব, কপীন্দ্রী বিষ্ুদাস। 
চুড়াধারী মাধব পুজারীর বিবরণ 
প্রকাশ ॥ (১) 
নিত্যানন্দ বিয়ে করিতে ইচ্ছা কৈল। 
পণ্ডিত কৃষ্ণদাঁস হোড় তাহা ঘটাইল ॥ 
সর্যযদাসে কন্ত! বিভার প্রস্তাব করে দত্ত 
উদ্ধারণ। 
হুর্যদাসের ক্রোধ, রাত্রে স্বপ্ন দর্শন ॥ 
হুর্ধ্যদাস নিতাইর নিকটে আসিল । 
স্বপ্ন কহি নিতাই নিয়া শালিগ্রামে গেল ॥ 
দেখে সর্পাঘাতে মুতা কন্। বসুধ। নাম। 
নিত্যানন্দ কৃপায় পাইলেন প্রাণ ॥ 
বিধিমতে বনুধারে করিল! গ্রহণ । 
যৌতুকে নিত্যানন্দ জাহুবারে লন ॥ 
নিত্যানন্দের ছুই বিবাহ বণিল। 
বিপ্রকুলে কুর্ধ্যদাস সম্মান পাইল ॥ 
সন্ন্যাসীর দার পরিগ্রহে নিষিদ্ধ প্রমাণ । 
আর বাস্তাশী দোষের বিবরণ ॥ 
নিতাইর দোষের প্রতিবিধান বীরভদ্রী 
দোষ ॥ 


প্রেম-বিলাস। 


৩৪৯ 


অভিরামের প্রণামে নিত্যানন্দ বংশ । 
লোপ, শেষে জন্মে গঙ্গা, বীর, এঁশ অংশ ॥ 
অভিরামের প্রণামে তার! নাহি মরে। 
দেখি অভিরাম ভাসে আনন্দ সাগরে ॥ 
গঙ্গাবল্লভ মাধব আচার্য বিবরণ | 

স্ত্ররূপে উনিশে করিম বর্ণন ॥ 

একবিংশ বিলাসে কিছু বিস্তারিল। 

অবশেষ অংশ চব্বিশ বিলাসে বাখিল ॥ 

বৃদ্ধ বয়েস মোর ভূল অনুক্ষণ। 

সব কথা সব সময় না হয় স্মরণ ॥ 

তে কারণে পুনরুক্তি দোষ হৈল। 

স্থৃতি মাত্র বিবরণ অন্ত অধ্যায়ে লিখিল ॥ 
নন্তাঁপুর-বাঁসী ভগীরথ আচার্য বিবরণ। 
গঙ্গাবল্লভ মাধবের বংশাবলীর কথন ॥ 
গঙ্গাবল্লভ মাধব আঁচার্য্যের বিবাহ বর্ণিল। 
গুরু-কন্ঠা বিবাহে নিষেধ প্রমাণাবলী দিল ॥ 
দেবীবর মাধবেরে খড়দহ মেলে । 

কুলীন করিল অতি কুতুহলে ॥ 

তাঁর পুত্রগণের দশরথ ঘটকী মেলে গতি। 
দশরথ ঘটকী মেলে কুলীনত্ব প্রাপ্তি ॥ 
মাধবের স্বরূপ, বীর্ভদ্র দীক্ষা! । ৃ 
গ্রহণ করিতে যায়, শাস্তিপুরে করি নৌকা ॥ 
অদ্বৈত স্থানে মন্ত্র লৈতে মনেতে করিয়া । 
শাস্তিপুর চলিয়াছে মাতারে না কৈয়া ॥ 
বাস্ধ ভাগ শুনি মাতা কারণ জানিল!। 
বীর ফিরাইতে অভিরামে পাঠাইলা ॥ 
ডাকিয়! ফিরাইতে নারে, বংশী নিক্ষেপিল। 


খড়দুছে বাদ করে নিতাই পাইয়া! সস্তোষ ॥ নৌকা ভাঙ্গি গেল, লোক তীরেতে উঠিল ॥ 
চি55511826885-65 
( ৯.) চুড়াধারী মাধব শাগল্য গোত্রীয বীরভদ্রে অভিরামে কথোপকথন। 


রাড়ী শ্রেণীর ত্রাঙ্মণ। 


জানবার নিকটে বীর করিল গমন ॥ 


৩৪২ প্রেম-বিলাস। [ অর্ধ বিলাস পত্প। 


জাহ্নবারে চতুভূজি1! বীরচন্দ্র দেখি । সভাপগ্ডিত করিয়া তাহারে রাখিল । 
মাতার নিকট দীক্ষা নিল! হঞা বড় সুখী ॥ | চট্টগ্রাম বেলেটা গ্রামে বাড়ী ঘর করিল॥ . 
পাৎসাহ নিকটে বীরের গমন। তার পুত্র মাধব আচাধ্য মহামতি । 
শ্বর্য্য প্রকাশ পাথর প্রাপ্ত হন॥ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সহ অতি প্রীতি ॥ 
তা! দিয়া শ্তামসুন্দর মুস্তি গড়াইল। মাঁধবের এক পুত্র চট্টগ্রামে হয়। 

অচ্যুত গোস্বামী দ্বারে অভিষেক করাইল॥ | জগন্নাথ আর বাণীনাথ তার নাম রাখয় ॥ 
স্বামীবনে নন্দদোলাঁল, বল্লভপুরে। চট্টগ্রাম হইতে মাধব মিশ্র মহাশয় । 
বশ্লভজী হৈল অবশিষ্ট সেই পাথরে ॥ নবদ্বীপে আসিয়া! করিল আলয়॥ 
ঝামটপুর-বাসী যছুনন্দনের কন্যা । নদিয়া মাসি মাধবের এক পুত্র হৈল। 
শ্রীমতী আর নারাক়ণী রূপে ধন্য। ॥ গৌরাঙ্গ-সখ! গদাধর নাম রাখিল॥ 

ছুই কন্যা বীরচন্দত্র বিবাহ করিল। গদাধরের ভ্রাতুম্পুত্র নয়ন মিশ্র হয়। 
তিন পুত্র, এক কন্যা বীরভদ্রের হৈল ॥ | গ্রসঙ্গে তাঁর কথ কিছু বর্ণন করয় ॥ 
দেবীবরের বৃত্তান্ত, মেল বন্ধনের কথা। ঘ্বাবিংশ বিলাসে বিস্তর বর্ণিল। 


যোগেশখ্বরের মাসীর অন্ন ত্যাগ, মাসীর ঢবিবশে অবশিষ্ট বণি পুনরুক্তি কৈল ॥ 
থেদ গাথা ॥ | বৃদ্ধ বয়দ মোর ভূল অনুক্ষণ। 


দেবিবরের তপস্তা, বর প্রাপ্তি হয়। সব কথা! সব সময় না৷ হয় স্মরণ ॥ 
দোষ অনুসারে করে কুলীন নির্ণয় ॥ . | তে কারণে পুনরুক্তি দোষ হৈল। 
ধাধা নাধা বীরভদ্রী মুলুকজুরী। স্মতিমাত্র বিবরণ অন্য অধ্যায়ে বর্ধিল ॥ 
এই সব প্রধান দৌষের বর্ণন করি ॥ রাট়ী আর বারেন্দ্রের কহিম্থ বিবরণ । 
অভিমানী দেবীর গুরুর নিস্কুল করণ। সেই প্রসঙ্গে আদিশুর রাজার বর্ণন॥ 
গুরুর অভিশাপ, বীরভদ্রের নিকটে গমন ॥ | রাঢ় বরেন্দ্র দেশ করিজু নির্ণয় | 

বৈষ্ণব মাহাম্ম্য দেবী শ্রবণ করিল। অপুত্রক বাজা পুত্র লাভ চিন্তয় ॥ 


বীরভন্্র হেতে গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নিল॥ | পঞ্চ কৌশিক দ্বারে পুত্রেষ্টি যাগ কৈল। 
নিত্যানন্দ বংশাবলী, অদ্বৈত বংশাঁবলী। | তাহাতে কিছুমাত্র ফল ন! জন্মিল ॥ 
আর গদাধর পণ্ডিত গোসাঞ্রির বংশাবলী ॥ | কনোজ হৈতে পঞ্চ ব্রাঙ্গণ করে আনয়ন॥ 


তিন বংশাবলী লিখি হঞ। কুতুহলী । তার সঙ্গে ত্র আসে ভূত পঞ্চজন ॥ 
গদাইর বংশের লিখি কিছু বিবরণাবলী ॥ | রাঙ্গা না দেখিয়া! কনোজ ব্রাহ্মণ পঞ্চ জন। 
চট্টগ্রামের রাজা নাম চিত্রসেন। | শু কাঠে আশীর্বাদ করয়ে স্থাপন ॥ 


বরেন্ত্র বানীয়াটা হৈতে বিলাসাচার্ধ্যকে | স্থাপন করা মাত্র কাষ্ঠ জীবিত হইল। 
| নেন॥ 1 রাজ! আসি ত৷ সবার চরণ পুজিল। 


ভর্ধ বিশাস পত্র ।] তহবিজাস। ও 


্রাঙ্মণ পঞ্চক রাজ। রাণীকে চাজ্জায়ণ ব্রত. 

করাইন্গ! পুত্রষ্টি যাগ করে বিধি মত ॥ 

যাগ ফলে রাজার পুত্র কন্তা হৈল। 

কনোজ ব্রাহ্মণ পঞ্চক দেশে চলি গেল ॥ 

জ্ঞাতিগণ তা লব্বারে করিঙ্গ বজ্জন। 

স্ত্রী পুত্রার্দি সহ গৌড়ে আগমন ॥ 

গঙ্গাতীরে পঞ্চ গ্রাম পঞ্চ ব্রাহ্মণ পাইল ।, 

পঞ্চ খধির অধস্তন বংখ বর্ণন করিল ॥ 

পঞ্চ খধির পুত্রগণের রাঁট় বারেন্দ্রে বাস। 

রাটী বারেন্দ্র সপ্ত শতী বল্লালের প্রকাশ ॥ 

রায় বাগেন্্ সপ্ত শতী বল্লাল বিভাগ করে। 

বল্লালেন্গন্সত্ত। পণ্ডিতের নাম লিখি হর্ষতরে ॥ 

ব্রাহ্মণের গুণানুসারে বল্লাল মহাভাগ । 

কুলীন, €শ্রাতিয, ক্ট-শ্রোত্রিয়, কৈল তিন 
বিভাগ ॥ 

বল্লাল সময়ে কুলীন শ্রোত্রিয়ে আদান প্রদান 

হৈত। 

কষ্ট-শ্রোত্রিয়ের সংশ্রবে কেহ নাহি যাইত ॥ 

বহদিন রাট়ী বারেন্দরে এই দিয়ম বিদ্যমান 

পরে এই নিষ্বমের হৈল তিরোধান ॥ 


কুলীনে কুলীনে সম্বন্ধ উত্তম । 
কুলীনে শ্রোত্রিয়ে সম্বন্ধ মধ্যম ॥ 


কষ্ট-শ্রোত্রিয়ে কুলীনে সম্বন্ধ ন! হৈত৷ 
সম্বন্ধ করিলে কুলীনের কৌলীন্ত যাইত ॥ 


কষ্ট-শ্রোত্রিয়ের মধ্যে কুলীন হইত গণন। 
গুদ্ব-শ্রোত্রিয়ে ক্-শ্রোত্রিয়ে সমন্ধ চলন ॥ 


তাহাতে শুদ্ধ-শ্রোত্িয্ের না গেল হন্মীন। 


গুদ্ব-শ্রোত্রিজে অ্যা। দিয়া ফষ্টশ্রোত্রিন ম্লান : 


পান ॥ 


ইহা ক্রমে জমে শিথিল হইতে লাগিল । .. 
উদয়ন আচার্য নৃতন নিয়ম বর্তাইল-? 
পরিবর্ড আর করণ বারেক্ছে বিধিবদ্ধ । 
শোত্রিয়ে বষ্ঠাদান কুলীনের নিষিদ্ধ ॥ 
দেবীবর বাধা পরিবর্ত বাড়ীতে করিল-। 
তাহাতে সর্ধঘ্বারি বিলোপ হইল ॥ 
সেই পরিবর্ত নিন্নমে কুলীনের বস্তা! । 
শ্রোত্রিয়ে দিতে নিষেধ হইল গন্ভা! ॥ 
ধাধা ঘর ছাড়া কন্ঠা দিতে ও নিষেধ 
কৈল? 
তাহাতে কুলীন-কষ্ঠার গর্তজাত কল্ঠার 
বিয়ে না হেল॥ 
কুলীন কণ্ঠা শ্রোত্রিয় যে অবধি না৷ পাইল 
কষ্ট-শ্রোব্রিয়ের কন্তা! গ্রহণ করিতে 
লাঙ্গিল ৷ 
রাটী বারেন্ছের ছেল বিবাদ বর্ণন। 
রাটীতে অই, বারেন্দরে অষ্ট গ্রা্মী কৌলীঘ্য 
পান ॥ 
বাট়ী বারেচ্ছ কুলীনগণের নামাবলী । 
বর্ণন করিস্তু ই শ্রেণীর কুলীনের বংশাবলী ॥ 
রাট়ী বারেন্দের সিদ্ধ-সাঁধ্য শ্রোত্রিয় বর্ণন। * 
বাট়ী বারেন্দরের কষ্ট-শ্রোত্রিয় কথন ! 


প্লাট়ীর বংশজ,বারেন্দ্ের কাপের বিবরণ। 


] বিশেষ করিয়া তাহা! করিন্ু বর্ণন ॥ 
| ভাহেরপুরের রাজ! কংদনারারণ রায় । 


ষার কিছু বিবরণ লিখিয়ে হেথায় ॥ 

ক্লাগের দৌরাস্ম্য,কুলীনের কুলক্ষয়। 

কাপের সন্মান দিয়! রাজ! কুলীনের কুল, 
রায় . 


৩৪৪: প্রেষধিলাস। [ অর্থ বিলাস পর্ব । 
উদয়ন ভাছুড়ী, মধু মৈত্রেন্' বিন্বতি। স্বগোত্রে করণ নিবিষ্ধ, করণের অধিকারী 
কাপ বিবরণে তাহা লিখিলাম কৃতি ॥ নির্ঘর | 
কংসনারায়ণ রাজার নূতন নিয়ম প্রবর্তন । | “পোকরা” দোষ, স্থগিদ কুলীনের কথা রয় । 
একাবর্ আর কুশে কৌলীন্ত সংস্থাপন ॥ | কুলজ করণ, “ভাই করা” দোষের বন । 
কুশমর করণ হৈল প্রচলন রাজার । “অবাধ্যতা” দোষ, আর উপকারের করণ ॥ 
বার ভূঞার এক ভূঞা ক্ষমতা অলীম যার ॥ | ছয় শ্রোত্রিয় দোষ, কুলীন যৈছে কাপ হয়। 
বা়ীর ছয়ত্রিশ মেল করিনু বর্ণন। তাহার বিবৃতি, কাপের কুশ বিভাগ কয় | 
বারেন্দ্রের আট পটা কৈনু নিরূপণ ॥ “গর্ত শুড়া” দোষ কাপ-কুলীনের শোত্রিযস্ব 
রাট়ীর পরিবর্তের বিশেষ বিবরণ । যৈছে। 
পাণ্টা প্রকৃতি সপধ্যায়ের অর্থ কথন ॥ তাহার বিবৃতি, আর “শ্রোত্রিয়াস্ত” দোষ 
আর বর, আর্তি, ক্ষেম্য, উচিত । কৈছে। 
আর লভ্য, এই সকলের অর্থ বর্ণিত ॥ কাপক্কুলীন শ্রোত্রিয় হঞা। কুলীনে কন্া 
উদয়ন কৃত পরিবর্ভ ও করণের বিশেষ দিবে। 

' বিবরণ কুশময় করণ কারীদ্বয়ের দায়ের করণ না 
কংশনারায়ণ কৃত একাবর্ড ও করণ বর্ণন ॥ হবে ॥ 
দায়ের করণের বিশেষ বিবৃতি । দায়ের করণে আছে কুশ-ভাঙ্গার ব্যবস্থা । 
করণ ছাড়া কন্তা নিতে কুলীনের নিষেধ শ্রোত্রিয়ের নীচ পটী হৈতে উচ্চ পটীতে 

প্রাপ্তি ॥ যাবার কথা ॥ 
করণ হৈলে কন্য। যদি সেই বরে বিয়ে না | গ্রন্থ মাঝে রাটটী বারেন্দের বিবরণ । 
করে। প্রীগ্ুরুর আজ্ঞাই বর্ণিবার কারণ ॥ 


কিস্বা সেই বর যদি দৈবে মরে ॥ 

করণে কন্ঠা। অন্ত পুর্ব “ঢেম্নী” নাম । 

ভার আর বিবাহের নাহিক বিধান ॥ 

কাপের দায়ের করণ অন্য করণ নাই। 

পকুশছাঁড়ানী” কন্যার বিবরণ জানাই ॥ 

*নিবান্ধবা” কন্তা কুলীনে লইতে নারে । 

করণ ছাঁড়। নিবান্ধব! কন্তা কাপে লইতে 
পারে ॥ 

নিবান্ধব। কন্ঠ। শ্রোত্রিয়েও বিহিত । 

. শ্রোতিয়ের ফোটাক্স বিবরণ বিবৃত ॥ 


বুদ্ধ বয়স মোর ভূল অনুক্ষণ। 

সব কথা! সব সময় ন। হয় ম্মরণ ॥ 

এক জনার কথা লিখিতে আরম্িল। 

যাহ! মনে হয় এক অধ্যায়ে লিখিল ॥ 

কিছু দিন পরে তার অন্ত বিবরণ । 

স্মরণ হওয়ায় অন্ত অধ্যায়ে করিনু স্থাপন ॥ 
এই কারণে বনু পুনরুক্তি দোষ হয়। 
রোগগ্রস্থ তনু বলি শোধিতে না রয় ॥ 

ভূল ত্রান্তি হস্ত কম্প কাতর সর্বক্ষণ । 
শোধিয়া লিথিতে গ্রন্থ নারিল তে কারণ ॥ 


অদ্ধ বিলান। ] 


পুনরুক্তি আদি দোষ দেখান টির | 
ওহে শ্রোতাগণ কিছু না৷ ভাবিহ্‌ চিতে ॥ 
শোধিয়! লহ গ্রন্থ শ্রোতা মহাশয় । 
অপরাধ ক্ষম মোর করিয়ে বিনয় ॥ 
গোবিন্দ রামচন্দ্র নরোভ্ভমের পত্র । 
আর শ্রীনিবাস আচার্ষ্যের পত্র ॥ 
আর শ্ীজীব গোস্বামীর পত্র চতুষ্টন | 
অদ্ধ বিলাসে লিখিলাম আনন্দ জদয় ॥ 
শচীতে এক্‌ প্রকার গ্রন্থের শজের বর্ণন্‌। 
কারিম শ্রোতার সহজ বুঝিবার কারণ ॥ 
বুদ্ধ বয়সে গ্রন্থ রচিলাউ মামি। 
শ্রীগ্ুরুর চরণ রুপায় পণ উভ1 জানি ॥ 
গুরুর পাদপদ্ধ সম্বল আমার । 
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব পদে কোটা নম্র ॥ 
শীজাঙ্গবা বারচন্ত্র পাদ দ্বন্দে মাশ 
প্রেম বিলাসে অদ্ধ বিলাস কহে নিতানন্দ 
্‌ দাস ॥ 
ইতি প্রেমবিলাসে পর্রিক। ৪ টা 
ব্ণন-নাম অন্ধ বিলাস | 
শ্রীচেতগ্ঠ প্রসাদেন, পক্ষদ্বিতিথি সন্মিতে। 
শাকে প্রেম-বিলাসোঙ্যং ফাল্সনে পূর্ণতা 
গত ॥ 


সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ | 


ইং কয 


প্রয:বিলাস্‌, 4 ৩৪৫ 


বৈষ্ণবশান্ত্র মাহাতু । 


খ 


রা হরিভক্তিবিলাসে দখম বিলাসে 

ৃ ৯ ৰ 

| বেষ্গধাণিচ শাস্াণি, যে শুথস্তি পঠন্তি চ। 

ধন্তাঞ্টে মানবালোকে, তেষাং কৃঙ্ঠ 
প্রসীর্ঘতি ॥ ইতি 

সনদে 

বেষ্বাণি৮ শান্্াণি মেহচ্চন্তি গুহেনরাঃ | 

সর্বপাপ বিনিম্মুক্তা, ভবস্তি সর্ববন্দিতাঃ ॥ 

সর্বন্থেনাপি বিপ্রেন্দ, কর্তব্যঃ শাস্ত্র সংগ্রহঃ॥ 

 তিষ্ঠতে বৈষ্ণবং শান্ত্রং, লিখিতং যস্তমন্দিরে। 

। তএ নাবায়াণো দেবঃ, শ্বর* বসতি নারদ ॥ 
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তাত্রেব 
মমশাপ্লাণি যে নিতাং পূজরস্তি পঠস্তি চ। 
ঈত্যাদি | 
অর্থ 


স্পা শিক পিপিপি তি পিল? 


বৈষ্ণব শান্তর শ্রবণ করে যেই জন। 
স্দা পাঠ-করে আর যে করে পুজন ॥ 

| সমস্ত পাপ হইতে সেইজন মুক্ত । 

৷ সকল লোকের পুজা মার হয় কষ্ণতক্ত ॥ 
| আকুষ্ণ তাহার প্রতি হন স্তপ্রসন্ন | 

1 ইহছলোকে পরলোকে ধন্য সেইজন ॥ 

| সর্ঝন্ দ্বারাও শ্রীবৈষ্ব শাস্ত্র যত। 
সংগ্রহ করিবেন বৈষ্ণবগণ সাধ্যমত ॥ 
স্নার ঘরে শ্রীবৈঝব শাস্ত্র বিদ্যযান | 

বর: শক্ষী নারায়ণ তার গৃহে আধষ্তান ॥ 
 ধনপান্ে পরিপুণ তার গ্ুধ থাকে 
। সে জন সর্বদা সখী ন। পরে বিপাকে । 


অন্ধ 

সংস। 

অন্ত 
দশনে 
কবিৰারে 
গরন্ডু আঞ্ত। 
হৈল আগনন 
ছৈৰৈ 
প্রবাণ 
ধিবীশৈষে 
সনূপাখ্যান 


শ্রীবাসের 

কর শিয়া 

মাই 

গোসাফঞির গর 
 নবসিছি 

জাহা 

মুখে লাবারার 

করিম! 

সিদ্ধিভক্ত 


১ প্রত 


টিটি 
দ্ধ প্ষঠা 
সংসার ৯ 
অছৈত ৩ 
দর্শনে ৪ 
করিবারে ঙ 
প্রত্ুর আজ্ঞ। ২০ 
আগমন হেল ২০ 
হেল ২২ 
পর্ধীণ ২৩ 
দিবাশৈষ ২৫ 
আরতি ২৫ 
স্বরপাখ্যান ২৫ 
পুত্রে ২৬ 
নী ৯৭ 
বীরচন্ ২৭ 
করিব ২৭ 
শ্রীনিবাসের ২৮ 
কর আসিয়। ২৮ 
যায় ৩৬ 
গোসাঞ্ঞি় পদ ৩ 
গবাসি্ি ৩৭ 
(ভাহো। তা 
শুখে লাকি ঝর দি 
করিল ৪ 
১১১৬ ৪২ 
গা ৪৩ 
বে ধুথে 8৪ 
পাজি ৪8 
সঙ্কেত 8€ 
ধীয্ সমীর 9৫ 


কোনভাগ 
দক্ষিণ 
বাম 
ৰা 


পংক্কি 


ঞ্েম-বিলায়। ৪ ৭ 


শুদ্ধ পৃষ্ঠা কোন ডাঁগ পংক্তি 
প্রীত ৪৬ বা ১৭ 
ধার নাষ ৪৬ দ ৯. 
যেই স্থানে ৪৭ বা চা 
তাবে ৪৭ বা ১৫. 
কোথাহ ন! পায় ৪৭ 
নিত্যানন্দের ৪১ ব| ৰ 
জল সন ৫১ দূ ১১ 
পাড়ি! ৫ রন ২ 
নরোম 2৬ ব ষী 
বালকে ৫৬ থা ্ 
স্দয়ে ৫৭ ঢ ৫ 
রাখিলা ৫ দূ তি 
বাব ৫৮ বা ৮ 
অবধি বা কিৰা আছে ৬৩ দূ ৪ 
তিনদও বাতি ৬৩ বা *. ১১ 
ভাবাশ্রয় ৩৯ |) ১৯ 
কেহ কছে চি দূ ৩ 
করণ ৭৬ ৰা ১৯ 
নিজগণ ৭০. ২২ 
কুঞ্জে গহ ॥ ১৫ 
বাহে ণ৩ বা ১১7 
তাগ্যে ণও ্ ২৯ 
ইহা কিছু নয় ৭. দ ২৮ 
আনন্দেতে ৭. ১৪ 
তালি ৭৫ বা ১৩ 
বশ ৭৫. » ২ 
অতিযিন্ত ও ৭ ৫ 
নবীন লতা খটট দ ২৪ 
বৰে খন চা ১৫. 


জন্দ্ধ 
কোছে। 
গোপীঞ্জন কুলে 


নাড়াদেউ 


প্রাণে পাব 
প্রাণের বাহিরে 


বর্ণ বেশময় এই 
বামচক্র অপর্ধ এক 
প্লেমময় 

সার 

কৰাসে 


প্ম বিলাস! 


(৭05 

পদেগাপ খুলে 
নাড়াজোল 
(পাঠীস্তর ) 
ছঃখী 
রোদন 
অন্থুয় 
তক্তিমান্‌ 
কৃহি 
সন্খীগণ 
হইয়া 

প্রাণ পাইৰ 
প্রাণ রহিব 
কহিয়াছি 


কান লাগ 
ব| 


ণা। 


এ স্াঙ্ন্স নে 


| শ্াদ্ধ পর । 


পংস্তি 
৩ 
৯৪ 
০৫ 


আহিদি কর্মান 


হৈত কৃত 
গৌড়কে 
না হবে 


১৮৩ 
১৮৩ 
১৮৪ 
১৮৬ 
১৪৯৭ 
১৯৩ 
১৯৩ 
৯৪৫ 
১৯৩ 
১০৭ 
৯৯৭ 


পঠ। কোন ভাগ 


ঠা, 


ক্র 


খাইয়া 


অতিপায় 
পবিকীর্তিত 
বামধাস বাও 


চোষার অঞগ্রহে 


হন্নে দীক্ষা 


আদেশে 
তোছায় খন্ছ্গ্রহি 
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